করষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত 
সারানুবাদ- বাজশেখবর বস্তু 


আর্ধসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পাঁড়য়াঁছল তাহাদিগকে 
তান (ব্যাস) এক কাঁরলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্ধসমাজে প্রচলিত 
সমস্ত বিশ্বাস, তকবিতর্ক ও চারভ্রননাতকেও তান এই সঙ্গে এক 
কাঁরয়া একাঁট জাতির সমগ্রতার এক বরাট মার্ত এক জায়গায় খাড়া 
কারলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত । ... ইহা কোনও ব্যান্ত- 
বিশেষের রাঁচত হীতহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত 
স্বাভাবক ইতহাস। 


-- ন্নবশচ্দ্রনাথ, ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ॥, 


মহাভারতের বার্ণত ইতিহাস মানবসমাজের 'বপ্লবের ইতিহাস । ... 
হয়তো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদোশক ঘটনার স্মতিমাত্র অবলম্বন করিয়া 
মহাকাব আপনার িত্তবাত্তর সমাধকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের 
স্বপ্ন দোখিয়াছলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃন্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপলবের, = 
ধর্মের সাঁহত অধর্মের মহাসমরের িন্র ভাঁবয্যৎ হরির রর 
জন্য আঁঙ্কত কাঁরষা 'গয়াছেন। 


-- প্লামেন্দ্রস।ল্দর, “মহাকাব্যের লক্ষণ ॥, 


ভূমিকা 


কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ 
এবং জগদবিখ্যাত গ্রল্থসমূহের অন্যতম। প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই বিশাল গ্রন্থ 
বা তার অনুবাদ আগাগোড়া পড়া সাধারণ লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য । যাঁরা অনসন্ধিংস; 
তাঁদের দ্‌ম্টতে সমগ্র মহাভারতই পুরাবৃত্ত এীতহ্য ও প্রাচীন সংস্কাতর অমূল্য 
ভান্ডার, এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক মহাভারতের 
আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষাঙ্গিক বহু সন্দর্ভ তাঁদের পক্ষে নীরস 
ও বাধাস্বরূপ। 

এই পুস্তক ব্যাসকৃত মহাভারতের সারাংশের অনুবাদ। এতে মূল গ্রন্থের 
সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ পাঠকের যা মনোরঞ্জক 
নয় সেই সকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তারিত বংশতালকা, 
যু ধাঁববরণের বাহুল্য, রাজনীতি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি, 
এবং পূনরুস্ত বিষয়। স্থলাবশেষে নিতান্ত নীরস অংশ পারতান্ত হয়েছে। এই 
সারানুবাদের উদ্দেশ্য -_ মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র 
মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সুখপাণ্য করা। 


মহাভারতক্ষে সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পণ্চম বেদ স্বরূপ ধমগ্রল্থ 
বলা হয়। যেসকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও এতিহ্য পুরাকালে প্রচাঁলত ছিল তাই 
সংগ্রহ ক'রে মহাভারত সংকলিত হয়েছে। এতে ভগবদ্‌গীতা প্রভূত যেসকল 
দার্শানক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাত্মবিদ্যাথাঁর অধ্যয়নের বিষয়। প্রত্বান্বেষীর কাছে 
মহাভারত আঁত প্রাচীন সমাজ ও নাত বিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভান্ডার। ভূগোল 
জাঁবতত্ব পরলোক প্রভাতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রন্থ থেকে 
জানা যায়। প্রচুর কাব্যরস থাকলেও মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হয় না, ইতিহাস 
নামেই এই গ্রন্থ প্রাসম্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন __ ‘ইহা কোনও ব্যান্তাবশেষের 
রাঁচত ইতিহাস নহে, ইহা একাঁট জাতির স্বরচিত স্বাভাঁবক ইতিহাস । 

_. মহাভারতে সত্য ঘটনার বিবরণ কতটা আছে, কুরুপাণ্ডবযূদ্ধ মূলত 
'কুর্‌পাণ্ালযুদ্ধ কিনা, পাণ্ডু 21170 ছিলেন কিনা, কুন্তীর বহুদেবভজনা এবং 
একই কন্যার সাঁহত পণ পাণ্ডব ভ্রাতার বিবাহ কোনও বহ7ভর্তৃক (polyandrous) 
জাতির সূচনা করে কিনা, য্াাধান্ঠরাদর পিতামহ কৃফদ্বৈপায়নই আদিম 
মহাভারতের রচয়িতা কিনা, ইত্যাদি আলোচনা এই ভূমিকার আঁধকারবাহর্ভূত। 
যহাভারতে আছে, কৃষদ্বৈপায়ন ব্যাস 'এই গ্রম্থের রচঁয়তা; তিনি তাঁর পোন্রের 


lee মহাভারত 


প্রপোরর জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে 
মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। শাস্তাব*বাসী প্রাচীনপল্থী পণ্ডিতগণের মতে 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খুী-পৃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, 'এবং তার কিছুকাল 
পরে মহাভারত রচিত হয়। ইওরোপনয় পশ্ডিতগণের মতে আদগ্রন্থের রচনাকাল 
খঁ-প্‌ চতুর্থ ও পণ্টম শতাব্দের মধ্যে, খতরিম্উজন্মের পরেও তাতে অনেক অংশ 
যোজত হয়েছে। বাঁঙ্মচন্দ্রের মতে কুরহক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খ্ী-পূ ১৬৩০ বা 
১৪৩০, তিলক ও আঁধকাংশ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে প্রায় ১৪০০। 'কুষ্ণচারক্র' 
গ্রল্থে বাঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন, ‘যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত 
হইয়াছিল বাঁলয়া যে প্রীসাদ্ধ আছে তাহার উচ্ছেদ কারবার কোনও কারণ দেখা 
যায় না৷! বর্তমান মহাভারতের সমস্তটা এক কালে রাঁচিত না হ'লেও এবং তাতে 
বহু লোকের হাত থাকলেও সমগ্র রচনাই এখন কৃষ্দ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে চলে। 


মহাভারতকথা স্বাভাঁবক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের 'বাঁচতু সংমিশ্রণ, পড়তে 
পড়তে মনে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বশ্নদস্ট লেকে উপস্থিত হয়ৌছ। সেখানে 
দেবতা আর মানুষের মধ্যে অবাধে মেলামেশা চলে, খাঁষরা হাজার হাজার বৎসর 
তপস্যা করেন এবং মাঝে মাঝে অপ্সরার পাল্লায় প'ড়ে নাকাল হন; তাঁদের তুলনায় 
বাইবেলের মেথুসেলা অন্পায়ু 1শশুমাত্র। যজ্ঞ করাই রাজাদের সব চেয়ে বড় কাজ। 
বিখ্যাত বীরগণ যেসকল অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধুনিক অস্ত্র তুচ্ছ। লোকে 
কথায় কথায় শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা যায় না। স্ব্পুরুষ 
অসংকোচে তাদের কামনা ব্যস্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পত্র পেলেও 
লোকে কৃতার্থ হয়। কিছুই অসম্ভব গণ্য, হয় না; গরুড় গজকচ্ছপ খান, এমন 
সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়; মনৃব্যজন্মের জন্য 
নারীগরভভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসটীতেও জরায়ুর কাজ হয়। 

সৌভাগ্যের বিষয়, আতিপ্রাচন ইাঁতহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন 
এই পাঁরবেশে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সুখদুঃখ আমাদেরই 
সমান৷ মহাভারতের যা মুখ্য অংশ, কুরুপাণ্ডবাঁয় আখ্যান, তার মনোহারিতা অপ্রাকৃত 
ব্যাপারের চাপে নষ্ট হয় নি। স্বাভাবিক মানবচরিন্রের ঘাতপ্রাতিঘাত, নাটকায় 
ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রাতিহংসা, মহত্ব ও 
লীচতা, নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায়। 
আজকাল যাকে মনস্তত্ব’ বলা হয়, অর্থাৎ গল্পবার্ণত নরনারীর আচরণের 
আকাঁস্মিকতা এবং জাঁটল প্রণয়ব্যাপার, তারও অভাব নেই। আঁতপ্রাচীন ব্যাস খাঁষ 
যেকোনও অর্বাচন গজ্পকারকে এই বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারেন। 

জীবন্ত মানুষের চারন্রে যত জাঁটলতা আর অসংগাঁত দেখা যায় গল্পবার্ণত 
চাঁরত্রে ততটা দেখালে চলে না। নিপুণ রচাঁয়তা যখন বিরুদ। গুণাবলীর সমাবেশ, 


ভূ্গিকা 1০ 


করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতান্ত অসম্ভব না 
ঠেকে ৷ বাস্তব মানবচারত্র যত িপর্তধমর্শ, কজ্পিত মানবচরিন্ত্র ততটা, হ'তে পারে 
না, বেশী টানাটানি করলে রসভঙ্গ হয়, কারণ, পাঠকসাধারণের প্রত্যয়ের একটা সামা 
আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ 'িবষয়ে অবাহত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মহা- 
কাব্যের লেখকরা বরং আতীরন্ত সরলতার দিকে গেছেন, তাঁদের অধিকাংশ নায়ক- 
নায়কা ছঁচে ঢালা পাঁলশ করা প্রাণী, তাদের চাঁরন্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই। 
রঘুবংশের দিলীপ রঘু অজ প্রভাত একই আদর্শে কাঁল্পত। মহাভারত আঁত 
প্রাচীন গ্রন্থ, কিন্তু এতে বহু চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় পরবতাঁ. ভারতীয় 
সাঁহত্যে তা দুরললভ। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে মহাভারতে গোড়া থেকে শেষ 
পর্যন্ত প্রত্যেক চারত্রের বোশষ্ট্য অক্ষুন্ন আছে। মহাভারত সংহিতা গ্রল্থ, এতে বহু 
রচাঁয়তার হাত আছে এবং একই ঘটনার 'বাভন্ন কংবদল্তাঁ গ্রাথত হয়েছে। মূল 
আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিন্তু পরে বহু লেখক তাতে যোগ করেছেন। 
এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রতোকে সতর্ক হয়ে একটি পূবানরধারিত বিরাট 
পাঁরকজ্পনার 'বাভন্ন অংশ গড়বেন, মূল প্ল্যান থেকে কোখাও বিচ্যুত হবেন না। 
মহাভারত তাজমহল নয়, বারোষারী উপন্যাসও নয়। 

সকল দেশেই কুম্ভীলক বা1)14/19115 আছেন যাঁরা পরের রচনা চুর 
ক'রে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভবলকের বিপরণতই বেশী দেখা 
যায়। এরা কাঁবযশঃপ্রার্থ নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গজে 
গদয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকার বহু রচাঁয়তা ব্যাসের সাঁহত একাস্মা হবার ইচ্ছায় 
মহাভারতসমুদ্রে তাঁদের ভাল মন্দ অর্থ প্রক্ষেপ করেছেন। বাঁঙ্কমচন্দ্র যাকে মহা- 
ভারতের 'বাঁভন্ন স্তর বলেছেন তা এইর্পে উৎপন্ন হয়েছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের 
ঈশ্বরত্ব পাকা করবার জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে দিযে অনর্থক অলোকক লালা 
দেখিয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোঁচিত অপকর্ম করিয়েছেন। কেউ সুবিধা 
পেলেই মহাদেবের মহিমা কীর্তন ক'রে তাঁকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ 
বা গো-ব্ৰাহযণের মাহাত্মা, ব্রত-উপবাসাদর ফল বা স্ত্রীজাঁতর কুৎসা প্রচার করেছেন, 
কেউ বা আষাঢ়ে গল্প জূডে দিয়েছেন। বাঁঙ্কমচন্দ্র উত্তন্ত হয়ে 'কৃষ্চচারন্র' গ্রন্থে 
লিখেছেন, 'এ ছাই ভস্ম মাথামুন্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য 
দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছ পাথর ভিতর পাওয়া যায় তাহাই খাষবাক্, 
অভ্রান্ত, শিরোধার্য ৷ কাজেই এ বিড়ম্বনা আমাকে স্বীকার কারিতে হইয়াছে ।, 

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্চরিত্রের জনা তথ্য খংজাছিলেন তাই তাঁকে বিড়ম্বনা স্বীকার 
করতে হয়েছে। কিন্তু যিনি কথাগ্রন্থ হিসাবেই মহাভারত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি 
হবার কারণ নেই। তান প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রল্ধে বহ্‌ লোকের হাত 
আছে, তার ফলে উত্তম মধ্যম ও অধম রচনা {মশে গেছে, এবং সবই একসঙ্গো পড়তে 
হবে। কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ব উপলাব্ধ করতে কোনও বাধা 


০ - মহাভারত 


হয় না। সহৃদয় পাঠক এই জগদ্‌বখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে 
পড়তে পারবেন। তান এর শ্রেষ্ঠ প্রসঙ্ঞাসমূহ মর্ধচিত্তে উপভোগ করবেন এবং 
কুরাচত বা উৎকট যা পাবেন তা সকোতুকে উপেক্ষা করবেন। 


মহাভারতে যে ঘটনাগত অসংগাঁত দেখা যায় তার কারণ -- বিভন্ন 
িংবদন্তীর যোজনা। চরিত্রগত অসংগাঁতর . একাঁট কারণ -- বহু রচাঁয়তার 
হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ = প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ 
এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপদ্ধাতি সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগম্য 
হ'তে পারে না। মহামতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে দক্ষিণা দিতে 
বললেন, অজনও তাতে খুশী। জতুগ্‌হ থেকে পালাবার সময় পাণ্ডবরা বিনা দ্বিধায় 
এক 'নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রকে পুড়ে মরতে দলেন। দুঃশাসন যখন চুল ধ'রে 
দ্রৌপদীকে দ্যতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রৌপদী আকুল হয়ে বললেন, 'ভীচ্ম 
দ্রোণ ঈীবদুর আর রাজা ধৃতরাস্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার 
কি দেখতে পাচ্ছেন না?’ দৌঁপদী বহুবার প্রশ্ন করলেন, ‘আমি ধর্মানুসারে 
বিজিত হয়েছি কনা আপনারা বলুন, ভষ্ম বললেন, ধর্মের তত আঁত সুক্ষ, 
আম তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারাছ না৷’ বারশ্রেন্ত শিভালরস কর্ণ 
অম্লানবদনে দুঃশাসনকে বললেন, 'পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ধহরণ কর) 
মহাপ্রাজ্ঞ ভীম্ম ৬ র মহাতেজস্বী দ্রোণ চুপ ক'রে বসে ধমের সক্ষম তত্ব ভাবতে 
লাগলেন । ভাম্ম-দ্রোণ দুর্োধনাদর অন্নদাস এবং কৌরবদের 'হিতসাধনের জন্য 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দূর্যোধনের উৎকট দুজ্কর্ম সইতেও ক তাঁরা বাধ্য ছিলেন ? 
তাঁদের কি স্বতন্ত্র হয়ে কিংবা যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকবার উপায় 
ছল না? এ প্রশ্নের আমরা বিশদ উত্তর পাই না। য্ুদ্ধারম্ভের পূরর্ষণে যখন 
যুধিষ্ঠির ভীম্মের পদস্পর্শ ক'রে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তখন ভীহ্ম এই ব'লে 
আত্মগ্লানি জানালেন -- 'কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই ক্লীবের 
ন্যায় তোমাকে বলাছ, আম পাণ্ডবপক্ষে যোগ 'দয়ে যুদ্ধ করতে পার না।” দ্রোণ 
ও কপও অন রূপ বাক্য বলেছেন। এদের মর্যাদাবুদ্ধি বা code of honour 
আমাদের পক্ষে বোঝা কাঠন। এ'রা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত গোপন করেন না, 
অথচ যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের বহু নিকট আত্মীয় ও বন্ধুকে অসংকোচে বধ করেছেন । 

ভাগ্যক্রমে মহাভারতে চরিন্রগত অসংগাঁতি খুব বেশী নেই। আঁধকাংশ স্থলে 
মহাভারতীয় নরনারী স্বাভাবিক রুপেই চিত্ত হয়েছে, তাদের আচরণ আমাদের 
অবোধ্য নয়। যেটুকু জিনতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল 
বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জাবন্ত মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাই। মূল 
আখ্যানের ব্যাস শান্তনু ভীম্ম ধৃতরাস্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর দ্রোণ অশ্বরামা 
পণ্চপাস্ডব দ্রৌপদী দুরোধন কর্ণ শকুনি কৃষ্ণ সত্যভামা বলর:ম শিশুপাল শল্য 


ভূমিকা ॥/০ 


অম্বা-শিখন্ডী প্রভাতি, এবং উপাখ্যানবর্ণত কচ দেবযানন শার্মষ্ঠা বিদলা নল 
দুময়ন্তী খধ্যশঙ্গ সাবিত্রী প্রভৃতি, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল 
কয়েকজনের সম্বন্ধে কাঁণ্চং আলোচনা করছি। = 


কৃকদ্বপায়ন ব্যাস 'বাঁচত্রবীর্যের বোপন্র ভ্রাতা, তাঁকে আমরা শান্তনু 
থেকে আরম্ভ ক'রে জনমেজয় পর্যন্ত সাতপুরুষের সমকালবতাঁ রূপে দেখতে পাই। 
ইনি মহাজ্ঞানী' [সদ্ধপুরুষ, কিন্তু সুপুরুষ মোটেই নন। শাশুড়ী সত্যবতাঁর 
অনুরোধে আম্বকা ও অম্বাঁলকা অত্যন্ত বিতৃষ্ণায় ব্যাসের সঙ্গে মিলিত 
হয়োছলেন; আঁম্বকা চোখ বুজে ভাম্মাদকে ভেবোছিলেন, অম্বাঁলকা ভয়ে 
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়োছিলেন। ব্যাস ধৃতরাম্ট্র-পান্ডু-বিদুরের জন্মদাতা, কিন্তু প্রাচীন 
রীতি অনুসারে অপরের ক্ষেত্রে উৎপাঁদত এই সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার, 
সম্পর্ক নেই। উদাসীন হ'লেও তান কুরুপান্ডবের হিতকামী, deus ex 
machinaর ন্যায় মাঝে মাঝে আববর্ভূত হয়ে সংকটমোচন এবং সমস্যার সমাধান 
করেন। 

ভণম্মচরিত্রের মহত্ব আমাদের আভভূত করে । তান দ্যুতসভায় দ্রৌপদণীকে ' 
রক্ষা করেন নি - এ আমরা ভুলতে পারি না; কিন্তু অনুমান করতে পার যে 
তৎকালে তাঁর নিশ্চেন্টতা, যুদ্ধে দূর্যোধনের পক্ষে যোগদান, এবং পাঁরশেষে 
পান্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ -- এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী 
কতব্যবাদ্ধি। তান তাঁর কামুক পিতার জন্য কুরুরাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করলেন, 
চিরকুমারব্রত নিয়ে দুই অপদার্থ বৈমান্র ভ্রাতা িন্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের আভভাবক 
হলেন, এবং আজীবন 'নিম্কামভাবে ভ্রাতার বংশধরদের সেবা করলেন। তাঁর 'পিতৃ- 
ভীন্ততে আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনপয্স্ত কারণে তান 
এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভষ্ম তাঁর ভ্রাতার জন্য ক্ষত্রিয় রীত 
অনুসারে কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেছিলেন, কিন্তু 
জ্যেষ্ঠা অম্বা শাজ্বরাজের অন্রাগিণন জেনে তাঁকে সসম্মানে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে 
দিলেন। অভাগিনী অম্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংকল্প করলেন যে ভনম্মের 
বধসাধন করবেন। অম্বার এই ভীষণ আক্লোশের উপযুস্ত কারণ আমরা খংজে পাই 
না। উদ্‌যোগপর্বে আছে, পরশুরাম ভীম্মকে বলোছিলেন, ‘তাম একে গ্রহণ ক'রে 
বংশরক্ষা কর।' ভনত্ম সম্মত হন নি। অম্বার মনে কি ভাঁম্মের প্রাতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ 
জন্মেছিল ; ভীম্ম-অম্বার প্রণয় কল্পনা ক'রে বাংলায় একাধিক নাটক রচিত 
হয়েছে। 

দ্রোণ দ্রুপদের বাল্যসখা, একন্তু পরে অপমন্কানত হওয়ায় দ্রূপদের উপর তাঁর 
ক্রোধ হয়েছিল। কুরুপাণ্ডব রাজকুমারদের সাহায্যে দ্রুপদকে পরাস্ত ক'রে দ্রোণ 
পাণ্গালরাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নিয়োছলেন। তার পরে দ্রুপদের উপর তাঁর আর 


ko মহাভারত 


আর ত্‌বরক (মাকুন্দ) ব'লে খেপাতেন। শান্তিপর্বে যাঁধাচ্ঠর বলেছেন, 'ভীম, অজ্ঞ- 
লোকে উদরের জন্যই প্রার্ণাহংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে 
জঠরাশ্ন প্রশমিত কর।, ধৃতরাষ্ট্রীদর অপরাধ ভঈম কখনই ভুলতে পারেন নি, 
যাঁধম্ঠরের আশ্রত পূর্রহশীন জ্যেন্টতাতকে কিনি অর্থ দিতেও তিনি আপত্তি 
করেছেন। তাঁর গঞ্জনা সইতে না পেরেই ধৃতরাম্ট্র বনে যেতে বাধ্য হলেন। 

অজন সর্বগুণান্বিত এবং মহাভারতের বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য । তান 
কৃষ্ণের সখা ও মন্তশিষা, প্রদ্যম্ন ও সাত্যকির জস্তাশক্ষক, নানা বিদ্যায় বিশারদ এবং 
আঁতশয় রূপবান। মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত লক্ষণ তাঁর আছে, এই কারণে 
এবং অত্যাধরু প্রশাস্তর ফলে তান কিিৎ অস্বাভাঁবক হয়ে পড়েছেন। অর্জন 
ধাীরপ্রকীতি, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তোজত হয়ে ওঠেন। কর্ণপর্কে যুধিষ্ঠির 
তাঁকে তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন, ‘তোমার গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দাও ৷’ তাতে অর্জন 
যাঁধা্ঠরকে কাটতে গেলেন, অবশেষে কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের 
পূর্ব ক্ষণে কৃষ্ণ অজ্নকে যে গীতার উপদেশ শুনিয়েছিলেন তা পেয়ে জগতের লোক 
ধন্য হয়েছে। ' অজর্নের ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' দূর হয়েছিল, কিন্তু কোনও স্থায়ী 
উপকার হয়েছিল কিনা সন্দেহ। আশবমোধকপর্বে অর্জন কৃষ্ণের কাছে স্বীকার 
করেছেন যে বুদ্ধির দোষে তিনি পূর্বের উপদেশ ভুলে গেছেন। | 

নকুল-সহদেবের চরিত্রে অসামান্যতা বেশী কিছু পাওয়া যায় না। 
উদ্‌যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদৃত হয়ে. হস্তিনাপুরে যাঁচ্ছলেন তখন নকুল তাঁকে 
বলোছিলেন, ‘তাম যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। কিন্তু সহদেব বললেন, 
‘যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে 
নেই৷ ... নকুল মনে করতেন তাঁর চেয়ে রূপবান কেউ নেই ॥' 

মহাভারতে সকল পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়, 
কিন্তু ভীমের পত্নী হিড়িম্বা এবং অজর্নের পত্রী উলপী চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রা ছাড়া 
আর সকলের স্থান আখ্যানমধ্যে নগণ্য। 

দ্রোপদী সাঁতা-সাবত্রীর শ্রেণীতে স্থান পান নি, তিনি নিত্যস্মরণীয়া 
পণ্ণকন্যার একজন । দ্রৌপদী সর্ব বিষয়ে অসামান্যা, প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্যে অন্য 
কোনও নারী তাঁর তুল্য জীবন্ত রূপে চিত্রিত হন ি। তান আঁত রূপবতী, কিন্তু 
শ্যামা্গী সেজন্য তাঁর নাম কৃষ্ণা। বার বংসর বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এলে সন্ধুরাজ 
জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করতে, আসেন। তখন বয়সের হিসাবে দ্রৌপদী যৌবনের শেষ 
প্রান্তে এসেছেন, তিনি পণ বশর পত্রের জননণ, তারা দ্বারকায় অস্মাশক্ষা করছে। 
তথাপি জয়দ্ুথ তাঁকে দেখে বলছেন, "একে পেলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন 
নেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরণ।' দ্রোপদশ যখন বিরাট- 
ভবনে সৈরিল্প্রী রূপে এলেন তখন রাজমাহষা সুদেফা তাঁকে দেখে বললেন, ‘তোমার 
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করতল পদতল ও ওচ্ঠ রন্তবর্ণ, তুমি হংসগদ-গদভাষিণী, সুকেশা, সুস্তনী, ... 
কাশ্মীর তুরঙ্গমনর ন্যায় সুদর্শনা। ... রাজা যাঁদ তোমার উপর লুব্ধ না হন তবে 
তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। এই রাজভব্নে যেসকল নারী আছে তারা একদ্‌চ্টিতে 
তোমাকে দেখছে, পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? ... সুন্দরী, তোমার অলৌকিক 
রূপ দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন 
এই আশঙ্কাতেই সুদেফা দ্রৌপদীকে কাঁচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়েছিলেন। 
দ্রৌপদী অবলা নন, জয়দ্রথ ও কাঁচককে ধাককা দিয়ে ভাঁমশায়ী করেছিলেন। {তান 
অসাঁহফ তেজাঁস্বনন স্পম্টবাঁদনী, তাঁক্ষ্য বাক্যে 'না্রিয় পুরুষদের উত্তোজত 
করতে পারেন। তাঁর বাশ্মতার পাঁরচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্ব 
&-পাঁরচ্ছেদে, উদ্‌যোগপর্ব ১০-পারচ্ছেদে, এবং শান্তিপর্ব ২-পারিচ্ছেদে দ্রোপদীর 
খেদ ও ভর্ধসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্ব সাহত্যে দুরললভ। বহু কষ্ট 
ভোগ ক'রে তাঁর মন তিস্ত হয়ে গেছে, মঙ্গলময় বিধাতায় তাঁর আস্থা নেই । বনপর্ব 
৭-পরিচ্ছেদে তিনি যাধান্ঠরকে বলেছেন, ‘মহারাজ, বিধাতা প্রাঁণগণকে মাতা- 
পিতার দৃম্টিতে দেখেন না, তান রুষ্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন। দ্রৌপদী 
মাঝে মাঝে তাঁর পণ স্বামীকে বাক্যবাণে পশীড়ত করেন, স্বামীরা তা 'নার্ববাদে 
সয়ে যান। তাঁরা দ্ৌপদণীকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্বে যাঁধম্ঠির বলেছেন, 
‘আমাদের এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভাঁগননর ন্যায় 
রক্ষণীয়া।, দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসার কিছু 
প্রকারভেদ দেখা যায়। যাাধান্ঠর তাঁকে অনেক জবালিয়েছেন, তথাঁপ দ্রৌপদী তাঁর 
জ্যেষ্ঠ স্বামীকে ভান্তি করেন, অনুকম্পা ও কিং অবজ্ঞাও করেন, ভালমানুষ অবুঝ 
একগ+য়ে গুরুজনকে লোকে যেমন কারে থাকে । বিপদের সময় দ্রৌপদী ভশমের 
উপরেই বেশ ভরসা রাখেন এবং শক্ত কাজের্‌ জন্য তাঁকেই ফরমাশ করেন, তাতে 
ভাঁম কৃতাৰ্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তান দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অজন 
তাঁর প্রথম অনুরাগের পাত্র, পরেও বোধ হয় অজর্নের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। 
মহাপ্রস্থানকপর্বে যুধান্তর বলেছেন, ধনঞ্জয়ের উপর এ'র বিশেষ পক্ষপাত ছিল 
বিদেশে অর্জন কছুকাল উল ও চিন্রাঙ্গদার সঙ্গে কাঁটিয়েছিলেন, দ্রৌপদী তা 
গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু অজন যখন রূপবতী সুভদ্রুকে ঘরে আনলেন তখন 
দ্রোপদা আত দুঃখে বললেন, ‘কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্বার বন্ধন 
করলে পূর্বের বন্ধন শাথিল হয়ে যায়।” দ্বৌপদীর একটি বোশিষ্ট্য __ কৃষ্ণের সাহত 
তাঁর স্নিগ্ধ সম্বন্ধ। তিনি কৃষ্ণের সখা এবং সমভিদ্রার ন্যায় স্নেহভাঁগনন, সকল 
সংকটে কৃষ্ণই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয় । 

. দুর্যোধন মহাভারতের প্রাতিনায়ক এবং পূর্ণ পাপন । তাঁর তুল্য রাজ্যলোভন 
বা প্রভুত্বলোভী ধর্মজ্ঞানহীন দুম্খ রূর দুরাআ্বা এখনও দেখা যায়, এই কারণে তাঁর 
চারত্র আমাদের সুপাঁরাচত মনে হয়। তান আজীবন পান্ডবদের আনষ্ট করেছেন, 
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নিজেও ঈর্ষা ও বিদ্বেষে দগ্ধ হয়েছেন, তাঁর দুই মন্ত্রণাদাতা কর্ণ ও শকুনি তাতে 
ইন্ধন যাঁগয়েছেন। দুর্যোধন নিয়াতিবাদী। সভাপর্বে তিনি দিদুরকে বলেছেন, 
“যান গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি 
জলম্রোতের ন্যায় চালত হাচ্ছি।' উদ্‌যোগপর্বে কণ্ব মুন তাঁকে সদুপদেশ দিলে 
দূর্যোধন উরুতে চাপড় মেরে বললেন, 'মহর্ষি, ঈশ্বর আমাকে যেমন সংষ্ট করেছেন 
এবং ভাঁবষ্যতে আমার যা হবে আম সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন 2, 
[কিন্তু শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিতে হয়। দুর্োধনের অন্ধকারময় চরিত্রে 
আমরা একবার একটু স্নিগ্ধ আলোক দেখতে পাই। _- দ্রোণবধের দিন প্রাতঃকালে 
সাত্যাঁককে দেখে তিনি বলেছেন, ‘সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষান্রয়াচার ও পৌরুষকে ধিক = 
আমরা পরস্পরের প্রাতি শরসন্ধান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ 
অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যাক, 
আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনের 
লোভে আমরা যুদ্ধ করাছ তা নিয়ে আমরা কি করব?’ আশ্রমবাঁসকপর্বে প্রজাদের 
নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাস্ট্র তাঁর মৃত পত্রের সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দবাদ্ধি 
দূর্যোধন আপনাদের কাছে কোনও অপরাধ করে 'ন। প্রজাদের যান মুখপাত্র 
[তিনিও স্বীকার করলেন, 'রাজা দুর্যোধন আমাদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার 
করেন নি?" যাঁধচ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দুর্যোধনকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়োছিলেন। 
নারদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "ইনি ক্ষত্রধর্মীনুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ 
করে বীরলোক লাভ করেছেন. মহাভয় উপস্থিত হ'লেও ইনি কখনও ভশত হন নি । 
আসল কথা, দুর্যোধন লৌকক ফরমুলা অনুসারে স্বর্গে গেছেন। যুদ্ধে মরলে 
স্বর্গ, অ*বমেধে স্বর্গ, গঙ্গাস্নানে স্বর্গ; আজীবন কে ক করেছে তা ধর্তব্য নয়। 
বাঁজকমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচরিন্র আত মহৎ ও মনোহর, তিনি কর্ণের 
গুণাগুণের জমাখরচ কষে সদ্‌গুণার্ীর মোটা রকম উদৃবৃত্ত পেয়েছিলেন কনা 
জানি না। আমরা কর্ণচারন্রে নীচতা ও মহত্ব দুইই দেখতে পাই নৌঁচতাই বেশী), 
কিন্তু তার সমন্বয় করতে পারি না। বোধ হয় বহু রচাঁয়তার হাতে প'ড়ে কর্ণচাঁরন্রের 
এই বিপর্যয় হয়েছে। কর্ণপর্ব ১৮-পাঁরচ্ছেদে অনকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহদাহ, 
দ্যৃতক্লীড়া, এবং দূর্যোধন তোমাদেব উপর যত উৎপখড়ন করেছেন সে সমস্তেরই 
মূল দ;রাত্মা কর্ণ।' কৃষ্ণ অত্যন্ত করেন 'ন। 
'মহাভারতে সব চেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর 
চাঁরত্রেই বেশী অসংগাঁত ঘটেছে । মূল মহাভারতের রচাঁয়তা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও 
সম্ভবত তাঁর আচরণে আতপ্রাকৃত ব্যাপার বেশ দেখান নি । সাধারণত তাঁর আচরণ 
গীতাধর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তান বাঁতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত। 
[কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক '*রূষোত্তমের পক্ষে 
নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোৎকচবধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোশবধের 


ভূমিকা ‘hyo: 


উদ্দেশ্যে ষুধিচ্ঠরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ! বা.্কমচন্দ্র যা কিছু অপ্রিয় পেয়েছেন 
সবই প্রক্ষেপ ব'লে ডীঁড়য়ে দিয়ে কৃষককে আদর্শনরধমাঁ ঈশ্বর ব'লে মেনেছেন। 
শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম বলেছেন, ‘এই মহাত্মা কেশব সেই পরম 
পুরুষের অন্টমাংশ।' মৃত্যুর পূর্বে তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন, 'তুমি সনাতন পরমাত্মা৷' 
অন কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করলেও সব সময়ে তা মনে রাখতেন না। কৃষ্ণের বিশ্ব- 
রূপদর্শনে আঁভভূত হয়ে অরুন বলেছেন, ‘তোমার মাঁহমা না জেনে প্রমাদবশে বা 
প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা বলে সম্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন 
কালে উপহাস করেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর!” স্বামী? প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টফার ইশারউড 
তাঁদের গীতার মুখবন্ধে লিখেছেন, ‘Arjuna knows 001১-50-05 a 
merciful ignorance, he sometimes forgets. Indeed, it 15 
Krishna who makes him forget, since no ordinary man could 
bear the strain of constant companionship with God.’ 
মহাভারতপাঠে বোঝা যায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বহাবাঁদত ছিল না। কৃষ্ণপ্‌ত্র শাদ্ব 
দুর্যোধনের জামাতা; দূর্যোধন তাঁর বৈবাহিককে ঈশ্বর মনে করতেন না। উদ্‌যোগ- 
পর্বে তান যখন প'ণ্ডবদ্‌ত কৃষ্ণকে বন্দী করবার মতলব করছিলেন তখন কৃষ্ণ 
সভাস্থ সকলকে তাঁর বিশ্বর্‌প দেখালেন, কিন্তু তাতেও দুর্যোধনের বিশ্বাস হ'ল 
না। যুদ্ধের পূর্বে শকুনিপ-ত্র উলূককে তাঁর প্রাতানাধরূ্পে পান্ডবাঁশাবরে 
পাঠাবার সময় দূর্যোধন তাঁকে শাখয়ে দিলেন -- ‘তুমি কৃষ্ণকে বলবে, ... ইন্দ্রজাল 
মায়া কুহক বা বিভীষকা দেখলে অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। 
আমরাও বহপ্রকার মায়া দেখাতে পার, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্যাসদ্ধি করতে 
চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জান পুংাশ্চহধারী 
নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা 
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি’ সর্বত্র ঈশবররূপে স্বীকৃত না হ'লেও কৃষ্ণ বহু সমাজে 
অশেব শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রৃপ শোর্য বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পুরুষ- 
শ্ৰেষ্ঠ গণ্য হ'তেন। তিনি রাজা নন, যাদব আঁভজাততল্লের একজন প্রধান মান্র, 
কিন্তু প্রাতপাত্ততে স্ব শীর্ষস্থানীয়। তথাপি কৃষ্ণদ্বেষীর অভাব ছিল না। 
সভাপর্ব ৩-পাঁরচ্ছেদে উত্ত বঙ্গ-পুদ্ড্র-কিরাতের রাজা পৌন্ড্রক কৃষ্ণের অনুকরণে 
শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করতেন এবং প্রচার করতেন যে ?তানই আসল বাসুদেব 
ও পুরুষোত্তম। 


অল্প বা অধিক যাই হ'ক, মহাভারতের এঁতিহাসক ভান্ত আছে তা 
সর্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে, বহু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যার সত্যতায় সন্দেহের 
কারণ নেই। দ্রৌপদীর বহুপাঁতত্বের দোষ ঢাকবার জন্য গ্রল্থকারকে বিশেষ চেষ্টা 
করতে হয়েছে। তান যদি শুধু গল্পই লিখতেন তবে এই লোকাচারাবরুদ্ধ বিষয়ের 


৯. ' মহাভারত 


অবতারণা করতেন না? তাঁকে সংপ্রাতষ্ঠিত জনশ্র:ৃত বা ইতিহাস মানতে হয়েছে 
তাই তান এই ঘটনাটি বাদ দিতে পারেন নি। আখ্যানের মধ্যে দ্রোণপত্নী কপীর 
উল্লেখ ‘আঁত অল্প, তথাপি প্রসঙ্ক্রমে তাঁকে অজ্পকেশন বলা হয়েছে । কৃষদ্বৈপায়ন 
কৃষ্কবর্ণ ছিলেন, তাঁর রূপ বেশ ও গন্ধ কুৎসিত ছিল, ভীম মাকুন্দ ছিলেন, মাহিজ্মতী 
পুরীর নারীরা ফ্বৈরণী ছিল, মদ্র ও বাহক দেশের স্ত্রীপুরূষ অত্যন্ত কদাচারী 
ছিল, যাদবগণ মাতাল ছিলেন, হিমালয়ের উত্তরে বাল:কার্ণব ছিল, লোৌহত্য 
(ব্রহননপূত্র নদ) এত শাল ছিল যে তাকে সাগর বলা হ'ত, দ্বারকাপুরী সাগর- 
কবাঁলত হয়োছিল __ ইত্যাঁদ তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষয় গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ হয়ে 
আছে যা সত্য ব'লে মানতে বাধা হয় না। 


মহাভারত পড়লে প্রাচীন সমাজ ও জাবনযান্রার একটা মোটামুটি ধারণা 
পাওয়া যায়। ব্রাহনণক্ষান্রয়াঁদ সকলেই প্রচুর মাংসাহার করতেন, ভদ্রসমাজেও সংরাপান 
চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্জের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিল্তু গ্রল্থ- 
রচনাকালে তা গাঁহত গণ্য হ'ত। অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাসদাসীরাও অন্ন পাঁরবেশন 
করত: অনুশাসনপর্বে ভীম্ম বলেছেন, ৩০ বা ২১ বৎসরের বর ১০ বা ৭ বৎসরের 
শবজ্ঞলোকের উচিত। মহাভারতে সর্বত্র যূবতনীববাহই দেখা যায়। রাজাদের অনেক 
পত্নী এবং দাসী বা উপপত্রী থাকত, যাঁর এক ভার্যা তিনি মহাসূকাতিশালী গণ্য 
হতেন। বর্ণ সংকরত্বের ভয় ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভঈজ্ম বহুপ্রকার বর্ণ সংকরের 
উল্লেখ ক'রে বলেছেন, তাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নেই । অনেক বিধবা সহমৃতা হতেন, 
আবার অনেকে পূত্রপৌন্রাদর সঙ্গে থাকতেন, যেমন সত্যবতা কুন্তী উত্তরা সহভদ্রা। 
নারীর মর্যাদার অভাব ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরও দানাবক্লয় এবং 
জুয়াখেলায় পণ রাখা হ'ত। ভূমি ধনরত্র বস্ত্র যানবাহন প্রভাতির সঙ্গে রূপবতী 
দাসীও দান করার প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাবৃদ্ধির জন্য বেশ্যার দল 'নযুস্ত হ'ত। 
ব্রাহমণরা প্রচুর সম্মান পেতেন; তাঁরা সভায় তুমূল তর্ক কন্ততেন বলে লোকে 
উপহাসও করত । দেবপ্রাতিমার পূজা প্রচলিত ছিল। রাজাকে দেবতুল্য জ্ঞান করা 
হস্ত, কিন্তু অনুশাসনপর্কে ১৩-পাঁরচ্ছেদে ভীম্ম বলেছেন, "যান প্রজারক্ষার আশ্বাস 
দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুক্করের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত! 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আঁত বীভৎস ছিল। পুরাকালে নরবাঁল চলত, মহাভারতের 
কালে তা নিন্দিত হলেও লোপ পায় শি, জরাসম্ধ তার আয়োজন করেছিলেন। 


যুদ্ধের বর্ণনা আতরাঞ্জত হ'লেও আমরা বানা যুদ্ধরাীঁতির কিছ; 
কছ7 আন্দাজ করতে পাঁর। ভীম্মপর্ব ১-পরিচ্ছেদে কুরক্ষেত্রয, বর যে নিয়মধন্ধন 
বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাতিক নিয়ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নিরস্ত্র বা 


ভূমিকা ১/০ 


বাহনচ্যুত শন্রুকে মারা অন্যায় গণ্য হ'ত। নিয়মলঙ্ঘন করলে যোদ্ধা ন্দাভাজন 
হতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছল। সূর্যাস্তের 
পর অবহার বা যুদ্ধাবরাম ঘোঁষত হ'ত, কিন্তু সময়ে সময়ে রাীত্রকালেও যুদ্ধ 
চলত। [নার্দস্ট সময়ে নার্দস্ট স্থানে যুদ্ধ হ'ত, কিন্তু সৌপ্তিকপর্বে অশ্বথামা 
ভার ব্যতিক্রম করেছেন। যুদ্ধভূমির নিকট বেশ্যাশাবর থকত। বিখ্যাত যোদ্ধাদের 
রথে চার ঘোড়া জোতা হ’ত। ধ্বজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রথী আহত হ'লে 
ধবজদণ্ড ধ'রে নিজেকে সামলাতেন। অজন ও কর্ণের রথ শব্দহীন ব'লে বার্ণত 
হয়েছে। দ্বৈরথ যুদ্ধের পূর্বে বাগৃযুদ্ধ হ'ত, রিপক্ষের তেজ কমাবার জন্য দুই 
বীর পরস্পরকে গালি দিতেন এবং নিজের গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথাদের চতুর্দিকে 
রক্ষী যোদ্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধক শকটে রাশি রাশ শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় 
অস্ত্র থাকত। বোধ হয় পদাত সৈন্য ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করত না, তাদের বর্মও 
থাকত না; এই কারণেই রথারোহণ বর্মধারী যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শরাঘাতে বধ 
করতে পারতেন। 


আঁদপর্ব ১-পাঁরচ্ছেদে মহাভারতকথক সৌতি বলেছেন, ‘কয়েকজন কাব 
এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কাঁবরা বলছেন, আবার ভাঁবষ্যতে অন্য 
কাঁবরা বলবেন।, এই শেষোক্ত কাঁবরা মহাভারতের ত্রাট শোধনের চেষ্টা করেছেন। 
মহাভারতের দষ্মন্ত ইচ্ছা ক'রে শকুন্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কাঁলদাসের 
দুম্মন্ত শাপের বশে না জেনে করেছেন। মহাভারতের কচ দেবযানীকে প্রত্যাভশাপ 
দিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ পরম ক্ষমাশীল। কাশশরাম দাসের গ্রন্থে এবং 
বাংলা নাটকে কর্ণচারন্র সংশোধিত হয়েছে। 


মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগ্ঁল দু-তিন হাজার বৎসর ধ'রে এদেশের 
জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যনাটকাদর 
উপাদান যাগয়েছে। মহাভারতের বহু শ্লোক প্রবাদরূপে সংপ্রচালত হয়েছে। 
মহাভারতীয় নরনারীর চরিত্রে কোথায় কি অসংগাঁত বা ব্লুটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য 
করে নি, যা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূ্পে পেয়ে ধন্য হয়েছ। সেকাল আর একালের 
লোকাচারে অনেক প্রভেদ, তথাঁপ মহাভারতে কৃষ্ণ ভীম্ম ও খাঁবগণ কর্তৃক ধর্মের 
মে মূল আদর্শ কাঁথত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণণীয়। 


দুঃখময় সংসারে মিলনান্ত আখ্যানই লোকাঁপ্রিয় হবান কথা, কিন্তু এদেশের 
প্রাচীনতম এবং সর্বাধিকপ্রচালত চিবারত-সাঁহভা ব। ক্লাসিক রামায়ণ-মহাভারত 
বিয়োগান্ত হ'ল কেন? এই দুই গ্রন্থের স্পষ্ট উদ্দেশ্য -- বাচত্র ঘটনার বর্ণনা 
দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন এবং কথাচ্ছলে ধর্মীশক্ষা; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যও আছে। 


১০০ মহাভারত 


মানুষ চিরজ'ব' নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জ'ীবনবত্তান্তই বিয়োগাল্ত। 
রামায়ণ রাম-রাবণ প্রভৃতির এবং মহাভারত ভরতবংশায়গণের জ'বনবত্তান্ত। এই 
দুই গ্রন্থের রচয়তারা নার্লপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসন্তভাবে সুখদঃখ মিলনবিরহ 
প্রভাত জীবনদ্বন্দের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও 
অনাসান্ত সণ্টার করা। তাঁরা *মশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে 
বলেন নি, শুধু, এই অলঙ্ঘনীয় জাগাঁতক নিয়ম শান্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন = 


সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমচ্ছুয়াঃ। 
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জাঁবতম্‌॥ স্বৌপর্ব) 


-_ সকল সণয়ই পাঁরশেষে ক্ষয় পায়, উন্নাতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে' 
বচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। 


রাজশেখর বস, 
১ আষাঢ় ১৩৫৬ 


বিষয়সুচী 


আঁদপর্ব 
অন;ক্রমাঁণকা- ও পর্ব সংগ্রহ-পর্বাধ্যায় 
১। শোৌনকের আশ্রমে সৌতি 
পোৌঁষ্যপর্বাধ্যায় 


২। জনমেজয়ের শাপ __ আবরণ, 


উপমন্যু ও বেদ 
৩। উতজ্ক, পোষ্য ও তক্ষক 


পৌলোমপর্বাধ্যায় 

8৪1 ভৃগু ও পুলোমা -- চাবন = 

অগ্নির শাপমোচন 

৫1 রূর্-প্রমদ্বরা -_ ডুণ্ডুভ 
আস্তীক্প্বাধ্যায় 

৬। জরংকারু মুন - ক্রু ও 
বিনতা _ সমদদ্রমন্থন 
কদ্ু-বিনতার পণ -_ গরুূড় = 
গজকচ্ছপ - অমৃতহরণ 
৮। আস্তীকের জন্ম - . 

পরীক্ষতের মৃত্যুবিবরণ 
৯। জনমেজয়ের সর্পসন্ত্ 


আঁদবংশাবতরণপর্বাধ্যায় 

৯০। উপরিচর বসু -- পরাশর- 
সত্যবতশখ _- কৃফদ্বৈপায়ন 
কচ ও দেবযানী 
দেবযানী, শার্মন্ঠা ও যযাতি 
যযাতির জরা 
দৃত্মন্ত-শকুন্তলা 
মহাভিষ -- অষ্ট বস; = 
প্রতীপ -- শান্তন-গঙ্গা 
দেবব্রত ভীঙ্ম _ সত্যবতাঁ 
'চিন্রাঙ্গদ ও 'বাচত্রবীর্য _- 
কাশীরাজের তন কন্যা 


q। 


১১ 
১২ 
১৩। 
১৪। 
১৫। 


১৬। 
১৭। 


প্‌চ্টা 


২৪ 


২৮ 


৪২ 


প্‌চ্ঠা 
দীর্ঘতমা __ ধৃতরাষ্দু, পাণ্ডু ও 


১৮। 
বিদুরের জন্ম -- অণীমান্ডবা ৪8৪ 
১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী = 
কর্ণ _ দূর্োধনাদর জন্ম ৪৬ 
২০। যৃধিচ্ঠিরাদর জন্ম _- পাণ্ডু 
ও মান্রীর মৃত্যু ৪৯ 
২১। হস্তিনাপুরে পঞ্চপান্ডব -- 
ভাঁমের নাগলোকদর্শন ৫১ 
২২! কপ -- দ্রোণ -- অশ্বখামা 
-- একলব্য _ অজর্নের পটুতা ৫৩ 
২৩। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন ৫৭ 
২৪! দ্রপদের পরাজয় _ দ্রোণের 
প্রতিশোধ ৬০ 
২৫। ধৃতরাম্ট্রের ঈর্ষা ৬১ 
জতুগৃহপর্বাধ্যায় 
২৬। বারণাবত -_ জতুগ্‌হদাহ ৬২ 
[হাঁড়ম্ববধপবশধায় 
২৭। 'হাড়ম্ব ও 'হাড়িম্বা = 
ঘটোংকচের জন্ম ৬৬ 
বকবধপবাধ্যায় 
২৮। একচক্রা -- বক রাক্ষস ৬৯ 
চৈত্ররথপর্বাধ্যায় 
২৯। ধূচ্টদ্চদ্ন ও দ্রোপদীর জল্ম- 
বস্তান্ত __গন্ধর্বরাজ অগ্গারপর্ণ ৭১ 
৩০। তপতা ও সংবরণ ৭8 
৩১। বশিচ্ঠ, 'বিশবামিনন, শান্ত ও 
কল্মাষপাদ -- ওুর্ব _ ধৌমা ৭৫ 
স্বযংবরপর্বাধ্যায় 
৩২। দ্রোপদণর স্বয়ংবর _ অর্জনের 
লক্ষ্যভেদ ৭৯ 


১1০ মহাভারত 


১৬। দ্রোপদীর নিগ্ৰহ -- ভীমের 
শপথ -- ধৃতরাষ্ট্রের ববদান ১৩১ 


প্‌জ্ঠা প্‌চ্ঠা 
৩৩। কর্ণ-শলা ও ভামাজনের যুদ্ধ [শিশুপালবধপর্বাধ্যায় 
__ কুস্তী-সকাশে দ্রৌপদী ৮২! ১০। যজ্ঞসভায় বাগৃ্ষদ্ধ ১১৮ 
বৈবাহকপর্বাধ্যায় ১১। শিশুপালবধ -_- রাজসং় 
৩৪। দ্ুপদ-যাধম্ঠিরের বিতর্ক ৮৪ যজ্ঞের সমাপ্তি ১২১ 
৩৫। ব্যাসের বিধান - দ্রৌপদশর দ্যতপর্বাধ্যায় 
বিবাহ ১৮৬ | ১২। দুযোধনের দুঃখ _ শকুনির 
বিদ্রাগমনপর্বাধ্যায় মন্ত্ৰণা ১২২ 
৩৬! হাস্তনাপ্‌রে তক ৮৮! ১৩। ধৃতরাষ্ট্র-শকুন-দুর্যেোধন- 
রাজ্যলাভপর্ব“ধ্যায় সং ১২৪ 
৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ -- সুন্দ-উপসুন্দ ১৪। যাঁধম্টিরাদর দ্যতসভায় 
ও তিলোত্তমা ৯০ | আগমন ১২৭ 
অজর্নবনবাসপর্বাধ্যায় | ১৫। দ্যৃতক্লীড়া ১২৮ 
| 
| 
সুভদ্রাহরণপর্বাধ্যায় | অনুদ্যতপর্বাধ্যায় 
৩৯। রৈবতক -_ সংভদ্রাহরণ __ ' ৯১৭। পুনর্বার দাতিক্রশড়া ১৩৬ 
আঁভমনাদ _ দ্রৌপদাীর পণ্পপতত্র ৯৫. ১৮। পাণ্ডবগণের বনযা্রা ১৩৮ 
খাণ্ডবদাহপবধ্যায় 
8০। আগ্নর আগনমান্দ্য = | ৰনপৰ্ব 
খণ্ডবদাহ -_ ময় দানব ৯১৫ জা 
সভ।পৰ 1 ১। যুধিষ্ঠির ও অন্গামী বিপ্রগণ 
ৰ _ সর্যদত্ত তামস্থালশ ১৪১ 
সভাক্রিয়াপর্বাধ্যায় । ২। ধৃতরাষ্ট্রেরে অস্থির মতি ১৪৩ 
১। ময দানবের সভানির্মাণ ১০০ | ৩। ধূৃতরাম্ট্-সকাশে ব্যাস ও 
লি নারদ ১০২ মৈত্রেয় হয 
ন্মপর্বাধ্যায কম 
SEC TST A a HE AL বৃত্তান্ত ১৪৮ 
81 জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত ১০৬ | চিন 
জর্সক্ধপর্বাধ্ায় ূ অজংনাভিগমনপৰ্ব“ধ্যায় ee 
&। জরাসন্ধবধ SOU ETN 
দিগ্‌বজয়পর্ব ধ্যায 19877 ইউ 
৬। পাণ্ডবগণেব 'দিগ্‌্বিজ্য় ১১১ রি 0 
বতবন ১৫১ 
রাজসূয়িকপর্বাধ্যায় ৭। দ্রৌপদশ-য্াঁধাম্ঠরের ' 
৭। ন্লাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ ১১৩ বাদানূবাদ Sal 
অর্থভিহরণপর্বাধ্যায় ৮। ভীম-যুধাষ্ঠরের বাদা "বাদ 
৮। কৃফকে অর্থ প্রদান ১১৫ _ ব্যাসের উপদেশ ১৫৬ 


৯। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা ১১৬ | ৯। অজর্নের দিব্যাস্মসংগ্রহে গমন ১৫৮ 


১০। 'কিরাতবেশ'শ মহাদেব = 
অজ্নের দিব্যাস্মলাভ 
ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাধ্যায় 
১১1 ইন্দ্রলোকে অজন = 
নলোপাখ্যানপর্বাধ্যায় 
১২। ভীমের অধৈর্য -- মহর্ষি 


বৃহদ*ব 


নিষধরাজ নল -- দময়ন্তখর 


৬৩। 
₹বয়ংবর 

১৪। কলির আক্রমণ = 

১৫। নল-দময়ল্তীর বচ্ছেদ = 

১৬। কর্কোটক নাগ _ নলের 
রূপান্তর 

১৭। 'পন্রালয়ে দময়ল্তী __ নল- 
খতুপর্ণের 'বিদর্ভযাত্রা 

১৮। নল-দমযন্তীর পুনার্মলন 

১৯। নলের বাজ্যোদ্ধার 

তীর্ঘথযাবাপর্বাধ্যায় 

২০। যৃধিষ্ঠিরাদব তীর্থযাত্রা 

২১। ইন্বল-বাতাঁপ _- অগস্ত্য 
ও লোপাফ্ু্রা -- ভূগৃতীর্থ 

২২। দধীচ = বৃত্রবধ = 
সমদ্রশোষণ 

২৩। সগর রাজা -_ ভগণীরথের 
গঙ্গানবন 

২৪। খধ্যশৃঙ্গেব উপাখ্যান 

২৫। পরশুরামের ইতিহাস 

২৬। প্রভাস -- চ্বন ও সুকন্যা 
_- আশবনীকুমারদ্বয় 

২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর 
ইতিহাস 

২৮। উশীনর, কপোত ও শোন 

২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, 
অষ্টাবক্ ও বন্দ 


১৫৯ 


৯৬১ 


৩০। ভরদ্বাজ, যবক্রুত, রৈভ্য, 
অর্বাবসু ও পরাবসু 

৩১। নরকাসুর - বরাহরূপণী বিষু 
-__ বদরিকাশ্রম 

৩২। সহস্রদল পদ্ম -- ভীম- 
হনুমান-সংবাদ 

৩৩। ভীমের পদ্মসং 

জটাসুরবধপর্বাধ্যায় 

৩৪1 জটাসৃরবধ 

যক্ষষুদ্ধপবাধ্যায় 

৩৫। ভীমের সাঁহত যক্ষ- 
রাক্ষসাঁদর যুদ্ধ 


১৬৮; কবচ ও হিরণ্যপুরের বৃত্তান্ত 
| আজগরপর্বাধ্যায় 
১৭২| ৩৭। অজগর, ভীম ও যুধি্ঠির 
' মাকণ্ডেয় সমাস্যাপর্বীধ্যায় 
১৭৩1 ৩৮। কৃষ্ণ ও মাকণ্ডেযৱর আগমন 
১৭৭ ' -- আরম্টনেমা ও আৰ্র 
১৭৯! ৩৯। বৈবস্বত মনু ও মৎস্য = 
ৃ বালকরূপা নারায়ণ 
১৮০; ৪8০1 পবাীক্ষিৎ ও মণ্ড্করাজকনা। 
| -- শল, দল ও বামদেব 
১৮২। ৪১ । দীর্ঘায়ু বক ঝাঁষ -__ শাবি € 
| সুহোন্র -- যযাতির দান 
১৮৪ । ৪২1 অন্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও 
ূ [শাব -- ইন্দ্ৰদ্যুম্ন 
১৮৬ । ৪৩। ধূন্ধূঙার 
১৮৭ | 881 কৌশিক, পাঁতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ 
১৯০1 ৪৫&। দেবসেনা ও কার্তিকেষ 
ভ্ীপদ*সতযভামাসংবাদপর্বাধায 
১৯২1 ৪৬1 দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ 
| ঘোষযান্জাপর্বাধ্যায় 
১৯৫ | ৪%। দুর্মোধনের ঘোষযান্না ও 
১৯৭ গন্ধর্বহস্তে গ্রহ 
৪৮। দুরোধনের প্রায়োপবেশন 
১৯৮: ৪৯। দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ 


২০৭ 


২০৮ 


২১১ 


২১৩ 


র 
| 


১০ 
প্জ্ঠা 
মৃগস্বপ্নোদভব- ও ব্রীহদ্রোণিক-পর্বাধ্যায় 
৫০। যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন = 
মুদগলের 'সাঁদ্ধলাভ ২৪০ 
দ্রোপদীহরণ- ও জয়দ্রথাবমোক্ষণ-পর্বাধ্যায় 
&১। দুর্বাসার পারণ ২৪২ 
৫২। দ্রৌপদীহরণ ২৪৩ 
৫৩। জয়দ্রথের গ্রহ ও মাত ২৪৫ 
৫৪। রামের উপাখ্যান ২৪৭ 
পাঁতব্রতামাহাত্ব্যপর্বাধ্যায় 
৫&৫&। সাবিভ্রী-সত্যবান ২৫২ 
কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায় 
&৬। কর্ণের কবচ-কুন্ডল দান ২৫৯ 
আরণেয়পর্বাধ্যায় 
৫$৭। যক্ষ-যুধিচ্ঠরের প্রশ্নোত্তর ২৬১ 
&৫৮। ত্রয়োদশ বৎসরের আরম্ভ ২৬৫ | 
বিরাটপর্ব 
পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধায় 
১। অজ্ঞাতবাসেব মন্তরণা ২৬৭ 
২। ধোৌম্যের উপদেশ- অজ্ঞাতবাসেব 
উপরুম ২৬৮ 
৩। 'বিরাটভবনে যাাঁধান্ঠরাদির 
আগমন ২৭০ 
সময়পালনপর্বাধ্যায় 
৪1 মল্লগণের সাহত ভীমের যুদ্ধ ২৭৩ 
কাঁচকবধপর্বাধ্যায় ৃ 
&॥ কাঁচক, সুদেষ্ধা ও দ্রৌপদী ২৭৪ 
৬। কাঁচকেব পদাঘাত ২৭৬ 


৭। ভীমের নিকট দ্রোপদশর বিলাপ ২৭৮ 


৮। কাঁচকবধ ২৭৯১ 
৯। উপকাঁচকবধ -- দ্ৰৌপদী ও 
বৃহন্নলা ২৮১ 
গোহরণপর্বাধ্যায় 
১০। দুর্যোধনাদির মন্নণা ২৮৩ 
১১। দক্ষিণগোগ্রহ -- সংশর্মার 
পরাজয় ২৮৪ 
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মহাভারত 


প্‌ত্ঠা 
১২। উত্তরগোগ্রহ -- উত্তর ও 
বৃহন্নলা ২৮৬ 
১৩। দ্রোণ-দৃর্বোধনাঁদর ‘বিতর্ক = 
ভশম্মের উপদেশ ২৮৯ 
১৪। কোরবগণের পরাজয় ২৯২ 
১৫। অজর্ন ও উত্তরের প্রত্যাবর্তন 
-- বিরাটের পত্রগর্ ২৯৫ 
বৈবাহিকপর্বাধ্যায় 
১৬। পান্ডবগণের আত্মপ্রকাশ 
_- উত্তরা-আভমন্যুর বিবাহ ২৯৮ 
উদ্‌যোগপর্ব 
সেনোদযোগপর্বাধ্যায় 
১। রাজ্যোেদ্ধারের মণ্রণা ৩০১ 
২! কৃষ্ণ-সকাণে দূর্যোধন ও অজন 
- বলরাম ও দুযোধন ৩০৪ 
৩। শল্য, দূর্যোধন ও যাাঁধাণ্ঠর ৩০৫ 
81 শী্রাশরা, বত্র, ইন্দ্র, নহুষ ও 
অগস্ত্য ৩০৭ 
৫! সেনাসংগ্রহ ৩১১ 
সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায় 
৬। দ্রুপদ-পুবোহিতের দৌত্য ৩১২ 
৭। সঞ্জয়ের দৌত্য ৩১৩ 
গ্রজাগর- ও সনংসুজাত-পর্বাধ্যায় 
৮। ধৃতরান্্র-সকাশে বিদুব = 
বরোচন ও সূধন্বা ৩১৮ 
যানসন্ধিপর্বাধ্যায় 
৯। কৌরবসভায বাদানুবাদ ৩২০ 
ভগবদযানপর্বাধ্যায় 
১০। কৃষ্ণ, যুধাষ্ঠরাদি ও দরোঁপদশীর 
আভমত ৩২% 
১১। কৃষ্ণের হাঁস্তনাপুর গমন ৩২৯ 
১২। কুন্তী, দূর্যোধন ও বিদুরের 
গৃহে কৃষ্ণ ৩৩২ 
১৩। কোৌবনসভায় কৃষ্ণে অভিভাষণ ৩৩৪ 
১৪। রাজা দম্ভোদূভব -- সুমুখ 
ও গরুড় ৩৩৬ 


১৫। বিশ্বামিত্, গালব, যষাতি ও 
মাধবী 
১৬। দুরযোধনের দুরাগ্রহ 
১৭। গান্ধারীর উপদেশ __ কৃষ্ণের 
সভাত্যাগ 
১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী -- 'িদুলার 
উপাখ্যান 
১৯। কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ 
২০। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ 
২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন 
সৈন্যানর্যাণপর্বাধ্যায় 
২২। পান্ডবযৃদ্ধসজ্জা 
২৩। বলরাম ও রূকমী 
২৪। কোরবযুদ্ধসজ্জা 
উল কদ্‌তাগমনপর্বাধ্যায় 
২৫। উল্‌কের দৌত্য 
রথ্যাতরথসংখ্যানপর্বাধ্যায় 
২৬। রথী-মহারথ-আতিরথ-গণনা = 
ভীম্ম-কর্ণের বিবাদ 
অদ্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায 
২৭! অম্বা-ীশখণ্ডীর ইাঁতহাস 
২৮। যুদ্ধযাত্রা 
ভশছ্মপর্ব ' 
জদ্বুখণ্ডাঁবানির্মাণ- ও ভূঁম-পর্বাধ্যায় 
১। যুদ্ধের নিয়মক্ধন 
২। ব্যাস ও ধৃতরাম্ট্র 
৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও 
ভূবৃস্তান্ত কথন 
ভগবদৃগীতাপবাধ্যায় 
8। কুরুপাণ্ডবের ব্যহরচনা 
৫&।॥ ভগবদ্‌গীতা 
ভীম্মবধপর্বাধ্যায় 
৬। যাঁধান্তরের শিষ্টাচার = 
কর্ণ -- যুযুৎস 
৭। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ -- বিরাটপন্ত 
উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু 
৮। ভীমাজর্নের কৌরবসেনাদলন 


বিষয়সূচশ ১1৩০ 
পৃন্ঠা : প্‌জ্ঠা 
| ৯। কৃষ্ণের ক্রোধ ৩৮৮ 
৩৩৯1 ১০। ঘটোংকচের জয় ৩৯১ 
৩৪২: ১১। সাত্যাকপতত্রগণের মত্যু ৩৯২ 
১২। ভীমের জয় ৩৯৩ 
৩৪৫ , ১৩। 'বরাটপূত্তর শঙ্খের মৃত্যু = 
ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয় ৩৯৪ 
৩৪৭ , ১৪। ইরাবানের মৃত্যু __ ঘটোৎকচের 
৩৪৯: মায়া ৩৯৬ 
৩৫১; ১৫। ভশচ্মের পরাক্রম ৩৯৮ 
৩৫৩ | ১৬। ভীম্ম-সকাশে যুধিচ্ঠিরাদ ৪০১ 
। ১৭। ভীম্নের পতন ৪০৩ 
৩৫৪ ' ১৮। শরশয্যায় ভীম্ম ৪০৬ 
৩৫৬ 
৩৫৭ দ্রোণপর্ব 
ডিন 
৩৫৯1 ১1 ভীমঙ্ম-সকাশে কর্ণ ৪১০ 
| ২। দ্রোণের অভিষেক ও দুর্যোধনকে 
| বরদান ৪১১ 
৩৬২ ৩। অজনের জয় ৪১৩ 
' সংশপ্তকবধপর্বাধ্যায় 
৩৬৪. ৪1 সংশপ্তকগণের শপথ ৪১৪ 
৩৬৯' &। সংশগ্তকগণের যুদ্ধ = 
ূ ভগদত্তবধ ৪১৬ 
| আভমনযুবধপর্বাধ্যায় 
| ৬। আঁভমন্যুবধ ৪২০ 
৩৭১ | ৭। যধিণ্ঠির-সকাশে ব্যাস = 
৩৭২। মৃত্যুর উপাখ্যান ৪২৪ 
7 সুবর্ণজ্ঠীবীর উপাখ্যান ৪২৬ 
৩৭৩ | প্রাতিজ্ঞাপর্বাধ্যায় 
। ৯ অজননের প্রতিজ্ঞা ৪২৮ 
৩৭9 | ১০) জয়দ্রথের ভয় -- সুভদ্রার 
৩৭৬ | 1বলাপ ৪৩১ 
| ১১। অজ্নের স্বপ্ন ৪৩৩ 
| জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায় 
৩৮২ | ১২। জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্কাজন ৪৩৫ 
| ১৩। কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয় 
৩৮৫! -__ ভূরিশ্রবা-বধ ৪৩৯ 
৩৮৬] ১৪। জযদ্রথবধ 89৩ 


১1০ দছাভারত 


প্‌চ্ঠা প্‌চ্ঠা 
১৫! দুযোধনের ক্ষোভ 888; ১৬। অজনের ক্রোধ -- কৃষ্ণের 
ঘটোতকচবধপরর্বধ্যায় | উপদেশ ৪১৩ 
১৬। সোমদত্ত-বাহনীক-বধ = | ১৭। অজর্নের সত্যরক্ষা = 
কপ-কর্ণঅশ্বশথামার কলহ ৪৪৬. যুধিষ্ঠরের অনুতাপ ৪৯৬ 
১৭। কৃষ্ণাজ্ন ও ঘটোৎকচ 88৮ | ১৮। অজর্ন-কর্ণের আঁভযান ৪৯৮ 
১৮। ঘটোৎকচবধ 8৪৫০ ১৯। দুঃশাসনবধ -- ভীমের 
দ্রোগবধপর্বাধ্যায় | প্রতিজ্ঞাপালন ৫০০ 
১৯। দ্রুপদ-বিরাট-বধ = ২০। কর্ণবধ ৫০২ 
দুর্যোধনের বালাস্মাতি 5৫৩ ২১। দুর্ষোধনের বিষাদ = 
২০। দ্রোণের ব্রহযুলোকে প্রয়াণ ৪৫68৪ যুধিণ্ঠিরের হর্ষ ৫০৭ 
নারায়ণাস্তমোক্ষপর্বাধ্যায \ শল্যপর্ব 
২১। অশ্বগ্থামার সংকল্প -_ শল্যবধপর্বাধ্যায 
ধৃজ্টদ্যুম্ন-সাত্যাকব কলহ ৪৫৭ ' ১1 কৃপ-দুর্োধন-সংবাদ ৫০৯ 
২২। অশ্বথামার নারায়ণাস্তমোচন ৪৬০ ২! শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক ৫১০ 
২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য ৪৬২ ৩। শলাবধ ৫১১ 
81 শাল্ববধ ৫১৪ 
কণপর্ব &। উল-ক-শকুনি-বধ ৫১৫ 
১। কর্ণের সেনাপাঁতত্বে অভিষেক ৪৬৪ হৃদপ্রবেশপর্বাধ্যায 
২। অশবথামার পরাজর ৪৬৫ ৬। দুয়োধনের হদপ্রবেশ ৫১৬ 
৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ -- রণভূমির ৭। যৃধিচ্ঠিরের তর্জন 6৫১৮ 
ভীষণতা ৪৬৭ গদাযুদ্ধপর্বাধায় 
81 পাণ্ড্যরাজবধ -- দুঃশাসনের ৮। গদাযুদ্ধের উপক্লম ৫২০ 
পরাজয় ৪৬৮ ৯। বলবামের ভীথন্রিমণ = চন্দ্রের 
৫1 কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় যক্ষ্মা _ একত দ্বিত ব্রিত ৫২৩ 
= যুষুৃৎস প্রভৃতির যুদ্ধ ৪৬৯ ' ১০। আসতদেবল ও জৈগীষব্য 
৬। পাণ্ডবগণের জয ৪৭১ -- সারস্বত ৫২৪ 
০1 কর্ণ-দুর্যোধন-শল্য-সংবাদ ৪৭২; ১১। বদ্ধকন্যা সুজ, _ কুরুক্ষেত্র 
৮। ন্িপ্রসংহার ও পরশরামের ও সমন্তপণ্চক ৫২৬ 
কথা 8৪৭৪ ' ১২! দুর্যোধনের উরুভৎগ ৫২৮ 
৯1! কর্ণ-শল্যের যুদ্ধযাতা ৪৭৮ ১৩। বলরামের কোধ _ যুধচ্ঠিরাদর 
১০। কর্ণ-শলোর কলহ ৪৭৯ ক্ষোভ &৩০ 
১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান ৪৮২ ১৪। দুর্োধনের ভর্খসনা ৫৩১ 
১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত ৪৮৪ ১৫ । ধৃতবাম্ট্র-গান্ধাবী-সকাশে কৃষ্ণ "৫৩৩ 
১৩। কর্ণের সাঁহত যাধান্ঠর ও ১৬। অ*্বথামাব আঁভিষেক ৫৩৪ 
ভীমের যুদ্ধ ৪৮৫ সৌশ্তিকপর্ব 
১৪। অশ্বথামা ও কর্ণের সাঁহত সৌপ্তিকপর্বাধায 
যুধিষ্ঠির ও অজর্নের যুদ্ধ ৪৮৮; ১1 অশ্বর্খামার সংকহস ৫৩৬ 


১৫। যাুধাম্ঠরের কটুবাক্য ৪৯০ | ২। মহাদেবের আবর্ভাব, ৫৩৮ 


[বিষয়সচণ 
পৃজ্ঠা | 
৩। ধৃষ্টদাম্ন দ্রৌপদীপর প্রভৃতির । ১১1 মার্জার-মৃষিক-সংবাদ 
হত্যা ৫৩৯ । ১২। 'ঁবশ্বামিন্র-চণ্ডাল-সংবাদ 
৪। দুর্যোধনের মৃত্যু ৫৪০ | ১৩। খড়গের উৎপ'ত্ত 
এঁধীকপর্বাধ্যায় ১৪। কৃতঘন গৌতমের উপাখ্যান 
&। দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন ৫৪১ | মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায় 
৬। ৰহ্্াশর অস্ত্র ৫৪8২ | ১৫। আত্মজ্ঞান -- ব্ৰাহযণ-সেনজিৎ- 
৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য 686 ৷ সংবাদ 
১৬। অজগরব্রত -- কামনাত্যাগ 
চ্ত্ীপর্ব | ১৭। সৃষ্টিতত্ব -- সদাচার 
জলপ্রাদানিকপর্বাধ্যায় | ১৮। বরাহর্পী বিষ -- যজ্ঞে 
১। বদরের সান্বনাদান চা আঁহংসা _ প্রাণদণ্ডের নিন্দা 
২। ভশমের লোৌহমুর্তি ৫৪৭: ১৯। িষযতৃষ্ণা -- বিফুব 
৩। গান্ধারবীর ক্রোধ &৪৮ মাহান্্য __ জবরের উৎপত্তি 
স্লীবিলাপপর্বাধ্যায় ' ২০। দক্ষযজ্ঞ 
8। গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন __ ৷ ২১। আসাস্তিত্যাগ -- শুক্রের 
কৃষ্ণকে আভশাপ ৫৫০. ইতিহাস 
শ্রা্ধপর্বাধ্যায় ২২। সুলভা-জনক-সংবাদ 
&। মতসংকার _ কর্ণের ২৩। ব্যাসপুত্র শুক -- নারদেব 
জল্মরহস্য প্রকাশ ৫৫১ | উপদেশ 
শাম্তিপর্ব ২৪। উগ্চব্রতধারীব উপাখ্যান 
রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায় অনশাসনপর্ব 
১। যুঁধম্ঠির-সকাশে নারদাঁদ ৫৫৩, ১। গৌতমী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু 
২। যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ ৫৫৪ ও কাল 
৩। চার্বাকবধ = যুধম্তিবের | ২। সূদর্শন-ওঘবতশর আ'তাঁখ- 
আভিষেক ৫৫৬ সৎকার 
৪1 ভীম্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও ৩। কৃতজ্ঞ শুক -- দৈব ও পুরুষ- 
যঁধম্ঠিরাঁদ ৫৫৮ ' কাব -- ভঙ্গস্বনেব স্বীভাব 
&। রাজধর্ম ৫৬০ ৪81 হরপার্বতীর কট কৃষ্ণের 
৬। বেণ ও পথ; রাজার কথা ৫৬২ বরলাভ 
৭। বর্ণাশ্রমধর্ম -- চরনিয়োগ &ে। অন্টাবকের পরণক্ষা 
_ শুল্ক ৫৬৩: ড। রব্রহমহত্যাতুলা পাপ -_- গঙ্গা 
৮। রাজার মিত্র -- দণ্ডাঁবাধ = মাহাত্ম্য _- মতঙ্গ 
রাজকর -_- যুদ্ধনীতি ৫৬৫, ৭, 1দিবোদাসের পত্র প্রতর্দন __. 
৯। পিতা মাতা ও গুরু = বঈতহবোর ব্রাহমণত্বলাভ 
ব্যবহার - রাজকোধষ ৫৬৬ ৮। ব্রাহনণসেবা = সংপান্র ও 
আপদধর্মপর্বাধ্যায় | অসংপাত্র 
১০। আপদগ্রস্ত রাজা -- তিন ৯ স্তীজাতর কুৎসা -- বিপূলের 
মংস্যের উপাখণন ৫৬৭ । গুরুপত্রীরক্ষা 


ন্‌ মহাভারত 


মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সবিস্তারেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহম্্রণ 
এই গ্রন্থ আদি থেকে, কেউ আস্তীকের উপাখ্যান থেকে, কেউ বা উপধ্রচরের উপাখ্যান 
থেকে পাঠ করেন। 

মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব ভেবেছিলেন, কোন্‌ উপায়ে এই হাতহাস 
শিষ্যদের অধ্যয়ন করাবঃ তখন ভগবান ব্রহম্না তাঁর কাছে আঁবর্ভ়ত হয়ে বললেন, 
তুমি গণেশকে স্মরণ, কর, তান তোমার গ্রন্থের 'লাপকার হবেন। ব্যাস গণেশকে 
অনুরোধ করলে তান বললেন, আঁম সম্মত আছ, কিন্তু আমার লেখনী ক্ষণমানত 
থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনায় আট হাজার আট শ এমন কৃটশ্লোক আছে 
যার অর্থ কেবল আম আর আমার পূত্র শুক বুঝতে পারি, সঞ্জয় পারেন কিনা সন্দেহ। 
ব্যাস গণেশকে বললেন, আম যা বলে যাব আপাঁন তার অর্থ না বুঝে লিখতে 
পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হ'লেও কৃটশ্লোক লেখবার 
সময় তাঁকে ভাবতে হ'ত, সেই অবসরে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক রচনা করতেন। (১) 

রাজা জনমেজয় এবং ব্রাহণগণের বহ, অনুরোধের পর ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য 
বৈশম্পাযনকে মহাভারত শোনাবার জন্য আজ্ঞা দিয়োছিলেন। ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে 
বুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের 
মহাত্্য, পাণ্ডবগণের সত্যপরারণতা এবং ধৃতরাষ্ট্রপূত্রগণের দুর্বত্ততা বিবৃত 
করেছেন। উপাখ্যান সাহত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যানভাগ বন 
ক'রে ব্যাস চব্বিশ হাজার শেলোকে এক সংহতা রচনা করেছেন, পাঁণডিতগণের মতে 
তাই প্রকৃত মহাভারত । ত। ছাড়া ব্যাস দেড় শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিগ্ত বৃত্তান্ত 
অনুক্ষমাঁণকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে নিজের পূত্র শুকদেবকে এই গ্রল্থ 
পাঁড়য়ে তার পর অন্যান্য শিষ্যদের শাখয়োছলেন। ‘তান ষাট লক্ষ শ্লোকে আর একাট 
দহাভাবতসংঁহতা রচনা করোছিলেন, তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনর লক্ষ 
[পিতুলোকে, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মনুষ্যলোকে প্রচালত আছে। 
ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন শেষোল্ত লক্ষ শ্লোক পাঠ করোছলেন, আম তাই বলব। 
পূর্ককালে দেবতারা তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখোঁছলেন যে উপানিষংসহ চার বেদের 
তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহত্বে ও ভারবত্তায় মাধক, সেজন্যই এর নাম মহাভারত । 

অনন্তর সোঁত আঁত সংক্ষেপে মহাভারতের মূল আখ্যান এবং পর্বসংগ্রহ 
অের্থৎ প্রত্যেক পর্বের বিষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন। 


শশা 2 শশী শী শা শা পাপ শিস 


(১) মহাভাবতেধ সকল সংস্করণে এই আখ্যান নেই। 
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॥ পোষ্যপর্বাধ্যায় ॥ 
২। জনমেজয়ের শাপ -_ আর্যাঁণ, উপমনয্য ও বেদ 


সোঁত বললেন।-_পরশীক্ষৎপূত্র জনমেজয় তাঁর তিন ভ্রাতার সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে 
এক যজ্ঞ করছিলেন এমন সময় সেখানে একাঁটি কুকুর এল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা তাকে 
প্রহার করলেন, সে কণদতে কশদতে তার মাতার কাছে গেল। কুরুরী ক্রুদ্ধ হয়ে 
যজ্ঞস্থলে এসে বললে, আমার প্দত্রকে বনা দোষে মারলে কেন? জনমেজয় প্রভাতি 
কোনও উত্তর দিলেন না। কুক্কুরী বললে, এ কোনও অপরাধ করে ন তথাঁপ প্রহত 
হয়েছে; তোমার উপরেও অতাঁকতি বিপদ এসে পড়বে । 
৯ দেবশুনী সরমার এই আভিশাপ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত িন্তাকুল হলেন। 
যজ্ঞ শেষ হলে তান হাস্তিনাপৃরে ফিরে এসে শাপমোচনের জন্য উপযুন্ত পুরোহিতের 
সন্ধান করতে লাগলেন। একাঁদন তান মৃগয়া করতে গিয়ে শ্রুতশ্রবা খাঁষর আশ্রমে 
উপস্থিত হলেন এবং নমস্কার ঝরে বললেন, ভগবান, আপনার পত্র সোমশ্রবাকে দিন, 
তান আমার পুরোহিত হবেন। শ্রুতশ্রবা বললেন, আমার এই পত্র সপরঁর গভর্জাত, 
এ মহাতপস্বী ও বেদজ্ঞ, মহাদেবের শাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ নিবারণ করতে পারে। 
কিন্তু এর একট গূঢ় ব্রত আছে, কোনও ব্রাহমনণ কিছ প্রার্থনা করলে এ তা অবশ্যই 
পূরণ করবে। যাঁদ তুমি তাতে সম্মত হও তবে একে নিয়ে যাও। জনমেজয় 
খুদষপনত্রকে নিয়ে গয়ে ভ্রাতাদের বললেন, আম একে উপাধ্যায়রূপে বরণ করোছ, 
ইনি যা বলবেন তোমরা তা 'নার্বচারে করবে। এই আদেশ দিয়ে জনমেজয় তক্ষাশিলা 
প্রদেশ জয় করতে গেলেন। (১) 


এই সময়ে আয়োদ ধোম্য (২) নামে এক খাঁষ ছিলেন, তাঁর তিন শিষ্য 
উপমন্য, আরাুণ ও বেদ। তানি তাঁর পাণ্ডালদেশ'য় শিষ্য আরুণিকে আজ্ঞা দিলেন, 
যাও, তুমি আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধ। আরাণ গুরুর আজ্ঞা পালন করতে গেলেন, কিন্তু 
আল বীীধতে না পেরে অবশেষে শুয়ে পড়ে জলরোধ করলেন। আবুণ ফিরে 
এলেন না স্দখে ধৌম্য তশর অপর দুই "ীশষ্যের সঙ্গে ক্ষেত্রে গিয়ে ডাকলেন, বৎস 
আর্াঁণ, কোথায আছ, এস। আর্াণ উঠে এসে বললেন, আমি জলপ্রবাহ রোধ করতে 
না পেরে সেখানে শুয়ে ছিলাম, এখন আপনি ডাকতে উঠে এসোঁছ, আজ্ঞা করুন কি 


(১) এই বৃত্তান্তের সঙ্গে পরবর্তী আখ্যানের যোগসূত্র স্পষ্ট নয়। (২) পাঠান্তর-- 
আপোদ ধোম্য। 


8 নহাভারত 


করতে হবে। ধৌম্য বললেন, তুমি কেদারখণন্ড ক্ষেত্রের আল) বিদারণ করে উঠেছ 
সেজন্য তোমার নাম উদ্দালক হবে। আমার আজ্ঞা পালন করেছ সেজন্য তুমি 
শ্রেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত তোমার অন্তরে প্রকাশিত থাকবে। 


আয়োদ ধোম্য আর এক শিষ্য উপমন্যকে আদেশ দিলেন, বৎস, তুমি আমার 
গো রক্ষা কর। উপমন্য প্রঙ/হ গরু চাঁরয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে গুরুকে প্রণাম করতে 
লাগলেন। একাঁদন গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, বংস, তুমি কি খাও? তোমাকে বেশ 
স্থল দেখাছি। উপমন্য বললেন, আম ভিক্ষা ক'রে জীবিকানির্বাহ কার। গুরু 
বললেন, আমাকে নিবেদন না ক'রে ভিক্ষান্ন ভোজন উচিত নয়। তার পর থেকে 
উপমন্য ভিক্ষাদ্রব্য এনে গুরুকে দিতেন। তথাঁপ তাঁকে পুষ্ট দেখে গুর্‌ বললেন, 
তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আম নিই, তুমি এখন কি খাও? উপমনদ্য বললেন, 
প্রথমবার ভিক্ষা ক'রে আপনাকে দিই, তারপর আবার ভিক্ষা কার, তাতেই আমার 
জশীবকানির্বাহ হয়। গুরু বললেন, এ তোমার অন্যায়, এতে অন্য 'ভিক্ষাজীবীঁদের 
হানি হয়, তুমিও লোভ হয়ে পড়ছ। তারপর উপমনয একবার মাত ভিক্ষা কারে 
গুরুকে দিতে লাগলেন। গুরু আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, বৎস, তোমাকে তো 
অতিশয় স্থল দেখছ, এখন কি খাও? উপমন্য বললেন, আম এইসব গরুর দুধ 
খই । গুরু বললেন, আমার অনুমাত বিনা দুধ খাওয়া তোমার অন্যায়। উপমন্য তার: 
* "রও হথুলকায় রয়েছেন দেখে গুরু বললেন, এখন কি খাও? উপমনহ্য বললেন 
»তন্যপানের পর বাছুররা যে ফেন উদ্‌গার করে তাই খাই। গুরু বললেন, এই 
বাছুররা দয়া ক'রে তোমার জন্য প্রচুর ফেন উদগার করে, তাতে এদের প্যীষ্টর 
ব্যাঘাত হয়; ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নয়। গর্ব সকল নিষেধ মেনে নিয়ে 
উপমনন্য গরু চরাতে লাগলেন । একাঁদন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে অকর্পর (আকন্দপাতা) 
খেলেন। সেই ক্ষার তিন্ত কট; রুক্ষ তাঁক্ষ] বস্তু খেয়ে তান অন্ধ হলেন এবং চলতে 
চলতে কুপের মধ্যে পড়ে গেলেন। সূর্যাস্তের পর উপমনূযু ফিরে এলেন না দেখে 
আয়োদ ধোম্য বললেন, আম তার সকল প্রকার ভোজনই নিষেধ করোছ, সে নিশ্চয় 
রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই ব'লে তান শিষ্যদের সঙ্গে অরণ্যে গিয়ে 
ডাকলেন, বৎস উপমনন্য, কোথায় আছ, এস। উপমন্যু কূপের ভিতর থেকে উত্তর 
লেন, আম অকর্পত্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে পড়ে গোছি। ধোম্য বললেন, 
তুমি দেববৈদ্য অশ্বনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষুত্মান করবেন। 
উপমনন্য স্তব করলেন। অশ্বদ্বয় তাঁর নিকট আঁবর্ভত হয়ে বন,লন, আমরা প্রীত 
হয়েছি, তুমি এই পপ (পিম্টকু) ভক্ষণ কর। উপমন্য বললেন, গুরুকে নিবেদন লা 
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ক'রে আম খেতে পারি না। অশ্বদ্বয় বললেন, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে আমাদের 
স্তব করে পৃপ পেয়োছলেন, কিন্তু তিনি তা গুরুকে নিবেদন না ক'রেই খেয়েছিলেন । 
উপমন্য বললেন, আম আপনাদের নিকট অনুনয় করছি, গুরুকে নিবেদন না করে 
আম খেতে পারব না! অশ্বিদ্বয় বললেন, তোমার গুরুভান্ততে আমরা প্রীত হয়োছ; 
তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত কৃষ্ণ লৌহময় হবে, তোমার দন্ত 'হিরণ্ময় হবে, তুমি চক্ষুত্মান 
হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে । উপমনন্য চক্ষু লাভ ক'রে গুরুর কাছে এলেন এবং আভি- 
বাদন ক'রে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। গর; প্রত হয়ে বললেন, আশ্বনীকুমারদ্বয়ের 
বরে তোমার মঞ্গল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাস্ও তাম আয়ত্ত করবে। উপমন্যর 
পরীক্ষা এইরূপে শেষ হ'ল। 

আয়োদ ধৌম্য তাঁর তৃতীয় শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার 
গৃহে কিছুকাল বাস ক'রে আমার সেবা কর, তোমার মঙ্গল হবে। বেদ দীর্ঘকাল 
গুর্গৃহে থেকে তাঁর আজ্ঞায় বলদের ন্যায় ভারবহন এবং শাঁত গ্রীম্ম ক্ষুধা 
তৃষ্ণাদ কষ্ট সইতে লাগলেন। অবশেষে তান গুরুকে পাঁরতুষ্ট ক'রে শ্রেয় ও সর্বজ্ঞতা 
লাভ করলেন। এইরুপে তাঁর পরাঁক্ষা শেষ হ'ল। 


৩। উতঙক, পৌষ্য ও তক্ষক 


উপাধ্যায়ের আজ্ঞা নিয়ে বেদ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেন, তাঁরও তিনটি 
শিষ্য হ'ল। ‘তান শিষ্যদের বলতেন না যে এই কর্ম কর, বা আমার শশ্রুষা কর। 
গুরুগৃহবাসের দুঃখ তান জানতেন সেজন্য শিষ্যদের কষ্ট দিতে চাইতেন না। 
[কিছুকাল পরে জনমেজয় এবং পৌষ্য নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যায়েব পদে 
বরণ করলেন। একদা বেদ ষাজন কার্ষের জন্য বিদেশে যাবার সময় উতজ্ক (১) নামক 
শিষ্যকে ব'লে গেলেন, আমার প্রবাসকালে গৃহে যে বিয়ের অভাব হবে তুমি তা 
পূরণ করবে। উতজ্ক গরুগৃহে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লাগলেন। একাঁদন 
আশ্রমের নারীরা তাঁকে বললে, তোমার উপাধ্যায়ানী খতৃমত হয়েছেন কিন্তু 
উপাধ্যায় এখানে নেই; খ্তু যাতে নিম্ফল না হয় তুম তা কর। উতঙ্ক উত্তর দিলেন, 
আম স্ত্রলোকের কথায় এমন অকার্য করতে পাঁর না, উপাধ্যায় আমাকে অকার্ব 
করবার আদেশ দেন নি। কিছুকাল পরে বেদ ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রীত হয়ে বললেন, বৎস উতজ্ক, আম তোমার কি 'প্রয়সাধন করব বল। তুমি 


— ৯ রে a ৭ বল ei দি 


(১) আম্বমেধিকপর্বে ৬-পাঁরচ্ছেদে উতজ্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার। 


৬ মহাভারত 


ধর্মাননসারে আমার সেবা করেছ, আমাদের পরস্পরের প্রণীত বৃদ্ধি পেয়েছে। 
তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি স্বগৃহে যেতে পার। | 

উতঞ্ক বললেন, আমই বা আপনার ক প্রিয়সাধন করব বলুন, আম 
আপনার অভম্ট দাক্ষণা দিতে ইচ্ছা কাঁর। বেদ বললেন, বৎস, এখন থাকুক না। 
কিছুকাল পরে উতঙ্ক পুনর্বার গুরুকে দাক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা ' করলেন। বেদ 
বললেন, তুমি বহুবার আমাকে দাক্ষিণার কথা বলেছ; গৃহমধ্যে গিয়ে উপাধ্যায়ানকে 
জিজ্ঞাসা কর কি দিতে হবে। তখন উতঙ্ক গুরুপত্বীর কাছে গিয়ে বললেন, 
ভগবতা, উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি. দিয়েছেন, আম গুরুদক্ষিণা দিয়ে 
ধণমূত্ত হ'তে চাই, আপনি বলুন কি দক্ষিণা দেব। উপাধ্যায়পত্বণ বললেন, তুমি 
রাজা পৌষ্যের কাছে যাও, তরি ক্ষত্রিয়া পত্রী যে দুই কুণ্ডল পরেন তাই চেয়ে আন। 
চার দন পরে পুণ্যক ব্রত হবে, তাতে আম ওই কুণ্ডলে শোভিত হয়ে ব্লাহমণদের 
পারবেশন করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার এই অভীম্ট পূর্ণ কর, তাতে তোমার 
মংগল হবে, কিন্তু যাঁদ না কর তবে অনিষ্ট হবে। 

উতগ্ক কুণ্ডল আনবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে তান 
প্রকাণ্ড বৃষে আরূঢ় এক মহাকায় পুরুষকে দেখতে পেলেন। সেই পুরুষ বললেন, 
উতঙ্ক, তুমি এই বৃষের প্রীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ককে আনচ্ছক দেখে তিনি 
আবার বললেন, উদ্তঙ্ক, খাও, বিচার ক'রো না, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে খেয়েছেন"। 
তখন উতঙ্ক বৃষের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে সত্বর আচমন ক'রে পোৌঁষ্যের 
নিকট যাত্রা করলেন। পোষ্য তাঁকে বললেন, ভগবান, কি আজ্ঞা বলুন। উতদ্ক 
কুণ্ডল প্রার্থনা করলে রাজা বললেন, আপাঁন অন্তঃপুরে গয়ে মাহষীর কাছে চেয়ে 
নিন। উতঙ্ক মাহষীঁকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে পৌষ্যকে বললেন, আমাকে 
মিথ্যা কথা বলা আপনার উচিত হয় নি, অন্তঃপুরে মাহষী নেই। পৌষ্য ক্ষণকাল 
চিন্তা করে বললেন, নিশ্চয় আপাঁন ডীচ্ছন্ট (এ*টো মুখে) আছেন, অশুচি বান্তি 
আমার পাঁতব্রতা ভাষাকে দেখতে পায় না। উতঙ্ক স্মরণ ক'রে বললেন, আম 
এখানে শীঘ্র আসবার জন্য দাঁড়য়ে আচমন করেছিলাম সেজন্য এই দোষ হয়েছে, 
উতঙক তখন পূর্বমুখে বসে হাত পা মুখ ধুলেন এবং তিনবার নিঃশব্দে ফেনশূন্য 
অনুষ্ণ হুদা জল পান কে দুবার মুখাদ হীন্দ্রিয় মুছলেন। তারপর তান 
অন্তঃপুরে গিয়ে মহিষীকে দেখতে পেলেন। উতত্কের প্র:ৎ, না শুনে মাহষণ প্রত 
হয়ে তাঁকে কুণ্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুটির প্রার্থী 
অতএব সাবধানে নিয়ে যাবেন। 


আঁদপর্ 


উতত্ক সন্তুষ্ট হয়ে পৌষ্যের কাছে এলেন। পোষ্য বললেন, ভগবান, 
সংপান্র সহজে পাওয়া যায় না, আপনি গুণবান আঁতাঁথ, মাপনার সৎকার করতে 
ইচ্ছা কার। উতঙ্ক বললেন, গৃহে যে অন্ন আছে তাই শীঘ্র নিয়ে আসুন। অন্ন 
আনা হ'লে উতগ্ক দেখলেন তা ঠাণ্ডা এবং তাতে চুল রয়েছে। তান বললেন, 
আমাকে অশুচি অন্ন দিয়েছেন অতএব আপাঁন অন্ধ হবেন। পোষ্য বললেন, 
আপনি নির্দোষ অনেল দোষ দিচ্ছেন এজন্য আপনি নিঃসন্তান হবেন। উতঙ্ক 
বললেন, অশুচি অন্ন দিয়ে আবার অভিশাপ দেওয়া আপনার অন্বাচত, দেখুন না 
অন্ন অশুচি কি না। রাজা অন্ন দেখে অনুমান করলেন এই শনঈতল অন্ন কোনও 
মুন্তকেশী স্ী এনেছে, তারই কেশ এতে পড়েছে। তান ক্ষমা চাইলে উতজ্ক 
বললেন, আমার বাক্য মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হবেন, কিন্তু শঘ্ইই আবার 
দৃম্টশান্ত ফিরে পাবেন। আমাকে যে শাপ দিয়েছেন তাও যেন না ফলে। রাজা 
বললেন, আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয়ান, ৱাহযণের হৃদয় নবনীততুল্য কিন্তু বাক্যে 
তৰক্ষণধার ক্ষুর থাকে, ক্ষাত্রযের এর বিপরীত । আম শাপ প্রত্যাহার করতে পারি 
না, আপাঁন চলে যান! উতঙ্ক বললেন, আপনি অন্নের দোষ স্বীকার করেছেন 
অতএব আপনার শাপ ফলবে না। এই ব'লে তিনি কুণ্ডল নিয়ে চলে গেলেন। 

উতঙ্ক যেতে যেতে পথে এক নগ্ন ক্ষপণক(১) দেখতে পেলেন, সে মাঝে 
মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তান কুণ্ডল দুটি ভূমিতে রেখে স্নানাঁদর জন্য জলাশয়ে 
গেলেন, সেই অবসরে ক্ষপণক কুণ্ডল নিয়ে পালিয়ে গেল। স্নান শেষ ক'রে উতঙ্ক 
দৌড়ে গয়ে ক্ষপণককে ধরে ফেললেন। সে তখনই তক্ষকের রূপ ধারণ করলে 
এবং সহসা আবির্ভূত এক গর্তে প্রবেশ ক'রে নাগলোকে চ'লে গেল। উতঙক সেই 
গর্ত দণ্ডকাণ্ঠ ব্রেহমচারণীর যাঁম্ট) দিয়ে খুড়ে বড় করবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে 
ক্লান্ত ও অকৃতকার্য দেখে ইন্দ্র তার বজ্কে বললেন, ঘাও, ওই ব্রাহন্ণকে সাহায্য 
কর। বজ্র দণ্ডকান্ঠে আধম্ঠান ক'রে গর্তাট বড় ক'রে দিলে। উতত্ক সেই গর্ত 
দিয়ে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবধ প্রাসাদ হর্ম্য ক্লীড়াস্থানাদ দেখতে পেলেন। 
কুণ্ডল 'ফিরে পাবার জন্য তান নাগগণের স্তব করতে লাগলেন। তার পর দেখলেন, 
দুই স্ত্রী তাঁতে কাপড় বুনছে, তার কতক সুতো কাল কতক সাদ।; ছয় কুমার 
দ্বাদশ অর (পাঁখ) যুক্ত একটি চক্র ঘোরাচ্ছে; একজন সুদর্শন পুরুষ এবং একটি 


(১) দিগম্বর সন্যাস বিশেষ। 


৬ মহাভারত 


অশ্বও সেখানে রয়েছে। ডউতঙ্ক এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই পুরুষ 
উতজ্ককে বললেন, তোমার স্তবে প্রণীত হয়োছি, কি অভীম্ট সাধন করব বল। উতগক 
বললেন, নাগগণ আমার বশীভূত হ'ক। প:ঃরুষ বললেন, তুমি এই অশ্বের গূহাদেশে 
ফুংক।প দাও । উতঙ্ক ফুংকাল দলে অশ্বের সমস্ত হীল্ড্িয়দ্ধার থেকে সধূম আঁগ্নাশখা 
নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল। তখন ভাত হয়ে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে 
বোরয়ে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুণ্ডল। কুণ্ডল পেয়ে উতঙ্ক ভাবলেন, আজ 
উপাধ্যায়ানীর পুণ্যক ব্রত, আমি বহু দূরে এসে পড়োছ, কি ক'রে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ 
করব? সেই পুরুষ তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বে আরূঢ হয়ে যাও, ক্ষণমধ্যে 
তোমার উপাধ্যায়ের' গ্ৰহে পেশছবে। 

উপাধ্যায়ানী স্নান ক'রে কেশসংস্কার করছিলেন এবং উতত্ক এলেন ন।* 
দেখে তাঁকে শাপ দেবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় উতঙ্ক এসে প্রণাম ক'রে 
কণ্ডল দিলেন। তার পর তিনি উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। 
উপাধ্যায় বললেন, তুমি যে দুই স্ত্রীকে বস্ত বয়ন করতে দেখেছ তাঁরা ধাতা ও বিধাতা 
কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র রাত ও 'দিন, ছয় কুমার ছয় খতু, চক্রাট সংবংসর, তার দ্বাদশ 
অর দ্বাদশ মাস, যান পুরুষ তিনি স্বয়ং ইন্দ্র, এবং অশ্ব আঁণ্ন। তুম যাবার 
সময পথে যে বৃষ দেখোঁছলে সে এরাবত, তার আরোহণ ইন্দ্র। তুমি যে পুরীষ 
খেয়েছ তা অমৃত। নাগলোকে তোমার বিপদ হয় নি, কারণ ইন্দ্র আমার সখা, তাঁর 
অন:গ্রহে তুমি কুণ্ডল আনতে পেরেছ। সৌম্য, তোমাকে অনুমাতি দিচ্ছি স্বগৃহে 
য:ও, তোমার মঙ্গল হবে। 

উতঙ্ক তক্ষগকের উপর প্রাতিশোধ নেবার সংকল্প ক'রে হাঁস্তনাপুরে রাজা 
জনমেজয়ের কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তক্ষাশলা জয় ক'রে ফিরে এসেছেন, 
*ন্মীরা তাঁকে ঘরে আছেন। উতজ্ক যথাবাধ আশীর্বাদ ক'রে বললেন, মহারাজ, 
যে কার্য করা উচিত ছিল তা না ক'রে আপাঁন বালকের ন্যায় অন্য কার্য করছেন! 
ভনমেজয় তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, আমি ক্ষান্রধর্ম অনুসারে প্রজাপালন ক'রে 
থাক, আমাকে জাপান {ক করতে বলেনঃ উতঙ্ক বললেন, আপনার পতা মহাত্মা 
পরণীক্ষতের যে প্রাণহরণ করেছে দেই দুরাত্মা তক্ষকের উপর আপান প্রাতিশোধ 
নিন। সেই ন্‌পাঁতর চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ আসাঁছলেন, কিন্তু তক্ষক তাকে 
ফিরিয়ে দয়োছিল। আপান শীঘ্র সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করুন এবং জবালত আঁগ্নতে 
সেই পাপীঁকে আহুতি দন। তাতে আপনার পিতার মৃত্যুর প্রাতিংশাধ হবে, আমিও 
প্রীত হব, কারণ সেই দ:ব্রাত্ আমার বঘ করোছল। 


আঁদপৰ* ৯ 


উতক্কের কথা শুনে জনমেজয় তক্ষকের উপর আঁতশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং 
শোকার্তমনে মন্দিগণকে পরাক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। 


1 পৌলোমপর্বাধ্যায় ৷ 


৪) ভূগ্‌-পূ্‌লোমা _- চ্যবন __ অগ্নির শাপমোচন 


মহার্ধ শৌনক সৌতিকে বললেন, বংস, আমি ভূগুবংশের বিবরণ শুনতে 
ইচ্ছা কার, তুমি তা বল। 

সোঁত বললেন।--রহন্না যখন বরণের যজ্ঞ করাছলেন তখন সেই যজ্ঞাশ্ন 
থেকে মহার্য ভূগুর জন্ম হয়েছিল। ভূগুর ভার্যার নাম পুলোমা । তিন গর্ভবতী 
হলে একদিন যখন ভগ স্নান করতে যান তখন এক রাক্ষস আশ্রমে এসে ভূগপত্রীকে 
দেখে মুগ্ধ হল। এই রাক্ষসেরও নাম পুলোমা। পূর্বে সে ভূগুপত্নী পুলোমাকে 
বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু কন্যার পিতা ভূগুকেই কন্যাদান করেন। সেই দুখ 
সর্বদাই রাক্ষসের মনে ছিল। ভৃগুর হোমগৃহে প্রজালত আগন দেখে রাক্ষস 
বললে, আগ্ন, তুমি দেবগণের মুখ, সত্য বল এই পুলোমা কার ভার্যা। এই 
সন্দরীকে পূর্বে আম ভার্যারূপে বরণ করেছিলাম কিন্তু ভৃগু অন্যায়ভাবে একে 
গ্রহণ করেছেন। এখন আম একে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই। তুমি সত্য 
কথা বল। 

অগ্নি ভীত হয়ে ধরে ধরে বললেন, দাবনন্দন, তুমি পূর্বে এই 
পুলোমাকে বরণ করেছিলে কিন্তু যথাবাঁধ মন্ত্রপাঠ ক'রে বিবাহ কর নি। পুলোমার 
পতা বরলাভের আশায় ভূগুকেই কন্যাদান করোছিলেন। ভগ আমার সম্মুখেই 
এ'কে বিবাহ করেছেন। যাঁকে তুমি পূর্বে বরণ করোছলে ইনিই সেই পুলোমা। 
আম মিথ্যা বলতে পারব না। 

তখন রাক্ষস বরাহের রূপ ধারণ ক'রে পুলোমাকে হরণ ক'রে মহাবেগে 
নিয়ে চলল। পুলোমার শিশু গর্ভচ্যুত হ'ল, সেজন্য তার নাম চ্যবন। সূর্যতুল্য 
তেজোময় দেই শিশুকে দেখে রাক্ষস ভস্ম হয়ে ভূতলে পড়ল, পুলোমা পুত্রকে 
-1নয়ে দুঃখত মনে আশ্রমের দিকে চললেন । ব্রহম়া তাঁর এই রোরুদ্যমানা পূত্রবধূকে 
সান্ত্বনা দিলেন এবং পুলোমার অশ্রুজাত নদীর নাম বধূসরা রাখলেন। ভৃগু তাঁর 
পত্নীকে বললেন, তোমার পারিচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল) পুলোমা উত্তর দিলেন, 
আঁগ্নি আমার পরিচয় দিয়োছলেন। তখন ভৃগু সরোষে আঁগ্নকে শাপ দিলেন, 


৯০ মহাভারত 


তুমি সর্বভুক হবে। অগ্নি বললেন, তুমি কেন এরূপ শাপ দলে? আমি ধর্মানূসারে 
রাক্ষসকে সত্য কথাই বলোছি। তুমি ব্রাহম্ণ, আমার মাননীয়, সেজন্য আমি 
প্রত্যাভশাপ দিলাম না। আম যোগবলে বহু মৃর্তিতে অধিষ্ঠান কার, আমাকে যে 
আহুতি দেওয়া হয় তাতেই দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন, অতএব আম সর্বভুক 
ক ক'রে হব? 

অগ্নি দ্বিজগণের আঁগ্নহোন্ন ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া থেকে অন্তাহত হলেন। 
তাঁর অভাবে সকলে আতিশয় কম্টে পড়ল, খাঁষরা উদ_বগ্ন হয়ে দেবগণের সঙ্গে 
ব্রহয়ার কাছে গয়ে শাপের বিষয় জানালেন এবং বললেন, আঁশ্নর অন্তর্ধানে আমাদের 
ক্রিয়ালোপ হয়েছে; যান দেবগণের মুখ এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন তান 
ক ক'রে সর্বভুক হ'তে পারেন? ব্রহমা মিষ্টবাক্যে আগনকে বললেন, হুতাশন, তুমি 
[লোকের ধারাঁয়তা এবং ক্লিয়াকলাপের প্রবর্তক, ক্লিয়ালাপ করা তোমার উঁচত নয়। 
তুমি সদা পবিত্র, সর্বশরার দিয়ে তুমি সর্বভুক হবে না, তোমার গুহ্দেশে যে শিখা 
আছে এবং তোমার যে ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর আছে তাই সর্বভুক হবে। তুম 
তেজঃস্বরূপ, মহার্ষ ভগ যে শাপ দিয়েছেন তা সত্য কর এবং তোমার মূখে যে 
আহুতি দেওয়া হবে তাই দেবগণের ও নিজের ভাগরূপে গ্রহণ কর। অশ্নি বললেন, 
তাই হবে। তখন সকলে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ স্থানে চ'লে গেলেন। 


৫। রর,-প্রমদৃবরা _- ডুণ্ডুভ 


ভূগুপুত্র চ্বনের পত্নীর নাম সুকন্যা, তাঁর গর্ভে প্রমাতি জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রমীতির ওরসে ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপন্ন হন। এই রুরুর কথা 
এখন বলব। 

স্থুলকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতাঁহতে রত এক মহার্ধ ছিলেন। গন্ধর্বরাজ 
বিশ্বাবসচর সহিত স্হবাতস মেনকা গভবতী হন। সেই 'নদ'রয়া নিলক্জা অপ্সরা 
নদীতীরে তাঁর কন্যাসন্তানকে পাঁরত্যাগ করেন। মহার্ স্থলকেশ দেবকন্যার ন্যায় 
কান্তমতী সেই কন্যাটকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজের আশ্রমে এনে পালন করতে 
লাগলেন। এই কনা স্বভাবে রূপে গুণে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ সেজন্য মহার্য তার 
নাম রাখলেন-_ প্রমদ্বরা। রুরু সেই কন্যাকে দেখে মোহত হলেন, তাঁর পিতা 
প্রমাতর অনুরোধে স্থুলকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলেন। 

কিছনাঁদন পরে ববাহকাল আসন্ন হ'ল। প্রমদ্‌বরা তাঁর সখদের সঙ্গে খেলা 


আদিপর্ব ১১. 


করতে করতে দুদৈবিক্রমে একাঁট সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সের 
দংশনে প্রমদ্বরা বিবর্ণ বিগতশ্ত্রী ও হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। স্থুলকেশ এবং 
অন্যান্য খাঁষরা দেখলেন পদ্মকান্ত সেই বালা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। প্রমাঁত 
ও বনবাস! অন্যান্য ব্রাহরণগণ সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন। শোকার্ত রুরু গহন 
বনে গিয়ে করুণস্বরে বিলাপ করতে করতে বললেন, যদ আমি দান তপস্যা ও 
গুরুজনের সেবা করে থাক, যাঁদ জন্মাবীধ ব্রতপালন ক'রে থাক, কৃষ্ণ বিষ 
হৃষীকেশে যাঁদ আমার অচলা ভান্ত থাকে, তবে আমার প্রিয়া এখনই জীবনলাভ 
করুন। 

রুরুর বিলাপ শুনে দেবতারা কৃপাঁন্বিত হয়ে একজন দৃত পাঠালেন। এই 
দেবদূত রুরুকে বললেন, বৎস, এই কন্যার আয়ু শেষ হয়েছে, তুমি বৃথা শোক ক'রো 
না। তবে দেরতারা একাঁট উপায় না্দ্ট করেছেন, তা যাঁদ করতে পার তবে 
প্রমদবরাকে ফিরে পাবে । রুরু বললেন, হে আকাশচারী, বলুন সেই উপায় কি. 
আম তাই করব। দেবদূত বললেন, এই কন্যাকে তোমার আয়ুর অর্ধ দান কর, 
তা হলেই সে জীবত হবে। রুরু বললেন, আম অর্ধ আয়ু দিলাম, আমার প্রিয়া 
সৌন্দর্যময়ী ও সালংকারা হয়ে উত্থান করুন। 

প্রমদ্‌বরার পিতা গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু দেবনৃতের সঙ্গে যমের কাছে গিয়ে 
বললেন, ধর্মরাজ, আপনি যাঁদ অনুমাতি দেন তবে মৃতা প্রমদ্‌বরা রুরুর অর্ধ আয়; 
নিয়ে বেচে উঠুক। যম বললেন, তাই হ'ক। তখন বরবার্ণনী প্রমদৃবরা যেন 
নদ্রা থেকে গাত্রোখান করলেন। প্রমাত ও স্থূলকেশ মহানন্দে বরকন্যার বিবাহ 
দিলেন! 

রুরু অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্প কুল বিন'্ট করবার প্রতিজ্ঞা করলেন এব' 
যথাশান্ত সকলপ্রকার সপ*ই বধ করতে লাগলেন। একদিন তান বনে গিয়ে দেখলে 
এক বৃদ্ধ ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) শুয়ে আছে। নুরু তখনই তাকে দণ্ডাঘাতে মারতে 
গেলেন। ডুণ্ডুভ বললে, তপোধন, আমি কোনও অপরাধ কাঁর ন, তবে কেন আমাহে 
মারতে চান? রুরু বললেন, আমার প্রাণসমা ভার্যাকে সাপে কামড়োছল, সেজন 
প্রতিজ্ঞা করেছি সাপ দেখলেই মারব। ডুণ্ডুভ বললে, যারা মানুষকে দণশন করে তার 
তন্যজাতায়, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে ডুণ্ডুভ বধ করতে পারেন না। রুরু জিজ্ঞাস 
করলেন, ডুণ্ডুভ, তুমি কে? ডুন্ডুভ উত্তর দিলে, পূর্বে আমি সহস্্পাৎ নামে খাঁ 
ছিলাম। খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সখা ছিলেন, তাঁর বাক্য অব্যর্থ। একি, 
তিনি অশ্নিহোর্রে নিব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে আমি বালসূলভ খেলার ছলে একা 
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তৃণানার্মত সর্প নিয়ে ভয় দেখিয়োছলাম, তাতে তান মূর্ঘত হন। সংজ্ঞালাভ 
ক'রে তানি সক্লোধে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন 'নার্বষ সর্প 
নর্মাণ করেছ, আমার শাপে তুমিও সেইরূপ হবে। আম উদ্বিগ্ন হয়ে কৃতাঞ্জাল- 
পুটে তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে সখা জ্ঞান ক'রে এই পাঁরহাস করোছ, আমাকে 
ক্ষমা করুন, শাপ প্রত্যাহার করুন। খগম বললেন, যা বলোছ তা মিথ্যা হবে না, 
তবে আমার এই কথা শুনে রাখ_ প্রমাতির পুত্র রুরূর দর্শন পেলে তুমি শাপমনস্ত 
হবে। তুমি সেই রুরু, আজ আমি পূর্বরূপ ফিরে পাব। 
ঝি সহস্্রপাং ডুণ্ডুভরুপ ত্যাগ করলেন এবং তেজোময় পূর্বরূপ লাভ ক'রে 
আঁহংসা পরমোধর্মঃ সর্বপ্রাণভতাং স্মৃতঃ ॥ 
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্বান্‌ ন হিংস্যাদ্‌ রাহমণঃ ক্কাচৎ। 
ব্রাহমণঃ সোম্য এবেহ ভবতশীতি পরা শ্রাতিঃ॥ 
বেদবেদাংগবিৎ তাত সর্ব ভূতাভয় প্রদঃ। 
আঁহংসা সত্যবচনং ক্ষমা চোঁত 'বাঁনাশ্চতম্‌ ॥ 
ব্রাহমণস্য পরো ধর্মে বেদানাং ধারণাপি চ। 
ক্ষাত্রয়স্য হ যো ধর্মঃ স হি নেষ্যেত বৈ তব॥ 
- সর্ব প্রাণীর আহংসাই পরম ধর্ম; অতএব ব্রাহ্মণ কখনও কোনও প্রাণীর হংসা 
করবেন না। বৎস, এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে যে ব্রাহমণ শান্তমূর্ত বেদবেদাত্গাবং 
এবং সর্ব প্রাণীর অভয়দাতা হবেন, তাঁর পক্ষে আহংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেন্রে 
ধারণাই পরম ধর্ম । ক্ষীন্রমের যে ধর্ম তা তোমার গ্রহণীয় নয়। 
তার পর সহস্রপাৎ বললেন, দণ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ক্ষান্রয়ের ধর্ম। 
পূুর্বকালে জনমেজয়ের সর্পযন্তে সর্পসমূহ বিনম্ট হাঁচ্ছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন 
বেদবেদাঙ্গবিং 1দ্বজশ্রেণ্ঠ আস্তীক ভীত সর্পগণকে পাঁরন্রাণ করোছলেন। 
রুরু সেই ইতিহাস জানতে চাইলে সহত্রপাৎ বললেন, আম এখন যাবার 
জন্য ব্যস্ত হয়োছ, তুমি ব্রাহমণদের কাছে সব শুনতে পাবে। এই বলে তানি 
অন্তাহত হলেন। রুরু তাঁকে চতুর্দিকে অন্বেষণ করে পারিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে 
পড়লেন, তারপর আশ্রমে কিরে এসে পিতার নিকট সর্পবজ্ঞের বৃত্তান্ত শুনলেন। 


আঁদপর্ব ১৩. 


1 আস্তীীকপর্বাধ্যায় ॥ 


৬। জরংকার ম্যান -_ কদর; ও বিনতা -_ সমবদ্রমল্থন 


শৌনক বললেন, তুমি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও আস্তীকের ইতিহাস বল। 

সৌতি বললেন।-_ আস্তীকের পিতার নাম জরৎকারু, তান মহাতপা 
ব্রহয়চারী উধ্বরেতা পারব্রাজক ছিলেন। একাঁদন তান পর্যটন করতে করতে 
দেখলেন, কতকগ্ণীল মানুষ উশশর বেনা) তৃণ অবলম্বন ক'রে ভধর্বপাদ অধোমুখ 
হয়ে গর্তের উপর ঝুলছেন। জরতকারুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা 
যাযাবর নামক খাঁষ ছিলাম। জরংকারূ নামে আমাদের একটি পুত্র আছে, সেই মড় 
কেবল তপস্যা করে, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা তার নেই। আমরা অনাথ 
হয়ে বংশলোপের আশঙ্কায় পাপীর ন্যায় এই গর্তে লম্বমান রয়োছ। জরৎকারু 
বললেন, আপনারা আমারই ীপতৃপূরুয, বলুন কি করব। 1পতৃগণ বললেন, বংস, 
দারগ্রহণ ও সন্তান উৎপাদন কর, তাতেই আমাদের পরম মঙ্গল হবে। জরৎকার; 
বললেন, আম নিজের জন্য বিবাহ বা ধনোপাজজন করব না, আপনাদের হিতের জন্যই 
দারগ্রহণ করব। যে কন্যার নাম আমার নামের সমান, যাকে তার আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় 
দান করবে, তাকেই আমি ভিক্ষাস্বরূপ নেব। 


জরংকারু 'িবাহার্থ হয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একাদন তিনি বনে গিয়ে 
ধার ও উচ্চ কণ্ঠে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করলেন। তখন বাসুক তাঁর ভাগননকে নিয়ে 
এসে বললেন, দ্বজোত্তম, আপানি একে গ্রহণ করুন। কন্যার নাম আর নিজের নাম 
'এক জেনে জরৎকারু তাঁকে বিবাহ করলেন। আস্তশক নামে তাঁদের এক পুত্র হ'ল, 
[তনিই সর্পগণকে ত্রাণ করেন এবং িতৃগণকেও উদ্ধার করেন। 


শোনক বললেন, বৎস সোঁত, তোমার কথা আঁত মধুর, আমরা আরও শুনতে 
ইচ্ছা করি। সৌতি বলতে লাগলেন।-- 

পুরাকালে সত্যযুগে দক্ষ প্রজাপাঁতর কদর ও বিনতা নামে দুই সুলক্ষণা 
পষপবতাী কন্যা ছিলেন, তাঁরা কশ্যপের ধর্মপত্নী। কশ্যপ তাঁদের বর দিতে ইচ্ছা 
করলে কদ্ু বললেন, তুল্যবলশালী সহস্র নাগ আমার পূত্র হ'ক; বিনতা বললেন, 
আমাকে দুই পত্র দিন যারা কদর পত্রের চেয়েও বলবান ও তেজস্বী। কশ্যপ দুই 
পত্লীকেই অভীষ্ট বর দিলেন। যথাকালে কদ্রু এক সহস্র এবং বিনতা দুই ভিম্ব প্রসব 
করলেন। পাঁচ শ বংসর পরে কদ্রুর প্রত্যেক ডিম্ব থেকে পুত্র নির্গত হ'ল। নিজের 
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দুই ডিম্ব থেকে কিছুই বার হ'ল না দেখে বনতা একট ডিম্ব ভেঙে দেখলেন, তার 
মধ্যস্থ সন্তানের দেহের উদ্ধভাগ আছে কিন্তু নিম্নভাগ অপাঁরণত। সেই পনর 
ক্রুদ্ধ হয়ে মাতাকে শাপ দিলেন, তোমার লোভের ফলে আমার দেহ অসম্পূর্ণ হয়েছে, 
তুমি পাঁচ শ বৎসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকবে। অন্য ভিম্বাটকে অসময়ে ভেঙো না, 
যথাকালে তা থেকে পত্র নির্গত হয়ে তোমার দাসীত্ব মোচন করবে। এই কথা ব'লে 
{তান আকাশে উঠলেন এবং অরুণরূ্পে সবের সারাথ হলেন। গরুড়ও যথাকালে 
জন্মগ্রহণ করলেন এবং জননী বিনতাকে ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত হয়ে আকাশে উড়লেন। 

একাঁদন কদ্রু ও বিনতা দেখলেন, তাঁদের নিকট দয়ে উচ্চেঃশ্রবা অশ্ব 
যাচ্ছে।(১) অমৃতমল্থনে উৎপন্ন এই অশ্বরত্বের প্রশংসা সকল দেবতাই করতেন। 


শৌনক অমৃতমন্থনের বিবরণ শুনতে চাইলে সোঁত বললেন। = একদা 
দেবগণ সুমেরু পর্বতের শিখরে বসে অমৃতপ্রাপ্তির জন্য মল্লণা করাছলেন। নারায়ণ 
ব্রহমাকে বললেন, দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হয়ে সমুদ্রনন্থন করুন, তা হ'লে অমৃত 
পাবেন। ব্রহমা ও নারায়ণের আদেশে নাগরাজ অনন্ত মন্দর পর্বত উৎপাটন করলেন। 
তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা সমদ্রতীরে গিয়ে বললেন, অমৃতের জন্য আমরা ভাপনাকে 
দন্থন করব। সমুদ্র বললেন, আমাকে অনেক মর্দন সইতে হবে, অমৃতের অংশ 
আমি পাই। 

দেবাসঃরের অনুরোধে সাগরস্থ কূম্রাজ মন্দর পর্বতকে পচে ধারণ 
করলেন, ইন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্বতের নিম্নদেশ সমান ক'রে দিলেন। তারপর মন্দরকে 
মল্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসকি (অনন্ত)কে রজ্জু ক'রে দেবাসূর সমুদ্র মন্থন করতে 
লাগলেন। অসুরগণ নাগরাজের শীরদেশ এবং দেবগণ পুচ্ছ ধারণ করলেন। 
বাসুকির মুখ থেকে ধূম ও আগ্নশিখার সাহত যে নিঃ*বাসবায়ু নির্গত হ'ল তা 
মেঘে পাঁরণত হয়ে পাঁরশ্রান্ত দেবাসূরের উপর জলবর্ষণ করতে লাগল। সমু 
থেকে মেঘগরজনের ন্যায় শব্দ উঠল, মন্দরের ঘর্ষণে বহু জলজন্তু 'নাম্পম্ট হ'ল, 
পর্বতের বৃক্ষসকল পক্ষিসমেত নিপাতত হ'ল, বৃক্ষের ঘর্ষণে আগ্ন উৎপন্ন হয়ে হস্তী 
সংহ প্রভাত জন্তুকে দগ্ধ ক'রে ফেললে । নানাপ্রকার বৃক্ষের নির্যাস, ওষাঁধর রস এবং 
কণ্নদ্রব সমদদ্রজলে পড়ল। সেই সকল রসামাশ্রত জল থেকে দুগ্ধ ও ঘৃত 
উৎপন্ন হ'ল। 

তারপর মথ্যমান সাগর থেকে চন্দ্র উঠলেন এবং ঘৃত থেকে লক্ষ্য, সুরা 


< 


(১) পরবতা ঘটনা ৭-পাঁরচ্ছদে আছে। 


আঁদপর্ব ১৫ 


দেবা, শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও নারায়ণের বক্ষের ভূষণ কৌস্তুভ মাঁণর উদ্ভব হ'ল। 
জর্বকামনাপূরক পারিজাত এবং সুরাঁভ ধেনুও উত্খিত হ'ল। লক্ষী, সুরা দেবা, 
চন্দ্র ও উচ্চৈঃশ্রবা দেবগণের নিকট গেলেন। অনন্তর ধন্বন্তার দেব অমৃতপূর্ণ 
কমণ্ডলু নিয়ে উঠলেন, তা দেখে দানবগণ “আমার আমার’ বলে কোলাহল করতে 
লাগল। তারপর শ্বেতবর্ণ চতুর্দন্ত মহাকায় এরাবত উত্থিত হ'লে ইন্দ্র তাকে ধরলেন। 
আঁতশয় মন্থনের ফলে কালকূট উঠল, সধূম আঁগ্নর ন্যায় সেই বিষে জগৎ ব্যাপ্ত 
হ'ল। ব্রহন্নার অনুরোধে ভগবান মহে*বর সেই বিষ কণ্ঠে গ্রহণ করলেন, সেই থেকে 
তাঁর নাম নীলকণ্ঠ। 

দানবগণ অমৃত ও লক্ষমী লাভের জন্য দেবতাদের সঙ্গে কলহ করতে লাগল। 
নারায়ণ মোহন! মায়ায় স্ীরূপ ধারণ ক'রে দানবগণের কাছে গেলেন, তারা মোহিত 
হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করলে । তান দানবগণকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে বাঁসয়ে কমণ্ডল] 
থেকে কেবল দেবগণকে অমৃত পান করালেন। দানবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগণের প্রাত 
ধাবিত হ'ল, তখন বিষ” অমৃত হরণ করলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কাছ থেকে অমৃত 
নিয়ে পান করাছলেন সেই অবসরে রাহ নামক এক দানব দেবতার রূপ ধারণ ক'রে 
অমৃত পান করলে । অমৃত রাহনুর কণ্ঠদেশে যাবার আগেই চন্দ্র ও সূর্য বিষ্ণুকে বলে 
দিলেন, বিষ্ণু তখনই তাঁর চক্র দিয়ে সেই দানবের মুন্ডচ্ছেদ করলেন। রাহুর মুণ্ড 
আকাশে উঠে গজন করতে লাগল, তার কবন্ধ (ধড়) ভূমিতে পড়ল, সমস্ত পৃথিবী 
কাম্পত হ'ল। সেই অবাধ চন্দ্রসূ্যের সঙ্গে রমহুর চিরস্থায়ী শতুতা হ'ল। 

বিষ স্তীর্প ত্যাগ কারে দেবগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলেন। 
দানবগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। 


৭। কছ্গু-বিনতার পণ __ গরুড় __ গজকচ্ছপ -_ অমৃতহরণ 


একাঁদন উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখে কদ্রু ও বিনতা তর্ক করলেন, এই অশ্বের বর্ণ 
{ক। িনতা বললেন, শ্বেত; কদ্রু বললেন, এর পুচ্ছলোম কৃষ্ণ । অবশেষে এই 
পণ স্থির হ'ল যে ঞ।ল তাঁরা অশবাঁটকে ভাল ক'রে দেখবেন এবং যাঁর কথা মিথ্যা 
হবে তিনি সপক্ষীর দাসী হবেন। 

কদর: তাঁর সর্পপান্রদের ডেকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে ওই অশ্বের 
পনচ্ছে লগন হও, যাতে তা কঙ্জলবর্ণ দেখায়। যে সর্পরা সম্মত হ'ল না কদ্ু তাদের 
শপ দিলেন, তোমরা জনমেজয়ের স্পযন্ঞে দগ্ধ হবে। পরাদিন প্রভাতে কদু ও 


৯৬ মহাভারত 


বিনতা আকাশপথে সমুদ্রের পরপারে গেলেন। উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ লোম 
দেখে বিনতা বিষন্ন হলেন এবং কদ্ তাঁকে দাসীত্বে নিযুস্ত করলেন। 

এই সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ডিম্ব বিদীর্ণ ক'রে মহাবল গরুড় বাহর্গত 
হলেন এবং অখ্নরাশর ন্যায় তেজোময় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশে উঠে গর্জন 
করতে লাগলেন। তারপর তান সমুদ্রের পরপারে মাতার নিকট গেলেন। ক্রু 
বিনতাকে বললেন, সমুদ্রের মধ্যে এক সুরম্য নাগালয় আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে 
চল। িনতা কদ্রুকে এবং গরুড় তাঁর বৈমান্র ভ্রাতা সর্পগণকে বহন ক'রে নিয়ে 
চললেন। সূর্যতাপে পূত্ররা কষ্ট পাচ্ছে দেখে কদর; ইন্দ্রের স্তব করলেন, ইন্দ্রের 
আদেশে মেঘ থেকে বৃম্টিপাত হ'ল। সর্প সকল হৃজ্ট হয়ে গরুড়ের পিঠে চ'ড়ে এক 
রমণীয় দ্বীপে এল । তারা গরুড়কে বললে, আমাদের অন্য এক দ্বীপে নিয়ে চল 
যেখানে নির্মল জল আছে। গরুড় 'বনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের আজ্ঞানুসারে 
আমাকে চলতে হবে কেন? 'বিনতা জানালেন যে কদ্রু কপট উপায়ে তাঁকে পণে 
পরাজিত ক'রে দাসীত্বে নিযুক্ত করেছেন। গরুড় দুঃখিত হয়ে সর্পদের জিজ্ঞাসা 
করলেন, কি করলে আমরা দাসত্ব থেকে মুস্ত হ'তে পার? সর্পরা বললে, যাঁদ নিজ 
বর্যবলে অমৃত আনতে পার তবে মনুনস্তি পাবে। 

গরুড় বিনতাকে বললেন, আমি অমৃত আনতে যাচ্ছ, পথে কি খাব? 
বনতা বললেন, দমুদ্রের এক প্রান্তে বহু সহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি সেই নিয় 
দুরাত্মাদের খেয়ো কিন্তু ব্রাহম্ণদের কখনও হিংসা কারো না। গরুড় আকাশমার্গে 
যাত্রা ক'রে নিষাদালয়ে উপস্থিত হলেন এবং মুখব্যাদান ক'রে নিষাদগণকে গ্রাস করতে 
লাগলেন। এক ব্রাহযণ তাঁর পত্নীর সঙ্গে গরুড়ের কণ্ঠে প্রবেশ করেছিলেন। দীপ্ত 
অঙ্গারের ন্যায় দাহ বোধ হওয়ায় গরুড় বললেন, দ্বিজোত্তম, তুমি শীঘ্ব নির্গত হও, 
রাহযণ পাপী হ'লেও আমার ভক্ষ্য নয়। ব্রাহ্মণ বললেন, তবে আমার ‘নিষাদ 
ভার্যাকেও ছেড়ে দাও! গরুড় বললেন, আপনি তাঁকে নিয়ে শশঘ্র বোরয়ে আসুন, 
যেন আমার জঠরানলে জীর্ণ না হন। ব্রাহমুণ সস্ত্রীক নির্গত হয়ে গরুড়কে আশীর্বাদ 
করে প্রস্থান করলেন। 

তারপর গরুড় তাঁর পিতা মহার্ধ কশ্যপের কাছে গেলেন। কশ্যপ কুশল 
প্রশ্ন করলে গরুড় বললেন, আম মাতার দাসীত্ব মোচনের জন্য অমৃত আনতে যাচ্ছি, 
কিন্তু আমি প্রচুর খাদ্য পাই না, আগ্ান আমার ক্ষুংীপপাসানবৃত্তর উপায় বলুন 

কশ্যপ বললেন, বিভাবস্‌ নামে এক কোপনস্বভাব মহার্ষ ছিন, তাঁর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংপ্রতশক ধনাবভাগের জন্য বার বার অনুরোধ করতেন। একাঁদন 
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িভাবস্‌ বললেন, যে জ্রাতারা গুরু ও শাস্ত মানে না তারাই পরস্পরকে শত ভেবে 
শাঁঙ্কিত হয়; সাধ্লোকে ধনাবভাগের প্রশংসা করেন না। তুমি আমার নিষেধ 
শুনবে না, ভিন্ন হয়ে ধনশালী হ'তে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হস্তী হও! 
লংপ্রতীকও জ্যেষ্ঠকে শাপ দিলেন, তুমি কচ্ছপ হও। বৎস গরুড়, ওই যে সরোবর 
দেখছ ওখানে দুই ভ্রাতা গজকচ্ছপ রূপে পরস্পরকে আক্রমণ করছে। তুমি ওই 
মহাগিরতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন কর। 

এক নখে গজ সার এক নখে কচ্ছপকে তুলে নিয়ে গরুড় অলম্ব তর্খে 
গেলেন। সেখানকার বৃক্ষনকল শাখাভঙ্গের ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটি বিশাল 
দিব্য বটবৃক্ষ গরুড়কে বললে, আমার শতযোজন আয়ত মহাশাখায় বসে তুমি গজকচ্ছপ 
ভোজন কর! গরুড় বসবামান্র মহাশাখা ভেঙে গেল। বালাঁখল্য মুনিগণ সেই 
শাখা থেকে অধোমুখে ঝুলছেন দেখে গরুড় সন্ত্রস্ত হয়ে চণ্টুদ্বারা শাখাট ধারে 
ফেললেন এবং বহ: দেশে বিচরণ কারে অবশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপাঁস্থত হলেন। 
কশ্যপ সেখানে তপস্যা করছিলেন । তান পুত্রের আনম্টবারণের জন্য বালখিল্যগণকে 
বললেন, তপোধনগণ, লোকের হতের 'নামত্ত গরুড় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, 
আপনারা তাকে অনুমাতি দিন। তখন বালাঁখল্যগণ শাখা ত্যাগ ক'রে 'হিমালয়ে 
তপস্যা করতে গেলেন। গরুড় শাখা মুখে ক'রে বিকৃতস্বরে পিতাকে বললেন, ভগবান, 
মান্ষবাঁজতি এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাখা ফেলতে পারি। কশ্যপ একটি 
তুষারময় জনশূন্য পর্বতের কথা বললেন। গরুড় সেখানে গয়ে শাখা ত্যাগ করলেন 
এবং পর্তিশৃঙ্গে "সে গজকচ্ছপ ভোজন করলেন। 

ভোজন শেষ করে গরুড় মহাবেগে উড়ে চললেন। অশুভসূচক নানাপ্রকার 
প্রাকীতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাদ দেবগণ ভীত হলেন। বৃহস্পাত বললেন, কশ্যপ- 
বিনতার পুত্র কামরূপী গরুড় অমৃত হরণ করতে আসছে। তখন দেবতারা নানাবিধ 
অস্ত্র ধারণ করে অমৃতরক্ষার জন্য প্রপ্তুত হলেন! গবুড়কে দেখে দেবগণ ভয়ে 
কম্পিত হয়ে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা অমৃতের রক্ষক 
ছিলেন, তিনি গরুড়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ ক'রে ক্ষতাবক্ষত হয়ে ভূপাতিত হলেন। 
গরধড়ের পক্ষের আন্দোলনে ধৃঁল উড়ে দেবলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হস, বায়ন সেই ধূলি 
অপসারিত করলেন। ইন্দ্রাদ দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
পরিশেষে গরদড় জয়ী হলেন এবং স্বর্ণময় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষাগারে 
প্রবেশ করলেন। 

গরুড় দেখলেন, অমৃতের চতুর্দিকে আশ্নাশখা জবলছে, তার নিকটে একটি 
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ক্ষুরধার লৌহচক্ত নিরন্তর ঘুরছে । তিনি তাঁর দেহ সংকুচিত ক'রে চক্রের অরের 
অন্তরাল 'দয়ে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, অমৃত রক্ষার জন্য দুই ভয়ংকর সর্প চক্রের 
'নম্নদেশে রয়েছে। গরুড় তাদের বধ ক'রে অমৃত নিয়ে আকাশে এসে বিফুর দর্শন 
পেলেন। গরুড় অমৃতপানের লোভ সংবরণ করেছেন দেখে বিষ প্রীত হয়ে 
বললেন, তোমাকে বর দেব। গরুড় বললেন, আম তোমার উপরে থাকতে এবং 
অমৃতপান না করেই অজর অমর হ'তে ইচ্ছা কার। বিষ বললেন, তাই হবে। 
তখন গরুড় বললেন, ভগবান, তুমিও আমার কাছে বর চাও। বিষ; বললেন, তুমি 
আমার বাহন হও,আমার রথধবজের উপরেও থেকো । গরুড় তাই হবে ব'লে মহাবেগে 
প্রস্থান করলেন। 

তখন ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করলেন। গরুড় সহাস্যে বললেন, শতক্রতু, 
দধীচি মুনি, তাঁর আস্থজাত বজ্র, এবং তোমার সম্মানের নিমিত্ত আম একাঁট পালক 
ফেলে দলাম, তোমার বজ্রপাতে আমার কোনও ব্যথা হয় নি। গরড়ের 'নাক্ষপ্ত সেই 
সুন্দর পালক দেখে সকলে আনাঁন্দত হয়ে তাঁর নাম দিলেন 'সুপর্ণ। ইন্দ্র তাঁর 
সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে বললেন, যাঁদ তোমার অমতে প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে 
?ফারয়ে দাও, কারণ তুমি যাদের দেবে তারাই আমাদের উপর উপদ্রব করবে। গরুড় 
বললেন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে আম অমৃত নিয়ে যাচ্ছ, যেখানে আম রাখব সেখান 
থেকে তুমি. হরণ কারো । ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে গরুড় বললেন, মহাবল 
সৰ্পগণ আমার ভক্ষ্য হ'ক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে। 

তার পর গরুড় বিনতার কাছে এলেন এবং সর্পভ্রাতাদের বললেন, আম 
অমৃত এনোছ, এই কুশের উপর রাখাছি, তোমরা স্নান ক'রে এসে খেয়ো। এখন 
তোমাদের কথা রাখ, আমার মাতাকে দাসত্ব থেকে মস্ত কর! তাই হ’ক বলে সর্পরা 
স্নান করতে গেল, সেই অবসরে ইন্দ্র অমৃত হরণ করলেন। সর্পের দল ফিরে এসে 
‘আমি আগে, আমি আগে’ বলে অমৃত খেতে গেল, কিন্তু না পেয়ে কুশ চাটতে 
লাগল, তার ফলে তাদের জিহবা দ্বিধা বিভন্ত হ'ল। 


৮৫ আস্তাকের জন্ম _ পরীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ 


টি 
শৌনক বললেন, কদ্রুর অভিশাপ (১) শুনে তাঁর পুরেরা ক 
করোছিল বল। 


(১) ৭-পারচ্ছেদে। 


আদপর্ব ১৯ 


সৌতি বললেন ।-_ ভগবান শেষ নাগ (অনন্ত, বাসুকি) কদ্রুর জ্যৈষ্ঠ 
পুত । ইনি মাতার আভশাপের পর নানা পাবত্র তীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। ব্রহন্না তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার কি কামনা তা বল। শেষ উত্তর 
'দলেন, আমার সহোদরগণ আঁত মন্দমাতি, তারা আমার বৈমান্র ভ্রাতা গরুড়কে দ্বেষ 
করে। আমি পরলোকেও সহোদরদের সংসর্গ চাই না, সেজন্য তপস্যায় প্রাণ বিসজ্ন 
দেব। ব্রহয়া বললেন, আঁম তোমার ভ্রাতাদের আচরণ জানি । ভাগ্যরূমে তোমার 
ধর্মবাঁদ্ধ হয়েছে, তুমি আমার আদেশে এই শৈল-বন-সাগর-জনপদাঁদ-সমান্বিত চণ্ল 
পৃথিবীকে নিশ্চল ক'রে ধারণ কর। শেষ নাগ পাতালে গিয়ে মস্তক দ্বারা পাঁথবা 
ধারণ করলেন, ব্রহন্নার ইচ্ছায় গরুড তাঁর সহায় হলেন। পাতালবাসী নাগগণ তাঁকে 
বাসাকর্‌ূপে নাগরাজপদে আঁভাঁষন্ত করলেন। 


মাতৃপ্রদত্ত শাপ খণ্ড করবার জন্য বাসীক তরি ধার্মক ভ্রাতাদের সঙ্গে মন্ত্রণা 
করলেন। নাগগণ অনেক প্রকার উপায় নির্দেশ করলেন কিন্তু বাসবীক কোনওাটতে 
সম্মত হলেন না। তখন এলাপন্র নামে এক নাগ বললেন, আমাদের মাতা যখন আঁভশাপ 
দেন তখন আম তাঁর ক্রোড়ে বসে শুনোছলাম -_ ব্রহন্না দেবগণকে বলছেন, তপস্ণ! 
পাঁরব্রাজক জরংকারুর ওরসে বাসাকর ভাগনী (১) জরৎকারুর গর্ভে আস্তীক নাচে 
এক পত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই ধার্মক সর্পগণকে রক্ষা করবেন। 

তারপর বাসুক বহু অন্বেষণের পর মহার্ধ জরৎকারুকে পেয়ে তাঁকে 
ভাগনী স"প্রদান করলেন। সেই ধারক তপস্বী বাসাঁকর প্রদত্ত রমণীয় গৃহে 
সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। [তিন ভার্যাকে বললেন, তুমি কদাচ আমার আপ্রয় 
কিছু করবে না, যাঁদ কর তবে এই বাসগৃহ আর তোমাকে ত্যাগ করব। বাসুকর 
ভাঁগনী তাতেই সম্মত হলেন এবং শ্বেতকাকণ(২)র ন্যায় পাঁতর সেবা ক'রে যথাকালে 
গর্ভবতী হলেন। একাদন মহার্থ তাঁর ক্রোড়ে মস্তক রেখে নিদ্রা যাঁচ্ছলেন এমন সময় 
সূর্যাস্তকাল উপস্থিত হ'ল। পাছে সন্ধ্যাকৃত্যের কাল উত্তীর্ণ হয় এই আশতঙকায় (তান 
মৃদুস্বরে স্বামীকে জাগালেন। মহার্ষ বললেন, 'িদ্রাভঙ্গ ক'রে তুমি আমার 
অবমাননা করেছ, তোমার কাছে আর আম থাকব না। আম যতক্ষণ সুপ্ত থাক 
ততক্ষণ সুর্যের অস্ত যাবার ক্ষমতা নেই। অনেক অনুনয় করলেও তান তাঁর বাক্য 
প্রত্যাহার করলেন না, যাবার সময় পত্রীকে বলে গেলেন, ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে 
আঁগ্নতুল্য তৈজস্বী পরম ধর্মাত্বা বেদন্র ধাঁষ আছেন। 


(১) ইনিই মনসা দেবী । (২) টাঁকাকার নীলক'্ঠ অর্থ করেছেন স্রখ-বক। 


২০ মহাভারত 


যথাকালে বাসমকিভগিনীর দেবকুমার তুল্য এক পাত্র হ'ল। এই পচন 
চ্যবনতনয় প্রমাতর কাছে বেদাধ্যয়ন করলেন। মহার্ধ জরৎকারু চ'লে যাবার সময় তাঁর 
পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য কারে 'আঁস্ত' আছে) বলোছিলেন সেজন্য তাঁর পত্র 
আস্তীক নামে খ্যাত হলেন। 
চাইলে মল্ত্রীরা তাঁকে কি বলেছিলেন ? 

সৌতি বললেন, জনমেজয়ের মন্ত্রীরা এই ইতিহাস বলোছলেন।-_ আঁভমন্য- 
উত্তরার পুত্র মহারাজ পরণীক্ষৎ কৃপাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয় ছিলেন। ষাট 
বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করার পর দুরদজ্টক্রমে তাঁর প্রাণনাশ হয়। তান প্রাপিতামহ 
পাণ্ডুর ন্যায় মহাবীর ও ধনূর্ধর ছিলেন। একদা পরীক্ষৎ মৃগয়া করতে গিয়ে একা 
মৃগকে বাণাবদ্ধ ক'রে তার অনুসরণ করলেন এবং পাঁরশ্রান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে গহন বনে 
শমীক নামক এক মানকে দেখতে পেলেন। রাজা মুগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে ম্যান 
উত্তর দিলেন না, কারণ তান তখন মৌনব্রতধারী ছিলেন। পরণীক্ষিং ক্রুদ্ধ হয়ে একটা 
মৃত সর্প ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তুলে মুনির স্কন্ধে পারয়ে দিলেন। মান কিছুই 
বললেন না, ক্রোধও প্রকাশ করলেন না। রাজা তখন নিজের পুরীতে ফিরে গেলেন। 

শমীক মুনির শৃঙ্গী নামে এক তেজস্বী ক্রোধী পুত্র ছিলেন, তান তাঁর 
আচার্যের গৃহ থেকে ফেরবার সময় কৃশ নামক এক বন্ধুর কাছে শুনলেন, রাজা 
পরাঁক্ষিং তাঁর তপোরত পিতাকে কিরূপে অপমান করেছেন। শৃঙ্গী ক্রোধে যেন 
প্রদীপ্ত হয়ে এই আভশাপ দিলেন, আমার নিরপরাধ পিতার স্কন্ধে যে মৃত সর্প 
দিয়েছে সেই পাপীকে সপ্ত রাত্রির মধ্যে মহাঁবষধর তক্ষক নাগ দগ্ধ করবে। শৃঙ্গ 
তাঁর পিতার নিকট গিয়ে শাপের কথা জানালেন। শমীক বললেন, বৎস, আমরা 
প্রীক্ষিতের রাজ্যে বাস কার, তান আমাদের রক্ষক, তাঁর আঁনষ্ট আম চাই না। তান 
ক্ষধত ও শ্ৰান্ত হয়ে এসে ছিলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম করেছেন । পত্র 
তাঁকে অভিশাপ দেওয়া উঁচত হয়নি । শুঙ্গী বললেন, পিতা, আম যাঁদ অন্যায়ও 
ক'রে থাকি তথাপি আমার শাপ মথ্যা হবে না। 

গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে শমীক পরাক্ষিতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
গুরুর উপদেশ অনুসারে গৌরমুখ বললেন, মহারাজ, মৌনব্রতী শমশকের স্কন্ধে 
আপনি মৃত সর্প রেখোছলেন, তান সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর পত্র 
ক্ষমা করেন 'নি, তাঁর শাপে সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ কঃশুব। শমীক 
বার বার বলে দিয়েছেন আপনি যেন আত্মরক্ষায় যত্ববান হন। 


জাদিপৰণ ২১ 


পরীক্ষিং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মন্ধীীদের সঙ্গে মন্্রণা করলেন । তাঁদের স্গে 
পরামর্শ ক'রে তিনি একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সূরাক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং 
শবষাঁচাকতনক ও মল্নাসদ্ধ ব্রাহমণগণকে নিষু্ত করলেন। তিনি সেখানে থেকেই মন্ত্রীদের 
সাহায্যে রাজকার্য করতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না। সপ্তম 
দিনে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহন্নণ 'বিষাঁচাকৎসার জন্য রাজার কাছে যাঁচ্ছলেন। বদ্ধ 
ব্াহমণের বেশে তক্ষক তাঁকে বললে, আপাঁন এত দ্রুত কোথায় যাচ্ছেন? কাশ্যপ 
বললেন, আজ তক্ষক নাগ পরীক্ষিংকে দংশন করবে, আম গুরুর কৃপায় বিষ নষ্ট 
করতে পার, রাজাকে সদ্য সদ্য নিরাময় করব। তক্ষক বললে, আমিই তক্ষক, এই 
বটবৃক্ষে দংশন করাছ, আপনার মল্লবল দেখান। 

তক্ষকের দংশনে বটবৃক্ষ জঞ্লে গেল । কাশ্যপের মল্শান্ততে ভস্মরাশি থেকে 
প্রথমে অঙ্কুর, তারপর দুটি পল্লব, তারপর বহু পর্ন ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হ'ল। 
তক্ষক বললে, তপোধন, আপনি কিসের প্রার্থী“ হয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণের 
শাপে তাঁর আয়ু ক্ষয় পেয়েছে, আপান তাঁর চিকিৎসায় কৃতকার্য হবেন কিনা সন্দেহ । 
রাজার কাছে আপনি যত ধন আশা করেন তার চেয়ে বেশ আম দেব, আপানি ফিরে 
ষান। কাশ্যপ ধ্যান ক'রে জানলেন যে পরাক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে, তান তক্ষকের 
কাছে অভীষ্ট ধন নিয়ে চ'লে গেলেন। 

তক্ষকের উপদেশে কয়েকজন নাগ তপস্বী সেজে ফল কুশ আরু জল নিয়ে 
পরাক্ষিতের কাছে গেল। রাজা সেই সকল উপহার য়ে তাদের বিদায় দিলেন এবং 
অমাত্য-সমহদ্‌গণের সত্গে ফল খাবার উপক্রম করলেন। তাঁর ফলে একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণনয়ন 
তাম্রবর্ণ কাট দেখে রাজা তা হাতে ধ'রে সচিবদের বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, আমার 
দঃঃখ বা ভয় নেই, শৃঙ্গীর বাক্য সত্য হ’ক, এই কট তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন করুক । 
এই বলে তিনি নিজের কণ্ঠদেশে সেই কাঁট রেখে হাসতে লাগলেন। তখন কাঁটর্পী 
তক্ষক নিজ মূর্তি ধরে রাজাকে বেষ্টন করলে এবং সগজনে তাঁকে দংশন করলে। 
মন্ত্রীরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর তাঁরা দেখলেন, পদ্মবর্ণ তক্ষক আকাশে যেন 
সামন্তরেখা বিস্তার ক'রে চলেছে । বিষের অনলে রাজার গৃহ আলোকিত হ'ল, তান 
বচ্ছাহতের ন্যায় প'ড়ে গেলেন । 

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর রাজপুরোহিত এবং মন্তীরা পারলৌকিক ক্রিয়া 
সম্পন্ন ক'রে তাঁর শিশুপুরর জনমেজয়কে রাজা করলেন। যথাকালে কাশখরাজ সুবর্ণ - 
বর্মার কন্যা বপহম্টমার সঙ্গে জনমেজয়ের বিবাহ হ’ল৷ [তিনি অন্য নার'র প্রতি মন 
ধদতেন না, পাঁতন্রতা রূপবতী বপুষ্টমার সঞ্গে মহানন্দে কালযাপন করতে লাগলেন। 


১৬২ মহাভারত 


৯। জনমেজয়ের সর্প 


মন্মীদের কাছে পিতার মৃত্যুবিবরণ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখে অশ্রুমোচন 
করতে লাগলেন, তার পর জলস্পর্শ ক'রে বললেন, যে দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার 
প্রাণাহংসা করেছে তার উপর আম প্রাতশোধ নেব। তান পৃরোহিতদের প্রশ্ন করলেন, 
আপনারা এমন ক্রিয়া জানেন ক যাতে তক্ষককে সবান্ধবে প্রদীপ্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করা যায়? পুরোহতরা বললেন, মহারাজ, সর্পসন্র নামে এক মহাযজ্ঞ আছে, আমরা 
তার পদ্ধাত জানি। 

রাজার আনজ্ঞায় যজ্ঞের আয়োজন হ'তে লাগল। যজ্ঞস্থান মাপবার সময় 
একজন পুরাণকথক সূত বললে, কোনও ব্রাহন্নণ এই যজ্ঞের ব্যাঘাত করবেন । জনমেজয় 
দবারপালকে বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কেউ যেন এখানে না আসে । অনন্তর যথাঁবাধ 
সর্পসন্র আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণবসনধারাী যাজকগণ ধূমে রন্তলোচন হয়ে সর্পগণকে আহবান 
ক'রে অগ্নিতে আহত দিতে লাগলেন । নানাজাতীয় নানাবর্ণ অসংখ্য সর্প আশ্নতে 
পড়ে বিনন্ট হ'ল। 

তক্ষক নাগ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোমার ভয় 
নেই, এখানেই থাক। স্বজনবর্গের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বাসাক তাঁর ভাগননীকে বললেন, 
কল্যাণন, তুমি তোমার পুত্রকে বল যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করে। তখন জরৎকারু 
আস্তীককে পূর্ব ইতিহাস জানিয়ে বললেন, হে অমরতুল্য পুত্র, তুমি আমার ভ্রাতা ও 
আত্মীয়বর্গকে যজ্জাশিন থেকে রক্ষা কর। আস্তক বললেন, তাই হবে, আম নাগরাজ 
বাসুকিকে তাঁর মাতৃদত্ত শাপ থেকে রক্ষা করব। 

আস্তাঁক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু দ্বারপাল তাঁকে প্রবেশ করতে দলে না? 
তখন 'তাঁন স্তুতি করতে লাগলেন -- পরাক্ষৎপূত্র জনমেজয়, তুম ভরতবংশের 
প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপাতির যজ্ঞের তুল্য; 
আমাদের ‘প্রিয়জনের যেন মন্গল হয়। ইন্দ্রের শত যজ্ঞ, যম রান্তিদেব কুবের ও 
দাশরাঁথ রামের যজ্ঞ, এবং যুধিষ্ঠির কৃষফদ্বৈপায়ন প্রভৃতির যজ্ঞ যেরূপ, তোমার এই 
যজ্ঞও সেইরূপ; আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। তোমার তুল্য প্রজাপালক 
রাজা জীবলোকে নেই, তুমি বরুণ ও ধর্মরাজের তুল্য। তুমি যমের ন্যায় ধর্মজ্ঞ, কৃষ্ণের 
ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন 

আস্তাকের স্তাঁত শুনে জনমেজয় বললেন, ইনি অল্পবয়স্ক হ'.লও বৃদ্ধের 
ন্যায় কথা বলছেন, এ*কে বর দিতে চাই। রাজার সদস্যগণ বললেন, এই ব্লাহমণ 


আদিপর্ব ২৩ 


সম্মান ও বরলাভের যোগ্য, কিন্তু যাতে তক্ষক শীগ্র আসে আগে সেই চেষ্টা করুন 
আগন্তুক ব্রাহনণকে রাজা বর দিতে চান দেখে সর্পসন্ত্রের হোতা চণ্ডভার্গবও প্রীত 
হলেন না। তিনি বললেন, এই যজ্ঞে এখনও তক্ষক আসে নি। খাত্বগ্গ্ণ বললেন, 
আমরা বুঝতে পারছি তক্ষক ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তখন রাজার 
অনুরোধে হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহবান করলেন। ইন্দ্র বিমানে চ'ড়ে যন্ঞরস্থানে যান্রা 
করলেন, তক্ষক তাঁর উত্তরীয়ে লাাকয়ে রইল। জনমেজয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তক্ষক 
যাঁদ ইন্দ্রের কাছে থাকে তবে ইন্দ্রের সঙ্গেই তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন। 

ইন্দ্র যন্ঞস্থানের নিকটে এসে ভয় পেলেন এবং তক্ষককে ত্যাগ ক'রে 
পালিয়ে গেলেন। তক্ষক মন্দ্প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আকাশপথে যজ্ঞাশ্নির 
অভিমুখে আসতে লাগল । খাত্বগ্‌্গণ বললেন, মহারাজ, ওই তক্ষক ঘুরতে ঘুরতে 
আসছে, তার মহাগর্জন শোনা যাচ্ছে। আপনার কার্যাসাদ্ধ হয়েছে, এখন ওই 
ব্রাহমণকে বর দিতে পারেন। রাজা আস্তীককে বললেন, বালক, তুমি সুপশ্ডিত, 
তোমার আঁভপ্রেত বর চাও। আস্তীক তক্ষকের উদ্দেশে বললেন, তিষ্ঠ তষ্ঠ তণ্ঠ; 
তক্ষক আকাশে 'স্থর হয়ে রইল। তখন আস্তীক রাজাকে বললেন, জনমেজয়, এই 
যজ্ঞ এখনই নিবৃত্ত হ'ক, আগ্নতে আর যেন সর্প না পড়ে। জনমেজয় অপ্রীত হয়ে 
বললেন, ব্রাহমণ, সুবর্ণ রজত ধেনু যা চাও দেব, কিন্তু আমার যজ্ঞ যেন নিবৃত্ত না 
হয়। রাজা এইর্‌পে বার বার অনুরোধ “করলেও আস্তীক বললেন, আম আর 
{কছুই চাই না, আপনার যজ্ঞ নিবৃত্ত হ'ক, আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হ'ক। তখন 
সদস্যগণ সকলে রাজাকে বললেন, এই ব্রাহযণকে বর দিন। 

আস্তীক তাঁর অভনম্ট বর পেলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, রাজাও প্রীতিলাভ 
ক'রে ব্রাহমণগণকে বহু অর্থ দান করলেন। তান আস্তীককে বললেন, তুমি 
আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে সদস্যরূপে আবার এসো। আস্তীক সম্মত হয়ে মাতুলালয়ে 
ফিরে গেলেন। সর্পগণ আনান্দত হয়ে বর দিতে চাইলে আস্তাীঁক বললেন, প্রসন্ন- 
চিত্ত ব্রাহমণ বা অন্য ব্যান্ত যদ রান্রতে বা দিবসে এই ধর্মীখ্যান পাঠ করে তবে 
তোমাদের কাছ থেকে তার যেন কোনও বিপদ না হয়। সর্পগণ প্রীত হয়ে বললে, 
ভাগিনেয়, আমরা তোমার কামনা পূর্ণ করব। 


আস্তীকঃ সর্পসঘ্ে বঃ পন্নগান্‌ যোহভ্ারক্ষত। 
তং স্মরন্তধ মহাভাগাঃ ন মাং হিংসিতুমহ্থ ॥ 


২৪ মহাভারত 


সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ। 
জনমেজয়স্য যজ্জান্তে আস্তীকবচনং স্মর ॥ 
আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে। 
শতধা ভিদ্যতে মূর্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥ (১) 

-- হে মহাভাগ সৰ্পগণ, যিনি সর্পসরে তোমাদের রক্ষা করেছিলেন সেই 
আস্তীককে স্মরণ করছি, আমার হিংসা কারো না। সর্প, সরে যাও, তোমার ভাল 
হক; মহাবিষ সর্প, চ'লে যাও, জনমেজয়ৈর যজ্ঞের পর আস্তীকের বাক্য স্মরণ 
কর। আস্তাঁকের কথায় যে সর্প নিবৃত্ত হয় না তার মস্তক শিমুল (২) ফলের 
ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়। 


|। আঁদবংশাবতরণপর্বাধ্যায় 11 
১০। উপপাঁরচর বস; __ পরাশর-সত্যবতশ -- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 


শৌনক বললেন, বৎস সোঁত, সর্প'সত্লে কর্মের অবকাশে ব্যাসাশষ্য 
বৈশম্পায়ন প্রাতাদন যে মহাভারত পাঠ করতেন তাই আমরা এখন শুনতে ইচ্ছা কার। 
সোঁত বললেন, * বমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসদেবের আদেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন 
বে মহাভার্তকথা বলোৌছলেন তা আপন্]ুরা শুনুন ৷ 

(১) চেদি দেশে উপরিচর বসু নামে পুরুবংশজাত এক রাজা 'ছিলেন। 
ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য ক'রে স্ফাঁটিকময় 'বমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ন্তী মালা এবং 
একটি বধশনির্মিত যট্টি দয়েছিলেন। উপরিচর অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব ক'রে সেই 
ঘ্টি রাজপুরশীতে এনে ইন্দ্রপূজা করতেন। পরাদন তিনি গন্ধমাল্যাঁদর দ্বারা 
অলংকৃত এবং কুসৃম্ভ পুহ্পে রাঁঞ্জত বসন্তে বেম্টত ক'রে ইন্দ্রধবজ উত্তোলন করতেন। 
সেই অর্বাধ অন্যান্য রাজারাও এইপ্রকার উৎসব ক'রে থাকেন। উপাঁরচর ইন্দ্দত্ত 
বিমানে আকাশে বিচরণ করতেন সেই কারণেই তাঁর এই নাম। তাঁর পাঁচ পূন্ন ছিল, 
তাঁরা (বিভন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন। | 

উপিচরের রাজধানীর নিকট শীল্তমতশী নদী ছিল। কোলাহল নামক 
পর্বত এই নদীর গর্ভে এক পাত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন করে। রাজা সেই পুত্রকে 


ee ee সস পিপাসা ey en Smee এপ 


(১) সপভিয়বারক মন্ত্র । (২) শিংশ বা শিংশপার প্রচালত অর্থ শিশুগাছথ, কিন্তু 
ব্যাখ্যাকারগণ মূল অর্থ করেছেন। 
(১) এইখানে মহাভারতের মূল আখ্যানের আরম্ভ । 


জাদপর্য ২৫ 


সেনাপাঁত এবং কন্যাকে মহিষী করলেন। একাঁদন মূগয়া করতে গিয়ে রাজা তাঁর 
খতুস্নাতা রূপবতী মহিষী গিরকাকে স্মরণ ক'রে কামাঁবস্ট হলেন এবং স্খালত শুক্র 
এক শোনপক্ষীঁকে দিয়ে বললেন, তুমি শীঘ্র গারকাকে দিয়ে এস। পথে অন্য এক 
৫শ্যনের আক্রমণের ফলে শুক্র যমুনার জলে প'ড়ে গেল। আদ্রুকা নামে এক অপ্সরা 
বহন্মশাপে মৎসা হয়ে ছিল, সে শুক্ৰ গ্রহণ ক'রে গাভণী হ’ল এবং দশম মাসে 
ধীবরের জালে ধৃত হ'ল। ধীবর সেই মতসীর উদরে একাট পুরুষ এবং একাঁট 
স্ত্রী সন্তান পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল। অপ্সরা তখনই শাপমমুস্ত হয়ে আকাশ- 
পথে চলে গেল। উপাঁরচর ধশবরকে বললেন, এই কন্যা তোমারই হক । পুরূষ 
সন্তানাটি পরে মৎস্য নামে এক ধাঁর্মক রাজা হয়েছিলেন। 

সেই রূপগৃণবত কন্যার নাম সত্যবতণী, কিন্তু সে মংস্যজীবীদের কাছে 
থাকত সেজন্য তার অন্য নাম মংস্যগন্ধা। একদিন সে যমুনায় নৌকা চালাচ্ছিল 
এমন সময় পরাশর মুনি তীর্ঘপর্যটন করতে করতে সেখানে এলেন। অতশব রৃপবতশী 
চারুহাসিনী মংস্যগন্ধাকে দেখে মোহত হয়ে পরাশর বললেন, সংন্দরী, এই নৌকার 
কর্ণধার কোথায়; সে বললে, যে ধীবরের এই নৌকা তাঁর পত্র না থাকায় আমিই 
সকলকে পার করি। পরাশর নৌকায় উঠে যেতে যেতে বললেন, আম তোমার 
জল্মবৃত্তান্ত জানি; কল্যাণী, তোমার কাছে বংশধর পনত্র চাচ্ছ, তুমি আমার কামনা 
পূর্ণ কর। সত্যবতাঁ বললে, ভগবান, পরপ্দরের খাঁষরা আমাদের দেখতে পাবেন 
পরাশর তখন কুজ্‌ঝাঁটকা সষ্ট করলেন, সর্বাদক তমসচ্ছন্ন হ'ল। জত্যবতী 
লজ্জত হয়ে বললে, আমি কুমারী, পিতার বশে চাল, আমার কন্যাভাব দ্‌াষত হ'লে 
কি ক'রে গৃহে ফিরে যাব? পরাশর বললেন, আমার প্রিয়কার্য করে তুমি কুমারীই 
থাকবে । পরাশরের বরে মৎস্যগন্ধার দেহ সুগন্ধময় হল, সে গন্ধবতী নামে খ্যাত 
হ'ল। এক যোজন দূর থেকে তার গন্ধ পাওয়া যেত সেজন্য লোকে তাকে যোজন- 
গন্ধাও বলত। 

সত্যবতাঁ সদ্য গর্ভধারণ করে পত্র প্রসব করলেন। যমুনার ছ্বীপে জাত 
এই পরাশরপুন্রের নাম দ্বৈপায়ন (১), ইনি মাতার আদেশ নিয়ে তপস্যায় রত হলেন। 
পরে ইনি বেদ বিভন্ত ক'রে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পত্র শুক ও বৈশম্পায়নাদ 
শিব্যকে চতুর্বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁরাই মহাভারতের সংহিতাগলি 
পৃথক পৃথক প্রকাশিত করেন। 


(১) এপ্র কৃত নাম কৃষ্ণ, ম্যাপে জাত এজন্য উপনাম দ্বৈপায়ন। 


২৬ মহাভারত 


॥সম্ভবপবাধ্যায় ॥ 
১১। কচ ও দেবধানশ 


জনমেজয়ের অনুরোধে বৈশম্পায়ন কুরুবধংশের বৃত্তান্ত আদি থেকে 
বললেন।- রহমার পত্র দক্ষ প্রজাপাঁত তাঁর পণ্টাশাট কন্যাকে পত্রতুল্য জ্ঞান 
করতেন। জ্যেম্ঠা কন্যা অদিতি থেকে বংশানুক্রমে বিবস্বান (সূর্য), মন, ইলা, 
প্রূরবা, আয়ন, নহুষ ও যযাতি উৎপন্ন হন। যযাঁত দেবযানী ও শার্ম্টাকে 
বিবাহ করেন। 

ন্রিলাকের এশ্বর্ষের জন্য যখন দেবাসুরের বিরোধ হয় তখন দেবতারা 
বৃহস্পাঁতকে এবং অসুররা শক্রাচার্যবঝেে পৌরোহত্যে বরণ করেন। এই দুই 
ব্রাহমণের মধ্যে প্রতিদ্বান্দ্তা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে যুদ্ধে মারতেন শুক্র 
[বদ্যাবলে তাদের পুনজারীবত করতেন। বৃহস্পাঁত এই বিদ্যা জানতেন না, সেজনা 
দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পারতেন না। দেবতারা বৃহস্পাতির পত্র কচকে বললেন, 
তুমি অসুররাজ বৃষপর্বার কাছে যাও, সেখানে শক্রাচার্যকে দেখতে পাবে। শুকরের 
প্রয়কন্যা দেবযানীকে যাঁদ সন্তুষ্ট করতে পার তবে তুমি নিশ্চয মৃতসঞ্জীবনশী বিদ্যা 
পাভ করবে। কচ শুকরের কাছে গয়ে বললেন, আমি আঙ্গরা খাঁষর পোল, 
বৃহস্পাতর পূত্র, আমাকে শিষ্য করুন, সহস্র বংসর আমি আপনার কাছে থাকব। 
শুক্র সম্মত হলেন। গুরু ও গুর্কন্যার সেবা করে কচ ব্রহমরচর্য পালন করতে 
লাগলেন। তিনি গীত নৃত্য বাদ্য ক'রে এবং পুষ্প ফল উপহার 'দয়ে প্রাপ্তযৌবনা 
দেবযানীকে তুষ্ট করতেন। সুগায়ক সুবেশ প্রিয়বাদী রূপবান মাল্যধারী পুরুষকে 
নারীরা স্বভাবত কামনা করে, সেজন্য দেবযানীও নিজন স্থানে কচের কাছে গান 
গাইতেন এবং তাঁর পাঁরচর্যা করতেন। 

এইরূপে পাঁচ শ বৎসর গত হ'লে দানবরা কচের আঁভসন্ধি বুঝতে পারলে । 
একাঁদন কচ যখন বনে গরু চরাঁচ্ছলেন তখন তারা তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে কুকুরকে 
দিলে। কচ ফিরে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, পতা, আপনার হোম শেষ 
হয়েছে, সূর্য অস্ত গেছে, গরুর পালও ফিরেছে, কিন্তু কচকে দেখাঁছ না! নিশ্চয় 
তান হত হয়েছেন। আমি সত্য "লছ, কচ বিনা আম বাঁচব না। শুক্র তখন 
ঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে কচকে আহ্বান করলেন। কচ তখনই কুবুরদের শরার 
ভেদ ক'রে হস্টাচত্তে উপাস্থত হলেন এবং দেবযানীকে জানালেন যে দানবরা তাঁকে 


জাদিপর্ব ২৭: 


বধ করেছিল। তার পর আবার একাঁদন দানবরা কচকে হত্যা করলে এবং শুক্র তাঁকে 
বাঁচিয়ে দলেন। 


তৃতীয় বারে দানবরা কচকে দগ্ধ ক'রে তাঁর ভস্ম সুরার সঙ্গে মীঁশয়ে 
শ্‌ককে খাওয়ালে । কচকে না দেখে দেবযানী বিলাপ করতে লাগলেন । শুক্র বললেন, 
অস্মররা তাকে বার বার বধ করছে, আমরা কি করব। তুমি শোক ক'রো না। 
দেবযানী সরোদনে বললেন, পতা, বৃহস্পাঁতিপূত্র রহয়চারশ কর্মদক্ষ কচ আমার 'প্রিয়. 
আম তাঁকেই অনুসরণ করব। তখন শুক্র পূর্বের ন্যায় কছকে আহবান করলেন । 
গুরুর জঠরের ভিতর থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আম আঁভবাদন করাছ, 
অ'মাকে পুত্র জ্ঞান করুন। অসররা আমাকে ভস্ম করে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে 
আপনাকে খাইয়েছে। শুক্র দেবযানীকে বললেন, তুম কিসে সুখী হবে বল, আমার 
উদর বিদীর্ণ না হ'লে কচকে দেখতে পাবে না, আম না মরলে কচ বাঁচবে না। 
দেবযানী বললেন, আপনার আর কচের মৃত্যু দুইই আমার পক্ষে সমান, আপনাদের 
কারও মৃত্যু হ'লে আমি বাঁচব না। তখন শুক্র বললেন, বৃহস্পাঁতর পত্র, তুমি 
সিদ্ধিলাভ করেছ, দেবযানী তোমাবে স্নেহ করে। যাঁদ তুমি কচরূপণ ইন্দ্র না হও 
তবে আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর। বৎস, তুমি পুত্ররূপে আমার উদর থেকে 
'নিষ্কান্ত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও, গুরুর নিকট [বিদ্যা লাভ ক'রে তোমার যেন 
ধর্মবাদ্ধি হয়। 


শুকরের দেহ বিদীর্ণ ক'রে কচ বোরয়ে এলেন এবং নবলব্ধ বিদ্যার দ্বারা 
তাঁকে পুনজাঁবত করে বললেন, আপান বিদ্যাহীন শিষ্ের কর্ণে বিদ্যামৃত দান 
করেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান কার। শুক্র গাত্রোথান ক'রে 
সূরাপানের প্রাত এই আভশাপ দিলেন--যে মন্দমাত ব্রাহমণ মোহবশে সৃর'পান 
করবে সে ধর্মহীন ও ব্রহমহত্যাকারীর তুল্য পাপী হবে। তার পর দানবগণকে 
বললেন, তোমরা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবনী বিদ্যায় সিদ্ধ হলে আমার তুল্য প্রভাবশালণ৭ 
হয়েছেন, তান আমার কাছেই বাস করবেন। 

সহস্র বংসর অতীত হ'লে কচ স্বর্গলোকে 'ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। 
দেবযানী তাঁকে বললেন, আঁঙ্গরার পৌন্র, তুমি বিদ্যা কুলশশল তপস্যা ও সংষমে 
অলংকৃত, তোমার পতা আমার মাননীয়। তোমার ব্রতপালনকালে আম তোমার 
পরিচর্যা করোছ। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আম তোমার প্রাত অনুরন্ত, 
তুমি আমাকে ববাহ কর। কচ উত্তর দলেন, ভদ্রে, তুমি আমার গরুপূত্রী, তোমার 
পিতার তুলাই আমার পূজনীয়, অতএব ও কথা বলো না। দেবযানী বললেন, কচ, 


২৮ মছাভারত 


তুম আমার ভার গুরুপুত্রের পুত্র, আমার পিতার পুত্র নও। তুমও আমার 
পূজ্য ও মান্য । অসররা তোমাকে বার বার বধ করেছিল, তখন থেকে তোমার উপর 
আমার প্রীতি জন্মেছে। তুমি জান তোমার প্রাতি আমার সৌহার্দ্য অনুরাগ আর 
ভন্তি আছে, তাম আমাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করতে পার না। 

কচ বললেন, দেবযানী, প্রসন্ন হও, তুমি আমার কাছে গুরুরও আঁধক। 
চন্দ্রনিভাননী, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শূক্রাচার্যের সেই দেহের মধ্যে আমও বাস 
করেছি। ধর্মত তুমি আমার ভাগনী, অতএব আর ওরুপ কথা বলো না। তোমাদের 
গৃহে আমি সুখে বাস করেছি, এখন খাবার অনুমাতি দাও, আশনর্বাদ কর যেন পথে 
আমার মঙ্গল হয়। মধ্যে মধ্যে ধর্মের আঁবরোধে (১) আমাকে স্মরণ ক'রো, সাবধানে 
আমার গুরুদেবের সেবা ক'রো। 

দেবযানী বললেন, কচ, যাঁদ আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমার বিদ্যা 
ফলবতণ হবে না। কচ উত্তর দিলেন, তুম আমার গুরুপুত্রী, গুরুও সম্মাত দেন 
নি, সেজন্যই প্রত্যাখ্যান করাছি। আম ধর্মসংগত কথাই বলোছ, তথাপি তুমি কামের 
বশে আমাকে আভশাপ দিলে। তোমার যে কামনা তাও সিদ্ধ হবে না, কোনও 
খাঁষপুত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। তুমি বলেছ, আমার বিদ্যা নিম্ফল হবে; তাই 
হক। আম যাকে শেখাব তার বিদ্যা ফলবতা হবে। এই কথা ব'লে কচ ইন্দ্রলোকে 
প্রস্থান করলেন। | 


১২। দেবঘানশ, শৰ্মিষ্ঠা ও যষাতি 


কচ ফিরে এলে দেবতারা আনান্দত হয়ে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখলেন, তার পর 
ইন্দ্র অসুরগণের বিরুদ্ধে আভিবান করলেন। এক রমণীয় বনে কতকগাঁল কন্যা 
জলকেলি করছে দেখে ইন্দ্র বায়ুর রূপ ধ'রে তাদের বস্তগাল মাঁশয়ে দলেন। সেই 
কন্যাদের মধ্যে অসুরপাঁতি বৃষ্পর্বার কন্যা শার্মচ্ঠা ছিলেন, তান ভ্রমক্রমে দেবযানীর 
বস্ম পরলেন। 

দেবযানী বললেন, অসুরী, আমার শিষ্যা হয়ে তুই আমার কাপড় নিল 
কেন? তুই সদ্ধাচারহীনা, তোর ভাল হবে না। শার্মচ্ঠা বললেন, তোর 'শপতা 
{বনত হয়ে নীচে বসে স্তুাঁতপাঠকের ন্যায় আমার তার স্তব করেন। তুই 
যাচকের কন্যা, আমি দাতার কন্যা ।__ 


(১) অর্থাৎ প্রণায়ভাবে নয়, ভ্রাতৃভাবে। 


আদপর্থ ২৯, 


আদূন্বস্ব দ;ন্বস্ব দুহ্য কুপ্যস্ব ষাচকি। 
অনায়ুধা সায়ুধায়া রিস্তা ক্ষুভ্যাস ভিক্ষুক । 
লপ্স্যসে প্রাতিযোদ্ধারং ন ঁহ ত্বাং গণয়াম্যহম্‌ ॥ (১) 
_-যাচকণ, যতই বলাপ কর, গড়াগাঁড় দে, বিবাদ কর বা রাগ দেখা, তোর অস্ত নেই 
আমার অস্ত আছে। ভিক্ষুকাঁ, তুই নিঃস্ব হয়ে ক্ষোভ করাছস। আম তোকে 
গ্রাহ্য কার না, ঝগড়া করবার জন্য তুই নিজের সমান লোক পাঁব। 
দেবযানী নিজের বস্ত্র নেবার জন্য টানতে লাগলেন, তখন শামচ্ঠা ক্রোধে 
ত্ধশর হয়ে তাঁকে এক কৃপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং মরে গেছে মনে ক'রে 
বীজের ভবনে চলে গেলেন। সেই সময়ে মৃগয়ায় শ্রান্ত ও পিপাসত হয়ে রাজ! 
যযাঁতি অশ্বারোহণে সেই কূপের কাছে এলেন। তিনি দেখলেন, কূপের মধ্যে 
আঁগ্নাশখার ন্যায় এক কন্যা রয়েছে । রাজা তাঁকে আশ্বস্ত করলে দেবযানী নিজের 
পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাকে সংকুলোদভব শান্ত বীর্যবান দেখাছ, আমার দক্ষিণ 
হস্ত ধরে আপাঁন আমাকে তুলুন। যযাতি দেবযানীকে উদ্ধার ক'রে রাজধানীতে 
চ'লে গেলেন। 
দেবযানীর দাসীর মুখে সংবাদ পেয়ে শুক্র তখনই সেখানে এলেন। তিনি 
কন্যাকে আলিংগন ক'রে বললেন, বোধ হয় তোমার কোনও পাপ ছল তারই এই 
প্রায়শ্চত্ত হয়েছে। দেবযানী বললেন, প্রায়শ্চিত্ত হ'ক বা না হ’ক, শার্মন্ঠা কোধে 
রন্তচক্ষু হয়ে আমাকে ক বলেছে শুনুন । -- তুই স্তুতিকারী যাচকের কন্যা, আর 
আম দাতার কন্যা _ তোর পতা যাঁর স্তুতি করেন। পিতা, শার্মন্ঠার কথা যাঁদ 
সত্য হয় তবে তার কাছে নাতি স্বীকার করব এই কথা তার সখীঁকে আম বলোছ। 
শুক্র বললেন, তুমি স্তাবক আর বাচকের কন্যা নও, তুমি যাঁর কন্যা তাঁকেই সকলে স্তব 
করে, বৃষপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যযাঁত তা জানেন। যান সঙ্জন তাঁর পক্ষে নিজের, 
গুণবর্ণনা কষ্টকর, সেজন্য আম কিছু বলতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমরা ক্ষমা 
ক'রে নিজের গৃহে যাই, সাধূজনের ক্ষমাই শ্রেম্ত গুণ। ক্ষমার দ্বারা কোধকে যে 
নিরস্ত করতে পারে সে সর্ব জগৎ জয় করে। দেবযানী বললেন, পিতা, আমি ও সব 
কথা জান, কিন্তু পশ্ডিতরা বলেন নচ লোকের কাছে অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরণ 
ভাল। অস্তাঘাতে যে ক্ষত হয় তা সারে কিন্তু বাক্ক্ষত সারে না। 
তখন শুক্র ক্রুদ্ধ হয়ে দানবরাজ বৃষপর্বার কাছে গয়ে বললেন, রাজা, 


(১) বহু অর্প্রয়োগ আছে। 


৩০ মহাভারত 


“পাপের ফল সদ্য দেখা যায় না, কিন্তু যে বার বার পাপ করে সে সমূলে বিনষ্ট হয়। 
আমার নিম্পাপ ধর্মজ্ঞ শিষ্য কচকে তুমি বধ করিয়েছিলে, তোমার কন্যা আমার 
কন্যাকে বহু কটু কথা ব'লে কৃপে ফেলে 'দয়েছে। তোমার রাজ্যে আমরা আর বাস 
করব না। বৃষপর্বা বললেন, যাঁদ আমার প্ররোচনায় কচ নিহত হয়ে থাকে বা 
দেবযানীকে শার্মষ্ঠা কট: কথা ব'লে থাকে, তবে আমার যেন অসদ্‌গাঁত হয়। 
আপাঁন প্রসন্ন হ'ন, যাঁদ চ'লে যান তবে আমরা সমুদ্রে প্রবেশ করব। শুক্র বললেন, 
দেবযানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, তার দুঃখ আম সইতে পার না। তোমরা তাকে 
প্রসন্ন কর। 

বৃষপর্বা সবান্ধবে দেবযানীর কাছে গিয়ে তার পায়ে পড়ে বললেন. দেবষানন 
প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে তাই দেব। দেবযানী বললেন, সহস্র কন্যার সাঁহত 
শার্মন্ঠা আমার দাসী হ’ক, পিতা আমার বিবাহ দলে তারা আমার সঙ্গে যাবে। 
দৈত্যগুরু শুক্াচার্যের রোষ নিবারণের জন্য শামর্ঠা দাসীত্ব স্বীকার করলেন। 


দীর্ঘকাল পরে একাদন বরবার্থনন দেবযানী শার্মচ্ঠা ও সহস্র দাসীর সঙ্গে 
বনে বিচরণ করাঁছলেন এমন সময় রাজা যযাতি মগের অন্বেষণে পিপাঁসত ও শ্রান্ত 
হয়ে আবার সেখানে উপস্থিত হলেন। তিন দেখলেন, রত্রভৃষিত দিব্য আসনে 
সুহাঁসনী দেবযানী বসে আছেন, রূপে অতুলনীয়া স্বর্ণালংকারভূঁষতা আর একাঁট 
কন্যা কিং নিম্ন আসনে ব'সে দেবযানীর পদসেবা করছেন। যযাতির প্রশ্নের 
উত্তরে দেবযানী নিজেদের পরিচয় দিলেন। যযাতি বললেন, অসুররাজকন্যা ক 
ক'রে আপনার দাসী হলেন জানতে আমার কৌতূহল হচ্ছে, এমন সর্বাঙ্খসুন্দরখ 
আম পূর্বে কখনও দেখ নি। আপনার র্‌প এর রূপের তুল্য নয়। দেবযানী 
উত্তর দিলেন, সবই দৈবের বিধানে ঘটে, এখ্র দাসীত্বও সেই কারণে হয়েছে। আকার 
বেশ ও কথাবার্তায় আপনাকে রাজা বোধ হচ্ছে, আপনি কে? যবাতি বললেন, 
আম রাজা যযাতি, মৃগয়া করতে এসোছিলাম, এখন অনুমাত দিন ফিরে যাব। 

দেবযানী বললেন, শর্মা আর এই সমস্ত দাসীর সঙ্গে আম আপনার 
বাধন হাচ্ছ, আপাঁন আমার ভর্তা ও সখা হ'ন। যযাতি বললেন, সুন্দরী, আম 
আপনার যোগ্য নই, আপনার পিতা ক্ষত্রিয় রাজাকে কন্যাদান করবেন না। দেবযানী 
বললেন, ব্রাহণ আর ক্ষত্রিয় পরস্পরের সংসৃষ্ট, আপাঁন পূর্বেই আমার পাণিগ্রহণ 
করেছেন, আমিও আপনাকে বরণ করেছি। দেবযানী তখন তাঁর 1'তাকে ডাঁকয়ে 
এনে বললেন, পিতা, এই রাজা যযাতি আমার পাণি গ্রহণ ক'রে কপ থেকে উদ্ধার 
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করোছলেন। আপনাকে প্রণাম করাছ, এ'র হস্তে আমাকে সম্প্রদান করুন, আম 
তন্য পাঁত বরণ করব না। 

শু বললেন, প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা রাখে না তাই তুমি যযাঁতকে বরণ 
করেছ। কচের শাপে তোমার স্ববর্ণে বিবাহও হ'তে পারে না। যযাঁত, তোমাকে 
এই কন্যা দিলাম, একে তোমার মাহষী কর। আমার বরে তোমার বর্ণস“করজানত 
পাপ হবে না। বৃষপর্বার কন্যা এই কুমারী শর্ঠাকে তুমি সসম্মানে রেখো, কিন্তু 
একে শয্যায় ডেকো না। 


দেবযানী শার্মণ্ঠা আর দাসীদের নিয়ে যযাঁত তাঁর রাজধানীতে গেলেন। 
দেবযানীর অনুমাতি নিয়ে তান অশোক বনের নিকট শার্মণ্ডার জন্য পৃথক গৃহ 
নর্মাণ কাঁরয়ে দিলেন এবং তাঁর অন্নবন্ত্রাদর উপযুন্ত ব্যবস্থা করলেন। সহস্র 
দাসীও শাঁ্মষ্ঠার কাছে রইল। 
কিছুকাল পরে দেবযানীর একটি পুত্র হ'ল। শাঁ্মষ্ঠা ভাবলেন আমার পাঁত 
নেই, বৃথা যৌবনবতণ হয়েছি; আঁমও দেবযানীর ন্যায় নিজেই পাতি বরণ করব। 
একদা যযাতি বেড়াতে বেড়াতে অশোক বনে এসে পড়লেন। শার্মি্ঠা তাঁকে সংবর্ধনা 
ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, মহ'রাজ, আমার রূপ কুল শীল আপাঁন জানেন, আম 
প্রার্থনা করাছ আমার খতুরক্ষা করুন৷ যযাঁতি বললেন, তুম সর্ব বিষয়ে আনান্দতা 
তা আম জানি, কিন্তু তোমাকে শয্যায় আহবান করতে শ:ক্রাচার্ষের নিষেধ আছে। 
আর্মন্ঠা বললেন, 
ন নর্মযুস্তং বচনং হনাস্ত 
ন স্ীষু রাজন্‌ ন বিবাহকালে। 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে 
পণ্চান্তান্যাহুরপাতকানি ॥ 
--মহারাজ, পাঁরহাসে, স্তলোকের মনোরঞ্জনে, বিবাহকালে, প্রাণসংশয়ে এবং সর্বস্ব 
নাশের সম্ভাবনায়, এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না (১) 
যযাতি বললেন, আম রাজা হয়ে যদি মিথ্যাচরণ কার তবে প্রজারাও আমার 
অনুসরণ ক'রে মিথ্যাকথনের পাপে বিনষ্ট হবে। শার্মগ্ঠা বললেন, যান সথীর পাঁত 
তান নিজের পাঁতির তুলা, দেবযাননকে থিবাহ ক'রে আপনি আমারও পাত হয়েছেন। 


(১) কর্ণপর্ব ১৬-পারচ্ছেদে অনরূপ শ্লোক আছে। 


৩২ মহাভারত 


পূত্রহীনার পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনার প্রসাদে পূত্রবতী হয়ে আমি 
ধর্মাচরণ করতে চাই। তখন যযাতি শর্মিচ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করলেন। 


১৩। যযাতির জরা 


শাঁ্মষ্ঠার দেবকুমারতুল্য একটি পত্র হ'ল। দেবযানী তাঁকে বললেন, তুমি 
কামের বশে এ কি পাপ করলে? শার্ম্ঠা বললেন, একজন ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ খাঁষ 
তামার কাছে এসৌছলেন, তাঁরই বরে আমার পত্র হয়েছে, আমি অন্যায় কিছ; 
কার নি। দেবযানন প্রশ্ন করলেন, সেই ব্রাহমণের নাম গোত্র বংশ ক? শামন্ঠা 
বললেন, তিনি তপস্যার তেজে সূর্যের ন্যায় দীস্তিজান, তাঁর পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করবার 
শান্ত আমার ছল না। দেবযানী বললেন, তুমি যাঁদ বর্ণজ্যেম্ঠ ব্রাহযুণ থেকেই 
অপত্যলাভ ক'রে থাক তবে আর আমার ক্রোধ নেই। 

কালক্রমে যদ; ও তুর্বস্‌ নামে দেবযানীর দুই পূত্র এবং দ্রুহদ্য অনু ও 
পুরু নামে শার্মস্টার তিন পুত্র হ'ল। একাঁদন দেবযানশ যযাতর সঙ্গে উপবনে 
বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য কয়েকটি বালক নিভয়ে খেলা করছে। 
তান তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বংসগণ, তোমাদের নাম কি. বংশ কি, পতা কে? 
বালকরা যযাঁত আর শা্মষ্ঠার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, এই আমাদের পতা 
মাতা। এই বলে তারা রাজার কাছে এল, কিন্তু দেবযানশ সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের 
আদর করলেন না, তারা কাঁদতে কাঁদতে শমিচ্ঠার কাছে এল। দেবযানী শার্মন্তাকে 
বললেন, তুমি আমার অধীন হয়ে অসুর স্বভাবের বশে আমারই আপ্রিয় কার্য করেছ, 
আমাকে তোমার ভয় নেই । শর্মিঘ্ঠা উত্তর দিলেন, আম ন্যায় আর ধর্ম অনুসারে 
চলেছি, তোমাকে ভয় করি না। এই রাজার্ধকে তুমি যখন পাঁতিরূপে বরণ 
করেছিলে তখন আমও করেছিলাম। যান আমার সখীর পাত, ধর্মীনুসারে তান 
আমারও পাঁত। 

তখন দেবযান* বললেন, বাজা, তুমি আমার আঁপ্রয় কার্য করেছ, আর আম 
এখানে থাকব না। এই ব'লে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সাশ্রুলোচনে শুক্তাচাযের কাছে 
চললেন, রাজাও পিছ পিছু গেলেন! দেবযানী বললেন, অধর্মের কাছে ধম" 
পরাজিত হয়েছে, যে নঁচ সে উপরে উঠেছে, শার্ম্ঠা আমাকে অ.৩নক্রম করেছে। 
[পতা, রাজা যযাতি শার্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পত্র উৎপাদন করেছেন আর দুর্ভাগা 
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আমাকে দুই পূত্ন দিয়েছেন। ইনি ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত, কিন্তু আমার মর্যাদা 
লঙ্ঘন করেছেন। 

শুক্র ক্রুদ্ধ হয়ে আভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ 
আমার উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দূুজর্য জরা তোমাকে আক্রমণ করবে। শাপ 
প্রত্যাহারের জন্য যঘাঁতি বহু অনুনয় করলে শুক্র বললেন, আম মিথ্যা বলি না, 
তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অন্যকে দিতে পারবে । যযাঁতি বললেন, আপাঁন 
অনুমতি দন, যে পুত্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই বাজ্য পাবে এবং পুণ্যবান 
কীর্তমান হবে। শুক্র বললেন, তাই হবে। 

যযাঁত রাজধানীতে এসে জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বললেন, বৎস, আম শুকের 
শাপে জরাগ্রস্ত হয়োছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপ্ত হই নি। আমার জরা নিয়ে 
তোমার যৌবন আমাকে দাও, সহস্প বংসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের 
লোলচর্ম দুর্বলদেহ অকর্মণ্য হয়ে যাব, যুবক সহচররা আমাকে অবজ্ঞা করবে। 
আমার চেয়ে 'প্রয়তর পুত্র আপনার আরও তো আছে, তাদের বলুন ৷ যযাঁত বললেন, 
আত্মজ হয়েও যখন আমার অনুরোধ রাখলে না তখন তোমার সন্তান রাজ্যের 
অধিকার! হবে না। 

তার পর যযাঁতি একে একে তৃর্বস্‌ দ্বুহ্য এবং অনুকে অনুরোধ করলেন 
কিন্তু কেউ জরা নিয়ে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যযাতি তাঁদের এইরূপ শাপ 
দিলেন -- তুর্বসুর বংশলোপ হবে, তিনি অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ জাতির রাজা হবেন, 
দুযুহন্য কখনও অভীষ্ট লাভ করবেন না, তিনি আত দুর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাধি 
নিয়ে বাস করবেন; অনু জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ ক'রেই মরবে, 
তান আগ্নহোত্রাদ ক্রিয়াহীন হবেন। 

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার অনুরোধ শৃূনে তখনই বললেন, মহারাজ 
আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভীষ্ট সুখ ভোগ করুন, আপনার 
জবা আম নেব। যযাতি প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, তোমার রাজ্যে সকল প্রজা সর্ব 
বিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করবে। 

পুরুর যৌবন পেয়ে যযাতি অভীষ্ট বিষয় ভোগ, প্রজাপালন এবং বহাঁবধ 
ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। সহস্র বৎসর অতাঁত হ'লে তিনি পুরুকে 
বললেন, পত্র, তোমার যৌবন লাভ ক'রে আমি ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করেছি।-_ 


৩৪ | মহাভারত 


ন জাতু কামঃ কামানামৃপভোগেন শাম্যাঁত। 

হবিষা কৃফবর্মমেব ভূয় এবাভবর্ধতে॥ 

যৎ পৃথিব্যাং ব্রশীহযবং হরণ্যং পশবং স্লিয় £। 

একস্যাপি ন পর্যাস্তং তস্মাৎ তৃফাং পারত্জেং॥ 
কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে আঁগ্নর ন্যায় 
আরও বৃদ্ধি পায়। পাঁথবীতে যত ধান্য যব হিরণ্য পশু ও স্তী আছে তা এক- 
জনের পক্ষেও পর্যাপ্ত'নয়, অতএব 'বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত। 
নাও, আমার রাজ্যও নাও। তখন রাহমণাদি প্রজারা বললেন, মহারাজ, যদ: আপনার 
জ্যেষ্ঠ পুত, শক্রের দৌহিত্র এবং দেবযানীর গর্ভজাত, তাঁর পর আরও তিন পুত 
আছেন; এদের আতিনক্রম ক'রে কানিম্ঠকে রাজ্য দিতে চান কেন? যষাতি বললেন, 
যদ; প্রভাত আমার আজ্ঞা পালন করে ন, পুরু করেছে; শুক্লাচার্যের বর অনুসারে 
আমার অনুগত পুত্ই রাজ্য পাবে। প্রজারা রাজার কথার অনুমোদন করলেন। 

পুরুকে রাজ্য দিয়ে যাতি বনে বাস করতে লাগলেন এবং কিছুকাল পরে 

সূরলোকে গেলেন। তানি ইন্দ্রকে বলোছিলেন, দেবতা মানুষ গন্ধর্ব আর খাঁষদের 
মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায় আমার সমান। এই আত্মপ্রশংসার ফলে তান 
ইন্দ্রের আঙ্ঞায় স্বগ্যুত হলেন। যযাতি ভূতলে না পড়ে কিছুকাল অন্তরীক্ষে 
অম্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শাবি এই চারজন রাজার্ধর সঙ্গে 'বাবধ ধর্মালাপ 
করলেন। এরা যযাঁতর দৌহিন্র১)। অনন্তর যযাঁতি পুনর্বার স্বর্গলোকে গেলেন। 


১৪।- দুক্মন্ত-শকুল্তলা 


পুরুর বংশে দুম্মন্ত(২) নামে এক বীর্যবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তান 
পৃথিবীর সর্ব প্রদেশ শাসন করতেন। তাঁর দুই পূত্র হয়, লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় 
এবং শকুন্তলার গর্ভে ভরত। ভরতবংশের যশোরাশ বহবিস্তিত। একদা দুজ্মন্ত 
প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে মৃগয়া করতে গেলেন। বহু পশু বধ করে 
তান একাকী অপর এক বনে ক্ষুতীপপাসার্ত ও শ্রাল্ত হয়ে উপস্থিত হলেন। এই 
বন আঁত রমণীয়, নানাবিধ কুসুমিত বক্ষে সমাকীর্ণ এবং বিল্লাণ ভ্রমর ও কোকিলের 


পপ আগ ৮৮ — শি শিপ শী 


(১) এদের কথা উদ্‌যোগপর্ব ১৫-পাঁরচ্ছেদে আছে। স্খানে বসূমানকে 
বসৃমনা বলা হয়েছে। (২) বা দুষ্যন্ত। 


আদিপর্ব ৩৫ 


রবে মুখারত। রাজা মালনী নদীর তীরে কণ্ব মুনির মনোহর আশ্রম দেখতে 
পেলেন, সেখানে হংস্র জন্তুরাও শান্তভাবে বিচরণ করছে। 

অনুচরদের অপেক্ষা করতে ব'লে দ.জ্মন্ত আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, 
প্লাহন্ণরা বেদপাঠ এবং বহুবিধ শাস্রের আলোচনা করছেন। মহার্ষ কশ্বের দেখা 
না পেয়ে তাঁর কুটীরের নিকটে এসে দ-জ্মল্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে আছেন? 
রাজার বাক্য শুনে লক্ষননীর ন্যায় রূপবতী তাপসবেশধারণী একটি কন্যা বাইরে 
এলেন এবং দুঘ্মন্তকে স্বাগত জানয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। 
তারপর মধুর স্বরে কুশলপ্রশন ক'রে বললেন, কি প্রয়োজন বলুন, আমার পতা ফল 
আহরণ করতে গেছেন, একটু অপেক্ষা করুন, তিন শীঘ্ইই আসবেন। 

এই সৃনিতাম্বনী চারুহাসনী রৃপযৌবনবতশ কন্যাকে দৃজ্মন্ত বললেন, 
আপনি কে, কার কন্যা, এখানে কোথা থেকে গ্রলেন? কন্যা উত্তর দিলেন, মহারাজ, 
আম ভগবান কণ্বের দুহতা। রাজা বললেন, তান তো উধর্বরেতা তপস্লী, 
আপনি তাঁর কন্যা কির্‌পে হলেন? কন্যা বললেন, ভগবান কণ্ব এক ঝাঁষকে জামার 
জন্মবৃত্তান্ত বলোছলেন, আমি তা শুনোৌহুলাম। সেই বিবরণ আপনাকে বলাছ, 
শুনুন 

পূর্বকালে 'বিশ্বামত্ ঘোর তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে মেনকাকে 
পাঠিয়ে দেন। মেনকা বিশবামিত্রের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন ক'রে নৃত্য করতে 
লাগলেন, সেই সময়ে তাঁর সক্ষম শুভ্র বসন বায় হরণ করলেন। সর্বাঙ্গসনুন্দরী 
বিবস্তা মেনকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামন্ন তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। মেনকার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, তান গর্ভবতী হলেন এবং একটি কন্যা প্রসব ক'রেই তাকে 
মালন' নদীর তীরে ফেলে ইন্দ্রসভায় চ'লে গেলেন। 'সিংহব্যাঘসমাকুল জনহণ্ন 
বনে সেই শিশুকে পক্ষীরা রক্ষা করতে লাগল। মহার্ঘ কণ্ব স্নান করতে গিয়ে 
শিশুকে দেখতে পেলেন এবং গৃহে এনে তাকে দযাঁহতার ন্যায় পালন করলেন। 
শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রক্ষিত সেজন্য তার নাম শকুন্তলা হ'ল। আমই সেই 
শকুন্তলা । শরীরদাতা প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকে ধর্মশাস্ত্ে পিতা বলা হয়। মহারাজ, 
আমাকে মহার্ষ কণ্বের দুহিতা ব'লে জানবেন। 
ূ দুম্মন্ত বললেন, কল্যাণী, তোমার কথায় জানলাম তুমি রাজপনত্রী, তাম 
আমার ভার্যা হও। এই সুবর্ণমালা, বিবিধ বস্ত্র, কুণ্ডল, নানাদেশজাত মাণরত্র, 
বক্ষের অলংকার এবং মৃগচর্ম তুমি নাও, আমার সমস্ত রাজ্য তোমারই, তুমি আমার 
ভাৰ্যা হও। তুমি গান্ধর্বরীততে আমাকে 'ববাহ কর, এইরূপ বিবাহহ শ্রেম্ঠ। 


৩৬ মহাভারত 


শকুন্তলা বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার পিতা ফিরে 
এলেই আপনার হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন। তিনিই আমার প্রভু ও পরম 
দেবতা, তাঁকে অমাননা ক'রে অধর্মানুসারে পাঁতবরণ করতে পাঁর না। দুজ্মল্ত 
বললেন, বরবার্ণনী, ধর্মানুসারে তুমি নিজেই নিজেকে দান করতে পার। হক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে গান্ধব বা রাক্ষস বিবাহ অথবা এই দুইএর মীশ্রত রীতিতে বিবাহ ধর্মসংগত, 
অতএব তুমি গান্ধর্ব বিধানে আমার ভার্যা হও । শকুন্তলা বললেন, তাই যাঁদ 
ধর্মসংগত হয় তবে আগে এই অঙ্গীকার করুন যে আমার পুত্র যুবরাজ হবে এবং 
আপনার পরে সেই পূত্রই রাজা হবে। 

{কছুমাত্র বিচার না করে দহত্মন্ত উত্তর দিলেন, তুম যা বললে তাই হবে। 
মনস্কামনা সদ্ধ হ'লে তান শকুন্তলাকে বার বাব বললেন, সুহাসন+, আম 
চতুরাঁঙ্গণন সেনা পাঠাব, তারা তোমাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবে। এইরূপ 
প্রতিশ্রতভি দিয়ে এবং কণ্ব শুনে কি বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দুজ্মন্ত নিজের 
পুরীতে 'ফরে গেলেন। 

কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলে শকুন্তলা লজ্জায় তাঁর কাছে গেলেন না, কিন্তু 
মহার্ধ দিব্যদ্যাম্টতে সমস্ত জেনে প্রীত হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমার অনুমতি 
না নিয়ে আজ যে পুরুষসংসর্গ করেহ তাতে তোমার ধর্মের হানি হয় ন। নির্জনে 
[বিনা মন্ছপাঠে সকাম পুরুষের সকামা স্ত্রীর সঙ্গে যে মিলন তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ 
বলে, ক্ষহিয়ের পক্ষে তাই শ্রেত। শকুন্তলা, তোমার পাতি দুজ্মন্ত ধর্নাত্রা এবং 
পুরুযশ্রেষ্ত, তোমার যে পুত্র হবে সে সাগরবোষ্জতা সমগ্র প্াঁথবধ ভোগ করবে। 
শকুন্তলা কণ্বের আনত ফলাঁদর বোঝা নামিয়ে বেখে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন এবং 
তাঁর শ্রান্তি দূর হ'লে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় দুজ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করোছ, 
আপনি মন্নিসহ সেই রাজার প্রতি অনগ্রহ করুন। শকুন্তলার প্রার্থনা অনুসারে 
কণ্ব বর "দলেন, পুরুবংশীয়গণ ধাঁ্মষ্ঠ হবে, কখনও রাজ্যচ্যুত হবে না। 

{তন বৎসর পরে (১) শকুন্তলা একটি সুন্দর মহাবলশালশ আঁণনতুল্য 
দ্যাতমান পত্র প্রসব করলেন। এই পত্র কণ্বের আশ্রমে পালিত হাতে লাগল এবং 
হু বংসর বয়সেই সংহ ব্যাঘ্র বরাহ মাঁহষ হস্ত প্রভাত ধরে এনে আশ্রমস্থ বক্ষে 
বেধে রাখত। সকল জন্তুকেই সে দমন করত সেজন্য নশ্রমবাসীরা তার নাম দিলেন 
সর্ববমন। তার অসাধারণ ধলাবক্র্ঃ দেখে ক‘ব বললেন, এর যুবরাজ হবার সময় 


(১) টঈকাকার বলেন, মহাপূরুষগণ দীর্ঘকাল গর্ভে বাস করেন। 


আঁদপর্ব ৩৭ 


হুয়েছে। তার পর তিনি শিষ্যদের বললেন, নারীরা দীর্ঘকাল িতৃগৃহে বাস করলে 
নিন্দা হয়, তাতে সুনাম চার ও ধর্মও নষ্ট হ'তে পারে। অতএব তোমরা শীঘ্র 
শকুন্তলা আর তার পুত্রকে দৃম্মন্তের কাছে দিয়ে এস। 

শকুন্তলাকে রাজভবনে পেশীছিয়ে দিয়ে শিষ্যরা ফিরে গেলেন। শকুন্তলা 
দুত্মন্তের কাছে গিয়ে আভবাদন ক'রে বললেন, রাজা, এই তোমাব পদ, আমার 
শার্ভে জল্মেছে। কণ্বের আশ্রমে যে প্রাতিজ্ঞা করেছিলে তা স্মরণ কর, একে 
যৌবরাজ্যে আঁভাষন্ত কর। পূর্বকথা স্মরণ হ'লেও রাজা বললেন, আমার কিছ; 
মনে পড়ছে না, দুষ্ট তাপসী, তুম কে? তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম অর্থ বা 
কামের কোনও সম্বন্ধ হয় নি, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা করতে পার। 

লজ্জায় ও দুঃখে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে 
রইলেন। তাঁর চক্ষু রম্তবর্ণ হ'ল, ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল, বক্র কটাক্ষে তান যেন 
রাজাকে দগ্ধ করতে লাগলেন। তান তাঁর ক্লোধ ও তেজ দমন ক'রে বললেন, মহারাজ, 
তোমার স্মরণ থাকলেও প্রাকৃত জনের ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই? তুমি সত্য 
বল, মিথ্যা বলে নিজেকে অপমানিত ক'রো না। আমি তোমার কাছে যাঁচকা হয়ে 
এসোছি, যাঁদ আমার কথা না শোন তবে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। আমাকে 
মাঁদ পরিত্যাশ্ব কর তবে আমি আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আত্মজ, 
একে ত্যাগ করতে পার না। 

দুজ্মন্ত বললেন, তোমার গর্ভে আমার পুত্র হয়োছল তা আমার মনে নেই। 
নারীরা মিথ্যা কথাই বলে থাকে। তোমার জননী মেনকা অসত ও নির্দয়া, 
ব্রাহমণত্বলোভী তোমার পিতা বিশ্বামিত কামূক ও নির্দয় । তুম নিজেও ভ্রম্টার 
নায় কথা বলছ। দুম্ট তাপসী, দূর হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের 
মধ্যে গণ্যা। রাজা, তুমি ভূমিতে চল, আমি অন্তরীক্ষে চাল, ইন্দ্রকুবেরাদর গৃহে 
যেতে 'পারি। যে নিজে দুজন সে সঙ্জনকে দুজন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছ. 
নেই। যাঁদ তুমি মিথ্যারই অনুরন্ত হও তবে আমি চ'লে যাচ্ছি,তোমার সঙ্গে আমার 
গমলন সম্ভব হবে না। দজ্মন্ত, তোমার সাহায্য না পেলেও আমার পত্র [হমালয়- 
ভূষত চতুঃসাগরবেন্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। এই বলে শকুন্তলা চ'লে 
গেলেন। ূ 

তখন দহজ্মন্ত অন্তরীক্ষ থেকে এই দৈববাণশী শুনলেন _-শকুন্তলা সত্য 
বলেছেন, তুমিই তাঁর পত্রের পিতা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হ'ক। 
রাজা হম্ট হয়ে পুরোহিত ও অমাত্যদের বললেন, আপনারা দেবদূতের কথা 


৩৮ মহাভারত 


শুনলেন, আম নিজেও ওই বালককে পুত্র বলে জান, কিন্তু ষদি কেবল শকুন্তলার 
কথায় তাকে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তার পর দুজ্মন্ত তাঁর পূন্ন ও ভার্যা 
শকুল্তলাকে আনাঁন্দতমনে গ্রহণ করলেন। তানি শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 
দেবী, তোমার সতীত্ব প্রাতপাদনের জন্যই আম এইরূপ ব্যবহার করেছিলাম, নতুবা 
লোকে মনে করত তোমার সঙ্গে আমার অসৎ সম্বন্ধ হয়েছিল। এই পূত্লকে রাজ্য 
দেব তা পূর্বেই স্থির করেছি। পরিয়ে, তুমি ক্লোধবশে আমাকে যেসব আপ্রয় কথা 
বলেছ তা আমি ক্ষমা (১) করলাম ৷ 


১৫। মহাডিষ -- অষ্টৰস; __ প্রতাপ _- শান্তন্য-গঞ্গা 


দুজ্মন্ত-শকুন্তলার পূত্র ভরত বহু দেশ জয় এবং বহুশত অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান ক'রে সার্বভৌম রাজচক্রবতর্ঁ হয়োছলেন। তাঁর বংশের এক রাজার নাম 
হস্তী, তিনি হাঁস্তনাপূর নগর স্থাপন করেন। হস্তাীর চার পুরুষ পরে কুরু রাজা 
হন, তাঁর নাম অনুসারে কুরুজাঙ্গল দেশ খ্যাত হয়। তান যেখানে তপস্যা 
করোছলেন সেই স্থানই পাব কুরুক্ষেত্র। কুরুর অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম 
প্রতীপ, তাঁর পৃত শান্তনু। 
মহাভিষ নামে ইক্ষবাকুবংশীত্র এক রাজা ছিলেন, তান বহু যজ্ঞ করে 
গ্বর্গে যান। একাদন তিনি দেবগণের সধ্ে ব্রহম্নার কাছে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে 
নদীশ্রেম্ঠা গঙ্গাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সহসা বায়ুর প্রভাবে গঙ্গার সক্ষম 
বসন অপসৃত হ'ল। দেবগণ অধোমুখ হয়ে রইলেন, কিন্তু মহাভিষ গঙ্গাকে 
অসংকোচে দেখতে লাগলেন। ব্রহয়া তাঁকে শাপ দিলেন, তুমি মর্তযলোকে জন্মগ্রহণ 
কর, পরে আবার স্বর্গে আসতে পারবে । মহাভিষ 'স্খির করলেন তান মহাতেজস্বন 
গ্রতীপ রাজার পুত্র হবেন। 
টার রা ররর যারা ET 
দেখলেন বস; নামক দেবগণ মূছিতি হয়ে প'ড়ে আছেন। গঙ্গার প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা 
বললেন, বাঁশজ্৬ আমাদের শাপ দিয়েছেন - তোমরা নরযোনতে জল্মগ্রহণ কর। 
আমরা মানুষীর গর্ভে যেতে চাই না, আপনিই আমাদের পূত্ররৃপে প্রসব করুন, 
প্রতপের পত্র শান্তনু আমাদের পিতা হবেন। জন্মের পরেই আপনি আমাদের 
জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শণঘ্র নিজ্কৃতি পাই। গঞ্গা বললেন তাই করব, 


(১) দুত্মন্ত নিজের কটুভ্তির জন্য ক্ষমা চাইলেন না। 


আদিপর্ব ৩৯ 


কিন্তু যেন একাঁট পূত্র জীঁবত থাকে, নতুবা শান্তনূর সঙ্গে আমার সংগম ব্যর্থ 
হবে। বসুূগণ বললেন, আমরা প্রত্যেফে নিজ বীর্যের অন্টমাংশ দেব, তার ফলে 
একাঁট পুর্ন জীবিত থাকবে । এই পত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না। 


রাজা প্রতীপ গঙ্গাতনরে ব'সে জপ করছিলেন এমন সময় মনোহর নারীরূপ 
ধারণ ক'রে গঙ্গা জল থেকে উঠে প্রতপের দাক্ষিণ উরুতে বসলেন) রাজা বললেন, 
কল্যাণী, কি চাও? গঙ্গা বললেন, কুরমশ্রেম্ঠ, আম তোমাকে চাই। রাজা বললেন, 
পরস্তী আর অসবর্ণা আমার অগম্যা। গঙ্গা বললেন, আম দেবকন্যা, অগম্যা নই । 
রাজা বললেন, তুমি আমার বাম উরুতে না ব'সে দাঁক্ষণ উরুতে বসেছ, যেখানে পত্র 
কন্যা আর পুত্রবধূর স্থান। তুম আমার পুত্রবধূ হয়ো। গঙ্গা বললেন, তাই 
হব, কিন্তু আমার কোনও কার্যে আপনার পুত্র আপাত্ত করতে পারবেন না। প্রতীপ 
সম্মত হলেন। 

গঙ্গা অন্তাহত হ'লে প্রতীপ ও তাঁর পত্রী পত্রলাভের জন্য তপস্যা করতে 
লাগলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল 
শান্তনু । শান্তনু যৌবন লাভ করলে প্রতাপ তাঁকে বললেন, তোমার 'নমিত্ত এক 
রূপবতশ কন্যা পূর্বে আমার কাছে এসেছিল। সে যাঁদ পূত্রকামনায় তোমার কাছে 
উপস্থিত হয়, তবে তার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রো, কিন্তু তার পাঁরচয় জানতে চেয়ো না, তার 
কার্যেও বাধা দিও না। তার পর প্রতীপ তাঁর পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে আভীঁষস্ত ক'রে 
বনে প্রস্থান করলেন। 

একাঁদন শান্তনু গঙ্গার তীরে এক 'দব্যাভরণভূষিতা পরমা সুন্দরী নারীকে 
দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, তুমি দেবী দানবী অপ্সরা না মানুষী? তুমি আমার ভার্যা 
হও। গত্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আম তোমার মাহষী হব, কিন্ত আম শুভ বা 
অশুভ যাই কাঁধ তুম যাঁদ বারণ বা ভর্খসনা কর তবে তোমাকে নিশ্চয় ত্যাগ করব 
শান্তনু তাতেই সম্মত হলেন। 

ভার্যার স্বভাবচরিত্র রুপগুণ ও সেবায় পারতৃস্ত হয়ে শান্তন সুখে 
কালযাপন করতে লাগলেন। তরি আটটি দেবকুমার তুল্য পত্র হয়োছল। প্রত্যেক 
পুলের জল্মের পরেই গঙ্গা তাকে জলে নিক্ষেপ ক'রে বলতেন, এই তোমার প্রিয় 
কার্য করলাম। শান্তনু অসন্তুষ্ট হ'লেও কিছু বলতেন না, পাছে গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে 
চ'লে যান। অষ্টম পত্র প্রসবের পর গঙ্গা হাসছেন দেখে শান্তন্‌ বললেন, একে 
মেরো না, পূভ্রঘাতিনী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গঙ্গা বললেন, তুমি 
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পুত্র চাও অতএব এই পুত্রকে বধ করব না, কিন্তু তোমার কাছে থাকাও আমার শেষ 
হ'ল। গঙ্গা নিজের পারচয় দলেন এবং বসগণের এই বৃত্তান্ত বললেন ।-_ 

একদা পথ; প্রভৃতি বন্ধুগণ নিজ নিজ পত্নীসহ সুমেরু পর্বতের 
পাশ্ববর্তী বশিচ্ঠের তপোবনে বিহার করতে এসোঁছলেন। বাঁশচ্ঠের কামধেন 
নাঁন্দনীকে দেখে দুয-নামক বসুর পত্রী তাঁর স্বামীকে বললেন, আমার সখ রাজকন্যা 
1জতবতীকে এই ধেনু উপহার দিতে চাই। পত্নীর অনুরোধে দ-বস্‌ নান্দনীকে 
হরণ করলেন। বশিম্ঠ আশ্রমে এসে দেখলেন নান্দনী নেই। তান রুদ্ধ হয়ে শাপ 
দিলেন, যারা আমার ধেন; য়েছে তারা মানুষ হয়ে জল্মাবে। বসুগণের অনুনয়ে 
গুসন্ন হয়ে বাঁশন্ঠ বললেন, তোমরা সকলে এক বৎসর পরে শাপমূস্ত হবে, কিন্তু 
দু]-বসু নিজ কর্মের ফলে দীর্ঘকাল মন্‌ষ্যলোকে বাস করবেন। তান ধার্মক, 
সর্বশাস্তবিশারদ, পিতার "প্রয়কারী এবং স্বীসম্ভোগত্যাগী হবেন। 

তার পর গঙ্গা বললেন, মহারাজ, আভশপ্ত বসুগণের অনুরোধে আম 
তাদের প্রসব ক'রে জলে নিক্ষেপ করোছ, কেবল দ্য-বস্‌- যানি এই অন্টম পুত্র 
দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মনৃষ্লোকে বাস করবেন এবং পুনর্বার স্বর্গলোকে 
যাবেন। এই ব'লে গতগা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্ভাহত হলেন। 


১৬। দেবব্লত-ভশম্ম _ সত্যবতী 


শান্তনু দুঃখত মনে তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি সর্ব 
প্রকার রাজগুণে মাণ্ডত ছিলেন এবং কামরাগবাঁজত হয়ে ধর্মান্‌সারে রাজ্যশাসন 
করতেন। ছান্রশ বংসর তিন প্রসঙ্গ ত্যাগ ক'রে বনবাসী হয়োছলেন। 

একাঁদন তিনি মৃগেব অনুসরণে গঞঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য 
চার্দর্শন দীর্ঘকায় এক বালক শরবরণ করে গঙ্গা ভাচ্ছহা করছে। শান্তনুকে 
মাথায় মোহিত ক'রে সেই বালক অন্তাহ্হত হ'ল। তাকে নিজের পূত্র অন্মান করে 
শান্তনু বললেন, গঙ্গা, আমার পাত্ররে দেখাও। তখন শভ্রবসনা সালংকাবা গংগা 
পুত্রের হাত ধরে আবির্ভূত হয়ে বললেন, মহারাজ, এই আমার অম্টমগর্ভজাত পনর, 
একে আমি পালন ক'রে বড় করোছ। এ বাঁশন্ঠের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেছে। শুক্র 
ও বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জানেন, শেমদগ্ন্য যত অস্ত্র জানেন, সে সমস্তই এ জানে। 
এই মহাধনূর্ধর রাজধর্মজ্ঞ পুত্রকে তুমি গৃহে নিয়ে যাও। 

দেবব্রত নামক এই পুত্রকে শান্তনু রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং তাকে 
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যৌবরাজ্যে আঁভাষস্ক করলেন। রাজ্যের সকলেই এই গুণবান রাজকুমারের অনুরস্ত 
হলেন। চার বৎসর পরে শান্তনু একদিন যমুনাতশীরবতর্ঁ বনে বেড়াতে বেড়াতে 
অনির্বচন্পয় সুগন্ধ অনুভব করলেন এবং তার অনুসরণ ক'রে দেবাত্গনার ন্যায় 
রূপবতাঁ একটি কন্যার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সেই কন্যা 
বললেন, আম দাস (১) রাজের কন্যা, পিতার আজ্ঞায় নৌকাচালনা কাঁর। শান্তনু 
দাসরাজের কাছে গিয়ে সেই কন্যা চাইলেন। দাসরাজ বললেন, আপনি যাঁদ একে 
ধর্মপত্ী করেন এবং এই প্রাতশ্রাতি দেন যে এর গর্ভজাত পুত্রই আপনার পরে রাজ! 
হবে তবে কন্যাদান করতে পাঁর। 

শান্তনু উত্তপ্রকার প্রাতশ্রুতি দিতে পারলেন না, তান সেই রূপবতী 
কন্যাকে ভাবতে ভাবতে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। পিতাকে িন্তান্বিত দেখে 
দেবব্রত বললেন, মহারাজ, রাজ্যের সর্বত্র কুশল, তথাপি আপাঁন চিন্তাকুল হযে 
আছেন কেন? আপনি আর অশ*বারোহণে বেড়াতে যান না, আপনার শরীর বিবর্ণ 
ও কৃশ হয়েছে, আপনার কি রোগ বলুন। শান্তনু বললেন, বৎস, আমার মহান 
বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান, তুমি সর্বদা অস্ত্রচ্চা করে থাক, কিন্তু মানুষ আনত্য 
তোমার বিপদ ঘটলে আমার বধ্শলোপ হবে। তুমি শতপুত্রেরও আঁধক সেজন্য 
আম বংশবৃদ্ধি নিমিত্ত বৃথা পুনর্বার বিবাহ করতে ইচ্ছা কার না, তোমার মণ্গল 
হ'ক এই কামনাই কার। কিন্তু বেদজ্ঞগণ বলেন, পত্র না থাকা আর একাটমান্র পুত্র 
দুই সমান। তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কি হবে এই চিন্তাই আমার দুঃখের 
কারণ। 

বুদ্ধিমান দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতার 
শোকের কারণ কি? অমাত্য জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ করতে চান। 
দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্য়দের সঙ্গে নিয়ে দাসরাজের' কাছে গেলেন এবং পিতার জন্য কন্যা 
প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, এর্‌প শলাঘনণীয় 
ববাহসম্বন্ধ কে না চায়? যান আমার কন্যা সত্যবতীর জন্মদাতা, সেই উপীরচর 
রাজা বহুবার আমাকে বলেছেন যে শান্তনুই তার উপযুক্ত পাঁতি। কিন্তু এই বিবাহে 
একটি দোষ আছে -বৈমাত্র ভ্রাতারুপে তুমি যার প্রাতদ্বন্বী হনে সে কখনও সুখে 
থাকতে পারবে না। 

গাঙ্গেয় দেবরত বললেন, আম সত্যপ্রাতিজ্ঞা করছ শুনুন, এরূপ প্রতিজ্ঞা 


(১) ধাঁবরজাত 'বশেষ। 
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অন্য কেউ করতে পারে না--আপনার কন্যার গর্ভে যে পুত্র হবে সেই রাজত্ব পাবে। 
দাসরাজ বললেন, সৌম্য, তুমি রাজা শান্তনুূর একমাত্র অবলম্বন, এখন আমার . 
কন্যারও রক্ষক হলে, তুমিই একে দান করতে পার। তথাপি কন্যাকর্তার আধকার 
অনুসারে আম আরও কিছু বলছি শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহু, তোমার প্রাতিজ্ঞা 
কদাচ মিথ্যা হবে না, কিন্তু তোমার যে পুত্র হবে তাকেই আমার ভয়। দেবব্রত 
বললেন, আমি পূর্বেই সমগ্র রাজ্য ত্যাগ করোছি, এখন প্রতিজ্ঞা করছি আমার প্ত্রও 
হবে না। আজ থেকে আম ব্রহনচর্য অবলম্বন করব. আমার পূত্র না হলেও অক্ষয় 
স্বর্গ লাভ হবে। 

দেবরতের প্রাতিজ্ঞা শুনে দাসরাজ রোমাণ্চত হয়ে বললেন, আমি সত্যবতাঁকে 
দান করব। তখন আকাশ থেকে অপ্সরা দেবগণ ও 'পতৃগণ পূষ্পবান্ট করে 
বললেন, এ'র নাম ভীম্ম হ'ল। সত্যবতীকে ভীম্ম বললেন, মাতা, রথে উঠুন. 
আমরা স্বগৃহে যাব। হাস্তিনাপুরে এসে ভীম্ম পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। 
সকলেই তাঁর দুজ্কর কার্ষের প্রশংসা করে বললেন, ইনি ভীষ্ম (১)ই বটেন। শান্তন 
পুত্রকে বর দিলেন, হে নিষ্পাপ, তুম যতাঁদন বাঁচতে ইচ্ছা করবে তত দিন তোমার 
ম,ত্যু হবে না. তোমার ইচ্ছানুসারেই মৃত্যু হবে। 


১৭। 'চন্রাঙ্গদ ও বিচিন্রবশর্য __- কাশশীরাজের তিন কন্যা 


সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পূত্র হাল, চিরাংগদ ও বাচত্রবীর্য। 
কানষ্ঠ পুত্র যৌবনলাভ করবার পূর্বেই শান্তনু গত হলেন, সত্যবতীর মত নিয়ে 
ভীম্ম চিন্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রাতাষ্তত করলেন। চিন্রাঙ্গদ অতিশয় বলশালী ছিলেন 
এবং মানুষ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করতেন। একাঁদন 
গন্ধর্বরাজ চিৰাঙ্গদ তাঁকে বললেন, তোমার আর আমার নাম একই, আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর নতুবা অন্য নাম নাও। কুরুক্ষেত্র হিরণমতাী নদীর তীরে দুজনের ঘোর 
যুদ্ধ হ'ল, তাতে কুরুনন্দন চিন্রাঙ্গদ নিহত হলেন। ভা্ম অপ্রাপ্তযৌবন 'বাঁচত্র- 
বীর্যকে রাজপদে বসালেন। 

'বাঁচত্তবীর্য ফৌবনলাভ করলে ভীম্ম তাঁর বিবাহ দেওয়া 'স্থর করলেন। 
কাশীরাজের তন পরমা সুন্দরী কন্যার একসঙ্গে স্বয়ধবর হবে শুনে ভীম্ম মাতার 
অনুমতি নিয়ে রথারোহণে একাকী বারাণসন্তে গেলেন। তানি দেখলেন, নানা দেশ 


(৯) 'যাঁন ভীষণ অর্থাৎ দুঃসাধ্য কর্ম করেন। 
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থেকে রাজারা স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হয়েছেন। যখন পরিচয় দেবার জন্য 
রাজাদের নামকাঁর্তন করা হ'ল তখন কন্যারা ভশম্মকে বৃদ্ধ ও একাকধ দেখে তাঁর 
কাছ থেকে স'রে গেলেন। সভায় যে সকল হবীনমাতি রাজা ছিলেন তাঁরা হেসে 
বললেন, এই পরম ধর্মাত্বা পলিতকেশ নিলক্জ বৃদ্ধ এখানে কেন এসেছে? যে 
প্রাতজ্ঞাপালন করে না তাকে লোকে কি বলবে? ভীম্ম বৃথাই ব্রহমচারী খ্যাত 
পেয়েছেন। 

উপহাস শুনে ভনম্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনাট কন্যাকে নিজের রথে তুলে নিলেন 
এবং জলদগম্ভৰরস্বরে বললেন, রাজগণ, বহ:প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু 
ধর্মবাদগণ বলেন যে স্বয়ংবরসভায় বিপক্ষদের পরাভূত ক'রে কন্যা হরণ করাই 
ক্ষাত্য়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধাত। আম এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছ, তোমাদের শান্ত 
থাকে তো যুদ্ধ কর। রাজারা ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন ক'রে সভা থেকে উঠলেন এবং 
অলংকার খুলে ফেলে বর্ম ধারণ ক'রে নিজ নিজ রথে উঠে ভনম্মকে আক্ুমণ 
করলেন। সরববশস্তরবিশারদ ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধে রাজারা পরাজিত হলেন, কিন্তু 
মহারথ শাল্বরাজ্জ তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে বললেন, থাম, থাম। ভীম্মের শরাঘাতে 
শাল্বের সারাথ ও অশ্ব নিহত হ'ল, শাল্ব ও অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে বিবত হয়ে নিজ 
নিজ রাজ্যে চ'লে গেলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তন কন্যাকে পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা ভাঁগনন 
বা দুহিতার ন্যায় যত্রসহকারে হ'স্তিনাপুরে নিয়ে এলেন। 

ভষ্ম বিবাহের উদ্যোগ করছেন জেনে কাশশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা 
অম্বা ১) হাস্য করে তাঁকে বললেন, আমি স্বয়ংবরে শাল্বরাজকেই বরণ করতাম, 
[তিনিও আমাকে চান, আমার পিতারও তাতে সম্মতি আছে। ধর্মজ্ঞ, আপান ধর্ম 
পালন করুন৷ ভাঁম্ম ব্রাহননণদের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে 
পাঠালেন এবং অন্য দুই কন্যা আম্বকা ও অম্বাঁলকার সঙ্গে 'বাচত্রবীের বিবাহ 
?দলেন। 

বাঁচন্রবীর্য সেই দুই সুন্দরী পত্রীকে পেয়ে কামাসন্ত হয়ে পড়লেন। 
সাত বংসর পরে তিনি যক্ষযারোগে আক্কান্ত হলেন। সূহ্ৎ ও চিকিৎনকগণ 
প্রতিকারের বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু আদিত্য যেমন অস্তাচলে যান 'িচিন্রবীর্যও 
সেইরূপ যমসদনে গেলেন | 


১(১) অম্বার পরবতাঁ ইতিহাস উদযোগপর্ব ২৭-পাঁরচ্ছেদে আছে। 
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১৮। দীর্ঘতমা -- ধৃতরাম্টর, পাণ্ডু ও বিদরের জন্ম -- অণ'মাণ্ডব্য 


পুত্রশোকার্তা সত্যবতী তাঁর দুই বধূকে সান্ত্বনা দিয়ে ভঈম্মকে বললেন, 
রাজা শান্তনূর পিণ্ড কীর্ত ও বংশ রক্ষার ভার এখন তোমার উপর। তুম 
ধর্মের তত্ব ও কুলাচার সবই জান, এখন আমার আদেশে বংশরক্ষার জনা দুই 
ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর, অথবা স্বয়ং রাজ্যে আঁভাষন্ত হও এবং 
[বিবাহ কর, 'িতৃপুরুষগণকে নরকে নিমগ্ন ক'রো না। 
যে সত্যপ্রাতিজ্ঞা করোছি তা ভঙ্গ করতে পার না। শান্তনূর বংশ যাতে রক্ষা হয় তার 
ক্ষত্রধর্মসম্মত উপায় বলছি শুনুন। পুরাকালে জামদগ্নয পরশুরাম কর্তৃক 
পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হ'লে ক্ষত্রিয়নারীগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান উৎপাদর্ন 
করেছিলেন, কারণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ পত্র বিবাহকারীরই পূত্র হয়। 
উতথ্য ধাঁষর পত্রী মমতা যখন গাঁ্ভণণ ছিলেন তখন তাঁর দেবর বৃহস্পাত সংগম 
প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ না শুনে বৃহস্পাঁত বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন, 
তখন গর্ভস্থ শিশু তার পা দিয়ে িতৃব্যের চেষ্টা ব্যর্থ করলে । বৃহস্পাত শিশুকে 
শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উতথ্যের পূত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর 
নাম হ'ল দীর্ঘতমা। তান ধার্মক ও বেদজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গোধর্ন (১) 
অবলম্বন করায় প্রাতবেশী মুনিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন । দীঘতমার 
পনত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলায় চাঁড়য়ে গঙ্গায় ভাঁসয়ে দদলেন। ধর্মাজ্রা 
বাল রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মাহৰ 
স*দেফাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমার কাছে সুদেঞ্চা নিজে 
গেলেন না, তাঁর ধান্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শূদ্রকন্যার গর্ভে কাক্সীবান প্রীতি 
এগারজন খাঁষ উৎপন্ন হন। তারপর রাজার নির্বন্ধে সূদেষ্ণা স্বয়ং গেলেন 
দীর্ঘতমা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, তোমার পাঁচাটি তেজস্বঁ পুত্র হবে = 
অঙ্গ বঙ্গ কিঙ্গ পৃণ্ড্র সুহত্র, তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যাত হবে। বাল 
রাজার বংশ এইরূপে মহর্ধ দীর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। 

তারপর ভীম্ম বললেন, মাতা, বাচত্রবীর্ষের পত্নীদের গর্ভে সন্তান 
উৎপাদনের জন্য আপনি কোনও গন্ণবান ব্রাহ্ণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করুন। 
সত্যবতা হাস্য ক'রে লীজ্জতভাবে নিজের পর্ব ইতিহাস জানালেন 'এবং পরিশেষে 


(১) পশুর তুল্য যন তত্র সংগম। 
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বললেন, কন্যাবস্থায় আমার যে পত্র হয়েছিল তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, তিনি মহাযোগ? 
মহার্ধ, চতুর্বেদ বিভস্ত ক'রে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তান কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য তাঁর 
অন্য নাম কৃষ্ণ। আমার এই পাত্র জন্মগ্রহণ ক'রেই পতা পরাশরের সঙ্গে চ'লে 
যান এবং যাবার সময় আমাকে বলোছিলেন যে, প্রয়োজন হ'লে আমি ডাকলেই 
তিনি আসবেন। ভীম্ম, তুমি আর আম অনুরোধ করলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর 
ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন। 

ভীম্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করলেন! 
ক্ষণকালমধ্যে ব্যাস আঁবর্ভূতি হলেন, সত্যবতশ তাঁকে আলিঙ্গন এবং স্তনদৃগ্ধে 
[সন্ত ক'রে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। মাতাকে আঁভবাদন করে ব্যাস বললেন, 
আপনার অভিলাষ পূরণ করতে এসেছি, কি করতে হবে আদেশ করুন। সত্যবত 
তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আম আপনাব 
অভীষ্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রাজ্ঞী এক বংসর ব্রতপ!লন 
ক'রে শুদ্ধ হ'ন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন, 
অরাজক রাজ্যে খুটি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব যাতে রাননরা সদ্য 
গভবিতণ হন তার ব্যবস্থা কর, সন্তান হ'লে ভীম্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস 
বললেন, যাঁদ এখনই পূত্র উৎপাদন করতে হয় তবে রানীরা বেন আমার কুৎসিত 
রূপ গন্ধ আর বেশ সহ্য করেন। 

সতাবতী অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁর পূত্রবধূ আম্বকাকে কোনও প্রকারে 
সম্মত ক'রে শয়নগ্‌হে পাঠালেন। অম্বিকা উত্তম শয্যায় শুয়ে ভশম্ম এবং অন্যান্য 
করুবংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দাঁপালোকত গৃহে 
বাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নয়ন ও পঙ্গল জটা-শমশ্রু দেখে 
আম্বকা ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করে রইলেন। ব্যাস বাইরে এলে সত্যবতী প্রশ্ন 
করলেন, এর গর্ভে গ্ণবান রাজপূত্র হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পূত্র 
শতহস্তিতুল্য বলবান, বিদ্বান, বাদ্ধমান এবং শতপুন্রের পতা হবে, কিন্তু 
মাতার দোষে অন্ধ হবে। সত্যবতাঁ বললেন, অন্ধ ব্যন্তি কুরুকুলের রাজা হবার 
যোগ্য নয়, তুমি আর একাঁট পত্র দাও! সত্যবতীর অনুরোধে তাঁর দ্বতীয় 
পূত্রবধূ অম্বালিকা শয়নগৃহে এলেন কিন্তু ব্যাসের মূর্তি দেখে তান ভয়ে পাণ্ডু- 
বর্ণ হয়ে গেলেন। সত্যবতীকে ব্যাস বললেন, এই পত্র বিক্রমশালশ খ্যাতিমান 
এবং পণ্চপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে গাল্ডুবর্ণ হবে। 

যথাকালে অম্বিকা একটি অন্ধ পুত্র এবং অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ পুত্র প্রসব 


৪৬ মহাভারত 


করলেন, তাঁদের নাম ধৃতরাম্ট্র, ও পাণ্ডু। আঁম্বকা পুনর্বার খতুমতশ হ'লে 
সত্যবতণ তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহার্ষর রূপ আর 
গন্ধ মনে করে অম্বিকা নিজে গেলেন না, অপ্সরার ন্যায় রূপবতাঁ এক দাসকে 
পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী, তুন 
আর দাসী হ'য়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পুত্র ধর্মাত্মা ও পরম বুদ্ধিমান হবে। 
এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। মাণ্ডব্য নামে এক মৌনব্রতী 
উধর্ববাহ্‌ তপস্বী ছিলেন। একদিন কয়েকজন চোর রাজরক্ষীঁদের ভয়ে পালিয়ে 
এসে মাম্ডব্যের আশ্রমে তাদের অপহৃত ধন লুকিয়ে রাখলে । রক্ষীরা আশ্রমে 
এসে মাণ্ডব্যকে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। অন্বেষণের ফলে 
চোরের দল অপহৃত ধন সমেত ধরা পড়ল, রক্ষীরা তাদের সঙ্গে মণ্ডব্যকেও 
রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজার আদেশে সকলকেই শূলে চড়ানো হ'ল, ঈকল্ছু 
মাণ্ডব্য তপস্যার প্রভাবে জীবিত রইলেন। অবশেষে তাঁর পাঁরচয় পেয়ে রাজা 
ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শূল থেকে নামালেন, কিম্তু শুলের ভগ্ন অগ্রভাগ তাঁর 
দেহে রয়ে গেল। মান্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে বিচরণ ও তপস্যা করতে 
লাগলেন এবং শূলখণ্ডের জন্য অণী (১) মাণ্ডব্য নামে খ্যাত হলেন। একাদন 
{তান ধর্মরাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্‌ কর্মের ফলে আমাকে এই 
দণ্ড দিয়েছেন? ধর্ম বললেন, আপনি বাল্যকালে একটি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তূণ 
প্রবিষ্ট করোছিলেন, তারই এই ফল। অণামাণ্ডব্য বললেন, আপনি লঘু পাপে 
আমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণিবধের চেয়ে ব্রাহযণবধ গুরুতর। আমার 
শাপে আপনি শৃদ্র হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আজ আমি এই বিধান দিচ্ছি - 
চতুর্দশ (২) বংসর বয়সের মধ্যে কেউ কিছু করলে তা পাপ ব'লে গণ্য হবে না। 
তণশমান্ডব্যের আভশাপের ফলেই ধর্ম দাসীর গর্ভে বিদুররূপে জন্মেছিলেন । 


১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রশ __ কর্ণ -- দুর্ঘোধনাদির জন্ম 


ধৃতরাম্ট্রী পাণ্ডু ও বিদরকে ভীম্ম পাত্রবংৎ পালন করতে লাগলেন। 
ধৃভরাম্ট্র অসাধারণ বলবান, পান্ছু পরাক্রান্ত ধনূর্ধর, এবং বিদুর অদ্বিতীয় ধর্ম- 


(১) অণী_শূলাঁদর অগ্রভাগ । (২) ভার একাঁট শ্লোকে দ্বাদশ আছে! 


জাদিপৰ / ৪৭ 


পরায়ণ হলেন। ধৃতরাম্ট্রী জল্মান্ধ, বিদুর শূদ্রার গরভজাত, একারণে পাণ্ডুই রাজপদ 
পেলেন। 

গবদুরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ভাঁঘ্ম গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর 
সঙ্গে ধৃতরাম্ট্রের বিবাহ দিলেন। অন্ধ পাঁতিকে আতিক্রম করবেন না -- এই প্রাতিজ্ঞা 
ক'রে পাতিব্রতা গাম্ধারী বস্থণ্ড ভাঁজ ক'রে চোখের উপর বাঁধলেন। 

বসুদেবের পিতা যদুশ্রেম্ঠ শূরের পথা (১) নামে একটি কন্যা ছিল। 
শুর তাঁর িতৃজ্বসার পূত্র নিঃসন্তান কুল্তিভোজকে সেই কন্যা দান করেন। 
পালক 'পতার নাম অনুসারে পৃথার অপর নাম কুন্তী হ'ল। একদা খাঁষ দুর্বাসা 
আতাঁথ রূপে গৃহে এলে কুল্তী তাঁর পরিচর্যা করলেন, তাতে দ্বাসা তুষ্ট হ'য়ে 
একটি মন্ত্র শিখিয়ে বললেন, এই মল্ন দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহবান করবে 
তাঁদের প্রসাদে তোমার পূত্রলাভ হবে। কৌতূহলবশে কুন্তী সূর্যকে ডাকলেন। 
সূর্য আঁবর্ভ়ত হয়ে বললেন, আসতনয়না, তুমি ক চাও? দর্বাসার বরের কথা 
জানয়ে কুন্তী নতমস্তকে ক্ষমা চাইলেন। সূর্ধ বললেন, তোমার আহবান বৃথা 
হবে না, আমার সঙ্গে মিলনের ফনে তুমি পত্র লাভ করবে এবং কুমারীই থাকবে। 
কুল্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পুত্র হ'ল। এই পুত্র স্বাভাঁবক কবচ (বর্ম) ও 
কুণ্ডল ধারণ ক'রে ভূঁমণ্ঠ হয়েছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলঙ্কের 
ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে একটি পান্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দলেন। সূতরংশীয় 
আঁধরথ ও তাঁর পত্নী রাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং 
বসুষেণ নাম দিয়ে পুত্রবৎ পালন করলেন। কর্ণ বড় হয়ে সকল প্রকার অস্ব্ের 
প্রয়োগ শিখলেন। তান প্রাতাঁদন মধ্যাহকাল পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করতেন। 
একাঁদন ব্রাহণবেশন ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাঁর কবচ (২) প্রার্থনা করলেন। কর্ণ 
নিজের দেহ থেকে কবচটি কেটে দলে ইন্দ্র তাঁকে শান্ত অস্ত দান ক'রে বললেন, 
তুমি যার উপর এই অস্ত ক্ষেপণ করবে সে মরবে, কিন্তু একজন নিহত হ'লেই 
অস্ত্রি আমার কাছে ফিরে আসবে। কবচ কেটে দেওয়ার জন্য বসষেণের নাম 
কর্ণ ও বৈকর্তন হয়। 

রাজা কুন্তিভোজ তাঁর পাঁলতা কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবরসভা আহ্বান 
করলে কুন্তী নরশ্রেম্ঠ পাণ্ডুর গলায় বরমাল্য দিলেশ। পান্ডুর আর একটি বিবাহ 


(১) হান কৃষ্ণের পিসী। (২) কর্ণের কবচ-কুণ্ডল-দানের কথা বনপর্ব 
&৬-পারচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। 


৪৮ মহাভারত 


দেবার ইচ্ছায় ভাঙ্ম মদ্রদেশের রাজা বাহনীকবংশীয় শল্যের কাছে গিয়ে তাঁর 
ভাঁগনীকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একটি নিয়ম নিশ্চয় 
অ'পনার' জানা আছে। ভালই হক বা মন্দই হ'ক আম কুলধর্ম লঙ্ঘন করতে 
পার না। ভীম্ম উত্তর দিলেন, কুলধর্ম পালনে কোনও দোষ নেই। এই ব'লে তান 
চ্বর্ণ রত্র গজ অশ্ব প্রভাতি ধন বিবাহের পণ রূপে শল্যকে দিলেন। শল্য প্রীত হয়ে 
তাঁর ভগিনী মাদ্রীকে দান করলেন, ভশঙ্ম সেই কন্যাকে হাষ্তিনাপুরে এনে পাশ্ডুর 
সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দেবক রাজার শদ্রা পত্নীর গর্ভে ব্রাহয়ণ কর্তৃক একাঁটি কন্যা 
উৎপাদিত হয়োছিল, তাঁর সঙ্গে বিদুরের বিবাহ হ'ল। 

কিছুকাল পরে মহারাজ পাণ্ডু সসৈন্যে নির্গত হয়ে নানা দেশ জয় ক'রে 
বহু ধন নিয়ে স্ব্রাজ্যে ফিরে এলেন এবং ধৃতরান্ট্রের অনুমাতিরূুমে সেই সমস্ত ধন 
ভীষ্ম, দুই মাতা ও 'বদুরকে উপহার দিলেন। তারপব তান দুই পত্নীর সঙ্গে 
বনে গিয়ে মূগয়া করতে লাগলেন। 

ব্যাস বর দিয়েছিলেন যে গান্ধারীর শত পূত্র হবে। বথাকালে গান্ধারী 
গর্ভবতন হলেন, কিন্তু দুই বৎসরেও তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না এবং কুন্তীর একটি 
পুত্র (যুধান্তর) হয়েছে জেনে তান অধীর ও ঈর্ধান্বত হলেন। ধৃতরাম্টীকে না 
জানিয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করলেন, তাতে লোৌহের ন্যায় কঠিন একট 
মাংসাঁপণ্ড প্রসৃত হ'ল। [তিনি সেই পণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস 
এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে 
মাংসপিণ্ড ভাঁজয়ে রাখলেন, তা থেকে অঙ্গ্প্রমাণ এক শ এক ভ্রুণ পৃথক হল। 
সেই ভ্রণগূলিকে তিন পথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর পরে 
একাঁট কলসে দর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পর্বেই কুন্তীপুত্ৰ যাধান্ঠির 
জন্মেছিলেন, সে কারণে যাঁধান্ঠরই ছ্র্যেঠ। দূর্যোধন ও ভীম একই দিনে 
দন্মগ্রহণ করেন। 

দুর্োধন জ'ন্মেই গদভের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে গৃধ শগাল কাক প্রভীতিও ডাকতে লাগল এবং অন্যান্য দুলক্ষণ দেখা গেল। 
ধৃতরাম্ট্র ভয় পেয়ে ভীত্ম বিদুর প্রভভিকে বললেন, আমাদের বংশের জ্যেন্ত রাজপুত্র 
যাধান্ঠর তো রাজ্য পাবেই, কিন্তু তার পরে আমার এই পুত্র রাজা হবে তো? 
শ্‌গালাদি *বাপদ জন্তুরা আবার ডেকে উল । তখন ব্রাহযণগণ ও বিদুব বললেন, 
আপনার পূত্রু নিশ্চয় বংশ নাশ করবে, ওকে পরিত্যাগ করাই মঙ্গন।। পূত্রস্নেহের 
বশে ধৃতরাষ্ট্র তা করলেন না। এক মাসের মধ্যে তাঁর দূর্যোধন দুঃশাসন দুঃসহ 


আদিপৰ 8৯ 


প্রভাত একশত পূত্র এবং দ:ঃশলা নামে একটি কন্যা হ'ল। গাাঃ্ণারাী যখন গর্ভভারে 
রুষ্ট ছিলেন তখন এক বৈশ্যা ধৃতরাচ্ট্রের সেবা করত। তার গর্ভে যুযুৎসু নামক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 


২০। য্যাধান্ঠরাদির জন্ম __ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু 


একাঁদন পাণ্ডু তরণ্যে বিচরণ করতে করতে একটি হারণামথুনকে শরাঁবদ্ধ 
করলেন। আহত হাঁরণ ভূপাতিত হয়ে বললে, কামক্রোধের বশবর্তী মূড় ও পাপাসন্ত 
লোকেও এমন নৃশংস কর্ম করে না। কোন জ্বানবান পুরুষ মৈথুনে রত মৃগ- 
দম্পাতকে বধ করে? মহারাজ, আম িমিল্দম মুনি, পূত্রকামনায় মগরূপ ধারণ 
ক'রে পত্নীর সাঁহত সংগত হয়োছিলাম। তুমি জানতে না যে আম ব্রাহমণ, সেজন্য 
তোমার ব্রহন্হত্যার পাপ হবে না, কিন্তু আমার শাপে তোমারও স্ত্রীসংগমকালে 
মৃত্যু হবে। 

শাপগ্রস্ত পাণ্ডু বহু বিলাপ ক'রে বললেন, আমি সংসার ত্যাগ কারে ভিক্ষু 
হব, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছুসাধন করব। শাপের ফলে আমার সন্তান উৎপাদন 
অসম্ভব, অতএব গৃহস্থাশ্রমে আর থাকব না। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁকে বললেন, আমরা 
তোমার ধর্মপত্বী, আমাদের সঙ্গে থেকেই তে; তপস্যা করতে পার, আমরাও হীন্দ্রিযদমন 
করে তপস্যা করব। তার পর পাণ্ডু নিজের এবং দুই পর্লীর সমস্ত অলংকার 
প্রাহমর্দের দান ক'রে হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠালেন যে তানি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কারে 
অরণ্যবাসী হয়েছেন। 

পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে নাগশত, চৈত্ররথ, কালক্‌ূট, হিমালয়ের উত্তরস্থ 
গন্ধমাদন পর্বত, ইন্দ্রদহ্যম্ন সরোবর এবং হংসকৃট অতিক্রম ক'রে শতশঙ্গ পর্বতে 
এসে তপস্যা করতে লাগলেন। বহু ঝাঁষর সঙ্গে তাঁর সখ্য হ'ল। একাদন খাঁষরা 
বললেন, আজ রব্রহমলোকে মহাসভা হবে, আমরা ব্রহযাকে দেখতে সেখানে যাচ্ছ। 
' সস্ত্রীক পাণ্ডু তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইলে তাঁরা বললেন, সেই দুর্গম দেশে এই 
রাজপ্রত্রীরা যেতে পারবেন না, তুমি নিরস্ত হও। পাণ্ডু বললেন, আমি নিঃসন্তান, 
স্বর্গের দ্বার আমার পক্ষে রুদ্ধ, সেজন্য আপনাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম । আম 
যন্দ্র, বেদাধ্যয়ন-তপস্যা আর আনম্ঠতুরতার দ্বারা দেব, খাঁষ ও মনূষ্যের খণ থেকে 
মুক্ত হয়েছি, কিন্তু পুরোৎপাদন ও শ্রাদ্ধদ্বারা িতৃ-খণ থেকে মুন্ত হ'তে পার নি। 
আমি যে ভাবে জন্মেছি সেই ভাবে আমার পত্নীর গভে যাতে সন্তান হ'তে পারে তার 
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৫০ মহাভারত 


উপায় আপনারা বলুন। ঝখাঁষরা বললেন, রাজা, আমরা 'দব্য চক্ষুতে দেখছি তোমার 
দৈবতুল্য পনর হবে। 

" পাণ্ডু নির্জনে কুন্তীকে বললেন, তুমি সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা কর, 
আপংৎকালে স্ত্রীলোক উত্তম বর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে। 
কুন্তী বললেন, আম শুনেছি রাজা ব্যাষতাশ্ব ক্ষয়া রোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর 
মাহষী ভদ্রা মৃতপাঁভর সাঁহত সংগমে পূত্রবতী হয়োহলেন। তুমিও তপস্যার 
প্রভাবে আমার গর্ভে মানস পত্র উৎপাদন করতে পার। পাণ্ডু বললেন, ব্যাষিতা*্ব 
দেবতুল্য শক্তিমান ছিলেন, আমার তেমন শান্ত নেই। আমি প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব বলছি 
শোন। পুরাকালে নারীরা স্বাধধন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে 
বিচরণ করত, তাতে দোষ হত না, কারণ প্রাচীন ধর্মই এইপ্রকার। উত্তরকুরু- 
দেশবাসী এখনও সেই ধর্মানুসারে চলে। এদেশেও সেই প্রাচীন প্রথা অধিককাল 
রাঁহত হয় নি। উদ্দালক নামে এক মহার্ধ ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। 
একদিন শ্বেতকেতু দেখলেন, তাঁর পিতার সমক্ষেই এক বাহযণ তাঁর মাতার হাত ধ'রে 
টেনে নিয়ে গেলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতৃকে বললেন, তুম ক্রুদ্ধ হয়ো না, সনাতন 
ধর্মই এই, পৃথিবীতে সকল স্ত্রীলোকই গরুর তুল্য স্বাধীন। শ্বেতকেতু অত্যন্ত 
রুদ্ধ হয়ে বললেন, আজ থেকে বে নারী পরপুর্যগাঁমিনী হবে, যে পুরুষ পাঁতিব্রতা 
পত্তীকে ত্যাগ ক'রে অন্য নারীর সংসর্গ করবে, এবং যে নারী পাঁতর আজ্ঞা পেয়েও 
ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে আপত্তি করবে, তাদের সকলেরই ভ্রুণহত্যার পাপ হবে৷ কুন্তী, 
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থেকে আমাদের জল্ম হয়েছে তা তুমি জান। আমি পবতপ্রাথী, মস্তকে 
অঞ্জাল রেখে অনুনয় করাছ, তুমি কোনও তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে গুণবান পূত্র 
ল।ভ কর। | 

কুন্তী তখন দুর্বাসার বরের বৃত্তান্ত পাণ্ডুকে জানিয়ে বললেন, মহারাজ, 
তুমি অনুমাত দিলে আমি কোনও দেবতা বা ব্রাহন্নণকে মন্বলে আহবান করতে পাঁর। 
দেবতার কাছে সদ্য পান্রলাভ হবে, ব্রাহমণ্রে কাছে বিলম্ব হবে। পাণ্ডু বললেন, আমি 
ধন্য হয়োছ, অনুগৃহনত হয়েছি, তুমিই আমাদের বংশের রাক্ষিত্রী। দেবগণের মধ্যে 
ধর্মই সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান, আজই তুমি তাঁকে আহবান কর। 

গান্ধারী যখন এক বৎসর গর্ভধারণ করোছিলেন সেই সময়ে কুন্তী মন্বলে 
ধর্মকে আহ্বান করলেন। শতশৃঙ্গ পর্বতের উপর ধর্মের সাঁহত সংগমের ফলে 
কুন্তী পন্রবতী হলেন। প্রসবকালে দৈববাণশ হ'ল-_এই বালক ধ1নকগণের শ্রেষ্ঠ, 
বক্রান্ত, সত্যবাদী ও পাথবীপাত হবে, এবং যুধাণ্ডর নামে খ্যাত হবে। 


আঁদপর্ব 6১ 


ভার পর পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমে বায়ন ও ইন্দ্রকে আহৰান করে কুন্তী ভীম ও. 
অর্জুন নামে আরও দুই পাত্র লাভ করলেন। একাঁদন মাদ্রী পাণ্ডুকে বললেন, 
মহারাজ. কুন্তী আমার সপত্নী, তাঁকে আমি কিছু বলতে সাহস কাঁর না, কিন্তু তুমি 
বললে তিনি আমাকেও পুত্রবতী করতে পারেন। পাণ্ডু অনুরোধ করলে কুন্তী 
সম্মত হলেন এবং তাঁর উপদেশে মাদ্রী আশ্বনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ ক'রে নকুল ও 
সহদেব নামে যমজ পত্র লাভ করলেন: মাদ্রীর আরও পুত্রের জন্য পাণ্ডু অনুরোধ 
করলে কুন্তী বললেন, আম মাদ্রীকে বলোহলাম-কোনও এক দেবতাকে স্মরণ কর, 
কিন্তু সে যুগল দেবতাকে আহ্বান ক'রে আমাকে প্রতারিত করেছে । মহারাজ, 
আমাকে আর অনুরোধ করো না। 

দেবতার প্রসাদে লব্ধ পাণ্ডুর এই পণ্য পুত্র কালক্রমে চন্দ্রের ন্যায় প্রিম্দর্শন, 
সিংহের ন্যায় বলশালশ এবং দেবতার ন্যায় তৈজস্বী হ'ল। একদিন রমণীয় বসন্ত- 
কালে পাণ্ডু নিজে মাদ্রীকে দেখে সংযম হারালেন এবং পত্নীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে 

তাঁকে সবলে গ্রহণ ক্লেন। শাপের ফলে সংগমকালেই পান্ডুর প্রাণাবয়োগ হ'ন। 
মাদ্রীর আর্তনাদ শুনে কুন্তী সেখানে এলেন এবং বিলাপ ক'রে বললেন, আমি 
রাজাকে সর্বদা সাবধানে রক্ষা করতাম, তুমি এই 1বজন স্থানে কেন তাঁকে লোভত 
করলে? তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তাঁকে হৃষ্ট দেখেছ । আম জ্যেন্ঠা ধর্ম পত্নী, 
সেজন্য ভর্তার সহমৃতা হব। তুমি এই বালকদের পালন কর। মাদ্রী বললেন, আম 
কামভোগে তৃগ্ত হই নি, অতএব পাঁতির অনুসরণ করব। তোমার তন পুত্রকে আম 
নিজ পুত্রের ন্যায় দেখতে পারব না, তুমিই আমার দুই পুত্রকে নিজপুত্রবং পালন কর। 
এই বলে মাদ্রী পাণ্ডুর সহগমনকামনায় প্রাণত্যাগ করলেন 


২১। হুচ্গিনাপুরে পঞ্ুপাণ্ডব _ ভাঁমের নাগলোক দর্শন 


পান্ডুর আশ্রমের নিকট যে সকল খাঁষ বাস করতেন তাঁরা মল্লণা ক'রে পাণ্ডু 
ও মাদ্রীর মৃতদেহ এবধ কুন্তী ও রাজপুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে গেলেন। এই 
সময়ে যুধিষ্ঠরের বয়স ষোল, ভনমের পনর, অর্জুনের চোদ্দ এবং নকুল-সহদেবের 
তেএ। খাঁষরা রাজসভায় এলে কোৌরবগণ প্রণত হয়ে সংবর্ধনা করলেন। খাঁষদের 
মধ্যে যিনি বৃদ্ধতম তিনি পাশ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যাববরণ এবং য্যাধাম্ঠরাদির পাঁরচষ 
ছিলেন এবং সভাস্থ সকলকে 'বাস্মত করে সাঁঙ্গগণসহ অন্তাহ্ত হলেন। 

ধৃতরান্ট্ররে আদেশে বিদুর পাণ্ডু ও মাদ্রুর অন্ত্যেষ্টক্রিয়া করলেন। 
ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধাঁদ কৃত্য সম্পন্ন হ'ল, সকলে দুঃাঁখত মনে রাজপুরণীতে ফিরে 
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এলেন। তখন ব্যাস শোকবিহযলা সত্যবতীর কাছে এসে বললেন, মাতা, সুখের দিন 
শেষ হয়েছে, পৃথিবী এখন গতযোবনা, ক্রমশ পাপের বৃদ্ধি হবে, কৌরবদের দুনীীতর 
'ফুলে ধর্মকর্ম লোপ পাবে। কুরুবংশের ক্ষয় যেন আপনাকে দেখতে না হয়, আপাঁন 
তপোবনে গিয়ে যোগ অবলম্বন করূন। সত্যবতী তাঁর পত্ত্রবধূ আম্বকা ও 
অম্বাঁলকাকে ব্যাসের কথা জানিয়ে বললেন, তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তারপর 
তাঁরা তিনজনে বনে গিয়ে ঘোর তপস্যায় দেহ ত্যাগ ক'রে ইম্টলোকে গেলেন। 

পণ্চপান্ডব তাঁদের পিতৃগ্‌হে সুখে বাস করতে লাগলেন। নানাবিধ ক্লীড়ায় 
ভীমই সর্বাঁধক শান্ত দেখাতেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের মাথা ঠোকাঠুক কারয়ে, 
জলে ডুবিয়ে এবং অন্যান্য প্রকারে নিগ্রহ করতেন। বাহুযুদ্ধে, গমনের বেগে বা 
ব্যায়ামের অভ্যাসে কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। ভাঁমের মনে কোনও বিদ্বেষ 
ছল না, তথাঁপ তান বালসুলভ প্রাতদ্বান্তার জন্য ধাতরাম্দ্রগণের 
আপ্রয় হলেন। 

দূর্যোধন গঞঙ্গাতনরে প্রমাণকোঁ নামক স্থানে উদকক্ীড়ন নাম 'দয়ে 
একাঁট সসাঁজ্জত আবাস রচনা করলেন এবং সেখানে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য রাঁখয়ে 
পণ্চপান্ডবকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানকার উদ্যানে সকলে খেলাচ্ছলে পরস্পরের 
মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন, সেই সুযোগে পাপনাতি দুর্বোধন ভাীমকে কালক্‌ট 
বিষ মীশ্রত খাদ্য দিলেন। জলক্লীড়ার পর সকলে বিহারগৃহে বিশ্রাম করতে গেলেন, 
কল্তু ভীম অত্যন্ত শ্ৰান্ত এবং বিষের প্রভাবে অচেতন হয়ে গঙ্গাতীরে প'ড়ে রইলেন. 
দূর্যোধন তাঁকে লতা দিয়ে বেধে জলে ফেলে দিলেন। 

সংজ্ঞাহীন ভীম জলে নিমগ্ন হয়ে নাগলোকে উপস্থিত হলেন। মহাঁবিষ 
সৰ্পগণ তাঁকে দংশন করতে লাগল, সেই জঙ্গম সর্পীবষে স্থাবর কালক্‌ট বিষ নষ্ট 
হ'ল। চেতনা পেয়ে ভীম তাঁর বন্ধন ছন্ন ক'রে সর্প বধ করতে লাগলেন। তখন 
কতকগুল সর্প নাগরাজ বাসুককর কাছে গিয়ে সংবাদ দিলে । বাসুকি ভীমের কাছে 
গিয়ে তাঁকে নিজের দৌহন্রের দৌহিত্র, অর্থাৎ কুন্তিভোজের দৌঁহন্র ব'লে চিনতে 
পেরে গাঢ় আলঙ্গন করলেন। বানুকি বললেন, একে ধনরত্ব দিয়ে সুখী কর। 
একজন নাগ বললে, ধন দিয়ে ক হবে, যাঁদ আপাঁন তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে এই 
কুমারকে রসায়ন পান করতে দিন। বাসুকির আজ্ঞায় নাগগণ ভমকে রসায়নকুণ্ডের 
কাছে নিয়ে গেল। ভীম স্বস্ত/য়ন ক'রে শুচি হয়ে পূর্মখে বসলেন এবং এক 
নিঃশ্বাসে এক-একাঁট কুণ্ডের রস পান করে আটটি কুণ্ড নিঃশেষ করন। তার পর 
তান নাগদত্ত উত্তম শয্যায় শুয়ে সুখে নাদ্রুত হলেন। 
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জলাবিহার শেষ ক'রে কৌরব (১) ও পাণ্ডবগণ ভীমকে দেখতে পেলেন না। 
ভীম আগেই চলে গেছেন মনে ক'রে তাঁরা রথ গজ ও অশ্বে হস্তিনাপুরে ফিরে 
গেলেন! ভাঁমকে না দেখে কুন্তী অত্যন্ত উদ্‌াবগ্ন হলেন। বদর যুধিষ্ঠির 
প্রভাত সমস্ত নগরোদ্যানে অন্বেষণ ক'রেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কুন্তীঁর ভয় 
হ'ল, হয়তো ক্লূর দুর্যোধন ভনমকে হত্যা করেছে। বিদুর তাঁকে আশ্বাস 1দয়ে 
বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহাম্ান ব্যাস বলেছেন আপনার পুন্রেরা 
দীর্ঘায় হবে। 

অষ্টম দিনে ভীমের 'নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। নাগগণ তাঁকে বললে, রসায়ন জীর্ণ 
ক'রে তুমি অযুত হস্তীর বল পেয়েছ, এখন দিব্য জলে স্নান করে গৃহে যাও। 
ভীম স্নান ক'রে উত্তম অন্ন ভোজন করলেন এবং লাগদের আশশর্বাদ নিয়ে দিব্য 
আভরণে ভূষিত হয়ে স্বগৃহে কিরে গেলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে যুধাচ্ঠর বললেন, 
চুপ ক'রে থাক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রো না, এখন থেকে আমাদের সাবধানে 
থাকতে হবে। দুয়োধন বিফলমনোরথ হয়ে মনস্তাপ ভোগ করতে লাগলেন। 

রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ধৃতরাম্ট্র গৌতমগোত্রজ কৃপাচার্যকে 'নিযস্ত 
করলেন। 


২২! কৃপ -- দ্রোপ -__ অশ্বথামা -__ একলব্য __ অজর্চনের পট তা 


মহার্য গৌতমের শরদ্বান নামে এক শিষ্য ছলেন, তরি ধনূবেদে যেমন 
বৃদ্ধি ছিল বেদাধ্যরনে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ন্ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদশ 
নামে এক অপ্সরা পাঠালেন। তাকে দেখে শরদ্বানের হাত থেকে ধনূর্বাণ পড়ে 
গেল এবং রেতঃপাত হ'ল। সেই রেতঃ একটি শরস্তম্বে পড়ে দু ভাগ হ'ল, 
তা থেকে একাঁচ পুত্র ও একাঁট কন্যা জন্মগ্রহণ করলে । রাজা শান্তনু তাদের দেখতে 
পেয়ে কৃপা ক'রে গৃহে এনে সন্তনব পালন করলেন এবং বালকের নাম কূপ ও 
বালিকার নাম কৃপী রাখলেন। শরদ্বান তপোবলে তাদের বৃত্তান্ত জানতে পেরে 
রাজভবনে এলেন এবং কৃপকে শিক্ষা দিয়ে ধনূবেদে পারদ করলেন। ফাধিম্ঠির 
দূর্যোধন প্রভাতি এবং বৃঞ্িংশীয় ও নানাদেশের রাজরপুত্রগণ এই কৃপাচার্ষের কাছে 
অস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগলেন। 

: (১) ধৃতরাম্র ও পাণ্ডু দুজনেই কুরুবংশজাত সেজন্য কৌরব। তথাপি সাধারণত 
দুর্োধনাদিকেই কৌরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুরু বলা হয়। 
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ভরদ্বাজ খাঁষ গঞ্গোত্তরী প্রদেশে বাস করতেন। একদিন স্নানকালে 
ঘতাচী অপ্সরাকে দেখে তাঁর শুক্রপাত হয়। সেই শুরু তিনি কলসের মধ্যে রাখেন 
তা থেকে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন। আঁগ্নবেশ্য মান দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত শিক্ষা দেন। 
পাণ্ালরাজ পৃষত ভরদ্বাজের সখা ছিলেন, তাঁর পত্র দ্রূপদ দ্রোণের সঙ্গে খেলা 
করতেন। পিতার আদেশে দ্রোণ কৃপনকে বিবাহ করলেন। তাঁদের একাঁট পত্র হয়, 
সে ভাঁমষ্ঠ হয়েই অশ্বের ন্যায় চিৎকার করেছিল সেজন্য তার নাম অশ্বখামা হ'ল। 

ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণ পিতার আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধননর্বেদ চর্চ। 
করতে লাগলেন। একাদন তিনি শুনলেন বে অস্তজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ভূগুনন্দন পরশুরাম 
তাঁর সমস্ত ধন ব্রাহমণদের দিতে ইচ্ছা করেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশ-রামের 
কাছে গিয়ে প্রণাম করে ধন চাইলেন। পরশুরাম বললেন, আমার কাছে স-বর্ণাঁদ 
যা ছিল সবই ব্রাহনণদের দিয়েছি, সমগ্র পৃথবী কশ্যপকে দিয়েছি, এখন কেবল 
আমার শরীর আর অস্ব্রশস্ত অবশিষ্ট আছে, কি চাও বল। দ্রোণ বললেন, আপান 
সমস্ত অস্মশস্ম আমাকে দিন এবং তাদের প্রয়োগ ও প্রত্যাহরণের বাধ আমাকে 
শেখান। পরশুরাম দ্রোণের প্রার্থনা পূরণ করলেন। দ্রোণ কৃতার্থ হয়ে পাণ্চালরাজ 
দুপদের কাছে গেলেন, কিন্তু এম্বযগর্বে দ্রুপ্দ তাঁর বাল্যসখার অপমান করলেন। 
দেণ ক্লেধে আঁভভূত হয়ে হাস্তনাপুরে গিয়ে কপাচার্যের গৃহে গোপনে বাস 
করতে লাগলেন। | 

একাঁদন রাজকুমারগণ নগরের বাইরে এসে বাঁটা (১) নিয়ে খেলাছলেন। 
দৈবক্রমে তাঁদের বাঁটা কৃপের মধ্যে পড়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা তুলতে 
পারলেন না। একজন শ্যামবর্ণ পরুকেশ কশকায় ব্রাহ্মণ নিকটে বসে হোম করছেন 
দেখে তাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। এই ব্রাহন্নণ দ্রোণ। তিনি সহাস্যে বললেন, ধিক 
তোমাদের ক্ষত্রবল আর অস্ব্রাশক্ষা, ভরতবংশে জন্মে একটা বাঁটা তুলতে পারলে না! 
তোমাদের বঁটা আর আমার এই অঙ্গুরীয় আম ঈবীকা (কাশ তূণ!) দিয়ে তুলে 
দেব, কিন্তু আমাকে খাওয়াতে হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, কৃপাচার্য অনুমাত দলে 
আপানি প্রত্যহ আহার পাবেন। দ্রোণ সেই শুক কূপে তাঁর আংঁট ফেললেন, 
ভার পর একাঁট ঈবীকা ফেলে বঁটা বিদ্ধ করলেন, তার পর আর একা ঈষীকা দিয়ে 
প্রথম ঈষাঁকা বিদ্ধ করলেন। এইরুপে পর পর ঈবীকা ফেলে উপরের ঈষীকা ধ'রে 
বাঁটা টেনে তুললেন। রাজপ্ত্রেরা এই ব্যাপার দেখে উৎফূগ্গনয়নে সাঁবস্ময়ে 


(১) পুলির আকার কাম্ঠখণ্ড, গুলডাপ্ডা খেলার গাল । 


আদিপর্ব 66 


বললেন, বিপ্রার্ধ আপনার আংটিও তুলুন । দ্রোণ তাঁর ধনু থেকে একাঁট শর 
কৃপের মধ্যে ছুড়লেন, তার পর আরও শর দিয়ে পূর্বের ন্যায় অঙ্গুরীয় উদ্ধার 
করলেন। বালকরা পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করলে দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার রূপগুণ 
যেমন দেখলে তা ভীম্মকে জানাও । 

বিবরণ শুনে ভনম্ম বুঝলেন যে এই ব্রাহমণই দ্রোণ এবং তিনিই রাজ- 
কুমারদের অস্বগুরু হবার যোগ্য। ভীনম্ম তখনই দ্রোণকে সসম্মানে ডেকে আনলেন। 
দোণ বললেন, পাণ্টালরাজপনত্র দ্রপদ আর আমি মহর্ধ অশ্নিবেশ্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা 
করোছিলাম, বাল্যকাল থেকে দ্ুপদ আমার সখা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হ'লে চলে 
যাবার সময় তান আমাকে বলোছিলেন, দ্রোণ, আম পিতার প্রিয়তম পত্র, আমি 
পাণ্চালরাজ্যে আভধিন্ত হ'লে আমার রাজ্য তোমারও হবে। তাঁর এই কথা আম 
মনে রেখেছিলাম। তার পর আম পতার আদেশে এবং পূত্রকামনায় বিবাহ কাঁর। 
আমার পত্রী অলপকেশন, কিন্তু তান ব্রতপরায়ণা এবং সর্ব কর্মে আমার সহায়। 
আমার পূত্র অশ্বত্থামা আতিশয় তেজস্বী। একদা বালক অশ্বথামা ধাঁনপূত্রদের 
দুধ খেতে দেখে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দুঃখে দিশাহারা 
হলাম। বহু স্থানে চেষ্টা করেও কোথাও ধর্মসঙ্গত উপায়ে পয়াস্বনী গাভী 
পেলাম না। অশ্বামার সঙ্গী বালকরা তাকে টু গোলা খেতে দলে, দুধ 
খাচ্ছি মনে করে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালকরা আমাকে উপহাস ক'রে 
বললে, দাঁরদ্র দ্রোণকে ধিক, যে ধন উপার্জন করতে পারে না, যার পুত্র ?পটহীল গোলা 
খেয়ে আনন্দে নৃত্য করে। আমার বাদ্ধভ্রংশ হ'ল, পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে 
স্লীপনত্র সহ দ্রুপদ রাজার কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সখা ব'লে সম্ভাষণ করতে 
গেলে দ্ুপদ বললেন, ব্রাহমণ, তোমার বৃদ্ধি অমার্জত তাই আমাকে সখা বলছ, 
সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়। ব্রাহমুণ আর অব্রাহমণ, রথী আর অরথৰ, প্রবলপ্রতাপ 
রাজা আর শ্রীহীন দাঁরদ্র- এদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না। তোমাকে এক রাত্রর উপযুদ্ত 
ভোজন দিচ্ছ নিয়ে যাও। 

দ্রোণ বললেন, এই অপমানের পর আম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাতিশোধের 
প্রতিজ্ঞা ক'রে কুরুদেশে চ'লে এলাম। ভীঁম্ম, এখন বলুন আপনার কোন প্রিয়কার্য 
করব। ভম্ম ৰললেন, আপনার ধনু জ্যামুন্ত করুন, রাজকুমারদের অস্ত্রাশক্ষা দিন, 
এখানে সসম্মানে বাস কারে সমস্ত এশ্বর্য ভোগ করুন। এই রাজ্যের আপাঁনই 
প্রভু, কৌরবগণ আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে' থাকবে। দ্রোণ বললেন, কুমারদের ক্ষার 
ভার আম নিলে কূপাচার্য দ:ুঃখত হবেন, অতএব আমাকে কিছু ধন দিন, আমি 


৫6৬ মহাভারত 


সন্তুষ্ট হয়ে চালে যাই। ভাঁম্ম উত্তর দিলেন, কৃপাচার্যও থাকবেন, আমরা তাঁর 
যথোচিত সম্মান ও ভরণ করব। আপাঁন আমার পৌন্রদের আচার্য হবেন। 

ভীষ্ম একটি সৃপরিচ্ছন্ন ধনধান্যপূর্ণ গৃহে দ্রোণের বাসের ব্যবস্থা করলেন 
এবং পোঁদের শিক্ষার ভার্‌ তাঁর হাতে দিলেন। বাঁ ও অন্ধক বংশীয় এবং নানা 
দেশের রাজপূুন্রগণ দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, সৃতপনত্র কর্ণও তাঁকে 
গুরুরূপে বরণ করলেন। সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অজদিনই আচার্ষের সর্বাপেক্ষা 
স্নেহপান্র হলেন। | 

নিষাদরাজ 'হিরণ্যধনুর পত্র একলব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, 
কিন্তু নঁচজাতি বলে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে 
প্রণাম ক'রে বনে চ'লে গেলেন এবং দ্রোণের একাঁট মূল্ময়ী মূর্তিকে আচার্য কল্পনা 
ক'রে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। 

একদিন কুরুপাণ্ডবগণ মূগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অনূচর মৃগয়ার 
উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে ‘পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের 
কাছে উপস্থিত হ". এবং তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, মালন দেহ, মৃগচর্ম পারধান ও মাথায় জটা 
দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতাঁট বাণ ছুড়ে তার মুখের 
মধে! পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে 
একলব্যের কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অজর্ন দ্রোণকে 
গোপনে বললেন, আপান প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য 
আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না. কিন্তু একলব্য আমাকে আতক্রম করলে কেন? দ্রোণ 
অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে 
কুতাঞ্জালপুটে দাঁড়য়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বীর, তুমি যাঁদ আমার শিষ্যই হও 
তবে গুরুদাক্ষণা দাও। একলব্য আনান্দত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা 
করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দাক্ষিণ অগ্গষ্ঠ 
আমাকে দাও । এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য প্রফুলমূখে অকাতরাচত্তে অঙ্গুচ্ঠ 
ছেদন ক'রে দ্রোণকে দিলেন। ভার পর সেই নিষাদপাত্র অন্য অ্গুল দিয়ে শরাকর্ষণ 
ক'রে দেখলেন, কিন্তু শর পূর্ববং শীঘ্রগামী হ'ল না। অর্জন সন্তুষ্ট হলেন। 

দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে, অ*্বখামা গুপ্ত অস্বের 
প্রয়োগে, নকুল-সহদেব আঁসযুদ্ধে, যুধিষ্ঠর রথচালনায়, এবং অর্জুন বৃদ্ধি বল 
উৎসাহ ও সর্বস্তরের প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ হলেন। দররাত্মা ধার্তরাজ্টুগণ ভীম ও অর্জুনের 
শ্ৰেষ্ঠতা সইতে পারতেন না। 


আদিপর্ৰ 6৫৭ 


একাদন দ্রবণ একটি করম ভাস (১) পক্ষী গাছের উপর রেখে কুমারদের 
বললেন, তোমরা ওই পক্ষীকে লক্ষ্য ক'রে স্থির হয়ে থাক, যাকে বলব সে শরাঘাতে 
ওর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে ভূমিতে ফেলবে। সকলে শরসন্ধান করলে দ্রোণ য্যাঁধাচ্ঠরকে 
বললেন, তুমি গাছের উপর ওই পাঁখ দেখছ? এই গাছ, আমাকে আর তোমার 
দ্রাতাদের দেখছ 2. যুধিষ্ঠির বললেন যে তিনি সবই দেখতে পাচ্ছেন। দ্রোণ 
বরন্ত হয়ে বললেন, হা'রে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ করতে পারবে না। দুযোধন 
ভীম প্রভীতিও বললেন, আমরা সবই দেখাঁছ। দ্রোণ তাঁদেরও সাঁরয়ে দিলেল। তার 
পর অজর্নকে প্রশ্ন করলে তান বললেন, আম কেবল ভাস পক্ষী দেখাঁছ। দ্রোণ 
বললেন, আবার বল। অর্জুন বললেন, কেবল ভাসের মস্তক দেখাছ। আনন্দে 
রোমান্টিত হয়ে দ্রোণ বললেন, এইবারে শর ত্যাগ কর। তৎক্ষণাৎ অজুনের ক্ষুরধার 
শরে ভাসের ছিন্ন মুণ্ড ভূমিতে প'ড়ে গেল! 

একাঁদন 'শিয্দের সঙ্গে দ্রোণ গৎ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি জলে 
নামলে একটা কুম্ভীর (২) তাঁর জত্ঘা কামড়ে ধরলে । দ্রোণ শিষ্যদের বললেন, 
তোমরা শাঁঘ আমাকে রক্ষা কর। তাঁর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জন পাঁচ শরে 
কুম্ভীরকে খন্ড খণ্ড করলেন, অন্য শিষ্যরা মূটের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। দোণ 
প্রীত হয়ে অজর্ননকে ব্রহমশির নামক অস্ত্র দান ক'রে বললেন, এই অস্ত মানুষের 
প্রত প্রয়োগ ক'রো না, যাঁদ অন্য শন্তু তোমাকে আক্রমণ করে, তবেই প্রয়োগ করবে। 


২৩। অনস্ভ্রশিক্ষা প্রদর্শন 


একদিন ব্যাস কৃপ ভীম্ম বিদ্‌র প্রভাঁতির সমক্ষে দ্রোণাচার্য ধৃতরাম্ট্রকে 
বললেন, মহারাজ, কুমারদের অস্ত্রাভ্যাস সম্পূর্ণ হয়েছে, আপনি অনুমাতি দিলে 
তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রদর্শন করবেন। ধৃতরাম্ট্র হৃষ্ট হ'য়ে বললেন, আপাঁন 
মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে চক্ষুত্মান লোকের ন্যায় আমিও কুমার- 
গণের পরাক্রম দেখি। 

ধৃতরাস্ট্রের আজ্ঞায় এবং দ্রোণের নির্দেশ অনুসারে বিদূর সমতল স্থানে 
{বিশাল রঙ্গভূমি নির্মাণ করালেন এবং ঘোষণা ক'রে সাধারণকে জানিয়ে শুভ তাখি- 
নক্ষত্রঘোগে দেবপূজা করলেন। না্দস্ট দিনে ভনম্ম ও কৃপাচার্যকে অগ্রবর্তী করে 


(১) মোরগ অথবা শকুন। (৯) মূলে "গ্রাহ' আছে, তার 'অর্থ কুম্ভীর হাঙর 


দুইই হয়। 


৫৮ মহাভারত 


ধৃতরাষ্ট্র সুসচ্জিত প্রেক্ষাগারে এলেন। গান্ধারণ কুম্তণ প্রভাতি রাজপুরনারীগণ 
উত্তম পারিচ্ছদে ভাষত হ'য়ে মণ্ডে গিয়ে বসলেন। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের 
কোলাহলে ও বাদ্যধ্ৰানতে সেই সভা মহাসমনদ্ের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হ'ল। 

অনন্তর শুরুকেশ দ্রোণাচার্য শুক্ল বসন ও মাল্য ধারণ ক'রে পুত্র অশ্বথামার 
সঙ্গে রঙ্গভীমতে এলেন এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহয়ণদের দিয়ে মশগলাঢরণ করালেন। দ্বোণ 
ও কৃপকে 'ধৃতরাম্ট্র সুবর্ণরত্বাদ দাক্ষণা দিলেন। তার পর ধনু ও তৃণীর ধারণ 
ক'রে অঙ্গুলন্র কটিবন্ধ প্রভাততে সরাক্ষিত হ'য়ে রাজপুত্রগণ রঙগভূঁমতে প্রবেশ 
করলেন, এবং যাঁধান্ঠরকে পুরোবতর্ঁ করে জ্োন্ঠানুক্রমে অস্ত্প্রয়োগ দেখাতে 
লাগলেন। তাঁরা অ*বারোহণে দ্ুতবেগে নিজ নিজ নামাঙ্কিত বাণ দিয়ে লক্ষ্যভেদ 
করলেন, রথ গজ ও অশ্ব চালনার, বাহ্‌যুদ্ধের এবং খড়া-চর্ম (১) প্রয়োগের 'বাঁবধ 
প্রণালী দেখালেন। তার পর পরস্পরের প্রাতি বিদ্বেবব্ন্ত দুর্যোধন ও ভাঁম 
গদাহস্তে এসে মত্ত হস্তীর ন্যায় সগজনে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কুমারগণ 
রঙ্গভূমিতে কি করছেন তার বিবরণ বিদুর ধৃতরাস্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে 
জানাতে লাগলেন। দর্শকদের একদল ভীমের এবং আর একদল দৃর্ষেধনের 
পক্ষপাতী হওয়ায় জনমণ্ডলী যেন দ্বিধাবিভন্ত হয়ে গেল, সভায় কুরুরাজের জয়, 
ভীমের জয়, এইরূপ কোলাহল উঠল । তখন দ্রোণ তাঁর পুত্র অশবখামাকে বললেন, 
তুমি ওই দুই মহাবীরকে নিবারণ 'কর, যেন রঙ্গস্থলে ক্লোধের উৎপান্ত না হয়। 
অশ্বথামা গদাযুদ্ধে উদ্যত ভীম আর দুর্ষোধনকে নিরস্ত করলেন। 

মেঘমন্দ্রতুল্য বাদ্যধৰান থামিয়ে দিয়ে দ্রোণ বললেন, যান আমার পুত্রের 
চেয়ে প্রিয়, সর্বাস্ীবশারদ, উপেন্দ্রতুলা, সেই অজর্যনের শিক্ষা আপনারা দেখুন! 
দর্শকগণ উৎসক হ'য়ে অর্জনের নানাপ্রকার প্রশংসা করতে লাগল। ধৃতরান্ট্র 


< 


[a 


জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন? (বদর 
বললেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অবতীর্ণ হয়েছেন। ধৃতরাজ্দ্্র বললেন, কুণ্তার- তন 
পুত্রের গৌরবে আম ধন্য হয়োছ, অনুগৃহধীত হয়োছ, রাক্ষত হয়োছ। অর্জুন 
আগ্নেয় বারুণ বায়ব্য প্রভাতি 1বাবধ অস্ব্রের প্রয়োগ দেখালেন। তার পর একাঁট 
ঘূর্ণমান লৌহবরাহের মুখে এককালে পাঁচাট বাণ নিক্ষেপ করলেন, রজ্জূলাম্বিত 
গোশঞ্গের ভিতরে একুশাট বাণ প্রবিষ্ট করলেন, খড়া আর গদা হস্তে বাবধ কৌশল 
দেখালেন। 


(১) চর্ম = ঢাল। 


আঁদপর্ব 6১৯ 


অজর্নের কোঁশলপ্রদর্শন শেষ হয়ে এসেছে এবং বাদ্যরবও মন্দীভৃত 
হয়েছে এমন সময় দ্বারদেশে সহসা বজ্রধবানর ন্যায় বাহবাস্ফোট (তাল ঠোকার শব্দ) 
শোনা গেল। দ্বারপালরা পথ ছেড়ে দলে কবচকুণ্ডলশোভিত মহাঁবক্লমশালী কর্ণ 
পাদচারী পর্বতের ন্যায় রঙগভূঁমতে এলেন এবং আঁধক সম্মান না দেখিয়ে দ্রোণ ও 
কৃপকে প্রণাম করলেন। অর্জুন যে তাঁর ভ্রাতা তা না জেনে কর্ণ বললেন, পার্থ, 
ভস যা দৌখয়েছ তাল সবই আম দেখাব। এই ব'লে তান দ্রোণের অনমাঁত নিয়ে 
অজর্ন যা যা করেছিলেন তাই ক'রে দেখালেন। দুর্ধোধন আনাঁন্দত হয়ে কর্ণকে 
আলিঙ্গন করে বললেন, মহাবাহু, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছ, তুমি এই কুরুরাজ্য 
ইচ্ছামত ভোগ কর। কর্ণ বললেন, আম তোমার সখ্য চাই, আর অর্জনের সঙ্গে 
দবন্যুদ্ধ করতে চাই। দুর্োধন বললেন, তুমি সখা হ'য়ে আমার সঙ্গে সমস্ত 
ভোগ কর আর শত্রুদের মাথায় পা রাখ । 

অজর্ন নিঙ্গেকে অপমানিত জ্ঞান করে বললেন, কর্ণ, বারা অনাহৃত হযে 
আসে আর অনাহৃত হ'য়ে কথা বলে, তারা যে নরকে যায় আমি তোমাকে সেখানে 
পাঠাব। কর্ণ বললেন, এই রঞ্গভীমতে সকলেরই আসবার আধকার আহে । দূুর্বলের 
ন্যায় আমার নিন্দা করছ কেন, যা বলবার শর 'দয়েই বল। আজ গুরুর সমক্ষেই 
শরাঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ করব। তার পর দ্রোণের অনুমাতি নিয়ে অজন ভাব 
ভ্রাতাদের সঙ্গে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা কর্ণের পক্ষে 
গেলেন। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পুত্রকে দেখতে এলেন, অর্জনের উপর মেঘের 
ছায়া এবং কর্ণের উপর সূর্যের কিরণ পড়ল। দ্রোণ কৃপ ও ভীষ্ম অজর্নের 
কাছে গেলেন। রঙ্গভূমি দুই পক্ষে বিভন্ত হওয়ায় স্ত্রীদের মধ্যেও দৈবধভাব 
উৎপন্ন হ'ল। ্‌ 

কর্ণকে চনতে পেরে কুন্ভী মত হলেন, দুরের আজ্জঞায় দাসীরা চল্দন- 
জল সেচন ক'রে তাঁকে প্রবুদ্ধ করলে । দুই পূত্রকে সশস্ত্র দেখে কুন্তী বিভ্রান্ত 
হয়ে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন, এই অজ্ঞ ন কুরুবংশজাত, 
গান্ডু ও কুন্তীর পত্র, ইনি তোমার সঙ্গে দ্বন্ববৃদ্ধ করবেন। মহাবাহু কর্ণ, তুমি 
তোমার মাতা পিতার কুল বল, কোন্‌ রাজবংশের তুমি ভূৰণ 2 তোমার পাঁরচয 
পেলে অজন যুদ্ধ করা বা না করা স্থির করবেন, রাজপুত্রেরা তুচ্ছকুলশীল' 
প্রাতিদ্বন্ীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। কূপের কথায় কর্ণ বর্ধাজলাসন্ত পদ্নের ন্যায় 
লজ্জায় মস্তক নত করলেন। দুর্ধোধন বললেন, আচার্য, অর্জুন যাঁদ রাজা ভিন্ন 
অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চান তবে আম কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে আভাষস্ত করাছ। 


৬০ মহাভারত 


দূর্যোধন তৃখনই কর্ণকে স্বর্ণময় পীঁঠে বসালেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্ণগণ লাজ পুষ্প স্বর্ণ 
ঘটের জল প্রভাতি উপকরণে তাঁকে আঁভাবিস্ত করলেন। 

এমন সময় কর্ণের পালকাঁপতা আঁধরথ ঘর্মীস্ত ও কাম্পত দেহে যান্টহস্তে 
প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধনু ত্যাগ ক'রে নতমস্তকে প্রণাম করলেন, 
আঁধরথ সসম্দ্রমে তাঁর চরণ আবৃত (১) ক'রে পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং তাঁর 
মস্তক অশ্রুজলে আঁভাষন্ত করলেন। ভীম সহাস্যে বললেন, সূতপনত্র, তুমি 
অর্জুনের হাতে মরবার যোগ্য নও, তুমি কশা হাতে নিয়ে কুলধর্ম পালন কর। 
কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ খেতে পারে না, তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগ করতে পার না। 
ক্রোধে কর্ণের ওষ্ঠ কাম্পত হ'তে লাগল! দুরোধন বললেন, ভঈম, এমন কথা বলা 
তোমার উচিত হয় নি। দ্বোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শরস্তম্ব থেকে 
জন্মোছিলেন, আর তোমাদের জন্মবৃত্তান্তও আমার জানা আছে। কবচকুণ্ডলধার? 
সর্বলক্ষণযুন্ত কর্ণ নাচ বংশে জন্মাতে পারেন না। কেবল অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত 
পৃথবই ইনি ভোগ করবার যোগ্য। যারা অন্যরূপ মনে করে তারা যুদ্ধের জন্য 
প্রসতুত হক। 

এই সময়ে সূর্যাস্ত হ’ল। দুৰ্যোধন কর্ণের হাত ধরে রঙ্গভূমি থেকে 
প্রস্থান করলেন। পান্ডবগণ, দ্রোণ, কূপ, ভীম্ম প্রভীতিও নিজ নিজ ভবনে চ'লে 
গেলেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্য পেলেন দেখে কুন্তী আনান্দত হলেন। যাুাধান্তরের এই 
বিশ্বাস হ'ল যে কর্ণের তুল্য ধনূর্ধর পৃথিবীতে নেই। 


২৪। দ্রপদের পরাজয় _ দ্রোণের প্রাতিশোর 


দ্রোণাচার্য শিষ্যগণকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন 'আমার 
দ'ক্ষণা চাই। তোমরা যুদ্ধ ক'রে পাণ্চালরাজ দুপদকে জশীবন্ত ধরে নিয়ে এস, 
তাই শ্রেষ্ঠ গুবুদক্ষিণা। রাজকুমারগণ সম্মত হলেন এবং দ্রোণকে সঙ্গে 'নিরে 
সসৈন্যে পাণ্চাল রাজ্য আক্রমণ করলেন। 

দ্ুপদ রাজা ও তাঁর ভ্রাতৃগণ রথারোহণে এসে কৌরবগণের প্রাতি শরবর্ষণ 
করতে লাগলেন। দূর্যোধন প্রভা তর দর্প দেখে অর্জন দ্রোণকে বললেন, ওরা 
দ্রুপদকে বন্দী করতে পারবে না। ওরা আগে নিজেদের ‘বিক্রম দেখা তার পর 


(১) কর্ণ উচ্চজাতশয় এই সম্ভাবনায় । 


আদিপর্ব ৬১ 


আমরা যুদ্ধে নাম্ব। এই বলে তিনি নগর থেকে অর্ধ কোশ দূরে ভ্রাতাদের সঙ্গে 
অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

দ্রপদের বাণবর্যণে দুর্যোধনাদি ব্যাতব্স্ত হলেন, তাঁদের সৈন্যের উপর 
নগরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলে মুষল ও ব্টি বর্ষণ করতে লাগল। কৌরবদের 
আর্তরব শুনে য্যীধান্ঠরকে তরি ভ্রাতারা বললেন, আপাঁন যুদ্ধ করবেন না। এই 
বলে তাঁরা রথারোহণে অগ্রসর হলেন। ভীম কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে ধাঁবত 
হয়ে পাণ্সালরাজের গজসৈন্য অশ্ব রথ প্রভাত ধংস করতে লাগলেন। তার পর 
অর্জনের সঙ্গে দ্ুপদ ও তাঁর ভ্রাতা সত্যাঁজতের ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। অর্জুনের 
শরাঘাতে সত্যজিতের অশ্ব ও সারাথ বিনষ্ট হ'ল, সত্যাঁজং পলায়ন করলেন । তখন 
অঙ্গন দ্রুপদের ধন ও রথধবজ ছিন্ন এবং অশ্ব ও সারাথকে শরাবদ্ধ ক'রে খড়া- 
হস্তে লম্ফ 'দয়ে তাঁর রথে উঠলেন। পাণ্চাল সৈন্য দশ দিকে পালাতে লাগল । 
প্রপদকে ধরে অর্জন ভাঁমকে বললেন, দ্ুপদ রাঙা কুরুবীরগণের আত্মীয়, তার 
সৈন্য বধ করবেন না, আসুন, আমরা গুরুদাক্ষণা দেব। 

কুমাবগণ দ্রুপদ আর তাঁর অমাত্কে ধরে এনে দ্রোণকে দাঁক্ষিণাস্বরূপ 
উপহার দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্রূপদ, আমি তোমার রাষ্ট্র দলিত ক'রে রাজপরী 
আধকার করোছি, তোমার জীবনও শত্রুর অধীন, এখন পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে 
{ক চাও তা বল। তার পর দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বীর. প্রাণের ভয় ক'রো না, 
আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহযণ। তুমি বাল্যকালে আমার সঙ্গে খেলোহুলে, সেজন্য তোমার 
প্রীত আমার স্নেহ আছে। অরাজা রাজার সখা হ'তে পারে না, তোমাকে আম 
অর্ধ রাজ্য দিচ্ছ, যাঁদ ইচ্ছা কর তবে আমাকে সখা মনে করতে পার। দ্রুপদ বললেন, 
শান্তমান মহাত্বার পক্ষে এমন আচরণ আশ্চর্য নয়, আম প্রীত হয়েছি, আপনার 
চরস্থায়ৰ প্রণয় কামনা কার। তখন দ্রোণাচার্য তুষ্ট হরে দুপদকে মীন্ত দিলেন। 

গঙ্গার দক্ষিণে চর্মণ্বতশ নদী পর্যন্ত দেশ ছুপদের আঁধকারে ক্লইল, 
দ্রোণাচার্য গঙ্গার উত্তরে আঁহচ্ছত্র দেশ পেলেন। মনঃক্ষু্ দ্ুপদ পত্রলাভের জন্য 
চ্ল্টো করতে লাগলেন। 


২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষণ 


এক বংসর পরে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে প্রাতিষ্ঠত করলেন। 
ধৈর্য স্থৈর্ আনষ্ঠুর্তা সরলতা প্রভাত গুণে যা্ধান্ভর তাঁর পিতা পান্ডুর কীর্তও 


৬২ মহাভারত 


আতক্রম করলেন! বৃকোদর ৫১) ভশম বলরামের কাছে আঁসযুদ্ধ গদাযুদ্ধ ও 
রথযুদ্ধ শিখতে লাগলেন। অজ ন নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগে পটূতা লাভ করলেন। 
সহদেব সর্বপ্রকার নীতশাস্বে অভিজ্ঞ হলেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে নকুলও 
আতরথ যান অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে বুদ্ধ করতে পারেন) এবং চিন্রবোধী (বিচিত্র 
যুদ্ধকারী) নামে খ্যাত হলেন। অজ ন প্রভাত পাণ্ডবগণ বহু দেশ জয় করে 
নিজেদের রাজ্য বিস্তার করলেন। ও 

পাণ্ডবদের বিক্ূমের খ্যাতি আতিশষ বৃদ্ধি পাচ্ছে শুনে ধৃতরাম্ট্রের মন 
দূষিত হ'ল, দৃশ্চিন্তার জন্য তাঁর নিদ্রার ব্যানাত হ'তে লাগল। তানি মাল্িশ্রেচ্ঠ 
রাজনশীতজ্ঞ কাঁণককে বললেন, দ্বিজোত্তম, পান্ডবদের খ্যাতি শুনে আমার অসুয়া 
হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সাঁন্ধ বা বিগ্রহ 'কি কর্তব্য তা বলুন, আম আপনার উপদেশ 
পালন করব। 

রাজনীতি বিষয়ক 'বাবধ উপদেশের প্রসঙ্গে কাঁণক বললেন, মহারাজ, 
উপয্বস্ত কাল না আসা পর্বন্ত আমন্রকে কলসের ন্যায় কাঁধে বইবেন, তার পব সুযোগ 
এলেই তাকে পাথরের উপর আছড়ে ফেলবেন। যাঁকে দারুণ কর্ম করতে হবে তান 
বিনীত হয়ে হাস্যমূখে কথা বলবেন, কল্তু হৃদয়ে ক্ষুরধার থাকবেন। মৎস্যজীবী 
যেমন বিনা অপরাধে মৎস্য হত্যা করে, সেইরূপ পরের মর্মচ্ছেদ ও নিষ্ঠুর কর্ম না 
করে বিপুল এশ্বর্যলাভ হয় না। কুরুরাজ, আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ; নিজেকে 
রক্ষা করুন, যেন পান্ডবরা আপনার আনন্ট না করে; এমন উপায় করুন বাতে 
শেষে অনহতাপ করতে না হয়। 


॥জতুগৃহপবধ্যায় ৷৷ 
২৬। বারণাবত -- জতুগৃহদাহ 


পান্ডবদের বিনাশের জন্য দূর্যোধন তাঁর মাতুল সবলপূত্র শকুন ও 
কর্ণের সঙ্গে মন্তণা করতে লাগলেন। তিনি ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, পিতা, 
পূরবাসিগণ আপনাকে আর ভীম্মকে অনাদর ক'রে বাঁধান্ঠউরকেই রাজা করতে 
চায়। আপানি অন্ধ বলে রাজ্য পান ন, পাণ্ডু পেয়োছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুব 
পুবরাই যাঁদ বংশান্ক্রমে রাজ্য পায় তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হগ্ে থাকবে। 


(১) যাঁর উদরে বৃক বা জঠরাগন আছে, বহুভোজী। 


আঁঙপর্থ - ৬৩ 


আপাঁন কৌশল করে পাশ্ডবদের বারণাবতে 'নর্বাঁসত করুন, তা হ'লে আমাদের আর 
ভয় থাকবে না।' 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, পাণ্ডু যেমন প্রজাদের প্রিয় ছিলেন যাঁধান্ঠরও সেইরূপ 
হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা ক ক'রে 'নর্বাসত করতে পাঁর 2 ভনম্ম 
দোণ বিদুর কপ তা সমর্থন করবেন না। দূর্যোধন বললেন, আম অর্থ আর সম্মান 
দিয়ে প্রজাদের বশ করোছ, অমাত্যগণ এবং ধনাগারও আমাদের হাতে। ভপশঙ্মের 
কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বথামা আমাদের পক্ষে আছেন, দ্রোণও পুত্রের অনুসরণ 
করবেন, কৃপও তাঁর ভাগনেয়কে ত্যাগ করবেন না। বদর আমাদের অর্থে পুষ্ট 
হয়েও গোপনে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী, কিন্তু তান একলা আমাদের বাধা দিতে 
পারবেন না। আপাঁন আজই পণ্ুপান্ডৰব আর কুন্তীকে বারণাবতে পাঠান। 

ধৃতরান্ট্েরে উপদেশ অনুসারে কয়েকজন মন্ত্রী পা'ডবদের কাছে গয়ে 
বললেন, বারণাবত আঁত মনোরম নগর, সেখানে পশুপাঁতির উৎসব উপলক্ষ্যে এখন 
বহু লোকের সমাগম হয়েছে । এইপ্রকার বর্ণনা শুনে পাণ্ডবদের সেখানে যাবার 
ইচ্ছা হ'ল। ধ্‌তরাম্ট্র তাঁদের বললেন, বংসগণ, আম শুনেছি যে বারণাবত আত 
রমণীয় নগর, তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং ব্রাহমণ ও গায়কদের ধনদান ক'রে 
কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে এস। বাঁধা্ঠর ধৃতরাচ্ট্রের অভিপ্রায় এবং নিজের অসহায় 
অবস্থা বুঝে সম্মত হলেন এবং ভঈম্ম দ্রোণ প্রভীতর আশীর্বাদ 'নয়ে মাতা ও 
ভ্রাতাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। 

দূর্যোধন আতিশয় হৃজ্ট হলেন এবং পুরোচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধ'রে 
তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সহায় কেউ নেই, তুম দ্রুতগামী 
রথে আজই বারণাবতে যাও এবং শণ, সরস (ধুনা) প্রভাতি দিয়ে একাট চতুঃশাল 
(চকামলান) সুসাঁজ্জত গৃহ নির্মাণ করাও। মত্তিকার সঞ্চে প্রচুর ঘৃত তৈল বসা 
জতু গোলা) 'মাশয়ে তার দেওয়ালে লেপ দেবে এবং চত্ীর্দকে কান্ত তৈল প্রভৃতি 
দাহ্য পদার্থ এমন করে রাখবে যাতে পাণ্ডবরা বুঝতে না পারে। ফ্রম সমাদর ক'রে 
পাণ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আসন শয্যা যান প্রভাতি দেবে । 
কিছুকাল পরে যখন তারা নিশ্চন্তমনে নিদ্রামগন থাকবে তখন দ্বারদেশে সাঁগ্নদান 
করবে। পুরোচন তখনই দুর্যোধনের আদেশ পালন করতে বারণাবতে গেলেন। 

বুদ্ধিমান বিদুর দুর্যোধনের ভাবভগগী দেখে তাঁর দুষ্ট অভিসান্ধ বুঝতে 
পৈরোৌছলেন। 'বিদুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ম্লেচ্ছভাষা জানতেন। যুধাম্ঠরের 
যাত্ৰাকালে বিদর অন্যের অবোধ্য স্লেচ্ছভাষায় তাঁকে বললেন, শত্রুর আঁভসান্ধ যে 


৬৪ মহাভারত 


জানে সে যেন বিপ্দ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্দ্েও 
প্রাণনাশ হয়। আঁণ্নতে শুষ্ক বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানুষ 


শজার্র ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা 
[দঙনির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে 
বাঁচাতে পারে। হযাঁধাম্ঠর উত্তর দিলেন, বুঝেছি। 

পথে যেতে যেতে কুন্তী ব্ধাম্ঠরকে প্রশ্ন করলেন, বদর তোমাকে 
অবোধ্য ভাষায় কি বললেন আর তুমিও বুঝোছ বললে, এর অর্থ কিঃ যাঁধাচ্ঠর 
বললেন, বিদুরের কথার অর্থ -- আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল 
পথই যেন আমরা চিনে রাখ। 

পান্ডবগণ বারণাবতে এলে সেখানকার প্রজারা জর়ধান ক'রে সংবর্ধনা 
করলে, তাঁরাও ব্রাহযুণাদি চতুবর্ণের আঁধবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। পুরোচন 
মহাসমাদরে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহার শয্যা প্রভৃতির বাবস্থা 
করলেন। সেখানে দশ রাত্রি বাসের পর তিনি পাণ্ডবদের অন্য এক ভবনে নিয়ে 
গেলেন, তার নাম "শিব", কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আঁশব। বাঁধচ্ঠির সেখানে গিয়ে 
ঘৃত বসা ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভমকে বললেন, নিপুণ শিল্পণরা এই গৃহ আগ্নেয় 
পদার্থ দিয়ে প্রস্তৃত করেছে, পাপী পুবোচন আমাদের দগ্ধ করতে চায়। ভীম 
বললেন, যাঁদ মনে করেন এখানে অগ্নিভয় আছে তবে পূর্বের বাসস্থানেই চলুন। 
যুধিষ্ঠব তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমরা সন্দেহ করাঁছ জানলে পুরোচন 
বলপ্রয়োগ ক'রে আমাদের দগ্ধ করবে । যাঁৰ পালিয়ে যাই তবে দুযোধনের চরেরা 
তামাদের হত্যা করবে। আমরা মৃগয়ার ছলে এই দেশের সর্বত্র বিচরণ ক'রে পথ 
জেনে রাখব এবং এই জতুগৃহের ভূমিতে গর্ত ক'রে তার ভিতরে বাস করব, আমাদের 
নিঃ*বাসের শব্দও কেউ শুনতে পাবে না। 

সেই সময়ে একটি লোক এসে নিজনে পাণ্ডবদের বললে, আম খনন কার্যে“ 
নিপুণ, বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার পূর্বে তান ম্লেচ্ছভাষায় 
যাঁধান্তরকে সতর্ক করেছিলেন তা আম জান, এই আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ । 
কৃষ্ণপক্ষের চতুদশিশর রাত্রতে পুরোচন এই গৃহের দ্বারে আগুন দেবে! এখন 
আমাকে কি করতে হবে বলুন। হযুধাষ্ঠর বললেন, তুমি বদরের তুল্যই আমার 
[হতাথীঁ, আগ্নদাহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। দূর্যোধনের আদেশে পুরোচন এই 
ভবনে অনেক অস্ত্র এনে রেখেছে, এখান থেকে পলায়ন করা দুঃসাধ্য । তুমি গোপনে 
আমাদের রক্ষার উপায় কর। খনক পাঁরখয় ও গৃহমধ্যে গর্ত ক'রে এক বৃহৎ সূরঙ্গ 
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প্রস্তৃত করলে এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান ক'রে দিলে, যাতে 
কেউ বুঝতে না পারে। পুরোচন গৃহের দ্বারদেশেই বাস করতেন সেজন্য সুরঞ্গের 
মুখ আবৃভ করা হা'ল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মৃগয়া করতেন 
এবং রাত্রিকালে সশস্ন ও সতর্ক হয়ে সুরঙ্গের মধ্যে বাস করতেন। 

এইরূপে এক বৎসর অতীত হ'লে পুরোচন স্থির করলেন যে পান্ডবদের 
মনে কোনও সন্দেহ নেই। যাঁধন্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের 
প্লায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুরোচনকে দগ্ধ করব এবং 
অন্য ছ জনকে এখানে রেখে চলে যাব। একাঁদন কুন্তী ব্রাহম্ণভোজন করালেন, 
অনেক স্মীলোকও এল, তারা যথেচ্ছ পানভোজন করে রান্রতে চলে গেল। এক 
[নষাদ-স্ত্রণ তার পচি পুত্রকে নিয়ে খেতে এসোৌছিল, সে পূত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান 
ক'রে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগন হ’ল। সকলে সুষুপ্ত হ'লে ভীম 
পুরোচনের শয়নগৃহে, জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। 
পণ্চপাণ্ডব ও কুন্তী সুরঞ্গে প্রবেশ করলেন। প্রবল বায়ূতে জতুগৃহের সর্বাদক 
জুলে উঠল, আগ্নর উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠে বলতে লাগল 
পাঁপম্ঠ পুরোচন দুর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ ক'রে পান্ডবদের বধ করেছে। 
দুব্বাদ্ধ ধৃতরাম্ট্রকে ধিক, যান নির্দোষ পান্ডবগণকে শত্রুর ন্যায় হত্যা করিয়েছেন। 
ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা পুরোচনও পুড়ে মরেছে। বারণাবতবাসীরা জৰলন্ত জতুগৃহের 
চতুর্দিকে থেকে এই রূপে বিলাপ ক'রে রান্রযাপন করলে । 

পণ্চপাণ্ডব ও কুন্তী অলক্ষিত হয়ে সুরঙ্গ দিয়ে বৌরয়ে এলেন। নিদ্রার 
ব্যাঘাতে এবং ভয়ে তাঁরা চলতে পারলেন না। মহাবল ভীমযেন কুন্তীকে কাঁধে 
এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে যাঁধান্ঠর-অজর্নের হাত ধ'রে বেগে চললেন। 
বদরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর গঙ্গার তীরে একটি বায়ুবেগসহ যন্ত্রযুক্ত 
পতাকাশোভিত নৌকা ৫১) রেখেছিল। পান্ডবগণকে গঙ্গার অপর পারে এনে 
বিদুরের অনুচর জয়োচ্চারণ করে চ'লে গেল। 

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে পথানর্ণয় ক'রে দাঁক্ষিণ দিকে যেতে 
লাগলেন । দনুর্গম দীর্ঘ পথ আতন্রম ক'রে পরাঁদন সন্ধ্যাকালে তাঁরা 1হংত্রপ্রাণসমাকূল 
ঘোর অরণ্যে উপস্থিত হলেন? কুন্তী প্রভাতে সকলে তৃষ্কায় কাতর হওয়ায় ভনম 


(১) 'সর্ববাতসহাং নাবং যল্্রযনস্তাং পতাকনাীম্‌’। 


৬৬ মহাভারত 


পজ্মপুটে এবং উত্তরায় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে ক্লান্ত হয়ে ভূমিতে 
নিদ্রাম’ন হলেন, কেবল ভাঁম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন। 


রাত্রি প্রভাত হ'লে বারণাবতবাসীরা আগুন নিবিয়ে দেখলে পুরোচন পড়ে 
মরেছেন। পান্ডবদের খুজতে খগুজতে তারা নিষাদ ও তার পাঁচ পুত্রের দগ্ধ দেহ 
পেয়ে স্থির করলে যে কুন্তী ও পণ্ণপান্ডব নিহত হয়েছেন। তারা সুরঙগ দেখতে 
পেলে না, কারণ খনক তা মাঁট দিয়ে ভারয়োছিল। হাস্তিনাপুরে সংবাদ গেলে 
ধৃতরাম্ট্র বহু বিলাপ করলেন এবং কুন্তী ও যুধিচ্ঠিরাদর অন্ত্যোম্টর জনা 
বারণাবতে লোক পাঠালেন। তার পর জ্ঞাঁতগণের সঙ্গে ভীম্ম ও সপত্র ধৃতরাম্ট্ 
খনরাভরণ হয়ে একবস্ব্রে গঙ্গায় {গয়ে তর্পণ করলেন। সকলে রোদন করতে 
লাগলেন, কেবল বিদুর অধিক শোক প্রকাশ করলেন না। 


॥ হাঁড়ম্ববধপবাধ্যায় ৷ 
২৭। হিড়ম্ব ও হিড়িম্বা -- ঘটোৎকচের জন্ম 


কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদ যেখানে নাদ্রত ছিলেন তার অনতিদ্‌রে শালগাছেব 
উপর হিঁড়ম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল। তার বর্ণ বর্ষার মেঘের ন্যায়, চক্ষু পিঙ্গল, 
বদন দংস্ট্রীকরাল, কেশ ও শ্মশ্রু রন্তবর্ণ, আকার ভয়ংকর। পাণ্ডবদের দেখে এই 
রাক্ষসের মনৃষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ’ল, সে তার ভাগনী 'হাঁড়ম্বাকে বললে, বহু কাল 
পরে আমার প্রিয়, খাদ্য উপ্ণাস্থত হয়েছে, তার গন্ধে আমার লালা পড়ছে, জিহৰা 
বোরয়ে আসছে। আজ নরম মাংসে আমার ধারাল আটাট দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ 
ছেদন ক'রে ফোঁনল রন্ত পান করব। তুমি ওদের বধ করে নিয়ে এস, আজ আমরা 
দুজনে প্রচুর নরমাংস খেয়ে হাততালি দিয়ে নাচব। 

ভ্রাতার কথা শুনে হিড়িম্বা গাহের উপর দিয়ে লাফাতে লাকাতে পাণ্ডবদের 
কাছে এসে দেখলে সকলেই 'নীদ্রত, কেবল একজন জেগে আহেন। ভাঁমকে দেখে 
সে ভাবলে, এই মহাবাহু 1সংহস্কন্ধ উজ্জ্বলকান্তি পুরুষই আমার স্বামণ হবার 
যোগ্য। আমি ভ্রতার কথা শুনব না, ভ্রাতৃ্নেহের চেয়ে পাঁতিপ্রেমঈ বড়। কাম- 
রাপণী হাড়ম্বা সুন্দরী সালংকারা নারীর রূপ ধারণ ক'রে বেন লঙ্জ।য় ঈষৎ হেলে 
ভীমসেনকে বললে, পুরুযশ্রেত্ত, আপাঁন কে, কোথা থেকে এসেছেন? এই দেবতুল্য 
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পুরুষরা এবং এই সুকুমারী রমণী যাঁরা ঘুমিয়ে রয়েছেন এ'রা কে? এই বনে 
আমার ভ্রাতা 'হড়িম্ব নামক রাক্ষস থাকে, সে আপনাদের মাংস খেতে চায় সেজন্য 
আমাকে %ঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহত হয়েছি, আপাঁন আমার পাত 
হন। আম আকাশচারিণ, আপনার সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব। ভাঁম 
বললেন, রাক্ষস, 'নাদ্ুত মাতা ও ভ্রাতাদের রাক্ষসের কবলে ফেলে কে চ'লে যেতে 
পারে? 'হাড়িম্বা বললে, এদের জাগান, আম সকলকে রক্ষা করব। ভাঁম বললেন, 
এরা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, আম এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা যক্ষ গন্ধর্ব 
সকলকেই আমি পরাস্ত করতে পাঁর। তুম যাও বা থাক বা তোমার ভ্রাতাকে এখানে 
পাঠিয়ে দাও। 

ভগিনীর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হাঁড়ম্ব দ্রুতবেগে পান্ডবদের কাছে 
আনতে লাগল। 'হাঁড়ম্বা ভীমকে বললে, আপনারা সকলেই আমার নিতম্বে আরোহণ 
করুন, আম আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভীম বললেন, তোমার ভয় নেই, 
মানুষ ব'লে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না। 'হাড়ম্ব এসে দেখলে, তার ভাগনন সুন্দরী 
নারীর রূপ ধ'রে সক্ষম বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পরেছে। সে 
অত্যন্ত ক্ৰুদ্ধ হয়ে বললে, তুই অসতী, এদের সঙ্গে তোকেও বধ করব। এই ব'লে 
সে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এদের জাঁগয়ে কি হবে, 
আমার কাছে এস। তোমার ভাঁগনীর দোষ কি, ইনি নিজের বশে নেই, শরীরের 
[ভিতরে যে অনং্গদেব আছেন তাঁরই প্রেরণায় ইন আমার প্রাত আসন্ত হয়েছেন। 
তার পর ভীম আর 'হাঁড়ম্বের ঘোর বাহ্যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। পাছে ভ্রাতাদের 
নিদ্রাভণ্গ হয় সেজন্য ভীম রাক্ষসকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের শব্দে 
সকলেই জেগে উঠলেন। 

কুন্তী 'হাঁড়ম্কাকে বললেন, বরবার্ণনী, সুরকন্যাতুল্য তুমি কে? এই 
বনের দেবতা, না অপ্সর। ১ হিড়িম্বা নিজের পাঁরচয় দিয়ে জানালে যে ভামের প্রাত 
তার অনুরাগ হয়েছে। অর্জুন ভীমকে বললেন, আপনি বিলম্ব করবেন না, 
আমাদের যেতে হবে। উষাকাল আসন্ন, সেই রৌদ্র মুহূর্তে রাক্ষনরা প্রবল হয়। 


ওই রক্ষেসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শাঁঘ মেরে ফেলুন। তখন ভনম 
[হাঁড়ম্বকে তুলে ধারে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পর ভূমিতে ফেলে নাম্পম্ট ক'রে 
বধ করলেন। ৰ 


অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশ! দূরে নয়, আমরা 
শীঘ্র সেখানে যাই চলুন, দুর্যোধন আমাদের সন্ধান পাবে না। ভীম বললেন, 
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রাক্ষসজাতি মোহন! মায়ার বলে শত্রুতা করে, হিড়িম্বা, তুমিও তোমার ভ্রাতার পথে 
যাও। হ্াধান্ঠর বললেন, তুমি স্ত্রীহত্যা ক'রো না, এ আমাদের অনিষ্ট করতে 
পারবে না। হা়িম্বা কুন্তীকে প্রণাম. করে করজোড়ে বললে, আর্যা, আমি স্বজন 
ত্যাগ ক'রে আপনার এই বাঁর পুত্রকে পাঁতিরূপে বরণ করেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান 
করলে আম বাঁচব না, আমাকে মুগ্ধা ভান্তমতী ও অনুগতা জেনে দয়া করুন। 
আপনার পাত্রের সঙ্গে আমাকে মালত করে দিন। আম ও"কে নিয়ে ইচ্ছানুসারে 
[বিচরণ করব, তার পর আবার এনে দেব, আমাকে বিশ্বাস করুন। আমাকে মনে মনে 
ভাবলেই আম উপস্থিত হব। 

যাঁধান্ঠর বললেন, 'হাঁড়ম্বা, তোমার কথা অসংগত নয়, কিন্তু তোমাকে 
এই নিয়ম পালন করতে হবে ।-_-ভীম স্নান আহক ক'রে তোমার সঙ্গে মিলিত 
হবেন এবং সূর্বাস্ত হ'লেই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। ভীম 'হাড়ম্বাকে 
বললেন, রাক্ষস, শোন, যত দন তোমার পুত্র না হয় তত দিনই আমি তোমার সঙ্গে 
থাকব। 'হাভম্বা সম্মত হয়ে ভীমকে নিয়ে আকাশপথে চ'লে গেল। 

কিছুকাল পরে 'হাঁড়ম্বার একাঁট ভখবণাকার বলবান পুত্র হ'ল, তার কর্ণ 
সক্ষত্াগ্র, দন্ত তীক্ষ1, ওষ্ঠ তাণ্রবর্ণ, কণ্ঠস্বর ভয়ানক। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই 
সদ্য প্রসব করে। হড়িম্বার পূত্র জল্মাবার পরেই যৌবনলাভ কারে সর্বপ্রকার 
অস্তরপ্রয়োগে দক্ষ হ'ল। তার মাথা ঘটের মত এবং চুল খাড়া সেজন্য 'হাঁড়ম্বা পুত্রের 
নাম রাখলে ঘটোৎকচ ৷ কুন্তী ও পান্ডবদের প্রণাম ক'রে সে বললে, আমাকে কি 
করতে হবে আজ্ঞা করুন। কুন্তী বললেন, বৎস, তুমি কুরুকুলে জন্মে, তুমি সাক্ষাৎ 
ভীমের তুল্য এবং পণুপান্ডবের জোন্ঠ পুত্র! তুম আমাদের সাহায্য করো। 
ঘটোৎকচ বললে, প্রয়োজন হ'লেই আম উপাস্থত হব। এই বলে সে বিদায় নিয়ে 
উত্তর দিকে চ'লে গেল। 

পাণ্ডবরা জটা বল্কল মৃগচর্ম ধারণ করে তপস্বীর বেশে মংস্য, ন্রিগর্ত, 
পাণ্চাল ও কাঁচক দেশের ভিতর দিয়ে চললেন। যেতে যেতে পতামহ ব্যানের সঙ্গে 
তাঁদের দেখা হ'ল। ব্যাস বললেন, আমি তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জান, বিষন্ন 
হয়ো না, তোমাদের মত্গল হবে। যত দিন আমার সঙ্গে আবার দেখা না হয় তত দিন 
তোমরা নিকটস্থ ওই নগরে ছদ্মবেশে বাস কর। এই কথা ব'লে ব্যাস পাণ্ডবগণকে 
একচক্কা নগরে এক ব্বাহয়ণের গৃহে রেখে এলেন। 


আঁদপর্ব ৬৯ 


॥বকবধপবাঁধ্যায় ৷ 
২৮! একচক্রা -- বকরাক্ষস 


পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরে সেই ব্রাহম়ণের গৃহে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা 
খভক্ষা করে যা আনতেন, কুন্তী সেই সমস্ত খাদ্য দু ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম 
একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপর চার ভ্রাতা ও কুন্তী খেতেন। এইব্‌পে বহ দিন গত 
হ’ল। একদিন যুধাচ্চরাদি ভিক্ষা করতে গেছেন, কেবল ভীম আর কুন্তী গৃহে 
আছেন, এমন সময় তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতা ব্লাহযমণের গৃহে আর্তনাদ শুনতে পেলেন। 
কুন্তী অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলেন, ব্লাহম়ণ তাঁর পত্রী পুত্র ও কন্যার সঙ্গে বষগ্রমুখে 
রুয়ছেন। ব্রাহমণ বলাছিলেন, ধিক মানুষের জীবন যা নল-তৃণের ন্যায় অসার, 
প্রাধীন ও সকল দুঃখের মূল। ব্রাহয়ণী, আমি নিরাপদ স্থানে যেতে চেয়েছিলাম, 
কিন্তু তুমি দুর্বদ্ধিবশত তোমার স্বর্গস্থ পিতামাতার এই গৃহ ছেড়ে যেতে চাও 'ন, 
তার ফলে এখন এই আত্মীয়নাশ হবে। যান আমার নিত্যপাঁঙ্গনী পাঁতব্রতা ধর্ম 
পত্রী তাঁকে আম ত্যাগ করতে পরি না, আমার বাঁলকা কন্যা বা পুত্রকেও ছাড়তে 
পার না। যাঁদ আম নিজের প্রাণ বিসর্জন দই তবে তোমরাও মরবে। হায়, 
আমাদের গাঁত কি হবে, সকলের এক সঙ্গে মরাই ভাল। 

ব্রাহযণী বললেন, তুম প্রাকৃত জনের ন্যায় বিলাপ করছ কেন? লোকে 
নিজের জন্যই পত্নী ও পতত্রকন্যা চার। তুমি থাক, আম যাব, তাতে জামার 
ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় পূণ্য হবে। লোকে ভাষার কাছে যা চায় সেই 
প্দত্রকন্যা তুমি পেয়েছ, তোমার অভাবে আমি তাদের ভরণপোষণ করতে পারব না। 
ভাঁমতে মাংস প'ড়ে থাকলে যেমন পাঁখরা লোলুপ হয় তেমনই পাঁতিহশীনা নারীকে 
সকলে কামনা করে, দঃরাত্মা পুরুঘরা হয়তো আমাকে সংপথ থেকে বিচালত করবে। 
এই কন্যার বিবাহ এবং পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আমি কি করে করব? আমার 
অভাবে তুমি অন্য পত্রী পাবে, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য পাত গ্রহণ ঘোর অধর্ম। 
অতএব আমাকে যেতে দাও। 

এই কথা শুনে ব্রাহমণ তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন ক'রে অশ্রপাত করতে 
লাগলেন। তখন তাঁদের কন্যাটি বললে, একাদিন আমাকে তো ছাড়তেই হবে, বরং 
এখনই আমাকে যেতে দাও, তাতে তোমরা সকলে নিস্তার পাবে, আমিও অমৃতলোক 
লাভ করব। বালক পনভ্রাট উংফলল্লনয়নে কলকণ্ঠে বললে, তোমরা কে'দো না, আম 
এই তৃণ দিয়ে সেই রাক্ষসকে বধ করব। 
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কুল্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দুঃখের কারণ কি বলুন, যাঁদ পারি তো 
দূর করতে চেষ্টা করব। ব্রাহমণ বললেন, এই নগরের নিকট বক নামে এক মহাবল 
রাক্ষস বাস করে, সেই এদেশের প্রভু! আমাদের রাজা তাঁর রাজধান? বেত্রকীয়গৃহে 
থাকেন, তান নির্বোধ ও দুর্বল, প্রজারক্ষার উপায় জানেন না। বক রাক্ষস এই 
দেশ রক্ষা করে, তার মূল্যস্বরূপ আমাদের প্রাতাদন একজন লোককে পাতাতে হয়, 
সে প্রচুর অন্ন ও দুই মাহষ সথ্গে নিয়ে বায়। বক সেই মানুষ মাহষ আর অন 
সন্রোজন করে। আজ আমার পালা, আমার এমন ধন নেই যে অন্য কোনও মানুষকে 
কিনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠ্ঠাইী। অগত্যা আমি স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে তার 
কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেল.ক। 

কুন্তী বললেন, আপাঁন দুঃখ করবেন না, আমার পাঁচ পনের একজন 
রাক্ষসের কাছে যাবে। ব্রাহমণ বললেন, আপনারা আমার শরণাগত ব্রাহনণ অতিথি 
আমাদের জন্য আপনার পুত্রের প্রাণনাশ হ'তে পারে না। কুন্তী বললেন, আমার 
পুত্র বাঁ্ষ বান মন্ত্াসদ্ধ ও তেজস্বী, সে রাক্ষসের খাদ্য পেখছিয়ে দিয়ে কিরে আসবে। 
কিন্তু আপাঁন কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, কারণ মন্ত্রাশক্ষার জন্য লোকে আমার 
পত্রের উপর উপদ্ূব করবে। কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহমণ আতিশয় হৃন্ট হলেন। 
এমন সময় খুধস্ঠরাঁদ ভিক্ষা য়ে ফিরে এলেন। ভীম রাক্ষসের কাছে যাবেন 
শুনে য্াধম্ঠির মাতাকে বললেন, যাঁর বাহবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা যাই, 
যাঁর ভয়ে দূর্যোধন প্রভাতি বিনিদ্র থাকে যান জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার 
করেছেন, সেই ভমসেনকে আপনি কোন্‌ বৃদ্ধিতে ত্যাগ করছেন? কুন্তী বললেন, 
যুধিচ্ঠির, ভীমের বল অযুত হস্তীর সমান, তার তুলা বলবান কেউ নেই। এই 
ব্রাহন্রণের গৃহে আমরা সুখে নিরাপদে বাস করাছি, এর প্রত্যুপকার করা আমাদের 
কর্তব্য। 

রানি প্রভাত হ'লে ভীম অন্ন নিয়ে বক রাক্ষস যেখানে থাকে সেই বনে 
গেলেন এবং তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবেগে 
ভাঁমের কাছে এসে দেখলে, ভীম অন্ন ভোজন করছেন। বক বললে, আমার অন্ন 
আমার সম্মুখেই কে খাচ্ছে, কোন্‌ দুর্বীদ্ধর যমালয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছেঃ ভীম 
মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন। রাক্ষস দুই হাত 'দিয়ে ভীমের পিঠে 
আঘাত করলে, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ” নিয়ে আক্রমণ 
করতে এল। ভশম ভোজন শেষ ক'রে আচমন ক'রে বাঁ হাতে রাক্ষসের 'নাক্ষপ্ত গাছ 
ধরে ফেললেন। তখন দুজনে বাহযুদ্ধ হ'তে লাগল, ভীম বক রাক্ষসকে ভূঁমতে 
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ফেলে নিম্পিস্ট ক'রে বধ করলেন। রাক্ষসের চিৎকার শুনে তার আত্মীয় পাঁরজন 
ভয় পেয়ে ঘর থেকে বোরয়ে এল। ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কখনও 
মানুষের 'হংসা করবে না, ষাঁদ কর তবে তোমানেরও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভীমের 
আদেশ মেনে নিলে । তারপর ভাঁম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের দ্বারদেশে ফেলে 
দিয়ে অন্যের অভ্ভ্রাতসারে ব্রাহন্নণের গৃহে কিরে এলেন। নগরবাসীরা আশ্চর্য হয়ে 
ব্রাহ্মণের কাছে সংবাদ নিতে গেল। ব্রাহ্মণ বললেন, একজন মল্লাসদ্ধ মহাত্মা 
আমাদের রোদনে দরার্র হয়ে আমার পাঁরবর্তে রাক্ষসের কাছে অন্ন নিয়ে গিয়োহিলেন, 
নিশ্চয় তিনিই তাকে বধ করে সকলের হিতসাধন করেছেন । 


৷ চৈত্ররথপবধ্যায় ॥ 
২৯। ধৃজ্টদ্যম্ন ও দ্রৌপদী জন্সবৃত্তান্ত __ গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ 


িহুকাল পরে পান্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে অন্য এক ব্রাহন্রণ 
আতাঁথ রূপে উপস্থিত হলেন। ইনি 'বাবিধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য 
িবরণের প্রসঙ্গে বললেন, পাণ্ালরাজকনযা দ্োঁপদশীর স্বয়ংবর হবে। পাশণ্ডবগণ 
সবিশেষ জানতে চাইলে তিনি এই ইতিহাস বললেন।-- 

দ্রোণাচার্যের নিকট পরাজয়ের পর দ্রুূপদ প্রাতিশোধ ও পূত্রলাভের জন্য 
অত্যন্ত ব্যগ্ৰ হলেন। তান গঙ্গা ও যমুনার তরে বিচরণ করতে করতে একি 
ব্লাহমণবসাঁতিতে এলেন। 'সেখানে যাজ ও উপবাজ নামক দই ব্রহযার্ধ বাস করতেন। 
পাদসেবায় উপযাজকে তুষ্ট করে দ্ুপদ বললেন, আম আপনাকে দশ কোটি গো দান 
করব, আপনি আমাকে এমন পুত্র পাইয়ে দিন যে দ্রোণকে বধ করবে। উপযাজ 
সম্মত হলেন না, তথাপি দ্রুপদ তাঁর পাঁরচর্যা করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে 
উপযাজ বললেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাজ শুচি অশুচি বিচার করেন না, আম 
তাঁকে ভূমিতে পাঁতত ফল তুলে নিতে দেখোছ। ইনি গুরুগ্হে বাসকালে অন্যের 
উচ্ছিষ্ট 'ভিক্ষান্ন ভোজন করতেন। আমার মনে হয় ইনি ধন চান, আপনার জন্য 
পৃন্নোন্ট যজ্ঞ করবেন। যাজের প্রাতি অশ্রদ্ধা হ'লেও দ্ুপদ তাঁর কাছে গয়ে প্রার্থনা 
জানালেন। যাজ সম্মত হলেন এবং উপযাজকে সহায়রূপে নিযুস্ত করলেন। 

যজ্ঞ শেষ হ'লে যাজ দ্রুপদমাহষীকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী, আসুন, আপনার 
দুই সল্তান উপাস্থত হয়েছে। মাহষী বললেন, আমার মৃখপ্রক্ষালন আর স্নান 
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হয় নি, আপাঁন অপেক্ষা করুন। যাজ বললেন, যনজ্ঞাগ্নতে আম আহত দিচ্ছ, 
উপযাজ মন্মপাঠ করছেন, এখন তা থেকে অভীম্টলাভ হবেই, আপাঁন আসুন বা 
না আসুন। যাজ আহুতি দিলে যজ্ঞাগ্ন থেকে এক আগ্নবর্ণ বর্মমুকুটভূষিত 
খড়ুগধনৃর্বাণধারী কুমার সগজনে উাঁখত হলেন। পাণ্চালগণ হৃষ্ট হয়ে সাধ, 
সাধু বলতে লাগল, আকাশবাণী হ'ল -_ এই রাজপুত্র দ্রোণবধ ক'রে রাজার শোক দূর 
করবেন। তারপর যজ্জবেবী থেকে কুমারী পাণ্ডালী উঠলেন, তান সুদর্শনা. 
শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুণ্চিতকৃষ্কেশী, পীনপয়োধরা, তাঁর নীলোৎপলতুল্য 
সৌরভ এক ক্রোশ দূরেও অনুভূত হয়। আকাশবাণী হ'ল -- সর্ব নারীর শ্রেষ্ঠা 
এই কৃষ্ণা হ'তে ক্ষত্িয়ক্ষয় এবং কুরুবংশের মহাভয় উপস্থিত হবে। দ্লুপদ ও তাঁর 
মাহষাঁ এই কুমার-কুমারীকে পূত্রকন্যা রূপে লাভ ক'রে আতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। 
ধূষ্ট (প্রগল্ভ) ও দৃযম্ন (দ্যাতি, যশ, বীর্য, ধন)-সমান্বিত এই কারণে কুমারের নাম 
ধূষ্টপ্যম্ন হ’ল। শ্যাম বর্ণের জন্য এবং আকাশবাণী অনুসারে কুমারীর নাম কৃষ্ণা 
হ'ল। দৈব আনিবার্ধ এই জেনে এবং নিজ কীর্ত রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য ধস্টদনযম্নকে 
্বগৃহে এনে অস্বশিক্ষা দিলেন। 


এই বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবগণ বিষন্ন হলেন। কুন্তী বাধান্ঠরকে বললেন, 
আমরা এই ত্রাহমণের গৃহে বহুকাল বাস করোছ, এদেশে যে রমণীয় বন-উপবন আছে 
তাও দেখা হয়েছে, এখন ভিক্ষাও পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁদ 
তোমরা ভাল মনে কর তবে পাণ্াল দেশে চল। পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। এই 
সময়ে ব্যাস প্নর্বার তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। নানা বাচত্র কথাপ্রসঙ্গে 
তান বললেন, কোনও এক খাঁষর একাঁট পরমা সুন্দরী কন্যা ছল, পূর্বজন্মের 
বর্মদোষে তার পতিলাভ হয় নি। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে 
বললেন, অভীষ্ট বর চাও। কন্যা বার বার বললেন, সর্বগুণান্বিত পাত কামনা 
করি। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচ বার পাত চেয়েছ, এজন্য পরজন্মে তোমার পাঁচাট 
ভরতবংশীয় পাতি হবে। সেই দেবরূপিণন কন্যা কৃষ্ণা নামে দুপদের বংশে জন্মেছে, 
সেই তোমাদের পত্নী হবে। তোমরা পাণ্চালনগরে যাও, দ্রুপদকন্যাকে পেয়ে তোমরা 


সুখী হবে। 


পান্ডবরা পাণ্চালদেশে যাত্রা করলেন। এক অহোরাত্র পরে তাঁরা সোমাশ্রয়ণ 
তীর্ঘে গণ্গাতীরে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখবরে জন্য অজন একাঁটি জলন্ত 
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কাঠ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ স্মশদের নিয়ে গঙ্গায় 
শলব্রীড়া করতে এসেছিলেন। পাশ্ডবদের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
প্রাতঃসন্ধ্যর পূর্বকাল পর্যন্ত সমস্ত রান্র যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষলদের, অবাঁশন্ট কাল 
মানুষের । রাত্রিতে কোনও মানুষ, এমন কি সসৈন্য ন্‌পাঁতও, যাঁদ জলের কাছে 
আসে তবে ব্রহয়জ্ঞগণ নিন্দা করেন। আম কুবেরের সখা গন্ধর্বরাজ অগ্গারপর্ণ, 
এই বন আমার, তোমরা দূরে যাও। অজর্নন বললেন, সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে, 
এবং এই গঙ্গায় দিনে রাত্রিতে বা সন্ধ্যায় কারও আসতে বাধা নেই। তোমার কথায় 
কেন আমরা গঙ্গার পাবত্র জল স্পর্শ করব না? তখন, অংগারপর্ণ পাণ্ডবদের প্রাত 
অনেকগনীল বাণ ছুড়লেন। অজন তাঁর মশাল আর ঢাল ঘাঁরয়ে সমস্ত বাণ 
নিরস্ত করে দ্রোণের নিকট লব্ধ প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। গন্ধর্ব- 
রাজের রথ দগ্ধ হয়ে গেল, তিনি অচেতন হয়ে অধোমুখে প'ড়ে গেলেন, অর্জুন 
তাঁর মাল্যভাষত কেশ ধরে টানতে লাগলেন। গন্ধর্বের ভার্যা কুম্ভীনসণী 
যুধাষ্ঠিরে বললেন, মহাভাগ, আমি আপনার শরণাগতা, রক্ষা করুন, আমার 
স্বামীকে মত্ত দিন। হ্াধাম্ঠ্ারর অনুরোধে অর্জুন গন্ধর্বকে ছেড়ে দিলেন। 
গন্ধর্ব বললেন, আমি পরাজিত হয়োছ, নিজেকে আর অঙ্গারপর্ণ (১) 
বলব না। আমার বাচন্র রথ দগ্ধ হয়েছে, আমার এক নাম চন্ররথ হলেও আম 
দণ্ধরথ হয়োছ। যে মহাত্মা আমকে প্রাণদান করেছেন সেই অর্জুনকে আমার 
চাক্ষুষ বিদ্যা দান করছি। রাজকুমার, তুমি ন্রিলোকের ঘা কিছু দেখতে ইচ্ছা করবে 
এই বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আম তোমাকে আর তোমার প্রত্যেক ভ্রাতাকে 
একশত 'দিব্যবর্ণ বেগবান গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব 'দিচ্ছি, এরা প্রভুর ইচ্ছানুসারে উপাস্থত 
হয়। অর্জুন বললেন, গন্ধর্ব, তুমি প্রাণসংশয়ে যা আমাকে দিচ্ছ তা নিতে আমার 
প্রবৃত্তি হচ্ছে না। গন্ধর্বক বললেন, তুমি জীবন দিয়েছ, তার পাঁরবর্তে আম চাক্ষুষী 
বিদ্যা দাচ্ছ। তোমার আগ্নেয় অস্ত্র এবং চিরস্থায়ী বন্ধৃত্ব আমাকে দাও। 
অজন গন্ধবের প্রার্থনা অনসারে চাক্ষুবা বিদ্যা ও অশ্ব নিলেন এবং 
আগ্নেয়াস্ত্র দান করে সখ্যে আবদ্ধ হলেন। তান প্রশ্ন করলেন, আমরা বেদজ্ঞ 
ও শত্রুদমনে সমর্থ, তথাপি রান্রকালে আমাদের ধর্ষণ করলে কেন? গন্ধর্ব বললেন, 
তোমাদের আঁগ্নহোত্র নেই, ব্রাহমণকে অগ্রবত করেও চল না, সেজন্য আম 
তোমাদের ধর্ষণ করেছি। হে তাপত্য, শ্রেয়োলাভের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করা 


(১) যর পর্ণ বা বাহন জঞলন্ত অঙ্গার তুল্য। 


৪৪ মহাভারত 


কর্তব্য। পুরোহিত না থাকলে কোনও রাজা কেবল বীরত্ব বা আভজাত্যের প্রভাবে 
রাজ্য জয় করতে পারেন না। ব্রাহযণকে পুরোভাগে রাখলেই চিরকাল রাজাপালন 
করা যায়। 


৩০। তপতা ও সংবরণ 


অর্জুন প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে তাপত্য বললে কেন? তপতা কে? 
আমরা তো কৌোন্তেয়। গন্ধর্বরাজ এই '্রিলোকাবশ্রুত উপাখ্যান বললেন ৷ 

যান নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করেন সেই সূর্যের এক কন্যার 
নাম তপতণী, ইনি সাবত্রীর কানষ্ঠা। রূপে গুণে তিনি অতুলনা ছিলেন। সূর্য 
দেব এমন কোনও পাত্ৰ খুজে পেলেন না বান তপতাঁর উপয্স্ত। সেই সময়ে 
কুরুবংশীয় খক্ষপূত্র সংবরণ রাজা প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতে 
লাগলেন। তিনি ধার্মক, রূপবান ও বিখ্যাত বংশের নূপতি, সেজন্য সূর্য তাঁকেই 
কন্যা দিতে ইচ্ছা করলেন। একদিন সংবরণ পর্বতের নিকটস্থ বনে মৃগয়া করতে 
গেলে তাঁর অশ্ব ক্ষুীপপাসায় পীড়ত হয়ে ম'বে গেল। সংবরণ পদব্ৰজে বচরণ 
করতে করতে এক অতুলনীর রুপবঝতটঈ কন্যা দেখতে পেলেন। তান মুগ্ধ হয়ে 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ন্তু সেই কন্যা মেবমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় অন্তার্হত 
হলেন। রাজা কামমোহত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন, তখন তপতণী আবার দেখা 
দিয়ে বললেন, নৃপশ্রেষ্ত, উঠুন, মোহগ্রস্ত হবেন না। সংবরণ অস্পষ্ট বাক্যে অনুনয় 
ক'রে বললেন, সুন্দরী, তুমি আমাকে ভজনা কর নতুবা আমার প্রাণাবয়োগ হবে। 
তুমি প্রসন্ন হও, আম তোমার বশংগত ভন্ত। তপতা বললেন, আপনিও আমার 
প্রাণ হরণ করেছেন। আম স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপাঁন তপস্যয়ে 
তাঁকে প্রীত ক'রে আমাকে প্রার্থনা করূুন। এই ব'লে তপতী চলে গেলেন। 

সংবরণ প্নর্বার মূর্ত হয়ে পড়ে গেলেন। অমাত্য ও অনুচরগণ 
জন্বেষণ ক'রে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর মাথায় পদ্মসরাঁভিত শীতল জল 
সেচন করলেন। রাজা সংজ্জালাভ ক'রে মন্ত্রী ভিন্ন সকলকেই বিদায় দিলেন এবং সেই 
পর্বতেই উধ্বমুখে কৃতাঞ্জাল হয়ে পরোহত বাঁশন্ঠ খাঁষকে স্মরণ করতে লাগলেন। 
দ্বাদশ দিন অতীত হ'লে বশিষ্ঠ সেখানে এলেন। তিনি যোগবলে সমস্ত জেনে 
[কিছুক্ষণ সংবরণের সহ্গে আলাপ ক'রে উধের্ব চলে গেলেন। সূযে'র কাছে এসে 
বাঁশম্ঠ প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জালপুটে বললেম, বিভাবসু, আপনার তপত নামে যে 


আদিৰ ৭৫ 


কন্যা আছে তাঁকে আম মহারাজ সংবরণের জন্য প্রার্থনা করাছ। সূর্য সম্মত হয়ে 
তপতাঁকে দান করলেন, বাঁশষ্ঠ তাঁকে নিয়ে সংবরণের কাছে এলেন। সংবরণ 
তপতাঁকে 'ববাহ করলেন এবং মল্মীর উপর রাজ্যচালনার ভার দিয়ে সেই পর্বতের 
বনে উপবনে পত্নীর সঙ্গে বার বৎসর সুখে বাস করলেন। 

সেই বার বংসরে তাঁর রাজ্যে একবিন্দু বৃষ্টিপাত হ'ল না, স্থাবর জঙ্গম 
এবং সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল, লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পুত্রকসন্র ছেড়ে দিকে 
দিকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগল । বাঁশষ্ঠ মুন সংবরণ ও তপতীকে 
রাজপুরীতে গিরিয়ে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবার বর্ষণ করলেন, শস্য উৎপন্ন হ'ল। 
অজন, সেই তপতীর গর্ভে কুরু নানক পনর হয়। তুম তাঁরই বংশে জল্মেহ সেজন্য 
তুমি তাপত্য। 


৩১। বাশন্ঠ, বিশ্বামিন্ত, শান্ত; ও কল্মাষপাদ -_ ওর্ব __ ধৌম্য 


অর্জুন বাঁশজ্ঠের ইতিহাস জানতে চাইলে গন্ধর্রাজ বললেন ।-_ বাঁশিষ্ঠ 
বহার মানস পত্র, অরুন্ধাতির পাতি এবং ইক্ষৰাকু কুলের পুরোহত। কান্যকুব্জরাজ 
কুশিকের পূত্র গাধ, তাঁর পূত্র বিশ্বামন্র। একদা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে মৃগয়ায় গিয়ে 
পিপাসিত হয়ে বাঁশচ্ঠের আশ্রমে এলেন। রাজার সংকারের [নামত্ত বাঁশষ্ঠ তাঁর 
কামধেন্‌ নন্দিনীকে বললেন, আমার যা প্রয়োজন তা দাও। নান্দনী ধৃমারমান 
অন্নরাশি, সৃপ (দাল), দধি, ঘৃত, ষ্টার, মদ্য গুভাতি ভক্ষ্য ও পেয় এবং বিবিধ রত্ন ও 
বসন উৎপন্ন করলে, বাঁশঘ্ঠ তা 'দয়ে বিশ্বামত্রের সৎকার করলেন। শনান্দনণর 
মনোহর আকৃতি দেখে 'বাস্মত হয়ে িশ্বামত্র বাঁশষ্টকে বললেন, আপনি দশ কোট 
ধেন; বা আমার রাজ্য নিয়ে আপনার কামধেনু আমাকে দান করুন। বাঁশম্ভ সম্মত 
হলেন না, তখন বিশ্বামন্ন সবলে নাঁন্দনীকে হরণ ক'রে কশাঘাতে তাকে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করলেন। নন্দিনী বললে, ভগবান, [িশ্বামত্রের সৈনাদের কশ'ঘাতে 
শাম অনাথার ন্যায় বিলাপ করাছ, আপনি তা উপেক্ষা করছেন কেন? বাঁশিচ্চ 
বললেন, হ্ষত্রিয়ের বল তেজ, রাহনণের বল ক্ষমা। কল্যাণী, আম তোমাকে ত্যাগ 
কার নন, যাঁদ তোমার শান্ত থাকে তবে আমার কাছেই থাক । 

তখন সেই পয়স্বিনী কামধেনু ভয়ংকর রূপ ধারণ ক'রে হম্বা রবে সৈন্যদের 
বিতাড়িত করলে। তার 'বাঁভন্ন অঙ্গ থেকে পহ]ুব দ্রাবড় শক যবন শবর পৌন্ড্র কিরাত 
সিংহল বর্বর খশ পাঁলন্দ চাঁন হ্‌ন কেরল ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সৈন্য উৎপন্ন হয়ে 


৭৬ মহাভারত 


[ি*্বামনঘ্ের সৈন্যদলকে বধ না করেও পরাজিত করলে। 'বিশ্বামত্র ক্ুদ্ধ হয়ে 
বাঁশষ্ঠের প্রত বিবিধ শর বর্ষণ করলেন, কিন্তু বাঁশ্ঠ একটি বংশদণ্ড দিয়ে সমস্ত 
নিরস্ত করলেন। বিশ্বামন্র নানাপ্রকার দিব্যাস্্র দিয়ে আক্রমণ করলেন কিন্তু 
বাঁশষ্ঠের ব্রহমশান্তযুক্ত যণ্টিতে সমস্ত ভস্মীভূত হ’ল। বিশ্বামিত্রের আত্মগ্লানি 
হ'ল, তিনি বললেন, 

ধিগৃ্বলং ক্ষান্য়বলং ব্রহমতেজোবলং বলম্‌। 

বলাবলং 'বানিশ্চিত্য তপ এব পরং বলমূ॥ 
-- ক্ষত্রিয় বলকে ধিক, ব্রহনতেজই বল। বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনোছ যে, 
তপস্যাই পরম বল। 

তার পর িশ্বামন্র রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যায় নিরত হলেন। 


কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা ছিলেন। একদিন তান মগয়ায় 
শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলাছলেন। সেই পথে 
বাঁশচ্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র শীল্তুকে আসতে দেখে রাজা বললেন, আমার পথ থেকে সরে 
যাও। শান্ত বললেন, ব্লাহমণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। শান্তি 
[কিছুতেই স'রে গেলেন না দেখে রাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শান্ত: ক্রুদ্ধ হয়ে 
শাপ দিলেন, তুমি নরমাংসভোজী রাক্ষস হও। কল্মাফপাদকে যজমান রূপে পাবার 
জন্য বাঁশষ্ঠ আর বিশ্বামনের মধ্যে প্রাতিযোগতা ছিল। অভিশপ্ত কল্মাষপাদ যখন 
শাস্তুকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করাছলেন সেই সময়ে বিশবামিত্রের আদেশে কিংকর 
নামে এক রাক্ষস রাজার শরীরে প্রাবস্ট হ'ল। 

এক ক্ষুধার্ত ব্রাহমণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অন্ন 
চইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরাত্রে তাঁর 
প্রাতশ্রাতি স্মরণ ক'রে পাচককে সমাংস অন্ন. নিয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। পাচক 
জানালে যে মাংস নেই। রাক্ষসাবষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিয়ে যাও। 
পাচক বধ্যভূমিতে গিয়ে নরমাংস নিলে এবং পাক ক'রে অন্নের সাহত ব্রাহযুণকে 
' নিবেদন করলে । দিব্যদৃম্টিশালী ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে নৃপাধম এই 
তাভোজ্য পাঠিয়েছে সে নরমাংসভোজশী হবে। 

শান্ত, এবং অরণ্যচারী, ব্রাহ্মণ এই দুজনের শাপের ফলে রাক্ষসাবষ্ট 
কল্মাপাদ কর্তব্যজ্ঞানশূন্য বিকৃতোন্দ্রয় হলেন। একাদন তিনি শক্তিকে দেখে 
বললেন, তুমি যে শাপ দিয়েছ তার জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই বলে তিনি 
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শান্তুকে বধ ক'রে ভক্ষণ করলেন। বি*বামিন্রের প্ররোচনায় কল্মাফপাদ বাঁশম্ঠের 
শতপুত্রের সকলকেই খেয়ে ফেললেন। পূত্রশোকাতুর বাঁশষ্ঠ বহু প্রকারে আত্মহত্যার 
চেষ্টা করলেন ?কন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল না। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফিরে 
আসছিলেন এমন সময় পছন থেকে বেদপাঠের ধ্বনি শুনতে পেলেন। বাঁশষ্ঠ 
বললেন, কে আমার অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন, আম অদশ্যন্তী, 
শান্তুর বিধবা পত্ণী। আমার গর্ভে যে পুত্র আছে তার বার বৎসর বয়স হয়েছে, 
সেই বেদপাঠ করছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে জেনে বাঁশম্ত আনন্দিত 
হয়ে পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন। 

পাঁথমধ্যে কল্মাষপাদ বাঁশিম্ঠকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খেতে শেলেন। 
বাঁশম্ঠ তাঁর ভতা পূত্রবধূকে বললেন, ভয় নেই, ইাঁন কল্মাফপাদ রাজা । এই ব'লে 
[তানি হুংকার ক'রে কল্মাষপাদকে থামিয়ে তাঁর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে তাঁকে 
শাপমুক্ত করলেন এবং বললেন, রাজা, তুমি ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন কর, কিন্তু আর 
কখনও ব্রাহন্রণের অপমান কারো না। কল্মাষপাদ বললেন, আম আপনার আজ্ঞাধীন 
হয়ে দিবজগণকে পূজা করব। এখন যাতে পিতৃ-ধণ থেকে মস্ত হ'তে পারি তার 
উপায় করুন, আমাকে একাঁট পত্র দিন। বাঁশম্ঠ বললেন, তাই দেব। তার পর 
তারা লোকবিখ্যাত অযোধ্যাপুরীতে ফিবে এলেন। বাঁশম্ঠের সাহত সংগমের ফলে 
রাজমাহষ গর্ভবতী হলেন, বাঁশন্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। দ্বাদশ বংসরেও 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না দেখে মাহষী পাষাণখণ্ড য়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ করে পত্ত্র 
প্রসব করলেন। এই পত্রের নাম অশমক, ইনি পৌদন্য নগর স্থাপন করোছিলেন। 

বাঁশন্ঠের পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীও একাঁট পুত্র প্রসব করলেন, তাঁর নাম 
পরাশর। একাঁদন পরাশর বাঁশম্ঠকে পিতা ব'লে সম্বোধন করলে অদশ্যন্ত'ী 
সাশ্রুনয়নে বললেন, বৎস, পিতামহকে পিতা ব'লে ডেকো না, তোমার পতাকে 
রাক্ষসে খেয়েছে। পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশের সংকল্প করলেন। তখন 
পৌন্নকে নিরস্ত করবার জন্য বশিষ্ঠ এই উপাখ্যান বললেন। = 

পুরাকালে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি তাঁর পুরোহিত 
ভূগুবংশীয়গণকে প্রচুর ধনধান্য দান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর 
ক্ষান্রযদের অর্থাভাব হ’ল, তাঁরা ভার্গবদের কাছে প্রার্থী হয়ে এলেন। ভাগ্গবদের 
কেউ ভূগর্ভে ধন লাঁকয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহয়ণদের দান করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়গণকে 
দিলেন! একজন ক্ষান্য় ভার্গবদের গৃহ খনন করে ধন দেখতে পেলেন, তাতে 
সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবগণকে বধ করলেন। ভার্গবনারীগণ ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় 
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নিন্সেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহত্রণী তাঁর উরুদেশে গর্ভ গোপন ক'রে রাখলেন। 
ক্ষত্রিয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নষ্ট করতে এলেন, তখন সেই ব্রাহন্রণীর উরু ভেদ 
ক'রে মধ্যাহণসূষেরি ন্যায় দাঁপ্তিমান পূত্র প্রসৃত হ'ল, তার তেজে ক্ষন্রিয়গ্ণ অন্ধ 
হয়ে গেলেন। তাঁরা অনুগ্রহ ভিক্ষা করলে ব্রাহমণশ বললেন, তোমরা আমার 
উরুজাত পূত্র ওর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষতিয়গণের প্রার্থনায় গর্ব তাঁদের দস্টশান্ত 
ফিরিয়ে দিলেন। তার পর গপিতৃগণের মৃত্যুর প্রাতশোধ নেবার জন্য তিনি ঘোর 
তপস্যা করতে লাগলেন। ওর্বকে সর্বলোকাঁবনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগণ এসে 
বললেন, বংস, ক্রোধ সংবরণ কর। আমরা স্বর্গারোহণের জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু 
তাত্মহত্যায় স্বর্গলাভ হয় না, সেজন্য স্বেচ্ছায় ক্ষাত্রয়দের হাতে মরোছ। আমরা 
ইচ্ছা করলেই ক্ষান্রিয়সংহার করতে পারতাম। তার পর তৃগণের অনুরোধে গর্ব 
তাঁর ক্রোধাশন সমূদ্রঙগলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকণীর (১) মস্তকরুপে 
আঁশ্ন উদ্‌গার করে সমদ্রজল পান করে। 

বাশন্ঠের কাছে এই উপাখ্যান শুনে পরাশর তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন, 
কিন্তু তান রাক্ষসসন্র যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তাতে আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষস দগ্ধ 
হ'তে লাগল। আঁত, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্তু ও মহান্রতু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষার জন্য 
সেখানে উপাঁস্থত হলেন। পুলস্ত্য (২) বললেন, বৎস, বান্না তোমার পিতার 
মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দোষ রাক্ষসদের মেরে তোমার কি আনন্দ 
হচ্ছেঃ তুমি আমার বংশনাশ করো না। শান্ত: শাপ 'দয়েই নিজের মৃত্যু ডেকে 
এনোছলেন। এখন তিনি তাঁর দ্রাতাদের সঙ্গে দেবলোকে সুখে আহেন। প্লস্ত্যের 
কথায় পরাশর তাঁর যজ্ঞ শেষ করলেন। 


অজন জিজ্ঞাসা করলেন, কল্মাযপাদ {ক কারণে তাঁর মাহষীকে বাঁশম্তঠের 
[নিকট পুত্রোৎপাদনের জন্য নিবুস্ত করেছিলেন? গন্ধর্বরাজ বললেন, রাজা 
কল্মাষপাদ যখন রাক্ষসরূপে বনে বিচরণ করছিলেন তখন এক ব্রাহযণ ও তাঁর 
পড্নীকে দেখতে পান। রাজা সেই ব্রাহনণকে খেয়ে কেলেন, তাতে ব্রাহমণী শাপ দেন, 
স্ীসংগম করলেই তোমার মৃত্যু হবে। যাঁকে তুমি পূত্রহীন করেছ সেই বাঁশম্ঠই 
তোমার পত্রীতে সন্তান উৎপাদন করবেন। এই কারণেই কল্মাষপাদ তাঁর মাহষীকে 
বাশচ্ের কাছে প:গিয়েছিলেন। 


(১) বড়বা। (২) ইন রাবণ প্রভাতির পূর্বপুরুষ । 
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অজর্টন বললেন, গন্ধর্ব, তোমার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপযুস্ত 
পুরোহিত কে আছেন তা বল। গন্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধোঁম্য 
উৎকোচক তাঁর্থে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পৌরোহত্যে বরণ করতে পার। অজর্ন 
প্রতমনে গন্ধর্বরাজকে আগ্নেয় অস্ত দান করে বললেন, অশ্বগুঁল এখন তোমার 
কাছে থাকুক, আমরা প্রয়োজন হ’লেই নেব। তার পর তাঁরা পরস্পরকে সম্মান 
দেখিয়ে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করলেন। পাশ্ডবগণ ধোম্যের আশ্রমে 
গিয়ে তাঁকে পৌরোহতে বরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্জালীর স্বয়ংবরে বাবার 
ইচ্ছা করলেন। 


|॥স্বয়ংবরপবাধ্যায় ॥ 
৩২। দ্রোৌপদণর জ্বয়ংবর _ অজ্নের লক্ষ্যভেদ' 


পাশ্ডবগণ তাঁদের মাতাকে নিয়ে ব্লহয়চারীর বেশে স্বয়ংবর দেখবার জনা 
যাত্রা করলেন। পাণ্টালযাত্রী বহু ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁদের পথে আলাপ হ'ল। 
ব্রাহননণ্রা বললেন, তোমরা দেবতুল্য রূপবান, হয়তো দ্লুপদকন্যা কৃষ্ণা তোমাদের 
একজনকে বরণ করবেন। দ্ুপদের আধকৃত দাক্ষণ পাণ্চালে এসে পান্ডবরা ভার্গব 
নামক এক কুম্ভকারের আঁতাঁথ হলেন এবং ব্রাহন্রণের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি ছ্বানা 
জনবিকানির্বাহ করতে লাগলেন। 

দুপদের ইচ্ছা ছিল যে অঞ্জুনকেই কন্যাদান করবেন। অর্জুনকে যাতে 
পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক ধনু নির্মাণ করালেন যা নোয়ানো 
দুঃসাধ্য । তা ছাড়া তিনি শূন্যে একটি যন্্র স্থাঁপত ক'রে তার উপরে লক্ষ্য বস্তুটি 
রাখলেন। দ্ুপদ ঘোষণা করলেন, যান এই ধনূতে গুণ পরাতে পারবেন এবং যন্্ 
আঁতন্রম ক'রে শর দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করবেন তিনি আমার কন্যাকে পাবেন। এই 
ঘোষণা শুনে কর্ণের সত্যে দুষোধনাদ এবং বহু দেশ থেকে রাজা ও ব্রাহঘুণরা 
স্যংবর-সভায় এলেন। দুপদ তাঁদের সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে 'দলেন। 
নগরের পূর্বোস্তর দিকে সমতলভূমিতে বিশাল সভা 'নার্মত হ'ল, তার চতুর্দক 
বাসভবন, প্রাচীর, পরিখা, দ্বার ও তোরণে শোভিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত 
সভাস্থান চন্দনজল ও অগুরুধূপে সুবাসিত করা হ'ল। আগন্তুক রাজারা কৈলাস- 
[শখরের ন্যায় উচ্চ শুভ্র প্রাসাদে পরস্পরের প্রাতি স্পর্ধা করে সুখে বাস করতে 
লাগ্লেন। | 


৮০ মহাভারত 


রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে সভাস্থলে নাঁ্ন্ট আসনে 
উপবিষ্ট হলেন। নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রৌোপদীকে দেখবার জন্য উৎস্‌ক হয়ে 
দণ্ডের উপরে বসল, পান্ডবরা ব্রাহন্নণদের সঙ্গে বসে পাণ্ালরাজের এশ্বর্ধ দেখতে 
লাগলেন। অনেকাদন ধরে নৃত্য গীত ও ধনরত্রদান চলল। তার পর ষোড়শ 
দিনে দ্রৌপদী স্নান করে উত্তম বসন ও সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে কাঞ্চনী মালা 
ধারণ ক'রে সভায় অবতীর্ণ হলেন। দ্রুূপদের কুলপুরোহিত যথানিয়মে হোম ক'রে 
আহুতি দিলেন এবং স্বাস্তবাচন করিয়ে সমস্ত বাদ্য থাঁময়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ 
হলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোপদীকে সভার মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এবং মেঘগম্ভীর উচ্চস্বরে 
বললেন, সমবেত ভূপাঁতিগণ, আমার কথা শুনুন। _ এই ধনু, এই বাণ, ওই লক্ষ্য। 
ওই যন্বের ছিদ্র দয়ে পাঁচাট বাণ চাঁলয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। উচ্চকুলজাত 
রূপবান ও বলবান যে ব্যান্ত এই দুরূহ কর্ম করতে পারবেন, আমার ভাঁগনী কৃষ্ণা 
তাঁর ভার্যা হবেন -__ এ কথা আম সত্য বলছি। 

তার পর ধৃজ্টদ্যম্ন দ্রোপদীকে সভাস্থ রাজগণের পাঁরচয় দিলেন, যথা = 
দূর্যোধন প্রভাতি ধৃতরাস্ট্রের পূত্রগণ, কর্ণ, শকুন, অশ্বখামা, ভোজরাজ, 'বিরাটরাজ, 
পোণ্ডরক বাসুদেব, ভগদত্ত, কাঁলঙগরাজ, মদ্ররাজ শলা, বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি, 
[সন্ধুরাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ এবং আরও বহু রাজা । 

কুণ্ডলধারী যুবক রাজারা পরস্পরের সঙ্গে প্রাতিদ্বান্দবতা ক'রে বলতে 
লাগলেন, দ্রোপদী আমারই হবেন। মন্ত গজেন্দ্র এবং ভস্মাবৃত আঁ্নর ন্যায় পণ্চ 
পাণ্ডবকে দেখে কৃষ্ণ চিনতে পারলেন এবং বলরামকে তাঁদের কথা বললেন। 
বলরামও তাঁদের দেখে আনান্দত হলেন। অন্যান্য রাজা ও রাজপত্রপৌন্নগণ 
দ্রোপদীকে তদ্‌গতাঁচত্তে নিরীক্ষণ করাছলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের দেখতে পেলেন না। 
যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্্রাতারা সকলেই দ্রোপদনণীকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। 
অনন্তর রাজারা সদর্পে লক্ষাভেদ করতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু তাঁরা ধনুতে গুণ 
পরাতেও পারলেন না, ধনুর আঘাতে তাঁরা ভূপাতিত হলেন, তাঁদের ফিরীট হার 
প্রভাত অলংকার ছড়িয়ে পড়ল । | 

তখন কর্ণ সেই ধনু তুলে নিয়ে তাতে গণ পরিয়ে শরসন্ধান করলেন। 
পাণ্ডবগণ এবং আর সকলে স্থির করলেন, কর্ণ নিশ্চয় 'সাঁদ্ধলাভ করবেন। কিন্তু 
কর্ণকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বললেন, আমি সতজাতীয়কে বন্ণ করব না। কর্ণ 
সূর্যের দিকে চেয়ে সক্লোধে হাস্য ক'রে স্পন্দমান ধনু পরিত্যাগ করলেন। 

তার পর দমঘোষের পত্র চোঁদরাজ শিশৃপাল ধনূতে গুণ পরাতে গেলেন, 


আঁদপর্ ৮১ 


িন্তু না পেরে হাট; গেড়ে বসে পড়লেন। মহাবশর জরাসন্ধেরও ওই অবস্থা হ'ল, 
তান উঠে নিজ রাজ্যে চলে গেলেন। মদ্ররাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপাঁতিত হলেন। 
তখন ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে অজন উঠে দাঁড়ালেন। : কেউ তাঁকে বারণ করলেন, 
কেউ বললেন, শল্য প্রভীতি মহাবীর অস্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়রা যা পারলেন না একজন 
দুর্বল ব্রাহন্নণ তা কি করে পারবে। ব্রাহম্ণরা বললেন, আমরা হাস্যাস্পদ হ'তে চাই 
না, রাজাদের বিদ্বেষের পাত্র হ’তেও চাই না। আর একজন বললেন, এই শ্রীমান 
যুবার গাঁত সিংহের তুল্য, বিরুম নাগেন্দ্ের তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। 
ব্রাহনণের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়ু বা ফল আহার ক'রেও শাঁন্তমান। 
ধনুর কাছে গয়ে অজ্ন কিছুক্ষণ পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার 

পর ধন: প্রদক্ষিণ ক'রে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করে ধন, তুলে 
নিলেন! তার পর তাতে অনায়াসে গুণ পরিয়ে পাঁচাট শর সন্ধান ক'রে যল্লের 
[ছদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। অন্তর? 
ও সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উঠল, দেবতারা অজর্যনের মস্তকে পুম্পরাঁষ্ট করলেন, 
সহস্ব সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁদের উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন, রাজারা লাঁজ্জত হয়ে হায় হায় 
বলতে লাগলেন, বাদ্কারগণ তূঘর্ধনি করলে, সৃতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে 
লাগল। দ্রুপদ আতশয় আনন্দিত হলেন। .সভায় কোলাহল বাড়তে লাগল. 
নকুল-সহদেবকে সঙ্গে ?নয়ে যুাধামষ্ঠর তাঁদের বাসভবনে চলে গেলেন। 

'বদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসম 'ক্ষ্য কৃষ্ণা 

পার্থ শক্প্রাতমং নিরাক্ষ্য। 

স্বভ্যস্তরূপাঁপ নবেব নিতাং 

বিনাঁপি হাসং হসতাঁৰ কন্যা ॥ 

মদাদৃতেহাপি স্থলতাব ভাবৈ- 

বাচা বিনা ব্যাহরতীব দৃ্ট্যা। 
_-লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুল্য পার্থকে নিরধক্ষণ ক'রে কুমারী কৃষ্ণা হাস 
না করেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দৃন্ট হ'লেও তাঁর রূপ দর্শকদের কাছে 
নৃতন বোধ হ’ল। বিনা মত্ততায় তান যেন ভাবাবেশে স্খালত হ'তে লাগলেন, বিনা 
বাক্যে যেন দৃৃম্ট দ্বারাই বলতে লাগলেন। | 

দ্রোপদী স্মিতমুখে নিঃশঙ্কচত্তে সেই সভাস্থিত ন্‌পাঁত ও ব্রাহমণগণের 
সমক্ষে অর্জুনের বক্ষে শুক্ল বরমাল্য লম্বিত করলেন। তার পর দ্বিজ্গণের 
প্রশংসাবাক্য শুনতে শুনতে অজন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গত হলেন। 
৬ 


৮২ মহাভারত 


৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমাজনের যুদ্ধ _ কুন্তী-সকাশে দ্রৌপদী 


রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য ক'রে 
পান্টালরাজ একটা ব্রাহমনণকে কন্যাদান করতে চান, আমরা দঃরাত্মা দ্ুপদ আর তার 
পুত্রকে বধ করব। আমাদের আহ্বান ক'রে এনে উত্তম অন্ন খাইয়ে পারশেষে 
অপমান করা হয়েছে। স্বয়ংবর ক্ষান্রয়ের জন্য, তাতে ব্রাহযুণের অধিকার নেই। যাঁদ 
এই কন্যা আমাদের কাকেও বরণ না করে তবে তাকে আগুনে ফেলে আমরা চ'লে 
যাব। লোভের বশে যে আমাদের অপ্রিয় কাজ করেছে সেই ব্বাহমণকে আমরা বধ 
করতে পারি না, দ্ুপদকেই বধ করব। 

রাজারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন দেখে দ্ুপদ শান্তর কামনায় 
ব্রাহনণদের শরণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গাছ উপড়ে নিয়ে অজুনের পাশে 
দাঁড়ালেন, অজর্ননও ধনূর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ব্রাহমুণরা তাঁদের ম্‌গচর্ম 
আর করঙ্ক নেড়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, আমরা যুদ্ধ করব। অজুন পহাস্যে 
বললেন, আপনারা দর্শক হয়ে এক পাশে থাকুন, আমি শত শত শরে এই ক্রুদ্ধ 
রাজাদের নিবৃত্ত করব। অনন্তর রাজারা এবং দুর্যোধনাঁদ ব্রাহন্নণদের ?দকে ধাবিত 
হলেন, কর্ণ অজর্নকে এবং শল্য ভীমকে আরুমণ করলেন। অজর্নের আশ্চর্য 
শরক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ, তুমি ক মার্তমান ধনুবেদ, না রাম, না 
[বষ্ু? অর্জুন বললেন, আম একজন ব্রাহমণ, গুরুর কাছে অস্ত্রাশক্ষা করোছি। 
এই ব'লে অজন কর্ণের ধন ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, তাও ছিন্ন 
হ'ল। নিজের সকল অস্ত্র বিফল হওয়ায় কর্ণ ভাবলেন, ব্লহমতেজ অজেয়, তখন 
[তান বাইরে চ'লে গেলেন। শল্য আর ভীম বহুক্ষণ ম্াষ্ট আর জানু দিয়ে 
পরস্পরকে আঘাত করতে লাগনেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করলেন। ব্রাহন্ণরা হেসে উঠলেন। রাজারা বললেন, এই দুই বোদ্ধা ব্রাহযণ বিশেষ 
প্রশংসার পান্র, আমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়াই উচিত। এদের পারচয পেলে 
পরে আবার সানন্দে যুদ্ধ করব। কৃষ্ণ সকলকে অনুনয় করে বললেন, এ'রা 
ধর্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। তখন রাজারা {নব্‌ন্ত হয়ে চালে গেলেন। 

ভীম ও অজন তাঁদের বাসস্থান কুম্ভকারের কর্মশালার এসে আনান্দত- 
মনে কুন্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন। কুটীরের ভি্ব থেকেই কুন্তী 
বললেন, তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর। তার পর দ্রৌপদীবে দেখে বললেন, 
আম অন্যায় কথা ব'লে ফেলোছি। তিনি দ্রৌপদীর হাত ধরে যাঁধাণ্ঠরের কাছে 
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গয়ে বললেন, পুত্র, তোমার দুই ভ্রাতা দুপদ রাজার এই কন্যাকে আমার কাছে 
এনেছে, আম প্রমাদবশে বলেছি-সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এ'র পাপ না 
হয় তার উপায় বল। যাধা্ঠর একটু চিন্তা ক'রে বললেন, অজ, তুমি 
যাজ্ঞসেনীকে (১) জয় করেছ, তুমিই একে যথাবাধ ববাহ কর। অজন বললেন, 
মহারাজ, আমাকে অধর্মভাগী করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভনমের, তার পর 
আমার, তার পর নকুল-সহদেবের বিবাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকেই দেখাছলেন, 
পান্ডবরাও পরস্পরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদীর প্রাত আসন্ত হলেন। হযাঁধান্ঠর 
ভ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন, তিনি ব্যাসের কথা স্মরণ ক'রে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে 
পাছে ভেদ হয় সেই ভয়ে বললেন, ইনি আমাদের সকলেরই ভার্বা হবেন। 

এমন সময় কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং যাুঁধান্ঠর ও প্তৃদ্বসা 
কুন্তীর পাদবন্দনা ক'রে বললেন, আম কৃষ্ণ আম বলরাম। কুশলপ্রশেনের পর 
যুধান্ঠর বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস করাছি, বাসুদেব, তোমরা জানলে 
কি করে? কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, আগ্ন গুপ্ত থাকলেও প্রকাশ পায়, 
পাণ্ডব ভিন্ন অন্য কার এত বিক্রম? ভাগ্রুমে আপনারা জতুগৃহ থেকে মস্ত 
পেয়েছেন, ধৃতরাম্ট্রের পাপ পূত্রদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি। আপনাদের সমৃদ্ধি- 
লাভ হ’ক, আপনারা গোপনে থাকবেন। এই ব'লে কৃফ-বলরাম তদের শাবরে 
প্রস্থান করলেন। 


ভনমাজন যখন দ্রোপদীকে নিজেদের আবাসে নিয়ে আসছিলেন তখন 
ধৃম্টদ্যুদ্ন তাঁদের পিছনে ছিলেন। কুম্ভকারের গৃহের চতুর্দকে নিজের অণচরদের 
রেখে ধৃজ্টদযম্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সন্ধ্যাকালে কুম্তী ভিক্ষান্ন পাক ক'রে 
ঘৌঁপদীকে বললেন, ভদ্রে, তুমি আগে দেবতা ব্রাহমণ আর আগন্তুকদের অন্ন দাও, 
তার পর যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভাঁমকে দাও। অবাশম্ট অংশ যাঁধান্ঠরাঁদ চার 
ভ্রাতার, তোমার আর আমার জন্য ভাগ কর। দ্রৌপদী হম্টচিন্তে কুল্তীর আজ্ঞা 
পালন করলেন। পাণ্ডবদের ভোজনের পর সহদেব ভূমিতে কুশশয্যা পাতলেন, তার 
উপরে নিজ নিজ মৃগচর্ম 'বাঁছয়ে পণ ভ্রাতা শুয়ে পড়লেন। কুন্তখ তাঁদের মাথার 
দিকে এবং দ্রৌপদী পায়ের দিকে শুলেন। কুশশয্যায় এইর্‌পে পায়ের বালিশের 
মতন শুয়েও দ্রৌপদীর মনে দুঃখ বা পান্ডবদের প্রাত অবজ্ঞার ভাব হ'ল না। 


(১) দ্ুপদের এক নাম যজ্ঞসেন। 


৮৪ - মহাভারত 


পাণ্ডবরা শুয়ে শুয়ে অস্ম রথ হস্তী প্রভাতি সেনাবিষয়ক আলোচনা করতে 
লাগলেন। অন্তরাল থেকে ধৃষ্টদঢুম্ন সমস্তই শুনলেন এবধ ভঁগিনীকে দেখলেন । 
তিনি রান্িকালেই দ্ুপদকে সকল বৃত্তান্ত জানাবার জন্য সত্বর চ'লে গেলেন। 
বিষণ্ন দ্ুপদ পূত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণা কোথায় গেল? কোনও 
হশনজাতি তাকে নিয়ে যায় নি তো? আমার মস্তকে কর্দমান্ত চরণ কে রাখলে £ 
গুষ্পমালা কি শ্মশানে পড়েছে? অজর্নই কি লক্ষ্যভেদ করেছেন? 


॥বৈবাঁহকপবধধ্যায় ॥ 
৩৪। দ্;পদ-য?াধান্ঠিরের বিতর্ক 


ধষ্টদুাম্ন যা দেখোছলেন আর শুনোঁছলেন সমস্তই ছুপদকে জানিয়ে 
বললেন, সেই পণ্চবীরের কথাবার্তা শুনে মনে হয় তাঁরা নিশ্চয় ক্ষন্রিয়। আমাদের 
আশা পূর্ণ হয়েছে, কারণ, শুনেছি পান্ডবরা আগ্নদাহ থেকে মান্ত পেয়েছেন। 
দ্ুপদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর পুরোহিতকে পান্ডবদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
পুরোহত গিয়ে বললেন, রাজা পাণ্ডু দুপদের প্রিয় সখা ছিলেন। দ্ুপদের ইচ্ছা 
তাঁর কন্যা পাশ্ডুর পুত্রবধূ হান, অজন তাঁকে ধর্মানুসারে লাভ করুন। 

যুরধাম্ঠরের আজ্ঞায় ভাঁম পাদ্য-অর্ঘয দিয়ে পুরোহতকে সংবর্ধনা 
করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পাণ্গালরাজ তাঁর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জাত কুল 
শীল গোত কিছুই নিৰ্দেশ করেন নি। তাঁর পণ অনুসারে এই বশর লক্ষ্যভেদ ক'রে 
কৃষ্ণাকে জয় করেছেন। অনূতাপের কোনও কারণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এমন 
সময় দুপদের একজন দূত এসে বললে, রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে 
বরপক্ষীয়গণকে ভোজন করাতে চান। অন্ন প্রস্তুত, কাণ্চনপদ্মাচিত্রিত উত্তম অশ্বযুন্ত 
রথও এনেছি, আপনারা কৃষ্ণাকে নিয়ে শঈঘ্র চলুন। 

পুরোহিতকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পান্ডবগণ, কুন্তী ও দ্রোৌপদশ পাণ্টাল- 
রাজভবনে এলেন। বরপক্ষের জাতি পরাক্ষার জন্য দ্ুপদ বিভন্ন উপহার পৃথক 
পৃথক সাজিয়ে রেখোছলেন, যথা-একস্থানে ফল ও মাল্য, অন্য বর্ম চর্ম অস্তাদি, 
অন্যত্র কৃষির যোগ্য গো রজ্জু বাজ প্রভাতি, অন্যত্র বারধ শিল্পকার্যের অস্ত এবং 
ক্লীড়ার উপকরণ । দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তী অল্তঃপুরে গেলে । সিংহাবিকম 
বিশালবাহ মৃগচর্মধারী পাণ্ডবগণ জ্যোষ্ঠানক্রমে পাদপাঁঠযুত্ত শ্রেম্ঠ আসনে উপাঁবষ্ট 
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হলেন, এশ্বর্য দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। পাঁরত্কৃত-বেশধারী দাসদাসী 
ও পাচকগণ, স্বর্ণ ও রোপ্যের পাত্রে অন্ন পারবেশন করলে, পাণ্ডবগণ যথেচ্ছা ভোজন 
ক'রে তৃপ্ত হলেন। তার্‌ পর তাঁরা অন্যান্য উপহার-সামগ্রী অগ্রাহ্য করে যেখানে 
যুদ্ধোপকরণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ্য ক'রে দ্রুপদ রাজা, তাঁর পূত্র ও 
মান্গণ নিঃসন্দেহ হলেন যে এ'রা কুন্তীপুত্ৰ! 

যাঁধান্ঠর নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, মহারাজ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমরা 
ক্ষত্রিয়, পাঁদ্মনী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হুদে যায় আপনার কন্যাও তেমন এক 
রাজগৃহ থেকে অন্য রাজগৃহে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ পুণ্যাদন, অজর্নন 
আজই যথাঁবাধ আমার কন্যার পাঁিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, 
আমারও বিবাহ করতে হবে। দ্রুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুঁমই নাও, 
অথবা অন্য কাকে উপযুন্ত মনে কর তা বল। তখন যাাধান্ঠর বললেন, দ্রৌপদী 
আমাদের সকলের মাহী হবেন এই কথা আমার মাতা বলেছেন। আমাদের এই 
নিয়ম আছে, রত্ব পেলে একসঙ্গে ভোগ করব, এই নিয়ম ভঙ্গ করতে পার না। 
দুপদ বললেন, কুরুনন্দন, এক পুরুষের বহু স্ত্রী হ'তে পারে, কিন্তু এক স্ত্রীর 
বহু পাতি শোনা যায় না। তুমি ধর্মজ্ঞ ও পাবিত্রস্বভাব, এমন বেদবিরুদ্ধ লোক 
বরুদ্ধ কার্যে তোমার মাত হ'ল কেন? হাাঁধান্ঠর উত্তর দিলেন, ধর্ম আত সক্ষয়, 
তার গাঁত আমরা বুঝি না, প্রাচঈনদের পথই আমরা অনুসরণ কার। আম অসত্য 
বাল না, আমার মনও অধর্মে বিমুখ, আমার মাতা যা বলেছেন তাই আমার আঁভিপ্রেত। 

দুপদ, য্বাধাচ্চির, কুন্তী, ধৃষ্টপত্যম্ন প্রভাতি সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধে 
বিতর্ক করতে লাগলেন, এমন সময় ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল বৃত্তান্ত 
তাঁকে জানিয়ে দ্ুপদ বললেন, আমার মতে এক স্ত্রীর বহু পাঁত হওয়া লোকাঁবরুদ্ধ 
বেদবিরুদ্ধ। ধৃজ্টদন্যম্ন বললেন, সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি ক'রে কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
ভার্ধায় উপগত হবেন? হ্রাধান্ঠর বললেন, পুরাণে শুনোছি গৌতমবংশীয়া জিলা 
সাতজন খাঁষর পত্রী ছিলেন; মূনিকন্যা বাক্ষা্র দশ পাঁত ছিল, তাঁদের সকলেরই 
নাম প্রচেতা। মাতা সকল গরুর শ্রেষ্ঠ, তিনি যখন বলেছেন_ তোমরা সকলে 'িলে 
ভোগ কর, তখন তাঁর আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম। কুন্তী বললেন, যুধিষ্ঠিরের কথা 
সত্য, আম মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয় কার, কি ক'রে মিথ্যা থেকে মুক্তি পাব? ব্যাস 
খললেন, ভদ্রে, তুমি মিথ্যা থেকে ম্বীন্ত পাবে। পাণ্চালরাজ, যাাধান্ঠর যা বলেছেন 
তাই সনাতন ধর্ম, যাঁদও সকলের পক্ষে নয়। এই বলে ব্যাস দ্রুপদের হাত ধ'রে 
অন্য এক গৃহে গেলেন। 


৬৬ মহাভারত 


৩৫। ব্যাসের বিধান -_ দ্বৌপদ'র বিবাহ 


ব্যাস দ্ুপদকে এই উপাখ্যান বললেন।-_-পুরাকালে দেবতারা নোমষারণ্যে 
এক যজ্ঞ করেন, যম তার পুরোহত ছিলেন। যম যজ্ঞে নিষুস্ত থাকায় মনুষ্যগণ 
মৃত্যুহীন হয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল । দেবতারা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ব্রহমার কাছে গেলে 
তিনি আশ্বাস দিলেন, যজ্ঞ শেষ হ'লে যম নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবার 
মানুষের মরণ হবে। দেবতারা যজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা গঞ্গার 
জলে একাট স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে দেখলেন, একাঁটি 
অনলপ্রভা রমণন গণ্গার গভীর জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁর অশ্রুবিন্দু স্বর্ণপদ্ম হয়ে 
জলে পড়ছে। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রমণণ ইন্দ্রকে বললেন, আমার 
পিছনে পিছনে আসুন। কিছুদূর গয়ে ইন্দ্র দেখলেন, হিমালয়াশখরে সম্ধাসনে 
বসে এক সুদর্শন যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। তারা খেলায় মত্ত হয়ে 
তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না দেখে দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই বিশ্ব আমারই অধীন 
জেনো, আমিই এর ঈম্বর। যুবা হাস্য ক'রে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থাণুর 
ন্যায় ‘নিশ্চল হয়ে গেলেন। পাশা খেলা শেষ হ'লে সেই যুবা ইন্দ্রের সঙ্গিনীকে 
বললেন, ওকে নিয়ে এস, আমি ওর দর্প দূর করাছ। সেই রমণীর স্পর্শমান্র ইন্দ্র 
অবশ হয়ে ভূপতিত হলেন। তখন যুবকরূপণী মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আর কখনও 
দর্প প্রকাশ করো না। তুমি তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতাঁট উঠিয়ে গহবরের 
ভিতরে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহবরে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চার 
জন পুরুষ সেখানে রয়েছেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন, 
গর্বের ফলে এরা এই গহবরে রয়েছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মনুষ্য 
হয়ে জল্মাবে এবং বহু শত বধ করে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে। 

তখন পূর্ববর্তী চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বায়ু ইন্দ্র ও আশ্বদ্বয় আমাদের 
মানুষীর গর্ভে উৎপাদন করবেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আম নিজ বীর্যে একজন 
পুরুষ সৃম্টি ক'রে তাকেই পণ্চম ইন্দ্ররূপে পাঠাব। মহাদেব তাতে সম্মত হলেন 
এবং সেই লোকবাঞ্ছিতা শ্রীরূপিণী রমণীকে মনষ্যলোকে তাঁদের ভার্ধা হবার জন্য 
আদেশ দিলেন। এই সময়ে নারায়ণ তাঁর একাট কৃষ্ণ এবং একটি শূরু কেশ 
উৎপাটন করলেন। সেই দুই কেশ যদুকুলে গিয়ে দেবকী ও রাহণীর গর্ভে 
প্রবিষ্ট হ'ল। শুরু কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ থেকে কেশব উৎপন্ন 
হলেন। 


আগিপর্ব ৮৭ 


এই উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস দ্ুপদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ 
ইন্দ্ুই পান্ডবরূপে জল্মেছেন এবং তাঁদের ভার্ধারূপে নির্দিষ্টা সেই লক্ষণী- 
রাপিণী রম্ণখই দ্রৌপদশ হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, পাণ্ডবদের 
পূর্বমূার্ত দেখুন। দ্ুপদ দেখলেন, তাঁরা অনল ও সূর্যতুল্য প্রভাবান 
দিব্যরুপধারী, তাঁদের বক্ষ বিশাল, দেহ দীর্ঘ, মস্তকে স্বর্ণীকরীট ও 'দব্য মাল্য, 
দেবতার সর্বলক্ষণ তাঁদের দেহে বর্তমান। দ্ুপদ 'বাস্মত ও আনন্দিত হয়ে ব্যাসকে 
প্রণাম করলেন। তখন ব্যাস এক ধাঁষকন্যার কথা ১) বললেন যাঁকে মহাদেব বর 
1দয়োছলেন -- তোমার পণন্পাত হবে। ব্যাস আরও বললেন, মানুষের পঞ্চে 
এরুপ বিবাহ বাহত নয়, কিন্তু এ'রা দেবতার অবতার, মহাদেবের ইচ্ছায় দ্রৌপদী 
পণ্জপান্ডবের পত্র হবেন। 

তার পর যাঁধা্ঠরাঁদ স্নান ও মাত্গালক কার্য শেষ ক'রে বেশভূষায় 
সাঙ্ছজত হয়ে পুরোহিত ধোৌম্যের সঙ্গো বিবাহ সভায় এলেন। যথানিয়মে আঁগ্নতে 
আহূতি দেবার পর য্বধাষ্ঠর দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন। পরবতাঁ চার দিনে 
একে একে অন্য ভ্রাতাদেরও িলাহ সম্পন্ন হ'ল। প্রত্যেক বার পুনার্ববাহের 
পূর্বে ব্রহমার্ধ ব্যাস দ্রৌপদীকে এই অলৌকিক বাক্য বলতেন তাম আবার 
কুমারী হও। 

পাঁতশ্বশুরতা (২) জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানজে । 
মধ্যমেষু চ পাণ্াল্যাস্তিতয়ং ভ্রিতয়ং ভ্রিষু।। 

_ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাণ্টালশর পাতি ও ভাশুর হলেন, কাঁনম্ঠ সহদেব 
পাত ও দেবর হলেন, এবং মধ্যবর্তী তন ভ্রাতা প্রত্যেকে পাঁত ভাশুর ও দেবর 
হলেন। 

পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলন হওয়ায় দ্রুপদ সর্বাবধ ভয় থেকে মাীন্তলাভ 
করলেন। কুল্তী তাঁর পত্ত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি পাঁতদের আদাঁরণশী,. 
পতিত্রতা ও বীরপূত্রপ্রসবিনী হও। গুণবতাঁ, তুমি পৃথিবীর সকল রত্ন লাভ কর, 
শত বৎসর সুখে জাঁবত থাক। পাণ্ডবদের বিবাহের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ বহু 
মণিম্্তা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ বসন, সালংকারা দাসী, অশ্ব গজ প্রভাত উপহার 
পাঠালেন। 


(১) ২১৯-পারচ্ছেদে আছে। (২) এখানে *্বশুর অর্থে ভ্রাতৃশ্বশূর বা ভাশুর। 


৮৮ মহাভারত 


॥বিদুরাগমনপবাধ্যায়।। 
৩৬। হাঁঞ্তনাপরে বিতর্ক 


পাণ্ডবগণ দ্রোপদশকে লাভ করেছেন এবং দুর্যোধনাঁদ লজ্জত ও 
ভগ্নদর্প হয়ে ফিরে এসেছেন জেনে বিদুর প্রীতমনে ধৃতরাস্ট্রকে বললেন, মহারাজ, 
ভাগ্যক্রমে কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন, দূর্যোধনই দ্রৌপদীকে 
পেয়েছেন। তান আনান্দত হয়ে বললেন, কি সৌভাগ্য! এই ব'লে তান 
দূর্যোধনকে আজ্ঞা দিলেন, দ্রৌপদীর জন্য বহু অলধকার নির্মাণ করাও এবং তাঁকে 
নিয়ে এস। বিদুর প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতরাম্ট্র বললেন, য্যীধান্তরাঁদ যেমন 
পাণ্ডুর প্রিয় ছিলেন তেমন আমারও প্রয়। তাঁরা কুশলে আছেন এবং শান্তশালী 
ত্র লাভ করেছেন এজন্য আম তুষ্ট হয়োছ। বিদুর বললেন, মহারাজ, এই 
বুদ্ধিই আপনার চিরকাল থাকুক। 

বিদুর চ'লে গেলে দুযোধন ও কর্ণ ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, শত্রুর উন্নাতকে 
আপনি স্বপক্ষের উন্নাতি মনে করছেন। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে 
পাণ্ডবদের শক্তিন্য় হয়, যেন তারা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। ধৃতরাম্দ্র 
বললেন, আমারও সেই ইচ্ছা, কিন্তু বিদুরের কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। 
তোমরা কি কর্তব্য মনে কর তা বল। দুর্ধোধন বললেন, আমরা চতুর ও বিশ্বস্ত 
ব্রাহ্মণদের দ্বারা পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দ্রূপদ রাজাকে বিস্তর অর্থ দিয়ে 
বলব তিনি যেন বাঁধিম্ঠরকে ত্যাগ করেন অথবা নিজ রাজ্যেই তাঁকে রাখেন। 
দৌপ্দর অনেক পাতি, তাঁকে অন্য পুরুষে আসন্ত করাও সুসাধ্য। আমরা চতুর 
লোক 'দিয়ে ভীমকে হত্যা করাব, সে মরলে তার ভ্রাতাদের তেজ নম্ট হবে। 

কর্ণ বললেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে কিছু হবে না। পূর্বে 
তুমি গুপ্ত উপায়ে পাশ্ডবদের নিগৃহীত করবার চেষ্টা করোছলে কিন্তু কৃতকার্য 
হও নি। তারা যখন অসহায় লালক ছিল এবং এখানেই বাস করত তখনই কন 
করতে পার নি। এখন তারা শান্তমান হয়েছে, বিদেশে রয়েছে, কৌশলপ্রয়োগে 
তাদের নির্যাতিত করা অসম্ভা। তাদের মধ্যে ভেদ ঘটানোও অসাধ্য, যারা এক 
পড্নীতে আসন্ত তাদের ভিন্ন করা যায় না। দ্রুপদের বহু ধন অ”হ ধনের লোভ 
দেখালে তিনি পাণ্ডবদের ত্যাগ করবেন না। আমার মত এই -_ পাণ্গালরাজ যত দন 
দুর্বল আছেন, পাণ্ডবরা যত 'দিন প্রচুর অশ্বরথাঁদ এবং মিত্র সংগ্রহ করতে না পারে, 


আদিপর্ব ৮৯ 


যে পর্যন্ত কৃষ্ণ যাদববাহিনী নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে না আসেন, তার মধ্যেই তুম 
বলপ্রয়োগ কর। আমরা 'বপূল চতুরঙগ সৈন্য নিয়ে দ্রপদকে পরাজিত ক'রে 
সত্বর পান্ডবদের এখানে নিয়ে আসব। 

ধৃতরাম্্র বললেন, কর্ণ, তুমি যে বীরোচিত উপায় বললে তা তোমারই 
উপযুক্ত, কিন্তু ভষ্ম দ্রোণ আর বদরের সঙ্গে পরামর্শ করা উাচত। এই ব'লে 
{তান ভীচ্মাদকে টেকে আনালেন। ভম্ম বললেন, পাশ্ডুপন্রদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করা আমার রুচিকর নয়, আমার কাছে ধৃতরাম্ট্রী আর পাণ্ডু দুইই সমান। দুর্যোধন 
যেমন এই রাজ্যকে পৈতৃক মনে করে, পান্ডবরাও সেইরূপ মনে করে। অতএব 
অর্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দাও। দুধোধন, তুমি কুরুকুলোচিত ধর্ম পালন কর। 
ভাগ্যকুমে পান্ডবগণ ও কুন্তী জীীবত আছেন। যোঁদন শুনেছি তাঁরা পুড়ে 
মরেছেন সোঁদন থেকে আম মুখ দেখাতে পাঁর না। লোকে পরোচনকে তত 
দোষী মনে করে না তত তোমাকে করে। 

দ্রোণ ধৃতরান্দট্রকে বললেন, মহাত্মা ভৰজ্মের যে মত আমারও তাই। 
আপাঁন বহু ধনরত্ব দিয়ে দ্রুপদের কাছে লোক পাঠান, সে গয়ে বার বার বলবে যে 
তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ায় আপনি আর দুরোধন আতশয় প্রীত হয়েছেন। 
তার পর পাণ্ডবদের এখানে আনবাব জন্য দুঃশাসন ও বিকর্ণ (১) সুসজ্জিত 
সৈন্যদল নিয়ে যান। পান্ডবরা এখানে এসে প্রজাদের সম্মাতক্রমে পৈতৃক পদে আঁধাম্ঠত 
হবেন এবং আপানি নিজের পুত্রের তুল্যই তাঁদের সমাদর করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহারাজ, যে ভীম্ম-দ্রেণ আপনার কাছে ধন মান পেয়ে 
আসছেন এবং সর্ব কর্মে আপনার অন্তরঙ্গ, তাঁরা অ।পনার 'হিতকর মন্মণা দিলেন 
না এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে। যাঁদ আপনাদের ভাগ্যে রাজ্যভে'শ থাকে 
তবে তার অন্যথা হবে না, যদ না থাকে তবে চেষ্টা করেও রাজ্য রাখতে পারবেন 
না। আপনি, বুদ্ধিমান, আপনার মল্তণাদাতারা সাধু কি অসাধু তা বুঝে দেখুন। 
দ্রোণ বললেন, কর্ণ, তুমি দু্টস্বভাব সেজন্য আমাদের দোষ 'দচ্ছ। আম হতকর 
কথাই বলেছি, তার অন্যথা করলে কুরুকুল 'বনম্ট হবে। 

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার বন্ধুরা 'হতবাক্যই বলবেন, কিন্তু 
আপাঁন যাঁদ না শোনেন তবে বলা বৃথা। ভীম্ম ও দ্রোণের চেয়ে বিজ্ঞ এবং 
আপনার হিতাকাঙ্্ষী কেউ নেই, এ'রা ধর্মজ্ঞ অপক্ষপাতী। বলপ্রয়োগে পান্ডবদের 
জয় করা অসম্ভব। বলরাম আর সাত্যাক (২) যাঁদের সহায়, কৃষ্ণ যাঁদের মল্লণাদাতা, 


(১) দুযোধনের এক ভ্রাতা। (২) যদ্বংশের বীর বিশেষ। 


৪১০ মহাভারত . 


দ্ুপদ যাঁদের শ্বশুর এবং ধৃষ্টদ্যম্নাদ শ্যালক, তাঁরা যুদ্ধে কি না জয় করতে 
পারেন? আপনি দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনির মতে চলবেন না, এরা অধার্মিক 
দুব্বাদ্ধি কাণ্ডজ্ঞানহীন। র 

ধৃতরাম্ী বললেন, ভীম্ম দ্রোণ আর বিদ্‌র হিতবাকাই বলেছেন। 
যৃধিষ্ঠরাঁদ যেমন পাশ্ডুর পুত্র তেমন আমারও পুত্র। অতএব বিদুর, তুমি গিয়ে 
পণ্টপান্ডব কুন্তী আর দ্রৌপদীকে পরম সমাদরে এখানে নিয়ে এস। 

বিদুর নানাবিধ ধনরত্ব উপহার নিয়ে দ্ুপদের কাছে গিয়ে বললেন, 
মহারাজ, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় ধৃতরাম্টী অত্যন্ত আনান্দত হয়েছেন; তিনি. 
ভষ্ম, এবং অন্যান্য কোরব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার 'প্রয়সখা 
দ্রোণ আপনাকে গাঢ় আঁলঞ্গন জানিয়েছেন। এখন পণ্চপাণ্ডবকে যাবার অনুমাঁত, 
দিন। কুরুকুলের নারীগণ পাণ্চালীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। 


॥ রাজ্যলাভপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৭। খাণ্ডবপ্র্থ -__ সন্দ-উপস্ন্দ ও তিলোত্তমা 


বিদুরের কথা শুনে দ্ুপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব আঁত সংগত, কিন্তু 
আমার কিছু বলা উচিত নয়। যাঁদ ধাঁধান্ঠরাঁদ ইচ্ছা করেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণ 
তাতে মত দেন তবে পাণ্ডবগণ অবশ্যই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, এ+দের যাওয়াই 
উচিত মনে কার, এখন ধর্মজ্ঞ দ্রুপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্রুপদ বললেন, 
পৃরুযোত্তম কৃষ্ণ যা কালোচিত মনে করেন আমিও তাই কর্তব্য মনে কার। 

অনন্তর পান্ডবগণ দ্রোণ, কপ, বিকর্ণ প্রড়াতির সঙ্গে সুসাক্জত 
হক্তিনাপুরে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দুর্োধনের মহিষী এবং অন্যান্য 
বধূগণ লক্ষীরূপণী দ্রোপদণীকে আঁত আদরের সাঁহত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী 
তাঁকে আলিঙ্গন করেই মনে করলেন, এই পাণ্টালীর জন্য আমার পূত্রদের মৃত্যু 
হবে। তাঁর আদেশে বদর শুভনক্ষত্রযোগে কুন্তী ও দ্রোপদকে পাশ্ডুর ভবনে 
নিয়ে গেলেন এবং সর্ব বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে 
ভাঁব্মের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রী যাধিষ্ঠিবকে বললেন, তোমরা অর্ধ রাজ্য নাও এবং 
খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর, তা হলে আমাদের মধ্যে আর বিবাদ হবে না। 

পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁরা কৃফকে অগ্রবতর্ট ক'রে ঘোর বনপথ দয়ে 
খাণ্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং .সেখানে বহ; সৌধসমন্বিত পিখা-প্রাকার-বোণ্টত 


- জাদিপর্ব ৯১ 


উপবন-সরোবরাদি-শোঁভত স্বর্গধামতুলা এক নগর (১) স্থাপন করলেন। 
পাণ্ডবদের সেখানে সতপ্রীতষ্ঠত ক'রে বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বারবতী (২)তে ফিরে 
গেলেন । 


ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সঙ্গে যাধাম্ঠর ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করতে লাগলেন। 
একদিন দেবার্ধ নারদ তাঁদের কাছে এলেন। হয্াধাম্ঠর তাঁকে নিজের রমণণয় 
আসনে বসিয়ে যথাবাঁধ অর্ঙ নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে দ্রৌপদী বসনে 
দেহ আবৃত ক'রে এলেন এবং নারদকে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। 
নারদ তকে আশীর্বাদ. কারে বললেন, এখন যেতে পার। দ্রৌপদী চ'লে গেলে 
নারদ পান্ডবগণকে নিভৃতে বললেন, পাণ্চালী একাই তোমাদের সকলের ধর্ম পত্নী, 
এমন নিয়ম কর যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না হয়। তার পর নারদ এই উপাখ্যান 
বললেন। = 

পুরাকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপূর বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সুন্দ 
উপসুল্দ নামে দুই পরাক্রান্ত পূত্র জন্মোছল। তারা পরস্পরের প্রাতি অত্যন্ত 
অনুরন্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য করত। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ব্রিলোকবিজয়ের 
কামনায় তারা বিন্ধ্পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে। দেবতারা ভয় পেয়ে 
নানাপ্রকার প্রলোভন দোঁখয়ে তাদের তপোভগ্গ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সৃন্দ- 
উপস্ন্দ বিচলিত হ'ল না। তার পর ব্রহমা বর দিতে এলে তারা বললে, আমরা 
যেন মায়াঁবং অস্ত্াবৎ বলবান কামরূপ এবং অমর হই। ব্রহমা বললেন, তোমরা 
ন্রিলোকাবজয়ের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমরত্বের বর 'দতে পার না) 
তখন তারা বললে, তবে এই বর 'দিন যে ন্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে আমাদের 
কোনও ভয় থাকবে না, মৃত্যু যাঁদ হয় তো পরস্পরের হাতেই হবে। ব্রহমা তাদের 
প্রার্থত বর দিলেন। তারা দৈত্যপুরীতে গিয়ে বম্ধুবর্গের সঙ্গে ভোগাঁবলাসে 
“গন হ'ল এবং বহু বৎসর ধ'রে নানাপ্রকার উৎসব করতে লাগল । তার পর তান্না 
বিপুল সৈন্যদল নিয়ে দেবলোক জয় করতে গেল। দেবগণ ব্রহমার বরের বিষয় 
জানতেন, সেজন্য স্বর্গ ত্যাগ ক'রে ব্রহমলোকে পালিয়ে গেলেন। সুল্দ-উপসূন্দ 
ইন্দ্রলোক এবং যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, সমৃদ্রতীরবাসন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি 
সকলকেই জয় করলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল। 


(১) এই নগরকেই পরে ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হয়েছে। (২) দ্বারকা। 
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দেবগণ ও মহর্ষিগণের প্রার্থনায় ব্রহন্না বিশবকর্মাকে আদেশ দিলেন, 
তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি কর যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা 'ন্রিলোকের 
স্থাবরজঞ্গম থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ করে এক অতুলনীয়া 
রূপবতী নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের উত্তম বস্তু তিল তিল পাঁরমাণে মিলিত 
ক'রে সূম্ট এজন্য ব্রহন্না তার নাম দিলেন তিলোত্তমা । তান আদেশ দিলেন, তুমি 
সান্দ-উপসন্দকে প্রলুব্ধ কর। তিলোত্তমা যাবার পূর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ 
করলে। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই 
ব্রহন্নার একাঁট মুখ নির্গত হ’ল, এইরূপে $তান চতুমুখ হলেন। ইন্দ্রেরও সহস্র 
নয়ন হ'ল। শিব 'স্থর হয়ে ছিলেন সেজন্য তাঁর নাম স্থাণু। 

সুন্দউপসন্দ 'বন্ধ্যপর্বতের নিকট পাু্পিত শালবনে সুরাপানে মত্ত হয়ে 
বিহার করাছল এমন সময় মনোহর রন্তবসন পরে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সন্দ' 
তার ডান হাত এবং উপসূন্দ বাঁ হাত ধরলে । ভ্রুকুটি ক'রে সুন্দ বললে, এ আমার 
ভাষা, তোমার গুরুস্থানীয়া। উপসন্দ বললে, এ আমার ভার্ধা, তোমার 
বধূস্থানীয়া। তার পর তারা গদা নিয়ে যুদ্ধ ক'রে দুজনেই নিহত হ'ল। দেবগণ 
ও মহার্ষগণের সঙ্গে ব্রহন্না সেখানে এসে তিলোত্তমাকে বললেন, স্ন্দরী, তুমি 
আঁদত্যলোফে বিচরণ করবে, তোমার তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল ক'রে দেখতে 
পারবে না। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে নারদ বললেন, সর্বাবিষয়ে মাঁলত ও একমত হয়েও 
'তিলোত্তমার জন্য দুই অসুর পরস্পরকে বধ করোছল, অতএব তোমরা এমন উপায় 
কর যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের বিচ্ছেদ না হয়। তখন পাণ্ডবগণ এই নিয়ম 
করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বংসর বাস করবেন, সেই সময়ে 
অন্য কোনও ভ্রাতা যাঁদ তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্লহমনচারী হয়ে বার বংসর বনবাসে 
‘যেতে হবে। 


॥ অজঃনবনবাসপবাধ্যায় ৷ 
৩৮। অজনের বনবাস __ উলুপণ, চিত্রাঙ্গদা ও বর্গা __ বজ্রুবাহন 


একাঁদন কয়েক জন ব্রাহ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বন.লন, নীচাশয় 
‘নৃশংস লোকে আমাদের গোধন হরণ করছে। যে রাজা শস্যাদির ষম্ট ভাগ কর 
‘নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারী' বলে। ব্রাহন্নণের ধন 


আদিপর্ব ৯৩ 


চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রাতকার কর। অর্জুন ব্রাহননণদের আশ্বাস দিয়ে অস্্ 
আনতে গেলেন, কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে 
যধাষ্ঠর বাস করাছলেন। অর্জুন সমস্যায় পড়ে ভাবলেন, যাঁদ ব্রাহযণের ধনরক্ষা 
না করি তবে রাজা 'যুধিম্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যাঁদ নিয়মভঙ্গ ক'রে তাঁর 
ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ'ক আমি ধর্ম পালন করব। 
অর্জুন যাঁধান্ঠরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মাতক্রমে ধনূর্বাণ নিয়ে ব্রাহমণদের 
কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন, চোরেরা দূরে যাবার আগেই তাদের ধরতে হবে। 

অর্জুন রথারোহণে যাত্রা ক'রে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোধন উদ্ধার ক'রে 
ব্রাহন্নণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যাধাচ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আম 
নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, আজ্ঞা দন, প্রায়াশ্চত্তের জন্য বনে যাব। যুধিষ্ঠির কাতর 
হয়ে বললেন, তুমি আমার ঘরে এসোছিলে সেজন্য আম অসন্তুষ্ট হই নি, জোম্ঠের 
ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তার বিপরীত হ’লেই দোষ হয়। অর্জুন বললেন, 
আপনার মুখেই শুনোছ- ধর্মাচরণে ছল করবে না। আম আয়ুধ স্পর্শ ক'রে 
বলাছি, সত্য থেকে বিচালত হব না। তার পর যাঁধান্ঠরের আজ্ঞা নিয়ে অজন 
বার বৎসরের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহন্ণ ভিক্ষু পুরাণপাঠক প্রভীতও 
তাঁর অনুগমন করলেন। 

বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে অজন গঞ্গাদ্বারে এসে সেখানে বাস করতে 
লাগলেন। একাঁদন তান স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগরাজকন্যা উল্‌পাঁ তাঁকে 
টেনে নিয়ে গেলেন। অজ'নের প্রশ্নের উত্তরে উল্‌পীী বললেন, আম এরাবত- 
কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা, আপাঁন আমাকে ভজনা করুন। আপনার 
ব্রহমচর্যের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রৌপদীর সম্বন্ধে। আমার অনুরোধ রাখলে 
আপনার- ধর্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অজন উল্‌পণীর প্রার্থনা 
পূরণ করলেন। উল্‌পী তাঁকে বর দিলেন, আপাঁন জলে অজেয় হবেন, সকল 
জলচর আপনার বশ হবে। (১) 

উল্‌পীর কাছে বিদায় নিয়ে অজ:ন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন; তার পর 
মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিয়ে মাঁণপুরে এলেন। সেখানকার রাজা 
চনতরবাহনের সুন্দরী কন্যা চিন্াঙ্গদাকে দেখে অর্জন তাঁর পাণিপ্রার্থী হলেন। 
রাজা অর্জনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা 


(১) ভাঁব্মপর্ব' ১৪-পাঁরচ্ছেদে ইরাবান সম্বন্ধে পাদটশীকা ঘষ্টব্য। 
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ছিলেন। তান পুত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন, তোমার 
বংশে প্রত পুরুষের একটিমাত্র সন্তান হবে। আমার পূর্বপুরুষদের পুত্রই 
হয়েছিল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আম পাত্র গণ্য কার। তার গর্ভজাত 
পুত্র আমার বংশধর হবে -- এই প্রাতিজ্জা যাঁদ কর তবে আমার কন্যাকে বিবাহ 
করতে পার। অজন সেইরূপ প্রাতিজ্ঞা ক'রে চিন্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন এবং 
মণিপুরে তিন বৎসর বাস করলেন। তার পর পুত্র হ'লে শিন্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন 
ক'রে পূনর্বার ভ্রমণ করতে গেলেন। ্‌ 

অজন দেখলেন, অগস্ত্য সৌভদ্র পৌলম কারম্ধম ও ভারদ্বাজ এই 
পণ্চতীর্থ তপস্বিগণ বর্জন করেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে তান জানলেন যে 
এইসকল তীর্থে পাঁচটি কুম্ভীর আছে, তারা মানুষকে টেনে নেয়। তপস্বীদের 
বারণ না শুনে অজন সৌভদ্র তীর্ঘে স্নান করতে নামলেন। এক বৃহৎ জলজন্তু 
তাঁর পা ধরলে । অর্জুন তাকে সবলে উপরে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকারা 
সুন্দরী নারী হয়ে গেল। সে বললে, আম অপ্সরা বর্গা, কুবেরের প্রিয়া। আম 
টার সখীর সঙ্গে ইন্দ্রলোকে 'গয়োছিলাম, ফেরবার . সময় আমরা দেখলাম এক 
রূপবান ব্রাহযণ 'নিজন স্থানে বেদাধ্যয়ন করছেন। আমরা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে 
চেস্টা করলে তান শাপ 'দলেন, তোমরা কুম্ভীর হয়ে শতবর্ষ জলে বাস করবে। 
আমরা অনুনয় করলে তিনি বললেন, কোনও পুরুযশ্রেম্ঠ যাঁদ তোমাদের জল থেকে 
তোলেন তবে নিজ রূপ ফিরে পাবে। পরে নারদ আমাদের দুঃখের কথা শুনে 
বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরের তারে পণ্চতীর্থে যাও, অর্জন তোমাদের উদ্ধার 
করবেন। সেই অবাধ আমরা এখানে আছি। আমাকে যেমন মত্ত করেছেন 
সেইরূপ আমার সখাঁদেরও করুন। অজর্ন অন্য চার অপ্সরাকে শাপমুক্ত করলেন। 

সেখান থেকে অজর্ন পুনর্বার মাঁণপুরে গেলেন এবং রাজা চিন্রবাহনকে 
বললেন, আমার পত্র বভ্রুবাহনকে আপাঁন নন। তিনি চিন্রাঙ্গদাকে বললেন, 
তুম এখানে থেকে পুত্রকে পালন কর, পরে হন্দ্প্রস্থে গিয়ে আমার মাতা ভ্রাতা 
গ্রভীতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দলাভ করবে। হাাধান্ঠর ঘখন রাজসয় যজ্ঞ 
করবেন তখন তোমার পিতার সঙ্গে যেয়ো । সুন্দরী, আমার বিরহে দুঃখ ক'রো না। 

তার পর অজন পশ্চিম সমদদ্রের তীরবর্তী সকল তীর্থ দেখে প্রভাসে 
এলেন। সেই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ সেখানে এসে অজুনকে রৈবতক পর্বতে নিয়ে 
গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে সেই স্থান পূর্বেই' সুসাজজত করা হয়োছল এবং 
সেখানে বিবিধ খাদ্য ও নৃত্যগীতাঁদর আয়োজন ছিল। অজন সেখানে সুখে 


আঁদপৰ ৯৫ 


বিশ্রাম করে স্বর্ণময় রথে কৃষ্ণের সঙ্গে ম্বারকায় যাত্রা করলেন। শত সহস্র 
দ্বারকাবাসী স্ত্রী পুরুষ তাঁকে দেখবার জন্য রাজপথে এল। ভোজ, বৃষ ও 
অন্ধক (১) বংশীয় কুমারগণ মহা সমাদরে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। 


॥ সুভদ্রাহরণপবধ্যায় ॥ 
৩৯। রৈবতক -_- স;ভদ্রাহছরণ -- আভমন্য _ দ্রৌপদশর পণ্চপান্র 


কিছুদিন পরে রৈবতক পর্বতে বাঁ ও অন্ধক বংশীয়দের মহোৎসব 
আরম্ভ হ'ল। বহু সহস্র নগরবাসী পত্রী ও অনুচরদের সঙ্গে পদব্রজে ও 'বাবধ 
যানে সেখানে এল। হলধর মত্ত হয়ে তার পত্রী রেবতীর সঙ্গে বিচরণ করতে 
লাগলেন। প্রদ্যম্ন, শাম্ব, অক্রুর, সারণ, সাত্যাক প্রভাতও স্ত্রীদের নিয়ে এলেন। 
বাসুদেবের সঙ্গে অজন নানাপ্রকার বিচিত্র কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগলেন। 

একাদন অর্জন বসুদেবকন্যা সালংকারা সূদর্শনা সুভদ্রাকে দেখে মুগ্ধ 
হলেন। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য ক'রে সহাস্যে বললেন, বনবাসীর মন কামে আলোঁড়ত হ'ল 
কেন? ইনি আমার ভাগনী সভদ্রা, সারণের সহোদরা, আমার পিতার পীপ্রয়কন্যা। 
যাঁদ চাও তো আমি নিজেই পিতাকে বলব। অজন বললেন, তোমার এই ভাগনী 
যাঁদ আমার ভার্যা হন তবে আম কৃতা্থ হব; কিন্তু একে পাবার উপায় ক? 
কৃষ্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বিহিত, কিন্তু স্মীস্বভাব আনাশ্চিত, কাকে 
বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভগিনীকে সবলে হরণ কর, ধর্মজ্ঞগণ বলেন 
এর্‌প বিবাহ বীরগণের পক্ষে প্রশস্ত। তার পর কৃষ্ণ ও. অজর্ন দ্ুতগামী দুত 
পাঠিয়ে যুধাম্ঠরের সম্মতি আনালেন। 

অজন যুদ্ধের জন্য প্রচ্তুত হয়ে কাণ্চনময় রথে মৃগয়াচ্ছলে যাত্রা করলেন। 
সুভদ্রা পূজা শেষ ক'রে রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ ক'রে দ্বারকায় ফিরাছলেন, অজন 
তাঁকে সবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে চললেন। কয়েকজন সৌনক এই 
ব্যাপার দেখে কোলাহল করতে করতে সুধর্মা নামক মন্তরণাসভায় এসে সভাপালকে 
জানালে, সভাপাল যুদ্ধসঙ্জার জন্য মহাভেরী বাজাতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনে 
যাদবগণ পানভোজন ত্যাগ ক'রে সভায় এসে মন্রণা করলেন এবঙ অর্জনের আচরণে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হলেন। 


(১) যদুবংশের বিভন্ন শাখা। 


৯১৬ মহাভারত 


সূরাপানে মত্ত বলরাম সেই সভায় উপস্থিত ছলেন। তাঁর পরিধানে 
নগল বসন, কণ্ঠে বনমালা । তান বললেন, ওহে র্বোধগণ, কৃষ্ণের মত না জেনেই 
তোমরা গর্জন করছ কেন? তিনি কি বলেন আগে শোন তার পর যা হয় কারো। 
তার পর তান কৃষ্ণকে বললেন, তুমি নির্বাক হয়ে রয়েছ কেন? তোমার জন্যই 
আমরা অর্জনকে সম্মান করোছ, কিন্তু সেই কুলাঙ্গার তার যোগ্য নয়। যার 
সংকুলে জন্ম সে অন্নগ্রহণ ক'রে ভোজনপান্র ভাঙে না। সভদ্রাকে হরণ করে সে 
আমাদের মাথায় পা দিয়েছে, এই অন্যায় আমি সইব না, আম একাই পাঁথবী থেকে ' 
কুরুকুল লুপ্ত করব। সভাস্থ সকলেই বলরামের কথার অনুমোদন করলেন। 
কৃষ্ণ বললেন, অজন যা করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় নি, বরং 
মানবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় করব এমন কথা তান 
ভাবেন নি, স্বয়ংবরেও তান সম্মত নন, এই কারণেই তান ক্ষত্রধর্ম অনুসারে কন্যা 
হরণ করেছেন। অজন ভরত-শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জল্মেছেন, তান 
যুদ্ধে অজেয়, এমন সুপান্র কে না চায়? আপনারা শশঘ্র গিয়ে মিম্টবাক্যে তাঁকে 
[ফাঁরয়ে আনুন, এই আমার মত | তান যাঁদ আপনাদের পরাজিত ক'রে স্বভবনে 
চ'লে যান তবে আপনাদের যশ নষ্ট হবে, কিন্তু মিষ্ট কথায় ফারয়ে আনলে তা 
হবে না। আমাদের 'পিতৃষ্বসার পুত্র হয়ে তান শন্লুতা করবেন না। 

যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অজুনকে ফিরিয়ে আনলেন, 'তান 

সূভদ্রাকে বিবাহ ক'রে এক বৎসর দ্বারকায় ব্ইলেন, তার পর বনবাসের অবশিষ্ট 
কাল পুচ্করতীর্ে যাপন করলেন। বার বংসর পূর্ণ হ'লে অজন ইন্দুপ্রস্থে 
গেলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, পুনর্বার 
বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। অজন বার বার ক্ষমা চেয়ে 
দ্রৌপদীকে সান্তনা দিলেন এবং সুভদ্রাকে রন্ত কৌষেয় বসন পাঁরয়ে গোপবধূর 
বেশে কুন্তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুন্তী পরম প্রীতির সাঁহত তাঁকে আশীর্বাদ 
করলেন। সুভদ্রা দ্রোপদীকে প্রণাম ক'রে বললেন, আম আপনার দাসী। 
দ্রৌপদী তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার স্বামীর যেন শত: না থাকে। 

সৈন্দলে বোঁষ্টত হয়ে যদবীরগণের সঙ্গে কৃষ-বলরাম নানাবিধ মহার্ঘ 
যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অনেক দিন আনন্দে যাপন ক'রে সকলে ফিরে 
গেলেন, কেবল কৃষ্ণ রইলেন। তিনি যমনাতীরে অজ‘নের সপে; মৃগয়া ক'রে 
মৃগ্গ-বরাহ মারতে লাগলেন। 

কিছুকাল পরে সূভদ্রা একটি পুত্র প্রসব করলেন। ননার্ভক ও মন্যমান 


জাদিপর্ৰ ৯৭ 


(ক্লোধী বা তেজদ্বী) সেজন্য তাঁর নাম আঁভমন্য: হ’ল । জন্মকাল থেকেই কৃষ্ণ এই 
বালকের সমস্ত শুভকার্য সম্পন্ন করলেন। অজন দেখলেন, অঁভমনয্‌ শোর্ষে 
বীর্যে কৃষ্ণেরই তুল্য। দ্রৌপদশও যাুাধাণ্ঠর ভীমাঁদর ওরসে পাঁচটি বীর পন্ন লাভ 
করলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রাতাবধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও 
শ্রুতসেন। 


| খান্ডবদাহপবধ্যায় ৷ 
৪০9। আগ্নর আ্নমান্দ্য __ খান্ডবদাহ -- ময় দানব 


একাঁদন কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের সূহৃদূবর্গ ও নারগণকে নিয়ে যমুনায় 
জলাবহার করতে গেলেন। তাঁরা যমুনার তীরবতাঁ বহু প্রাণসমাকুল মনোহর 
খান্ডব বন দেখে বিহারস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গীত 
ও 'বাঁবধ ক্লাঁড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অর্জন নিকটস্থ এক মনোরম স্থানে 
গিয়ে মহার্ঘ আসনে বসে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন এমন সময়ে 
সেখানে এক ব্রাহ্মণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তপ্তকাণ্চনতুল্য, শনশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, 
মস্তকে জটা, পারধানে চশরবাস। তিনি বললেন, আম বহৃভোজনী ব্রাহমণ ; 
কৃষ্ণাজ ন, তোমরা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন কারয়ে তৃপ্ত কর। আম আঁগ্ন, 
তন্ন চাই না, এই খাশ্ডব বন দগ্ধ করতে ইচ্ছা কার। তক্ষক নাগ সপারবারে এখানে 
থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন সেজন্য আম দগ্ধ করতে পার না। 
তোমরা উত্তম অনস্ত্রাবৎ, তোমরা সহায় হ'লে আম খাণ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই 
আমি চাই। 


এই সময়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে এই পর্বহীতিবৃত্ত বললেন। = 
শ্বেতকি নামে এক রাজা নিরন্তর যজ্ঞ করতেন। তর পুরোহতদের চক্ষু ধূমে 
পীঁড়ত হওয়ায় তশরা আর যজ্ঞ করতে চাইলেন না। তখন রাজা মহাদেবের তপস্যা 
করতে লাগলেন। মহাদেব বর দিতে এলে শ্বেতাঁক বললেন, আপাঁন আমার যজ্ঞ 
পৌরোহিত্য করুন। মহাদেব হাস্য করে বললেন, আম তা পার না। পাঁরশেষে 
মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্বাসা শ্বেতাঁকর যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নিদেব 
বার বৎসর ঘৃতপান করোছিলেন, তার ফলে তাঁর অরুচি রোগ হ'ল। তান 
প্রীতকারের জন্য ব্লহমার কাছে গেলে ব্রহম্না সহাস্যে বললেন, তুমি খান্ডববন দণ্ধ ক'রে 

৭ 


সভাপর্ব 
1 সভাক্রিয়াপবাধ্যায় ॥ 


৬। ময় দানবের সভানর্মাণ 


কৃষ্ণ ও অজন নদশীতীরে উপাঁধণ্ট হ'লে ময় দানব কৃতাঞ্জালপুটে সাঁবনযে 
অজর্যনকে বললেন, কৌন্তেয়, আপাঁন কৃষ্ণের ক্রোধ আর অগ্নির দহন থেকে আমাকে 
রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যুপকার ক করব বলুন। অজন উত্তর দিলেন, তোমার 
কর্তব্য সবই তুমি করেছ, তোমার মংগল হ'ক, তোমার আর আমার মধ্যে যেন সর্বদা 
প্রীতি থাকে: এখন তুমি যেতে পার। ময় বললেন, আম দানবগণের বিশ্বকর্মা ও 
মহাশিল্পী, আপনাকে তুষ্ট করবার জন্য আম কিছু করতে ইচ্ছা কার। অর্জন 
বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে আম কিছ; 
করাতে চাই না। তোমার আঁভলায ব্যর্থ করতেও চাই না, তুমি কৃষ্ণের জন্য কিছ: কর. 
তাতেই আনার প্রত্্যপ্কার হবে। 

ময় দানবের অনুরোধ শুনে কৃষ্ণ একটু ভেবে বললেন, শাজ্পশ্রেক্ঠ, যদ 
তুমি আমাদের 'প্রয়কার্য করতে চাও তবে ধর্মরাজ যাঁধাত্$রের জন্য এমন এক 
সভা নির্মাণ কর যার অনুকরণ মানুষের অসাধ্য । তার পর কৃষ্ণ ও অর্জন ময়কে 
যুধম্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল গত হ'লে সাঁবশেষ চিন্তার পর মর 
সভানর্মাণে উদ্যোগ! হলেন এবং প্‌ণ্যাদনে মাঙ্গালক কার্য সম্পন্ন ক'রে ব্াহমণগণকে 
সঘৃত পায়স ও বহিবধ ধনরত্ব দিয়ে তুষ্ট করলেন। তার পর তান চতুর্দকে দশ 
হাজার হাত পরিমাপ ক'রে সর্ব তুর উপব্স্ত সভাস্থান নির্বাচন করলেন । 

জনার্দন কৃষ্ণ এতাঁদন ইন্দ্প্রস্থে সুখে বাস করাঁছলেন, এখন তান পিতার 
কাছে যেতে ইচ্ছুক হলেন। তান 'িতৃত্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করে ভাঁগনণ 
সুভদ্রার কাছে সস্নেহে বিদায় নিলেন এবং দ্রোপদীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর হাতে 
সূভদ্রাকে সমর্পণ করলেন। তার পু িতনি স্বাস্তিবাচন কাঁররে ব্রাহমণদের দাঁক্ষণা 
পদলেন এবং শুভমূহূর্তে স্বর্ণভাষত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণের 
সারথি দারুককে সাঁরয়ে দিয়ে য্াধান্ঠর নিজেই বল্‌গা হাতে নিলেন, অজরনও শ্বেত 


সভাপর্ব ১০৯ 


চামর নিয়ে রথে উঠলেন। ভীম, নকুল, সহদেব ও পুরবাঁসগণ রথের পিছনে 
চললেন। এইর্‌ূপে অর্ধ যোজন গিয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনা ক'রে তাঁকে ফিরে 
যেতে বললেন। তান ভঈমসেনকে আঁভবাদন এবং অজর্নকে গাঢ় আঁলঙগন করলেন, 
নকুল-সহদেব কৃষণকে প্রণাম করলেন, তার পর কৃষ্ণ পান্ডবগণের সকলকেই আঁলঙ্গন 
করলেন। অনন্তর যাঁধম্ঠিরের অনুমাত নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকার অভিমুখে যাল্লা 
করলেন। তাঁর রথ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পান্ডবগণ তাঁর দিকে ঢেয়ে রইলেন। 

পাণ্ডবগণ ইন্ড্রপ্রস্থে ফিরে এলে ময় দানব অজর্নকে বললেন, আমাকে 
অনুমাতি দিন আমি একবার কৈলাসের উত্তরবতর্ মৈনাক পর্বতে যাব। পারাকালে 
দানবগণ সেখানে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করোছলেন, তার জন্য আম বিন্দঃসরোবরের নিকট 
কতকগ্দাল বিচিত্ৰ ও মনোহর মিময় দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম যা দানবরাজ বৃষপর্বার 
সভায় দেওয়া হয়। যাঁদ পাওয়া যায় তবে সেগুলি আম আপনাদের সভার জন্য 
নিয়ে আসব। িন্দুসরোবরের তরে রাজা বৃত্ষপর্বার গদা আছে, তা স্বর্ণীবশ্দূতে 
অলংকৃত, ভারসহ, দৃঢ়, এবং লক্ষ গদার তুল্য শুঘাতিনী। সেই গদা ভাঁমের যোগ্য । 
সেখানে দেবদত্ত নামক বরণের শত্খও আছে। এই সবই আম আপনাদের জনা আনব। 

ঈশান কোণে যাত্রা ক'রে ময় মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। তিনি গদা, 
শঙ্খ, ব্ষপর্বার স্ফাটকময় সভাদ্রুব্য, এবং কিংকর নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রাক্ষত 
ধনরাশি সংগ্রহ ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং ভীমকে গদা আর জনকে দেবদত্ত 
শঙ্খ দিলেন। তার পর ময় ভ্রিলোকাবখ্যাত দিব্য মাঁণময় সভা নির্মাণ করলেন যার 
দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হ'ল। এই বিশাল সভা নবোঁদত মেঘের ন্যায় 
আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্রময়, অভ্যন্তর বহুবিধ উত্তম 
দ্রব্যে ও চিত্রে সঙ্জত। কিংকর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল 
রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময় দানব সেখানে একাঁট অতুলনীয় সরোবর রচনা 
করলেন, তার সোপান স্ফটিকাঁনার্মত, জল আঁত নির্মল, বিবিধ মাঁণরত্বে সমাকশর্ণ 
এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কর্মে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন তাঁদের কেউ 
কেউ সরোবর ব'লে বুঝতে না পেরে জলে প'ড়ে গেলেন সভাস্থানের সকল দিকেই 
পুষ্পিত বৃক্ষশোভিত উদ্যান ও হংসকারণ্ডবাঁদি-সমান্বিত পুচ্কারণশী ছিল। চোদ্দ 
মাসে সকল কার্য সম্পন্ন কারে ময় যুধাষ্ভরকে সংবাদ দিলেন যে সভা প্রস্তুত 
হয়েছে। 

যুধিষ্ঠির ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়স, ফলমূল, বরাহ ও হরিণের মাংস, 
শতলমীশ্রত অন্ন প্রভৃত 'বাবধ ভোজ্য দিয়ে দশ হাজার ব্রাহম্ণ ভোজন করালেন এবং 


১০৭ মহাভারত 


তাঁদের উত্তম বসন, মাল্য ও বহু সহস্র গাভী দান করলেন। তার পর গত বাদ্য 
সহকারে দেবপূজা ও বিগ্রহস্থাপন ক'রে সভায় প্রবেশ করলেন। সাত দিন ধ'রে মল্ল 
ঝল্প ৫১) সত বৈতালিক প্রভৃতি য্ীধান্ঠরাঁদর মনোরঞ্জন করলে । নানা দেশ থেকে 
আগত খাঁষ ও নৃপাঁতদের সঙ্গে পান্ডবগণ সেই সভায় আনন্দে বাস করতে লাগলেন। 


২! য্যাধম্ঠির-সকাশে নারদ 


একাঁদন দেবার্ধ নারদ পারিজাত, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য এই চার জন খাঁষর 
সঙ্গে পান্ডবদের সভায় উপাস্থত হলেন। হযাঁধান্ঠর যণ্াঁবাধ আসন অর্থ? 
গো মধুপর্ক ও রক্বাদ দিয়ে সংবর্ধনা করলে নারদ প্রশ্নচ্ছলে ধর্ম কাম ও অর্থ বিষয়ক 
এইপ্রকার বহু উপদেশ দিলেন।-- মহারাজ, তুমি অর্থচন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীচন্তাও 
কর তো? ক'ল বিভাগ ক'রে সমভাবে ধর্ম অথ" ও কামের সেবা কর তো? তোমার 
দুর্গসকল বেন ধনধান্য জল অস্ত্র যন্ত্র যোদ্ধা ও শিজ্পিগণে পারপূর্ণ থাকে । কঠোর 
দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্রজাদের অবজ্ঞাভাজন হয়ো না। বার, বাদ্ধমান, পাঁবলুস্বভাব, 
সদবংশজ ও অন:রন্ত ব্যান্তকে সেনাপতি করবে । সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও 
বেতন দেবে। শরণাগত শত্রুকে পূত্রবং রক্ষা করবে। পররাজ্য জয় করে যে ধনরত্ব 
পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমার 
যা আয় তার অর্ধে বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক-চতুর্থাংশে নিজের বায় নির্বাহ করবে। 
গণক(২) ও লেখক(৩)গণ প্রত্যহ পূর্বাহে তোমাকে আয়ব্যয়ের হিসাব দেবে। 
লোভশ, চোর, বিদ্বেষী আর অল্পবয়স্ক লে।ককে কার্যের ভার দেবে না। তোমার 
রাজ্যে যেন বড় বড় জলপূর্ণ তড়াগ থাকে, কৃষি যেন কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর না 
করে। কৃষকদের যেন বীজ আর খাদ্যের অভাব না হয়, তারা যেন অল্প সুদে খণ 
পায়। তুম নারীদের সঙ্গে মিন্টবাক্যে আলাপ করবে কিন্তু গোপনীয় বিষয় বলবে 
না। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হ'লে তোমার অমাত্যরা যেন ঘুষ নিয়ে মিথ্যা 
বিচার না করে। অন্ধ মুক পঙ্গু অনাথ ও ভিক্ষুদের 'পতার ন্যায় পালন করবে। 
নিদ্রা আলস্য ভয় ক্রোধ মৃদুতা ও দশর্ঘসত্রতা এই ছয় দোষ পাঁরহার করবে। 

নারদের চরণে প্রণত হয়ে যুধাষ্ঠর বললেন, আপনার উপদেশে আমার 
জ্ঞানবৃদ্ধি হ'ল, যা বললেন তাই আমি করব। আপনি যে রাজধর্ম বিবৃত করলেন, 


(১) লগুড় যোদ্ধা, লাঠিয়াল। (২) হিসাব-রক্ষক। (৩) কেরানী। 


সভাপৰ ১০৩ 


তা আম যথাশান্ত পালন ক'রে থাক। আম সংপথেই চলতে ইচ্ছা কার, কিন্তু 
পূববিতর্ট 'জতেন্দ্রিয় নূপাঁতগণ যে ভাবে কর্তব্পালন করতেন তা আম পার না। 
তার পর য্যাধান্ঠর বললেন, ভগবান, আপাঁন বহু লোকে বিচরণ ক'রে থাকেন, এই 
সভার তুল্য বা এর চেয়ে ভাল কোনও সভা দেখেছেন কি? নারদ সহাসো লললেন, 
তোমার এই সভার তুল্য অন্য সভা আম মনুষ্যলোকে দেখি নি, শুনেও নি। তবে 
আমি ইন্দ্র যম বরুণ কুবের ও ব্রহনার সভার কথা বলাছ শোন ৷ 

ইন্দ্রের সভা শত যোজন দীর্ঘ, দেড় শ যোজন আয়ত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা 
ইচ্ছানূসরে আকাশে চালিত করা যায় ' সেখানে জরা শোক ক্লান্তি নেই ইন্দ্রাণী শচণ 
সৈখানে শ্রী লক্ষন হী কণীর্ত ও দ্যুতি দেবীর সঙ্গে বিরাজ করেন। দেবগণ. সিদ্ধ 
ও সাধ্যগণ, বহু মহার্ধ, রাজা হারশ্চন্দ্র, গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল সেখানে থাকেন। 
যমের সভা-তৈজস উপাদানে 'নার্মত, সর্ষের ন্যায় উজ্জ্বল, তার বিস্তার শত যোজন, 
দৈর্ঘা আরও বেশী, স্বগাঁয় ও পার্থব সর্ববিধ ভোগ্য বস্তু সেখানে আছে। 
যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, ধ্রুব. কাতর্বীর্যাজুন, ভরত, নিষধপাত নল, ভগশরথ, 
রাম-লক্ষ্মণ, তোমার পিতা পাণ্ডু প্রভৃতি সেখানে থাকেন। বরণের সভা জলমধ্যে 
নির্মিত, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে যমসভার সমান, তার প্রাকার ও তোরণ শুভ্র । সেই সভা তাধিক 
শীতিলও নয় উষ্ণও নয়, সেখানে বাসুকি তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ এবং বিরোচনপন্র 
বাল প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ থাকেন । চার সমুদ্র, গঙ্গা যমুনা প্রভাতি নদী, তীথ- 
সরোবর, পর্বতসমূহ এবং জলচরগণ গূর্তিমান হয়ে সেখানে বরণের উপাসনা করে। 
কুবেরের সভা এক শ যোজন দীর্ঘ, সত্তর যোজন বিস্তৃত, কৈলাসাঁশিখরের ন্যায় উচ্চ ও 
শূভ্রবর্ণ। যক্ষগণ সেই সভা আকাশে বহন করে। কুবের সেখানে 'বিচিন্ত বসন ও 
আভরণে ভূষিত হয়ে .সহস্প রমণনীতে বোন্টত হয়ে বাস করেন, দেব ও গন্ধবগিণ 
অপ্সরাদের সঙ্গে দবাতালে গান করেন। 'মশ্রকেশ মেনকা উর্বশ' প্রীত অপ্সরা, 
যক্ষ ও রাক্ষসগণ, বিশবাবসু হাহা হুহ প্রভাতি গন্ধর্ব, এবং ধাঁর্মক বিভীষণ সেখানে 
থাকেন। পুলস্ত্যের পুত্র কুবের উমাপাঁত শিবকে নতাঁশরে প্রণাম ক'রে সেই সভায় 
উপবেশন করেন। 

মহারাজ, আম সূর্যের আদেশে সহম্রবংসরব্যাপপ ব্রহমব্রত অনুষ্ঠান কার, 
তার পর তাঁর সঙ্গে ব্রহয়ার সভায় যাই। সেই সভা অবর্ণনীয়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবার্তত হয়। সেখানে ক্ষুতপপাসা বা গ্লানি নেই, তার প্রভা ভাস্করকে অ:তক্রম 
করে। দক্ষ প্রচেত' কশ্যপ বশিষ্ভ দূর্বাসা সনৎকুমার আসতদেবল প্রভাতি মহাত্মা, 
আদিত্য বসু রুদ্র প্রভাতি গণদেবতা, এবং শরীর ও অশরীরী পিতৃগণ সেখানে 


১০৪ মহাভারত 


ব্রহয্ার উপাসনা করেন। ভরতনন্দন যুধিষ্ঠর, দেবতাদের এইসকল সভা আম 
দেখেছ, মনুষ্যলোকে সবশ্রেষ্ঠ তোমার সভাও এখন দেখলাম। 

যুধচ্ঠির বললেন,. মহামুন, ইন্দ্রসভার বর্ণনায় আপনি একমারর রাজার্য 
হরিশ্চন্দ্রের নামই বললেন। তান কোন্‌ কর্মের ফলে সেখানে গেলেন? আপনি 
যমের সভায় আমার পতা পাশ্ডুকে দেখেছেন। তান কি বললেন তাও জানতে 
আমার পরম কৌতুহল হচ্ছে। | 

নারদ বললেন, রাজা হাঁরিশ্চন্দ্রু সকল নরপাঁতির অধাশ্বর সম্রাট ছলেন, তান 
রাজসুয় যজ্জে ব্রাহন্ণগণকে বিস্তর ধন দান করেছিলেন। যে রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ 
করেন, যাঁরা পলায়ন না ক'রে সংগ্রামে নিহত হন, এবং যাঁরা তীব্র তপস্যায় কলেবর 
ত্যাগ করেন, তাঁরা ইন্দ্রসভায় নিত্য বিরাজ করেন। হারশ্চন্দ্রের শ্রীবাদ্ধ দেখে তোমার 
পিতা পাণ্ডু বাস্মত হয়েছেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন মর্তলোকে এসে 
তাঁর এই কথা আমি তোমাকে বাল -- পত্র, তুমি পাঁথবী জয় করতে সমর্থ, দ্রাতারা 
তোমার বশবর্তী, এখন তুমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান কর, তা হ'লে আমি 
হরিশচন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রসভায় বহুকাল সুখভোগ করতে পারব। অতএব হ্বাধান্ঠর, 
তুমি তোমার পিতার এই সংকল্প সিদ্ধ কর। এই উপদেশ দিয়ে নারদ তাঁর সঙ্গী 
খাঁষদের নিয়ে দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করলেন। 


| মন্ত্রপবাঁধ্যায় ॥ 
৩। কৃষ্-য্যাধান্ঠরাদির মন্ত্রণা 


শক? 


নারদের কথা শুনে যাধান্ঠর রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় বার বার ভাবতে 
লাগলেন। তান ধর্মানুসারে অপক্ষপাতে সকলের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং 
ক্রোধ ও গর্ব ত্যাগ ক'রে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন _-যার যা দেয় আছে তা 
দাও) ধর্মই সাধু, ধর্মই সাধু। প্রজারা যুধাষ্ঠরকে পিতার তুলা জ্ঞান করত, তাঁর 
শর ছিল না এজন্য তান অজাতিশত্রু নামে খ্যাত হলেন। তান ভ্রাতাদের উপর 
বিভন্ন কর্মের ভার দিয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য শাসন ও পালন করতে লাগলেন। 
তাঁর রাজত্বকালে বাধ্বৰী (তেজারাতি), যজ্ঞকার্য গোরক্ষা, কৃষ ও বাণিজ্যের সাঁবশেষ 
উন্নীত হ'ল। রাজকরের অনাদায়, করের জন্য প্রজাপণড়ন, ব্যাধ ও আঁশ্নভয় ছিল 
না, রাজকর্মচারীদের মিথ্যাচার শোনা যেত না। 

ডিন রাজ জা বলো তরি তিতির উনার 


স্সস্ভাপর্ব ১০৫ 


তাঁরা. বললেন, আপনি সম্রাট হবার যোগ্য, আপনার স্ুহৃ্‌দ্‌বর্গণ মনে করেন যে এখনই 
রাজসূয় যক্ করবার প্রকৃষ্ট সময়। পুরোহিত ও ম্যানগণও এই প্রস্তাবে সম্মতি 
দলেন। সর্বলোকশ্রেণ্ঠ জনার্দন কৃষ্ণের মত জানা কর্তব্য এই ভেবে হাঁধচ্ঠির 
একজন দৃতকে দ্ুতগামণ রথে দ্বারকায় পাঠালেন, কৃষ্ণও যুধিণ্ঠিরের ইচ্ছা জেনে 
সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করবার সকল গুণই আপনার আছে, 
তথাপি কিছু বলছ শুনুন। পৃথিবীতে এখন যেসকল রাজা বা ক্ষত্রির আছেন তাঁরা 
সকলেই পূর্রবা বা ইক্ষবাকুর বংশধর। যযাঁত থেকে উৎপন্ন ভোজবংশীয়গণ 
চতর্দকে রাজত্ব করছেন, কিন্তু তাঁদের সকলকে অভিভূত ক'রে জ্বরাসম্ধ এখন 
শশর্ষস্থান আঁধকার করেছেন। সমস্ত পাঁথবা যাঁর বশে থাকে তিনিই সম্রাটের পদ 
লাভ করেন। প্রতাপশালী শিশুপাল সেই জরাসন্ধের সেনাপাত। করূষ দেশের 
রাজা মহাবল বকর, করত মেঘবাহন প্রীতি রাজা, এবং আপনার পিতার সখা মুর ও 
নরক দেশের আঁধপাঁত বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্ত, এরা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত! 
কেবল আপনার মাতুল পুর্ঁজৎ-_াঁযাঁন পাশ্চিম ও দাঁক্ষণ দেশের রাজা __ স্নেহবশে 
আপনার পক্ষে আছেন। যে দমাত নিজেকে পৃরুষোত্তম ও বাসুদেব ব'লে প্রচার 
করে এবং আমার চিহ্ন ধারণ করে, সেই বগ্গ-পুস্ড্র-কিরাতের রাজা পৌশ্ড্ুকও জরা- 
সন্ধের পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয় মহাবল ভনম্মকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ (১) 
আছে, আমরা সর্বদা তাঁর প্রিয় আচরণ কার, তথাপি তান জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছেন। বহ দেশের রাজারা জরাসন্ধের ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় 
নিয়েছেন। দুর্মাত কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করে 
শ্বশুরের সহায়তায় নিজ জ্ঞাতদের উপর পাঁড়ন করোছল, সেজন্য বলরাম ও আমি 
কংসকে বধ কাঁর। তারপর আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এই [সিদ্ধান্তে 
এলাম যে তিন শ বংসর নিরন্তর যুদ্ধ করেও আমরা জরাসন্ধের সেনা সংহার করতে 
পারব না। 

হংস ও ভিম্ভক নামে দুই মহাবল রাজা জরাসন্ধের সহায় -ছিলেন। বহু 
বার যুদ্ধ করবার পর বলরাম হংসকে বধ করেন, সেই সংবাদ শুনে মনের দুঃখে 
ডিম্ভকও জলমণ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। জরাসম্ধ তখন তাঁর সৈন্যদল 'নয়ে নিজ 
রাজ্যে ফিরে যান, আমরাও আনন্দিত হয়ে মথুরায় বাস করতে লাগলাম। তার পর 
কংসের পত্রী আস্ত তাঁর পিতা জরাসম্ধের কাছে গিয়ে বার বার বললেন, আমার 


(১) ভগষ্মক রনাকডুণীর পতা, কৃষ্ণের শ্বশুর। 
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পাঁতহম্তাকে বধ করুন। তখন আমরা ভয় পেয়ে জ্ঞাত ও বন্ধুদের সঙ্গে পশ্চিম 
দিকে পালিয়ে গেলাম এবং রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে দুর্গসংস্কার ক'রে 
সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেই দুর্গম স্থানে দেবতারাও আসতে পারেন না এবং 
স্লীলোকেও তা রক্ষা করতে পারে । রৈবতক পর্বত তন যোজন দীর্ঘ, এক যোজন 
বস্তৃত। আমাদের গারদুর্গে শত শত দ্বার আছে, আঠার জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তার 
প্রত্যেকটি রক্ষা করে। আমাদের কুলে আঠার হাজার ভ্রাতা আছেন। চারুদেফ. 
চক্রদেব, তাঁর দ্রাতা, সাত্যাক, আম, বলরাম এবং শাম্ব _ আমরা এই সপ্ত রথা যুদ্ধে 
{বিষ্ণুর তুল্য। এ ছাড়া কৃতবর্মা, অনাধাঁষ্ট, কতক, বৃদ্ধ অন্ধকভোজ রাজা এবং তাঁর 
দুই পত্র প্রভৃতি যোদ্ধারা আছেন। এ'রা সকলেই এখন বৃ (১) গণের সঙ্গে বাস 
করছেন এবং পূর্ব বাসভূঁমি মথুরার কথা ভাবছেন। 

মহারাজ, জরাসন্ধ জর্ীবত থাকতে আপন রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। 
তান মহাদেবের বরপ্রভাবে ছেয়াশি জন রাজাকে জয় ক'রে তাঁর রাজধানী 1গারব্রজে 
বন্দী ক'রে রেখেছেন, আরও চোদ্দ জনকে পেলেই তান সকলকে বাল দেবেন। যাঁদ 
আপাঁনি যজ্ঞ করতে চান তবে সেই রাজাদের মুক্ত দেবার এবং জর,সন্ধকে বধ করবার 
চেষ্টা করুন। 

ভীম বললেন, কৃষ্ণ অন আর আমি তিন জনে মিলে জরাসন্ধকে জয় 
করতে পাঁর। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীমাজ ন আমার দুই চক্ষু; জনার্দন, তুমি 
আমার মন। তোমাদের বিসর্জন য়ে আমি কি ক'রে জীবন ধারণ করব? স্বয়ং 
যমরাজও জরাসম্ধকে জয় করতে পারেন না। অতএব রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ 
করাই উচিত মনে কার। 

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আম দুর্লভ ধনু, শর, উৎসাহ, সহায় ও শান্তর 
অধিকারাঁ, বলপ্রয়োগ করাই আমি উচিত মনে করি। যদি আপনি যঞ্জের সংকল্প 
ত্যাগ করেন তবে আপনার গুণহবনতাই প্রকাশ পাবে। যদ শান্তিকামী মুনে হ'তে 
চান তবে এর পর কাবায় বস্ত্র ধারণ করবেন, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যলাভ করুন, আমরা 
শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব। 


- 8। জরাসম্ধের পূর্ব বৃত্তাল্ত 


কৃষ্ণ বললেন, অজ্ঞ ন ভরতবংশের যোগ্য কথা বলেছেন। হদ্ধ না ক'রে 
কেউ অমর হয়েছে এমন আমরা শুনি নি। বুদ্ধিমানের নীতি এই, যে আঁতপ্রবল 


(১) কৃষ্ণের কুল। 


সভাপব * ১০৭ 


শন্ুর সঙ্গে সংগ্রাম করবে না; জরাসম্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আমরা ছদ্মবেশে 
শত্রুগৃহে প্রবেশ করব এবং তাকে একাকী পেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করব। আমাদের 
আজ্মীয় নৃপাঁতদের মান্তর জন্য আমরা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তার ফলে যাঁদ 
মার তবে আমাদের স্বর্গ লাভ হবে। 

যাঁধান্ঠর বললেন, কৃষ্ণ এই জরাসম্থ কে? তার কিরূপ পরাক্কম যে 
আঁগ্নতুল্য তোমাকে স্পর্শ করে পতঙ্গের ন্যায় পুড়ে মরে নি? কৃষ্ণ বললেন. 
মহারাজ, জরাসন্ধ কে এবং আমরা কেন তার বহু উৎপাঁড়ন সহ্য করোঁহ তা বলছি 
শুনুন। বৃহদুথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তান তন অক্ষৌহণী সেনার 
আধপাঁত। কাশশরাজের দুই যমজ কন্যাকে তান বিবাহ করেন। বৃহদ্ুুথ তাঁর দই 
ভার্যাকে প্রাতিশ্রাত 'দিয়োছলেন যে, দুজনকেই সমদ্‌ণ্টিতে দেখবেন। রাজার 
যৌবন গত হ'ল তথাঁপ তান পুত্রলাভ করলেন না। উদারচেতা চ-ডকোশক মান 
রাজাকে একটি মন্তাসদ্ধ আম্রফল দেন, সেই ফল দুই খণ্ড ক'রে দুই রাজপত্রণ খেলেন 
এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দুজনে দুই শরীরখন্ড প্রসব করলেন। তার 
প্রত্যেকাটর এক চক্র, এক বাহু, এক পদ এবং অর্ধ মুখ উদর নিতম্ব। রাভ্ৰীরা 
ভয়ে ও দুঃখে তাঁদের সন্তান পাঁরত্যাগ করলেন, দুজন ধান্রী সেই দুই সজীব 
প্রাণখণ্ড আবৃত করে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে । সেই সময়ে জরা নামে এক 
রাক্ষসী সেখানে এল এবং খণ্ড দুটিকে দেখে সুদৃশ্য করবার ইচ্ছায় সংবুস্ত করলে । 
তৎক্ষণাৎ একাঁট পূর্ণাঙ্গ বীর কুমার উৎপন্ন হ'ল। রাক্ষসী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্কারত 
ক'রে দেখতে লাগল, বজ্ঞতুল্য গুরূভার শিশুকে সে তুলতে পারলে না। বালক তার 
তাম্রবর্ণ হাতের মুণ্ডি মুখে পুরে সজল মেঘের ন্যায় গন করে কাঁদতে লাগল। 
সেই শব্দ শুনে রাজা, তাঁর দুই পত্রী, এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য লোক সেখানে 
এলেন। জরা রাক্ষস! নারীমার্ত ধারণ ক'রে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বললে, বৃহদ্রথ, 
তোমার পুত্রকে নাও, ধান্রীরা একে ত্যাগ করোছল, আম রক্ষা করোঁছ। তখন দুই 
কাশীরাজকন্যা বালককে কোলে নিয়ে স্তনদুগ্ধধারায় স্নান করালেন। 

রাজা বৃহদ্রথ {জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পন্রপ্রদায়নী কল্যাণী পদ্মকোষবর্ণা, 
তুমি কে? রাক্ষসী উত্তর দিলে, আমি কামরুপণী জরা রাক্ষসী, তোমার গৃহে 
আমি সুখে বাস করছি। গৃহদেবী নামে রাক্ষস প্রত্যেক মানুষের গৃহে বাস করে, 
দানবাঁবনাশের জন্য ব্রহয়া তাদের সৃষ্ট করেছেন। যে লোক ভান্ত ক'রে গৃহনেবীকে 
ঘরের দেওয়ালে 'চান্রত ক'রে রাখে তার শ্রীব্ম্ধি হয়। মহারাজ, আম তোমার 
গৃহপ্রাচীরে 'চান্তত থেকে গন্ধ পূষ্প ভোজ্যাদির দ্বারা পূজিত হচ্ছি, সেজন্য তোমার 


১০৮ মহাভারত 


প্রত্যুপকার করতে ইচ্ছা করি। এই বলে রাক্ষস অন্তাহ্ত হ'ল। জরা রাক্ষসী 
সেই কুমারকে সন্ধিত অর্থাৎ যোজিত করেছিল সেজন্য তার শাম জরাসম্ধ হ'ল। 

যথাকালে জরাসম্ধকে রাজপদে প্রাতম্ঠিত ক'রে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর 
সঙ্গে তপোবনে চলে গেলেন। চণ্ডকোঁশকের আশীর্বাদে জরাসন্ধ সকল রাজার 
উপর প্রভৃত্ব এবং ত্রিপুরার মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের শান্ত লাভ করলেন। কংস 
হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে জরাসন্ধের প্রবল শন্তুতা হ'ল। তান 
একটা গদা নিরেনব্বই বার ঘুরিয়ে গিরিব্রজ থেকে মথুরার অভিমুখে নিক্ষেপ করেন, 
সেই গদা নিরেনব্বই যোজন দূরে পাঁতিত হয়। মথুরার নিকটবর্তী“ সেই স্থানের 
নাম গদাবসান। 


॥ জরাসম্ধবধপবাধ্যায় ॥। 
$। জনাসম্ধবধ 


তার পর কৃষ্ণ বললেন, জরাসন্ধের প্রধান দুই সহায় হংস আর ভিম্ভক 
মরেছে, কংসকেও আমি নিহত করোছ, অতএব জরাসন্ধবধের এই সময়। কিন্তু 
সৃরাসুরও সম্মুখযুদ্ধে তাঁকে জয় করতে পারেন না, সেজন্য মল্লষুদ্ধেই তাঁকে মারতে 
হবে। আম কৌশলজ্ঞ, ভীম বলবান, আর অজর্বন আমাদের রক্ষক, আমরা তিনজন 
মিলে মগধরাজকে জয় করতে পারব। আমরা যাঁদ নির্জন স্থানে তাঁকে আহবান 
কার তবে তিনি নিশ্চয় আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তানি বাহুবলে 
দর্পত সেজন্য আমার বা অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপমানজনক মনে করবেন, 
ভঈমসেনের প্রীতদ্বন্দ্বী হ'তেই তাঁর লোভ হবে? মহাবল ভাঁম নিশ্চয় তাঁকে বধ 
করতে পারবেন। যদি আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে ভণমার্জুনকে 
আমার সঙ্গে যেতে দন । 

ফুধিন্ঠর বললেন, অচ্যুত, তুমি পাণ্ডবদের প্রভু, আমরা তোমার আশ্রিত, 
তুমি যা বলবে তাই করব। যখন আমরা তোমার আজ্ঞাধীন তখন জরাসন্ধ নিশ্চয় 
নিহত হবেন, রাজারা মুক্তি পাবেন, আমার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হবে। জগন্নাথ, 
তুমি আমাদের কার্য শীঘ্র নির্বাহের জন্য মনোযোগী হও। কৃষ্ণ বি. অর্জুন অথবা 
অজন বিনা কৃষ্ণ থাকতে পারেন না, কৃষ্ণা্নের অজেয় কেউ নেই। আর, তোমাদের 
সঙ্গে মিলিত হ'লে বীরশ্রেম্ত শ্রীমান বৃকোদর {ক না করতে পারেন? 


সভাখর্ ১০৯ 


কৃষ্ণ ভীম ও অর্জন স্নাতক (১) ব্রাহন্রণের বেশ ধ'রে মগধ্যারা করলেন। 
তাঁরা কুরুজাঙ্ঞলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কালকূট দেশ অতিক্রম করে গণ্ডকী মহাশোণ 
সদালীরা, সরয্‌, চর্মশ্বতণ প্রভাতি নদী পার হয়ে মিথিলায় এলেন। তার পর 
পূর্বমূুখে গঙ্গা ও শোণ আতক্রম ক'রে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং 'গিররজ 
নগরের প্রান্তস্থ মনোরম চৈত্যক পর্বতে উপাস্থত হলেন। এই স্থানে রাজা বৃহদ্রথ 
এক বৃষর্পধারী মাংসাশ” দৈত্যকে বধ করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ী 'দিয়ে তিনাঁট 
ভেরণ প্রস্তুত কারয়ে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ ও ভঈমাজন সেই ভেরী ভেঙে ফেলে 
পর্বতের এক বিশাল প্রাচীন শৃঙ্গ উৎপাঁটত ক'রে নগরে প্রবেশ করলেন। 

তাঁরা নগরের সমৃদ্ধ দেখতে দেখতে রাজমার্গ দিয়ে চললেন। এক 
মালাকারের কাছ থেকে মাল্য আর অত্গরাগ কেড়ে নিয়ে তাঁর নিজেদের বস্ত্র রজিত 
করলেন এবং মাল্যধারণ ক'রে অগুরুচন্দনে চার্চত হলেন। তার পর জনাকীর্ণ 
তিনাট কক্ষা (মহল) আঁতনব্রম ক'রে সগর্বে জরাসন্ধের কাছে এসে বললেন, রাজা 
আপনার স্বাস্ত ও কুশল হ'ক। জরাসন্ধ তখন একাঁট ব্রতাচরণ্রে জন্য উপবাস 
ছিলেন। তান আগন্তুকদের বেশ দেখে বাস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্যাদ 'দিয়ে 
সম্মান করে বললেন, আপনারা বসুন" তিনজনে উপাবষ্ট হ'লে জরাসন্ধ .বললেন, 
আপনারা মাল্যধারণ ও চন্দনাদ অনুলেপন করেছেন, রঞ্জিত বস্ত্র পরেছেন, 
আপনাদের বেশ র্রাহম্রণের ন্যায় কিন্তু বাহুতে ধনুগ্গগিণের আঘাতাঁচহ! দেখাঁছ। 
সত্য বলুন আপনারা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন ক'রে ছদ্মবেশে অদ্বার দিয়ে 
কেন এসেছেন? আমি যথাবাধ অর্থযাঁদ উপহার দিয়েছি, কিন্তু আপনারা তা 
নিলেন না কেন? 

স্নগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রাজা, ত্রাহম্ণ ক্ষান্রয় বৈশ্য তিন 
জাতই স্নাতকের প্রত নিয়ে মাল্যাদ ধারণ করতে পারে। আমরা হক্ষাত্রয় সেজন্য 
আমাদের বাক্যবল বেশী নেই, যাঁদ চান তো বাহুবল দেখাতে পাঁর। ব্দাদ্ধমান 
লোকে অদ্বার দিয়ে শত্রুর গৃহে এবং দ্বার দিয়ে মিত্রের গৃহে যার়। আমরা কোনও 
প্রয়োজনে এখানে এসোছি, আপাঁন আমাদের শন্রু সেজন্য আপনার প্রদত্ত অর্ঘ্য আমরা 
নিতে পা:র না। জরাসন্ধ বললেন, আপনাদের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করেছি এমন 
মনে পড়েনা । আমি নিরপরাধ, তবে আমাকে শত্রু বলছেন কেন? 
ৰ কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ক্ষান্য়কুলের নেতৃস্থানীয় কোনও এক ব্যান্তর আদেশে 
আমরা তোমাকে শাসন করতে এসোছ। তুমি বহু ক্ষত্রিয়কে অবরুদ্ধ করে রেখেছ, 


(১) যিনি ব্হমনচর্ব সমাপনের পর স্নান ক'রে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছেন। 


১১০. মহাভারত 


সংস্বভাব রাজগণকে রূদ্রের নিকট বাল দেবার সংকল্প করেছ। তোমার এই পাপকার্য 
নিবারণ না করলে আমাদেরও পাপ হবে। আমরা, ধর্মচারী, ধর্মরক্ষায় সমর্থ । 
মনূষ্যবলি আমরা কখনও দেখি নি, তুমি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হয়ে কোন্‌ বুদ্ধিতে ক্ষারয়- 
গণকে মহাদেবের নিকট পশুর্পে বাল দিতে চাও? ক্ষান্রযদের রক্ষার নিমিত্ত 
আমরা তোমাকে বধ করতে এসোছি। আমরা ব্রাহমণ নই, আমি হৃবীকেশ কৃষ্ণ, এ'রা 
দুজন পান্ডুপুতর। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহবান করাছ, হয় বন্দী রাজাদের মাস্তি 
দ।ও, না হয় যমালয়ে যাও। 

জরাসন্ধ বললেন, কৃষ্ণ যাকে সবলে জয় করা হয় তাকে নিরে যা ইচ্ছা কর! 
যেতে পারে -- এই ক্ষান্িয়ের ধর্ম। দেবতার জন্য যাদের এনেছি ভয় পেয়ে তাদের 
ছেড়ে দিতে পারি না। তোমরা 'কপ্রকার যুদ্ধ চাও? ব্যাহত সৈন্য নিয়ে, না 
তোমাদের একজন বা দুজন বা তিনজনই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কৃষ্ণ বললেন. 
আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে চাও? জরাসন্ধ ভীমসেনকে 
নির্বাচন করলেন। 

পুরোহত গোরোচনা মাল্য প্রভাত মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং বেদনা ও মূর্া 
নিবারক ওষধ নিয়ে রাজার কাছে এলেন। স্বস্ত্যয়নের পর জরাসম্ধ কিরাঁট খুলে 
ফেলে দৃঢ়ভাবে কেশবন্ধন ক'রে ভীমের সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের জন্য 
স্বস্তায়ন করলে ভীমও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। দুই যোদ্ধা বাহ্‌ ও চরণ দ্বারা 
পরস্পরকে বেষ্টন ও আঘাত করতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় স্তব্ধনয়নে 
মল্লবুদ্ধে প্রবৃশ্ত হলেন। তাঁরা হস্তার ন্যায় গর্জন ক'রে পরস্পরের কটি স্কন্ধ পারব 
ও অধোদেশে প্রহার করতে লাগলেন। বহু সহস্র ব্রাহমণক্ষান্ররাদি স্মীপুরুষ যুদ্ধ 
দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হ'ল। 

কাঁত‘ক মাসের প্রথম দিনে আরম্ভ হয়ে সেই যুদ্ধ অনাহারে আবিশ্রামে 
1দবারান্ন চলল। চতুদ্শশ দিবসে রান্রিকালে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ নিবৃত্ত 
হলেন। তখন কষ ভীমকে বললেন, যুদ্ধে ক্লান্ত শত্রুকে পণড়ন করা উাঁচত নয়, 
আঁধক পণড়ন করলে প্রাণহানি হয়। অতএব তুমি মৃদুভাবে বাহ:ন্বাঁরা রাজার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর। কৃষ্ণের কথায় ভীম জরাসন্ধের দূর্বলতা বুঝলেন এবং তাঁকে বধ করবার 
জন্য আরও সচেষ্ট হয়ে বললেন, কৃষ্ণ এই পাপী তোমার অনেক স্বজন নিহত 
করছে, এ অনুগ্রহের যোগ্য নয়। কৃষ্ণ বললেন, ভীম, তোমার পিতা পবনদেবের 
কাছে যে দৈববল পেয়েছ সেই.বল এখন দেখাও। 

তখন ভাঁম জরাসন্ধকে দুই হাতে তুলে শতবার ঘৃর্ণত করে ভাঁমতে ফেলে 


সভাপর্ব ১১১৯ 


নাষ্পষ্ট করে গন করতে লাগলেন এবং দুই পা ধ'রে টান দিয়ে তাঁর দেহ "দ্বিধা 
বিভক্ত করলেন। জরাসন্ধের আর্তনাদ ও ভীমের গর্জন শুনে মগধবাসীরা শ্রস্ত 
হ'ল, স্ত্রীদের গর্ভপাত হ'ল। তার পর জরাসন্ধের মৃতদেহ রাজভবনের দ্বারে ফেলে 
দিয়ে কফ ভীম ও অর্জন সেই রান্রতেই বন্দী রাজাদের মস্ত করলেন। 

জরাদন্ধের 'দব্যরথে রাজাদের তুলে নিয়ে তাঁরা গারব্রজ থেকে নিষ্কান্ত 
হলেন। এই রথ ইন্দ্র .উপরিচর বসকে দিরোছলেন, উপাঁরচরের কাছ থেকে বৃহদুথ 
এবং তার পর জরাসন্ধ পান। কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করলে গরুড় সেই রথের ধবজে 
বসলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং সারাথ হলেন। কারামুক্ত কৃতজ্ঞ রাজারা সাঁবনয়ে বললেন 
দেবকীনন্দন, আমরা প্রণাম করাছ, আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে। যে কর্ম 
মানুষের পক্ষে দুদ্কর তাও আমরা করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদেব আশবস্ত ক'রে 
বললেন, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে সম্রাট হ'তে ইচ্ছা করেন, আপনারা তাঁকে 
সাহায্য করবেন। রাজারা সানন্দে সম্মত হলেন। 

এই সময়ে জরাসম্ধের পুত্র সহদেব তাঁর পুরোহিত অমাত্য ও স্বজনবর্গের 
সঙ্গে এসে বাসৃদেবকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় 1দয়ে তরি 
প্রদত্ত মহার্ঘ রত্রসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধের রাজপনে আঁভাঁষ্ত করলেন। 
অনন্তর কৃষ্ণ ও ভামাজন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে যাাঁধান্ভরকে সমস্ত বৃত্তান্ত 
জানালেন। যাঁধান্ঠর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবধ রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান 
ক'রে তাঁদের স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণও দ্বারকায় ফিরে গেলেন। 


॥দিগবিজয়পবাধ্যায় ॥ 
৬। পাণ্ডবগণের দিগবিজয় 


অর্জন য্বাধাম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, ধন; অস্ম সহায় ভূমি যশ সবই 
আমরা পেয়েছি, এখন রাজকোষে ধনবাদ্ধ করা উচিত মনে কার। অতএব আম 
সকল বাজার কাছ থেকে কর আদায় করব। যুধিষ্ঠির সম্মতি দিলে অর্জুন ভশম 
সহদেব ও নকুল 'বাভন্ন দিকে দগৃঁবজয়ে যাত্রা করলেন। যাুধান্ঠর সুহৃদ্‌গণের 
সঙ্গে ইন্দ্প্রস্থে রইলেন। 

অর্জুন উত্তর দিকে গিয়ে কুলিন্দ, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভাত জয় ক'রে 
প্রাগঞ্জোতষপুরে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর কিরাত চাঁন এবং 
সাগরতরবাসী অন্যান্য সৈন্য নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করলেন। আট দিন 


৯১৯৭ মহাভারত 


পরেও অর্জনকে অক্লান্ত দেখে ভগদত্ত সহাস্যে বললেন, কুরুনন্দন, তোমার বল 
ইন্দ্রপত্ৰেরই উপয্্ত। আম ইন্দ্রের সখা, তথাঁপ যুদ্ধে তোমার সঙ্গে পারছি না। 
প্র, তুম কি চাও বল। অর্জুন বললেন, ধর্মপুত্র রাজা যাঁধন্ঠির সম্রাট হ'তে 
ইচ্ছা করেন, আপনি প্রনাতিপূর্ক তাঁকে কর 'দন। ভগদত্ত সম্মত হ'লে অর্জুন 
কুবেররাক্ষত উত্তর পর্বতের রাজ্যসমূহ, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, ত্রিগর্ত, 'সিংহপুর, 
সুহয, চোল, দেশ, বাহক, কম্বোজ, দরদ প্রভাত জয় করলেন। তার পর তিনি 
শ্বেতপর্বত অতিক্ৰম ক'রে কিম্পুরুষ, হাটক ও গন্ধর্ব দেশ জয় ক'রে হাঁরবর্ষে 
এলেন। সেখানকার মহাবল মহাকায় দ্বারপালরা মিম্টবাক্যে বললে, কল্যাণীয় পার্থ, 
নিবৃত্ত হও, এখানে প্রবেশ করলে কেউ জাবত থাকে না। এই উত্তরকুরু্‌ দেশে 
যুদ্ধ হয় না, মানবদেহধারী এখানে এলে কিছুই দেখতে পায় না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য 
[কছু চাও তো বল। অর্জুন সহাস্যে বললেন, ধর্মরাজ যাঁধান্ঠর সম্রাট হবেন এই 
আমার ইচ্ছা। যাঁদ এই দেশ মানুষের অগম্য হয় তবে আম বেতে চাই না; তোমরা 
কি কর দাও। দ্বারপালরা অর্জুনকে দিব্য বস্ধ আভরণ মৃগচর্ম প্রভূত কর 
স্বরূপ দিলে। দিগাঁবজয় শেষ করে অর্জুন যাধান্ঠরের কাছে ফিরে এলেন। 

ভাঁমসেন বিশাল সৈন্য নিয়ে পৃবাদকে িয়োছলেন। তিনি পাণ্টাল, 
গণ্ডকীয়, বিদেহ, দশার্ণ, প্ীলন্দনগর প্রভাত জয় ক'রে চোদ দেশে উপাস্থত 
হলেন। চোঁদরাজ শিশুপাল ভীমের কাছে এসে কুশলপ্রশ্ন ক'রে সহাস্যে বললেন, 
ব্যাপার কিঃ ভীম ধর্মরাজের অভীম্ট জানালে শিশুপাল তখনই কর দিলেন। 
তের দন শিশুপালের আতিথ্য ভোগ ক'রে ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণীমান ও 
কোশলপাঁতি বৃহদ্বলকে পরাজিত করলেন। তার পর অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তর- 
সোমক, মল্ল, মৎস্য, দরদ, বৎস, সুহয় প্রভাত দেশ জয় ক'রে গাঁরৱজপুরে গেলেন 
এবং জরাসন্ধপূত্র সহদেবের নিকট কর 'নয়ে তাঁর সঙ্গে কর্ণের রাজ্যে উপস্থিত 
হলেন। কর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর পণ্দ্রদেশের রাজা মহাবল 
বাসুদেব এবং কৌশিক নদীর, তাঁরবাসী রাজাকে পরাস্ত ক'রে বঙ্গ, তাগ্রালপ্ত, 
কর্বট, সূহন, এবং ব্রহয়পুত্র নদ ও পূর্বসাগরের তীরবর্তী ম্লেচ্ছ দেশ জয় ক'রে বহু 
ধনরত্ব নিয়ে ইন্দ্প্রম্থে ফিরে এলেন। 

সহদেব দক্ষিণ দিকে শুরসেন ও মৎস্য দেশের রাজা, কুন্তিভোজ, অবান্ত 
ও ভোজকট দেশের রাজা দুর্ধর্ষ ভীম্মক ও পাণ্ড্যরাজ প্রভাঁতিকে পরাস্ত ক'রে 
কিচ্কিন্ধ্যায় গেলেন এবং বানররাজ মৈন্দ ও দ্বাবদকে বশীভূত $রলেন। তার পর 
[তানি মাহম্মতশ পূরীতে গেলেন। সেখানকার রাজা নীলকে স্বয়ং অগ্নিদেব 


সভাপৰ ১১৩ 


সাহায্য করতেন সেজন্য সহদেবের প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং প্রাণসংশয় হ'ল। মাঁহম্মতণী- 
বাসীরা ভগবান আঁগ্নকে পারদারক বলত। একাঁদন ব্রাহমণের বেশে আগ্ন নীল 
রাজার সুন্দরী কন্যার সাঁহত বহার করছিলেন, রাজা তা জানতে পেরে আঁশ্নকে 
শাসন করলেন। আগ্নর কোপে রাজভবন জবলে উঠল, তখন রাজা আঁগ্নকে প্রসন্ন 
ক'রে কন্যাদান করলেন। সেই অবাধ আগ্নদেব রাজার সহায় হলেন। আগ্নর ববে 
মাহিম্মতশর নারীরা স্বোরিণী ছিল, তাদের বারণ করা যেত না! সহদেব বহু 
স্তুতি করলে আগ্ন তুষ্ট হলেন, তখন আগ্নর আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কর 
দিলেন। সহদেব ন্রিপুর, পৌরব, সূরাম্ট্ী প্রভীতি দেশ জয় ক'রে ভোজকট নগরে 
1গরে কৃষ্ণের শ্বশুর ভীঁম্মক রাজার নিকট কর আদায় করলেন। তার পর তিন 
কর্ণপ্রাবরক (১) গণ, কালমুখ নামক নররাক্ষসগণ, একপাদ পুরুহ্ষগণ প্রভাতিকে জয় 
ক'রে কেবল দূত পাঠিয়ে পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, কালগ্গ প্রীত দেশ থেকে 
কর আদায় করলেন। ধর্মাত্মা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার ক'রে বিবিধ রত্ন, চন্দন, 
অগুরু কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ ও মহার্ঘ বস্ত্র উপহার পাঠালেন। এইরুপে বল ও 
সামনীতির-প্রয়োগে সকল রাজাকে কর্দ করে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে 
ধর্মরাজকে সমস্ত ধন নিবেদন করলেন। 

নকুল পাঁশ্চম দিকে গিয়ে শৈরীষক, মহোথ, দশার্ণ, ত্রগর্ত, মালব, পণ্চনদ 
প্রদেশ, দ্বারপালপুর প্রভাতি জয় করলেন। তান দূত পাঠালে যাদবগণসহা কৃষ্ণ 
বশ্যতা স্বীকার করলেন। তার পর নকুল  মদ্ররাজপুর শাকলে গিয়ে মাতুল শল্যের 
নিকট প্রচুর ধনরত্ন আদায় করলেন এবং সাগরতাীরবতণ ম্লেচ্ছ পহসুব ও বর্বরগণকে 
জয় ক'রে দশ হাজার উত্ট্রে ধন বোঝাই করে ইন্দ্রপ্রস্থে করে এলেন। 


॥রাজসৃয়িকপবাধ্যায় ৷ 
৭। রাজসয় যজ্ঞের আরম্ভ 


রাজা যাঁধান্ঠর ধনাগারে ও শস্যাগারে সত বস্তুর পাঁরমাণ জেনে রাজসয় 
যানজ্ঞ উদ্যোগী হলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ ইন্দ্প্রস্থে আসায় যাঁধান্ঠর তাঁকে সংবর্ধনা 
ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার প্রসাদেই এই পৃথিবী আমার বশে এসেছে এবং আম 
বহ ধনের আঁধকারা হয়েছি। এখন আমি তোমার ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মালত হয়ে 
যজ্ঞ করতে ইচ্ছা কার, তুমি অনুমাত দাও; অথবা তুমি নিজেই এই যজ্ঞে দশীক্ষত 


(১) যাদের কান চামড়ায় ঢাকা। 
৮৮ 


৯১১৪ মহাভারত 


হও। কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনিই সম্রাট হবার যোগ্য, অতএব নিজেই &ই 
মহাযজ্জের অনুষ্ঠান করুন, তাতেই আমরা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপাঁন 
আমাকে যে কার্যে নিষূস্ত করবেন আমি তাই করব! 

যুধন্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন; 
ব্যাসদেব খাত্বকদের নিয়ে এলেন। সুসামা উদ্‌গাতা হলেন, যাজ্ঞবজ্ক্য অধবর্য্‌, 
ধোৌম্য ও পৈল হোতা, এবং স্বয়ং ব্যাস ব্রহনা (১) হলেন। শাল্পগণ বিশাল গৃহ- 
সমূহ নির্মাণ করলেন। সহদেব নিমল্লণের জন্য সর্বাদকে দূত পাঠালেন। তার 
পর বথাকালে বিপ্রগণ যাঁধম্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। নানা দেশ থেকে আগত 
ঘ্রাহয়ণরা তাঁদের জন্য নির্মিত আবাসে রাজার আতাঁথ হয়ে রইলেন। তাঁরা 
বহুপ্রকার আখ্যায়কা ব'লে এবং নট-নর্তকদের নৃত্যগণীত উপভোগ ক'রে কালবাপন 
করতে লাগলেন। সর্বদাই দীয়তাম্‌ ভুজ্যতাম্‌ ধ্যান শোনা যেতে লাগল। ঘাাঁধান্ঠর 
তাঁদের শতসহন্ত্র ধেনু, শয্যা স্বর্ণ ও দাসী দান করলেন। 

ভীষ্ম ধৃতরাম্ট্র বিদুর দুর্যোধনাদি দ্রোণ কুপ অশ্বথামা, গান্ধার রাজ সুবল, 
তাঁর পূত্র শকুনি, রাঁথশ্রেম্ঠ কর্ণ, অদ্ররাজ শল্য, বাহন ীকরাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, 
স্ম্ধুরাজ জয়দ্রথ, সপূত্র দুপদ, শাল্বরাজ, সাগরতারবাসণ ম্লেচ্ছগণের সাহত প্রাগ্‌- 
জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত, বৃহদ্বল রাজা, পৌঁণ্দ্রক বাসুদেব, বঙ্গ কাঁলঙ্গ মালব অল্প 
দ্রবড় সিংহল কাশ্মীর প্রভীতি দেশের রাজা, কুঁন্তিভোজ, সপনত্র বিরাট রাজা, 
চোঁদরাজ মহাবীর শিশুপাল, বলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্াম্ন শাম্ব প্রভাতি বাঁকবংশীয় 
বীরগণ, সকলেই রাজসূয় বজ্ঞ দেখতে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন এবং তাঁদের জন্য নিদিষ্ট 
গৃহে সুখে বাস করতে লাগলেন ॥ 

ভনঙ্ম দোণ প্রভাত গুরুজনকে অভিবাদন ক'রে যাঁধঙ্ঠির বললেন, এই 
যজ্ঞে আপনারা সর্ববিবয়ে আমাকে অনগ্রহ করুন। তার পর তান 'বাঁভন্ন ব্যান্তর 
যোগ্যতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্ধীবভাগ ক'রে দিলেন।-__ দুঃশাসন খাদ্যদ্রব্যের ভার 
নেবেন, অশ্বখামা ব্রাহযুণগণকে সংবর্ধনা করবেন, সঞ্জয় (২) রাজাদের সেবা করবেন, 
কোনও কার্য করা হবে কি হবে না তা ভীষ্ম ও দ্রোণ স্থির করবেন, কূপ ধনরত্বেব 
ভার নেবেন এবং দাঁক্ষণা দেবেন। বাহনীক, ধৃতরান্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভুর 
ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর ব্যয়ের ভার নিলেন, দুর্যোধন উপহার 
দ্রব্য (৩) গ্রহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের ইচ্ছার কৃষ্ণ ' বয়ং ব্রাহ্মণদের চরণ 


(১) খাত্কক 'বিশেষ। (২) ধূতরাচ্ছ্বের সারাথ। (৩) উপহারের বিবরণ 
১৩-পারচ্ছেদে আছে। 


সভাপ্ৰ ১১৫ 


প্রক্মালমে নিযুক্ত হলেন। যাঁরা যুধাষ্ঠরের সভায় এসোছিলেন তাঁদের কেউ সহস্র 
মুদ্রার কম উপচে কন আনেন নি। নিমান্দ্রত রাজারা স্পর্ধা করে ধনদান করতে 
লাগলেন যাতে তাঁদের প্রদত্ত অর্থেই যজ্ঞের ব্যয়ানর্বাহ্‌ হয়। 


৷৷ অঘর্যাভহরণপবধ্যায় ॥ 
৮। কৃষককে অৰ্ঘ্য প্রদান 


আভিষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহয়ণ ও রাজাদের সঙ্গে নারদাঁদ মহার্ষগণ 
ষজ্ঞশালার অন্তগ্গহে প্ররেশ করলেন। খাঁবগণ কার্বের অবকাশে গল্প করতে 
লাগলেন। বিতগ্ডাকারী "দ্বজগণ বলতে লাগলেন, এইরকম হবে, ও রকম নয়। 
কেউ কেউ শাস্ত্র যুক্ত দিয়ে লঘু বিষয়কে গুরু এবং গুরু বিষয়কে লঘু প্রাতি- 
পাদিত করতে লাগলেন। আকাশে শ্যেনপক্ষরা যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে ছেণ্ড়াছশড় 
করে সেইরূপ কোনও কোনও বুদ্ধিমান অপরের উীন্তর নানাপ্রকার অর্থ করতে 
লাগলেন। কয়েকজন সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহম্রণ ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক আলাপে সানন্দে 
নিরত হলেন। 

যাধচ্ঠিরের যজ্ঞে সর্বদেশের ক্ষন্রিররাজগণ সমবেত হয়েছেন দেখে নারদ 
এইপ্রকার চিন্তা করলেন। -_ সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রাতিজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষত্রকুলে 
জন্মেছেন। তান পূর্বে দেবগণকে আদেশ 'দিয়োছলেন- তোমরা পরস্পরকে বধ 
করে পঃনর্বার স্বর্গালোকে আসবে। ইন্দ্রাদ দেবতা যাঁর বাহুবল আশ্রয় করেন 
তিনিই পৃথিবীতে অন্ধক-বৃফদের বংশ উজ্জল করেছেন। অহো, এই মহাবিস্তিত 
বলশালা ক্ষত্রগণকে নারায়ণ নিজেই সংহার করবেন! 

ভনম্ম হাুঁধান্ঠরকে বললেন, এখন রাজগণকে যথাযোগ্য অর্ঘ্য দেবার 
ব্যবস্থা কর। গুরু, পুরোহত, সম্বন্ধী, স্নাতক, সুহ্‌ৎ ও রাজা এই ছ জন 
অর্ধাদানের যোগ্য। এরা বহ্যাদন পরে আমাদের কাছে এসেছেন। তুমি এদের 
প্রতেককেই অর্ঘ্য দিতে পার অথবা 'যাঁন সবশ্রেম্ঠ তাঁকে দিতে পার। য্াধান্ঠর 
বললেন, পিতামহ, আপনি এদের মধ্যে একজনের নাম করুন যান অর্থাদানের 
যোগ্য ভীম্ম বললেন, জ্যোতিত্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, সেইরূপ সমাগত 
সকল জনের মধ্যে তেজ বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ ।-_ 

অসূর্ামব সৃ্যেণ নির্বাতাঁমব বায়ুনা। 
ভাঁসিতং হন্াদিতনৈব কৃফেনেদং সদো হি নঃ॥ 


৯১৬ মহাভারত 


--সূর্ধ যেমন অন্ধকারময় স্থান উদভাঁসত করেন, বায়ু যেমন নির্বাত স্থান 
আহনসাঁদত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহনাঁদত 
করেছেন। 
ভীম্মের অনুমাতক্রমে সহদেব কৃষকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যথাবাধ নিবেদন 
করলেন, কৃষ্ণও তা নিলেন। চোঁদরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের এই পূজা সইতে পারলেন 
না,.তানি সভামধ্যে ভীম্ম ও বাঁধাণ্ঠরকে ভং“সনা করে কৃষ্ণের নন্দা ক'রতে 
লাগলেন। 


৯। শিশপালের কৃষ্ধানন্দা 


[শিশুপাল বললেন, যুধিষ্ঠির, এখানে মহামাহম রাজারা উপস্থিত থাকতে 
কৃষ্ণ রাজার যোগ্য পূজা পেতে পারেন না। তোমরা বালক, সূক্ষ্ ধর্মতত্ব জান না, 
ভীচ্মেরও বাঁদ্ধিলোপ হয়েছে। ভীঁম্ম, তোমার ন্যায় ধর্মহীন লোক 'নজের 
প্রয়কার্য করতে গিয়ে সাধুজনের অবজ্ঞাভাজন হয়। কৃষ্ণ রাজা নন, তান তোমাদের 
পূজা কেন পাবেন? ফাঁদ বয়োবৃদ্ধকে অর্ঘ্য দিতে চাও তবে বসুদেব থাকতে তাঁর 
প্ত্রকে দেবে কেন? যাঁদ কৃষককে পান্ডবদের হিতৈষী আর অনুগত মনে কর তবে 
দ্রপদ অর্ঘ্য পাবেন না কেন? যাঁদ কৃষ্ষকে আচার্য মনে কর তবে দ্রোণকে অর্ঘ্য 
দিলে না কেন? যাঁদ কৃষককে পুরোহিত ভেবে থাক তবে বুদ্ধ দ্বপায়ন থাকতে 
কৃষকে পূজা করলে কেন? মহারাজ যাঁধাচ্ভর, মৃত্যু যাঁর ইচ্ছাধীন সেই পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ ভীম্ম এখানে রয়েছেন: সর্বশাস্তীবশারদ বীর অশ্বথামা, রাজেন্দ্র দুর্যোধন, 
ভরতকুলের আচার্য কপ তোমার পতা পাণ্ডুর ন্যায় গুণবান মহ্যবল ভীষ্মক, 
মদ্রাধপ শল্য, এবং জামদণ্ন্যের প্রিয়াশষ্য বহযুদ্ধজয় মহারথ কর্ণও এখানে 
আছেন--এদের কাকেও অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল না কেন? কৃষ্ণের অর্চনা করাই যাঁদ 
তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে অপমান করবার জন্য রাজাদের কেন ডেকে আনলে? 
আমরা যে কর 'দিয়োছ তা যধাম্ঠরের ভয়ে বা অনুনয়ে নয়, লোভেও নয়। তান 
ধর্মকার্য করছেন, সম্রাট হ'তে চান, এই কারণেই 'দিরোছি। কিন্তু এখন ইনি আমাদের 
হয করছেন না। যে দ;রাত্মা অন্যায় উপায়ে জরাসন্ধকে নিহত করেছে সেই 
ধর্মচ্যুত কৃষককে অর্ঘ্য দিয়ে যাঁধান্তরের ধর্মাত্মা-খ্যাত নষ্ট ন'ল। আর মাধব. 
হশনবৃদ্ধি পাণ্ডবরা অর্ঘ্য দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে কেন তা নলে? কুকুর যেমন 
নির্জন স্থানে ঘৃত পেয়ে ভোজন ক'রে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেইরূপ পূজা পেয়ে 
গৌরব বোধ করছ । কুরুবংশীয়গণ তোমাকে অর্ঘ্য দিয়ে উপহাস করেছে। নপুধ্সকের 


সভাশপর্ব ১১৭ 


যেমন বিবাহ, অন্ধের যেমন রূপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজযোগ্য পূজা নেওয়া 
তোমার পক্ষে সেইরূপ । রাজা যুধিষ্ঠির কেমন, ভীষ্ম কেমন, আর এই বাসুদেবও 
কেমন্য তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা বলে শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের 
শ্রাসন থেকে ডাঠিয়ে সদলে সভা থেকে চললেন। 

যাঁধান্ঠর তখনই শিশুপালের পিছনে পিছনে গিয়ে 'মম্টবাক্যে বললেন. 
চোদরাজ, তোমার কথা ন্যায়সংগত হয় নি, শান্তনুপাত্র ভীম্মকে তুমি অবজ্ঞা করতে 
পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃদ্ধ বহু মহাপাল রয়েছেন, তাঁরা যখন কৃষ্ণের 
পূজা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। কৃষ্ণকে ভীষ্ম যেমন 
জানেন তুমি তেমন জান না। 

ভীষ্ম বললেন, যান সর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কৃষ্ণের পূজায় যাব 
সম্মাত নেই সে অনুনর বা মিল্টবাক্যের যোগ্য নয়। মহাবাহু কৃষ্ণ কেবল আমাদের 
অর্চনীয় নন, ইন ভ্রলোকেরই অর্চনীয়। বহু ক্ষান্রয়কে কৃষ্ণ যুদ্ধে জর করেছেন, 
নাখল জগৎ তাঁতে প্রাতীচ্ঠত, সেজন্য বৃদ্ধ রাজারা এখানে থাকলেও 
আম কৃষ্ণকেই পূজনীয় মনে কাঁর। জন্মাবাধ ইনি বা করেছেন তা 
আম বহুলোকের কাছে বহুবার শুনোছ। এই সভায় উপাঁস্থত বালক 
বৃদ্ধ সকলকে পরীক্ষার পর কৃষ্ণের যশ শোর ও জয় জেনেই আমরা 
তাঁকে অর্ঘ্য দিয়োছ। ব্রাহমণদের মধ্যে যান জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে 'যাঁন 
সর্বাধক বলশালী, বৈশ্যদের মধ্যে যান সবাধিক ধনী, এবং শুদ্রদের 
মধ্যে যান বয়োবদ্ধ, তিনিই বৃদ্ধ রূপে গণ্য হন। দুই কারণে গোবন্দ সকলের 
'পুজ্য _ বেদ বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং আঁমত বিক্রম । নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে 
আছে? দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শোৌর্য শালীনতা কশীত উত্তম বদ্ধ, বিনয় শ্রী 
ধৈর্য বৃদ্ধি তুষ্ট, সমস্তই কৃষ্ণে নিত্য বিদ্মান। ইনি খাত্বক গুরু সম্বন্ধ স্নাতক 
ন্‌পাঁত সুহ্‌ং--সবই, সেজন্য আমরা এ'র পূজা করোছ্‌। কৃষ্ণ সর্বলোকের 
উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, ইনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, এই অর্বাচীন শিশুপাল 
তা বেদ্ঝ না তাই অমন কথা বলেছে। সে যাঁদ মনে করে বে কৃষ্ণের পূজা অন্যায়, 
তবে যা ইচ্ছা করুক। 

সহদেব বললেন, যান কেশঈকে নিহত করেছেন, যাঁর পরাক্লম অপ্রমেয়, 
সেই কেশবকে আম পূজা করাছ। ওহে নৃপগণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সইতে 
পারবে না তার মাথায় আঁম পা রাখছি। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আম 
নিশ্চয় বধ করব। রাজাদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃষ্ণই 


১১৮ মহাভারত 


অর্থদানের যোগ্য । সহদেব তাঁর পা তুলে দেখালেও সদ্ব;গ্ধ মানী বলশালী 
রাজারা কিছু বললেন না। সহদেবের মাথায় পুঞ্পবৃম্টি হ'ল, "সাধু সাধু, এই 
দৈববাণী শোনা গেল। . ভূতভবিব্যদবস্তা সর্বলোকক্ঞ নারদ বললেন, কমলপন্রাক্ষ 
কৃফকে যারা অর্চনা করে না তারা জাীবল্মৃত, তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলা 
উচিত নয়। 

তার পর সহদেব পৃজার্হ সকলকে পূজা ক'রে অর্থদান কার্য শেষ 
করলেন। কৃফের পূজা হয়ে" গেলে শিশুপাল ক্রোধে রন্তলোচন হয়ে রাজাদের 
বললেন, আমি আপনাদের সেনাপাঁতি, আদেশ দিন, আম বৃষ আর পাশ্ডবদের 
সং্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। শশুপাল-প্রমুখ সকল রাজাই ক্রোধে আরন্তবদন 
হয়ে বলতে লাগলেন, যুধিষ্ঠরের আভষেক আর বাসৃদেবের পূজা যাতে পন্ড 
হয় তাই আমাদের করতে হবে। তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে করে ক্রোধে 
জ্ঞানশূনা হলেন। সুহ্দ্গণ বারণ করলে তাঁরা গর্জন করে উঠলেন, মাংসের 
কাছ থেকে সরয়ে নিলে সিংহ যেমন করে। কৃষ্ণ বুঝলেন যে এই বিশাল 
নৃপাতসংঘ যুদ্ধের জন্য দক্রপ্রাতিজ্ঞ হয়েছে। 


| শিশুপালবধপবধ্যায় ॥ 
১০। যজ্ঞসভায় বাগ্যম্ধ 


যুধিম্তির ভীম্মকে বললেন, িতামহ, এই বিশাল রাজসমদ্র ক্রোধে 
[বিচলিত হয়েছে, যাতে যন্ত্রের বব] না হয় এবং আমাদের মঙ্গল হয় তা বলুন। 
ভীষ্ম বললেন, ভয় পেয়ো না, কুকুরের দল যেমন প্রসুস্ত সিংহের নিকটে এসে 
ডাকে, এই রাজারাও তেমাঁন কৃষ্ণের নিকট চিৎকার করছে । অজ্পবাদ্ধ শিশুপাল 
সকল রাজাকেই যমালয়ে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে। নরব্যাঘ্র কৃষ্ণ বাকে গ্রহণ করতে 
ইচ্ছা করেন তার এইপ্রকার বৃদ্ধিভ্রংশ ঘটে। 

শিশুপাল বললেন, কুলাঙ্গার ভঈম্ম, তুমি বৃদ্ধ হয়ে রাজাদের বিভীষিকা 
দেখাচ্ছ, তোমার লজ্জা নেই? বদ্ধ নৌকা যেমন অন্য নৌকার অনুসরণ করে, 
এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের পিছনে যায়, কৌরবগণও সেই: শ তোমার অনুসরণ 
করছে। তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে একজন গোপের স্তব করতে চাও! বাল্যকালে 
কৃষ্ণ পূতনাকে বধ করোছিল, যুদ্ধে অক্ষম অশ্বাসুর আর বৃষভাসুরকে মেরেছিল, 
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একটা অচেতন কা্ঠময় শকট পা 'দিয়ে ফেলে দিয়োছল -- এতে আশ্চর্য ক আছে? 
সশ্তাহকাল গোবর্ধন ধারণ করোছল যা একটা উহীঢাব মান, তাও 'বাচন্ন 
নয়' একাদন কৃষ্ণ পর্বতের উপর খেলা করতে করতে প্রচুর অন্ন 
খেয়েছিল, তাও আশ্চর্য নয়; যে কংসের অন্ন কৃষ্ণ খেত তাঁকেই সে হত্যা করেছে 
এইটেই পরমাশ্চর্য। ধার্মিক সাধূরা বলেন, স্ত্রী গো ব্রাহ্মণ অন্নদাতা আর আশ্রয়- 
দাতার উপর অস্ত্াঘাত করবে না। এই কৃষ্ণ গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যা করেছে, আর 
তোমার উপদেশে তাকেই পূজা করা হয়েছে! তুমি বলেছ, কৃষ্ণ বুদ্ধিমানদের 
মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ, কৃ জগতের প্রভু; কৃষ্ণও তাই ভাবে। ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম, তুম নিজেকে 
প্রাজ্ঞ মনে কর, তবে অন্য পুরুষে অনুরন্তা কাশীরাজকন্যা অম্বাকে হরণ করেছিলে 
কেন? তুমি প্রাজ্ঞ তাই তোমারই সম্মুখে অন্য একজন তোমার ভ্রাতৃজায়াদের 
গর্ভে সন্তান উৎপাদন করোছিলেন! তোমার কোন ধর্ম আছে? তোমার 
ব্রহমচর্যও মিথ্যা, মোহবশে বা ক্লীবত্বের জন্য তুমি ব্রহমনচারী হয়েছ। নঃসন্তানের 
যজ্ঞ দান উপবাস সবই ব্যর্থ । একটি প্রাচীন উপাখ্যান শোন। -- এক বৃদ্ধ হংস 
সমূদ্রতীরে বাস করত, সে মুখে ধমকথা বলত কিল্তু তার স্বভাব অন্যাবধ [ছিল । 
সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বলত, ধর্মাচরণ কর, অধর্ম ক'ন্নো না। জলচর পক্ষীরা 
সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাকে দিত এবং তার কাছে নিজেদের ডিম রেখে 
চরতে যেত। সেই পাপন হংস সুবধা পেলেই [িমগুল খেয়ে ফেলত। অবশেষে 
জানতে পেরে পক্ষীরা সেই মিথ্যাচার হংসকে মেরে ফেললে। ভীম্ম, এই 
রুদ্ধ রাজারা তোমাকেও সেই হংসের ন্যায় বধ করবেন। 

তার পর শিশুপাল বললেন, মহাবল জরাসন্ধ রাজা আমার আঁতশয় 
সম্মানের পাত্র ছিলেন, তিনি কৃষককে দাস গণ্য করতেন তাই তার সঙ্গে যুদ্ধ 
করেন নি। কৃষ্ণ ব্রাহ্নণের ছদ্মবেশে. অদ্বার দিয়ে গাঁরব্রজপুরে প্রবেশ করোছল। 
ব্লাহন্নণভন্ত জরাসন্ধ কৃষ্ণ আর ভীমাজনকে পাদ্য-অর্থযাঁদ 'দিয়োছলেন। কিন্তু 
কৃষ্ণ তা নেয় নি। মূর্খ ভীম্ম, কৃষ্ণ যাঁদ জগৎকর্তাই হয় তবে নিজেকে পূর্ণভাবে 
প্রাহযণ মনে করে না কেন? 

শিশুপালের কথা শুনে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁর স্বভাবত আয়ত 
পদ্মপলাশবর্ণ নয়ন রন্তবর্ণ হ'ল। [তিনি ওচ্ঠ দংশন করে সবেগে আসন থেকে 
উঠলেন, কিন্তু ভশম্ম তাঁকে ধরে নির্ত করলেন। শিশুপাল হেসে বললেন, 
ভীষ্ম, ওকে ছেড়ে দাও, রাজারা দেখুন ও আমার তেজে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হবে। 
ভীম্ম বললেন, এই শিশুপাল তিন চক্ষট আর চার হাত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল 
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এবং জল্মকালে গণদভের ন্যায় চিৎকার করোছিল। এর মাতা পিতা প্রভাতি ভয় 
পেয়ে একে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হ’ল -- রাজা, তোমার 
পূত্রটিকে পালন কর, এর মৃত্যুকাল এখনও আসে নি, যাঁদও এর -হল্তা জন্মগ্রহণ 
করেছেন। শিশুপালের জনন নমস্কার ক'রে বললেন, আপাঁন দেবতা বা অন্য 
যাই হ'ন, বলুন কার হাতে এর মৃত্যু হবে। পনর্বার দৈববাণী হ'ল বান 
কোলে নিলে এর আতরিন্ত দুই হাত খ'সে যাবে এবং যাঁকে দেখে এর তৃতীয় নয়ন 
লুপ্ত হবে তিনিই এর মৃত্যুর কারণ হবেন। চোঁদরাজের অনুরোধে বহু সহস্র 
রাজা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পাঁরবর্তন দেখা গেল না। কিছুকাল 
পরে বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের পিতৃচ্বসা (চোঁদরাজ দমঘোষের মাহী) কে দেখতে 
এলেন। রাজমাহষী কুশলপ্রশনাদ করে শিশুটকে কৃষ্ণের কোলে দিলেন, 
তৎক্ষণাৎ তার আঁতাঁরস্ত দুই বাহু খ'সে গেল, তৃতীয় চক্ষু ললাটে নিমাঁজ্জত হ'ল। 
মাহষী বললেন, কৃষ্ণ আমি ভয়ার্ত হয়েছি, তুমি বর দাও যে শিশুপালের অপরাধ 
ক্ষমা করবে। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, দেবী, ভয় নেই, আমি এর একশত অপরাধ 
ক্ষমা করব। ভীম, এই মন্দমাতি শিশুপাল গোঁবিন্দের বরে দার্পশত হয়েই 
তোমাকে যুদ্ধে আহবান করছে। এই বুদ্ধি এর নিজের নয়, জগৎস্বামী কৃষ্ণের 
প্রেরণাতেই এমন করছে। 

শিশুপাল৷ বললেন, ভাঁল্ম, যাঁদ স্তব করেই আনন্দ পাও তবে বাহনীক- 
রাজ, মহাবীর কর্ণ, অশ্বথামা দ্রোণ জয়দ্রথ কূপ ভবম্মক শল্য প্রত্ভীতর স্তব কর না 
কেন? হিমালয়ের পরপারে কুলিঙ্গ পাঁক্ষণী থাকে, সে সতত এই শব্দ করে - 
“মা সাহসম্‌, সাহস কারো না, অথচ সে নিজে সিংহের দাঁতের ফাঁক থেকে মাংস 
খায়, সে জানে না যে সিংহের ইচ্ছাতেই সে বেচে আছে। তুমিও সেইরূপ এই 
ভূপাঁতদের ইচ্ছায় বেচে আছ। 

ভশম্ম বললেন, চোঁদরাজ, যাদের ইচ্ছায় আম বেচে আছ সেই রাজাদের 
আমি তৃণতুল্যও জ্ঞান কার না। ভীব্মের কথায় কেউ হাসলেন, কেউ গাল 
দদলেন, কেউ বললেন, একে প্নুঁড়য়ে মার। ভাঁজ্ম বললেন, উাঁন্ত আর প্রত্যান্ততে 
শিববাদের শেষ হবে না। আঁম তোমাদের মাথায় এই পা রাখাছ। যে গোঁবন্দকে 
আমরা পূজা করেছি তিনি এখানেই রয়েছেন, মরবার জন্য যে ব্যস্ত হয়েছে সে 
চক্রগদাধার কৃষকে যুদ্ধে আহ্বান করূক। 
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১১! শিশুপাল বধ _ রাজসয় যজ্ঞের সমাপ্তি 


(শশুপাল বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহবান করাছ, আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর, সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে আজ তোমাকেও বধ করব। তুমি রাজা নও, 
কংসের দাস, পৃজার অযোগ্য। যে পাণ্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা 
করছে তারাও আমার বধ্য। 

কৃষ্ণ মুদবাক্যে সমবেত নৃপাতিবৃন্দকে বললেন, রাজগণ, যাদবরা এই 
1শশুপালের কোনও অপকার করে নি তথাঁপ এ আমাদের শব্রুতা করেছে। 
আমরা যখন প্রাগজ্যোতিষপুরে যাই তখন আমাদের 'পতৃচ্বসার পূত্র হয়ে এই 
নৃশংস দ্বারকা দগ্ধ করেছিল। ভোজরাজ রৈবতকে বহার করাঁছলেন, তাঁর 
সহচরগণকে শিশুপাল হত্যা ও বন্ধন ক'রে নিজ রাজ্যে চলে বায়। এই পাপাস্মা 
আমার পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণ করেছিল। বদ্রুর ভার্যা দ্বারকা থেকে 
সৌবীর দেশে যাচ্ছিলেন, সেই অকামা নারীকে এ হরণ করোছল। এই নৃশংস 
ছদ্মবেশে মাতুলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র করুষ রাজার জন্য হরণ করোছিল। আমার 
1পতৃদ্বসার জন্য আম সব সয়োছ, কিন্তু শিশুপাল আজ আপনাদের সমক্ষে 
আমার প্রাতি যে আচরণ করলে তা আপনারা দেখলেন। এই অন্যায় আম ক্ষমা 
করতে পারব না। এই মূ রুঁকমণীকে প্রার্থনা করোছল, কিন্তু শূদ্র যেমন 
বেদবাক্য শুনতে পায় না এও তেমনি রুকমণীকে পায় নি। 

বাসদেবের কথা শুনে রাজারা শিশুপালের নিন্দা করতে লাগলেন। 
ধশশুপাল উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, পূর্বে রাীকর«ঈীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
হয়োছল এই কথা এখানে বলতে তোমার লঙ্জা হল না? জের স্তী অন্যপূর্বা 
ছিল এই কথা তুম ভিন্ন আর কে সভায় প্রকাশ করতে পারে? তুম ক্ষমা কর 
বা না কর, ক্রুদ্ধ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমার ক করত পার? 

তখন ভগবান মধুসূদন চক্র দ্বারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন 
বল্লন, বজ্লাহত পর্বতের ন্যায় মহাবাহু শিশুপাল ভূপাতিত হলেন। রাজারা 
দেখলেন, আকাশ থেকে সূর্যের ন্যায় একাটি উজ্জল তেজ শিশুপ'লের দেহ 
থেকে নির্গত হ'ল এবং কমলপন্রাক্ষ কৃষ্ণকে প্রণাম ক'রে তাঁর দেহে প্রবেশ করলে। 
বিনা মেঘে বৃন্টি ও বজ্রপাত হ’ল, বসুন্ধরা কেপে উঠলেন, রাজারা কৃষককে দেখতে 
লাগলেন কিন্তু তাঁদের বাকস্ফূর্তি হ'ল না। কেউ ক্রোধে হস্তপেষণ ও ওজ্ঠ- 
দংশন করলেন, কেউ 'নর্জন স্থানে গিয়ে কৃষ্ণের প্রশংসা করলেন, কেউ মধ্স্থ 


১২২ মহাভারত 


হয়ে রইলেন। মহার্ষগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং মহাবল নপাঁতগণ কৃষ্ণের 
স্তাত করতে লাগলেন। হযাধম্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের আজ্ঞা দিলেন যেন সত্বর 
শিশ:পালের সংকার করা হয়। তার পর যাাধান্ঠর ও সমবেত রাজারা শশুপাল- 
পুত্রকে চোঁদরাজ্যে আভষিন্ত করলেন। 

যাধান্ঠরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল; ভগবান শোর (কৃষ্ণ) শাঙ্গধনু 
চক্র ও গদা নিয়ে শেষ পযন্ত যন্র রক্ষা করলেন। যুধিষ্ঠির অবভৃথ স্নান 
(বন্ঞান্ত স্নান) করলে সমস্ত্র ক্ষাত্রয় রাজারা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, 
ভ।গারুমে আপাঁন সাম্রাজ্য পেয়েছেন এবং অজমাঁঢ় বংশের যশোবাদ্ধ করেছেন। 
এই যজ্ঞে সৃমহৎ ধর্মকার্য করা হয়েছে, আমরাও সর্বপ্রকারে সৎকৃত হয়োছ। এখন 
আজ্ঞা করুন আমরা নিজ নিজ রাজ্যে যাব! যুধাষ্ঠরের আদেশে তরি ভ্রাতারা, 
ধৃষ্টদ্যুম্ন, আভমনহ্য এবং দ্রৌপদশীর পত্রগণ প্রধান প্রধান রাজাদের অনুগমন 
করলেন। কৃষ্ণ বিদায় চাইলে যুধাষ্ঠর বললেন, গোবিন্দ, তোমার প্রসাদেই আমার 
যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে, সমগ্র ক্ষারয়ম*ডল আমার বশে এসেছে । কি ব'লে তোমাকে বিদায় 
দেব? তোমার অভাবে আম স্বাস্ত পাব না। তার পর সুভদ্রা ও দ্রোপদীকে 
মিম্টবাক্যে তুষ্ট করে কৃষ্ণ মেঘবর্ণ গরুড়ধ্জ রথে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন। 


॥ দন্যতপবধ্যায় | 
১২। দুষেধনের দুঃখ __ শকুনির মন্দ্রপা 


ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে শকুনর সঙ্গে দূর্যোধন পাশ্ডবসভার সমস্ত এশবর্ষ 
ক্রমে ক্রমে দেখলেন। স্ফাঁটকময় এক স্থানে জল আছে মনে ক'রে তান পারিধেয় 
বস্ টেনে তুললেন, পরে ভ্রম বুঝতে পেরে লজ্জায় বিষণ্ন হলেন। আর এক স্থানে 
পদ্মশোভিত সরোবর ছিল, স্ফাঁটকাঁনার্মত মনে করে দুর্যোধন চলতে গিয়ে তাতে 
প'ড়ে গেলেন, ভৃত্যরা হেসে তাঁকে অন্য ব্ন এনে দিলে। তান বদ্ধ পাঁরবর্তন 
করে এলে ভীমাজর্বন প্রভৃতিও হাসলেন, দূর্যোধন ক্রোধে তাঁদের প্রাতি দৃম্টিপাত 
করলেন না। অন্য এক স্থানে তানি দ্বার আছে মনে করে স্কাঁটকময় প্রাচীরের 
[ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে মাথা আঘাত পেলেন। আর এক স্থানে কপাট আছে 
ভেবে ঠেলতে গিয়ে সম্মুখে পড়ে গেলেন, এবং অন্যত্র দ্বার খোলা থাকলেও বদ্ধ 
আছে ভেবে ফিরে এলেন। এইরূপ নানা প্রকারে 'বিড়াম্বিত হয়ে তান অগপ্রসন্নমনে 
হাস্তনাপরে প্রস্থান করলেন। | 
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শকুন জিজ্ঞাসা করলেন, দুযোধন, দীর্ঘানংশবাস ফেলছ কেন? 
দূর্যোধন বললেন, মাতুল, অর্জুনের অন্ব্রপ্রভাবে সমস্ত পাঁথবাঁ যুধিম্ঠিরের বশে 
এসেছে এবং তাঁর রাজসূয় যজ্ঞও সম্পন্ন হয়েছে দেখে আম ঈর্ধায় ?দবারান্র দগ্ধ 
হচ্ছি। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলেন, কিন্তু এমন কোনও পূরষ ছিল না যে তার 
শোধ নেয়। বৈশ্য যেমন কর দেয় সেইরূপ রাজারা 'বাবধ রত্ন এনে যুধাম্ঠরকে 
উপহার 'দয়েছেন। জাম আগ্নগুবেশ করব, বিষ খাব, জলে ডুবব, জখবনধারণ 
করতে পারব না। যাঁদ পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি দেখে সহ্য কার তবে আম পুরুষ নই, 
স্ব নই, ক্লীবও নই। তাদের রাজশ্রা আম একাকী আহরণ করতে পারব না, 
জামার সহায়ও দেখাঁছ না, তাই মূত্যাচন্তা করাছ। পাশ্ডবদের বিনাশের জন্য 
আমি পূর্বে বহু যত্র করেছি, কিন্তু তারা সরই আতক্রম করেছে । পুরুষকারের চেয়ে 
দৈবই প্রবল, তাই আমরা ক্রমশ হীন হচ্ছি আর পাণ্ডবরা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাতুল, আমাকে 
মরতে দিন, আমার দুঃখের কথা পতাকে জানাবেন। 

শকুন বললেন, যাঁধান্ডরের প্রতি ক্লোধ করা তোমার উচিত নয়, পাণ্ডবরা 
নিজেদের ভাগ্চফলই ভোগ করছে। তারা পৈতৃক রাজ্যের অংশই পেয়েছে এবং 
নিজের শান্ততে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাতে তোমার দুঃখ হচ্ছে কেন? ধনঞ্জয় আঁগ্নকে 
তুষ্ট ক'রে গান্ডীব ধনু, দুই অক্ষয় তৃণীর আর ভরংকর অস্ত সকল পেয়েছে, সে 
তার কার্ম বক আর বাহুর বলে রাজাদের বশে এনেছে, তাতে খেদের কি আছে? ময় 
দানবকে দয়ে সে সভা করিয়েছে, কি*কর নামক রাক্ষসরা সেই সভা রক্ষা করে, 
তাতেই বা তোমার দুঃখ হবে কেন? তুমি অসহায় নও, তোমার ভ্রাতারা আছেন, 
মহাধনূধরি দ্রোণ, অশ্বরথামা, সৃতপনুত্র কর্ণ, কৃপাচার্ আমি ও আমার ভ্রাতারা, আর 
রাজা সোমদত্ত--এদের সঙ্গে মিলে তুমি সমগ্র বসুন্ধরা জর করতে পার। 

দুর্বোধন বলনেন, যাঁদ অনুমাত দেন তবে আপনাদের সাহায্যে আম 
পৃথবী জয় করব, সকল রাজা আমার বশে আসবে, পাণ্ডবসভাও আমার হবে। 
শকুনি বললেন, পণ্চপাণ্ডব, বাসুদেব এবং সপ্ন দুপদ __ দেবতারাও এদের হারাতে 
পারেন না। যাঁধান্ঠওরকে যে উপায়ে জয় করা যায় তা আম বলা শোন। সে 
দ্‌াতক্তাড়া ভালবাসে কিন্তু খেলতে জানে না, তথাঁপ তাকে ডাকলে আসবেই। 
দযতক্রীড়ায় আমার তুল্য নিপুণ ন্রিলোকে নেই। তুমি যাঁধান্ঠরকে আহ্বান কর, 
আম তার রাজ্য আর রাজলক্ষমী জয় করে নিশ্চয় তোমাকে দেব। এখন তুমি 
ধৃতরাম্ট্রের অনুমাতি নাও। দুধযোধন বসলেন, সুবলনন্দন, আপাঁনই তাঁকে বলুন, 
আমি পারব না। 
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১৩। ধৃতরাম্্র-শকুনি-দ;যোধন-সংবাদ 


হাঁস্তনাপুরে এসে শকুনি ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন 
দুর্ভাবনায় পাশ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে, কোনও শত্রু তার এই শোকের কারণ। 
আপানি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না কেন? 

ধৃতরাম্ট্র দুর্বোধনকে বললেন, পত্র, তোমার শোকের কারণ কিঃ মহৎ 
এশবর্য আর রাজচ্ছন্র তোমাকে আম 'দিয়োছ, তোমার ভ্রাতারা আর বন্ধুরা তোমার 
আঁহত করেন না, তুমি উত্তম বসন পরছ, সমাংস অন্ন খাচ্ছ; উৎকৃষ্ট অশ্ব, মহার্ঘ 
শয্যা, মনোরমা নারীবুন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও িহারস্থানও তোমার আছে; তবে তুম 
দানের ন্যায় শোক করছ কেন? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, পিতা, আম কাপুরুষের 
ন্যায় ভোজন করাছি, পাঁরিধান করাছ, এবং কালের পাঁরবর্তন প্রতীক্ষা করে দারুণ 
বোধ পোবণ করাহু। আমাদের শত্রুরা সমৃদ্ধ হচ্ছে, আমরা হন "হয়ে যাচ্ছি, এই 
কারণেই আমি বিবর্ণ ও কৃশ হচ্ছি। অন্টাঁশ হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদের 
প্রত্যেকের ন্রিশাট দাসী য্দাধান্ঠর পালন করেন। তাঁর ভবনে প্রত্যহ দশ হাজার 
লোক স্বর্ণ পাতে উত্তম অন্ন খায়। বহু রাজা তাঁর কাছে কর নিরে এসোৌছলেন 
এবধ অনেক অশ্ব হস্তী উচ্ট্র স্ত্রী পষ্রবস্ত কম্বল প্রভাত উপহার 'দিয়েছেন। শত 
শত ব্রাহ্মণ কর দেবার জন্য এসৌছলেন কিন্তু নিবারত হয়ে দবারদেশেই অপেক্ষা 
করাছিলেন, অবশেষে যুধিম্িরকে জানিয়ে সভায় প্রবেশ করতে পান। বহু রত্ব- 
ভূষিত স্বৰ্ণময়. কলস এবং উৎকৃষ্ট শঙ্খ দিয়ে বাসুদেব যুধান্ঠরকে আঁভাঁষন্ত 
করেছেন, তা দেখে আমার যেন জ্বর এল। প্রত্যহ এক লক্ষ ব্রাহযণের ভোজন শেষ 
হ'লে একটি শঙ্খ বাজত, তার শব্দ শুনে আমার রোমা হ'ত। হাঁধান্ঠরের তুল্য 
এশবর্য ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরেরও নেই। পান্ডুপুত্রদের সমুদ্ধি দেখে আম মনে 
মনে দগ্ধ হচ্ছি, আম।র শান্তি নেই। মহারাজ, আমার এই অক্ষাবৎ মাতুল দৃ্‌াতক্লীড়ায় 
পাণ্ডবদের এশবর্য হরণ করতে চান, আপনি অনুমাতি 'দিন। 

ধৃতরাম্দ্র বললেন, মহাপ্রা্ত বদরের উপদেশে আম চলি, তাঁর মত 'নয়ে 
কর্তব্য স্থির করব। তান দরদী“, ধর্মসংগত ও উভয় পক্ষের হিতকর 
উপদেশই তান দেবের। দুর্ধোধন বললেন, মহারাজ, বিদুর আপনাকে বারণ 
করবেন, তার ফলে আমি নিশ্চয় মরব, আপনি বিদুরকে নিয়ে সখে থাকবেন। 
পুত্রের এই আর্ত বাক্য শুনে ধৃতরাম্ট্র আদেশ দিলেন, িল্পীমা শীঘ্র একি 
' মনোরম বিশাল সভা নির্মাণ করুক, তার সহস্র স্তম্ভ ও শত দ্বার থাকবে। তার পর 


সভাপর্ব ১২৫ 


ধৃতরাম্ট্র দুরোধনকে সান্ত্বনা 'দিয়ে বললেন, পুর, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেয়েছ, 
দাতাদের জ্যেষ্ঠ বলে রাজার পদে প্রাতিষ্ঠত হয়েছ, তবে শোক করছ কেন? 

পাণ্ডবসভায় তান করুপ বিড়ম্বনা আর উপহাস ভোগ করেছিলেন তা 
জানয়ে দূযোধন বললেন, মহারাজ, যুাধাচ্ঠরের জন্য বিভিন্ন দেশের রাজারা যে 
উপহার এনোছলেন তার . বিবরণ শৃনূন। কাম্বোজরাজ স্বর্পথচিত মেষলোম- 
নির্মিত এবং গর্তবাসাী প্রাণী ও বিড়ালের লোমানার্মত আবরণবদ্তর এবং উত্তম 
চর্ম দিয়েছেন। তভ্রিগর্তরাজ বহুশত অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বতর 'দিয়েছেন। শুদ্রেরঃ 
কার্পাঁসকদেশবাঁসনী শতসহন্র তন্বী শ্যামা দীর্ঘকেশী দাসী দিয়েছে। 
ম্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত বহু অশ্ব, লোৌহময় অলথকার, এবং হাঁস্তদন্তের ম্যাঞ্টবুন্ত আস 
{দয়েছেন। দ্বিচক্ষু, ন্রিচক্ষু (১). ললাটচন্ষু (১), উষ্ীষধারশ, বস্মহীন, রোমশ, 
নরখাদক, একপাদ (১), চীন, শক, উদ্র, বর্বর, বনবাসী, হারহুণ প্রভূত লোকেরা 
নানা দিক থেকে এসোঁহল, তারা বহুক্ষণ দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'রে তবে প্রবেশ করতে 
পেরেছিল। মেরু ও মম্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তীরে যারা থাকে, সেই 
খস পারদ কুলিঙ্গ প্রভৃতি জাতি রাশ রাশ পিপনীলিক (১) স্বর্ণ এনোছিল, 
পিপণীলকারা যা ভূমি থেকে তোলে । কিরাত দরদ পারদ বাহনীক কেরল অঙ্গ 
বঙ্গ কলিঙ্গ পস্ড্রক এবং আরও বহু দেশের লোক নানাবধ উপহার 'দয়েছে। 
বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জনের সম্মানার্থে চোদ্দ হাজার উৎকৃষ্ট হস্তী দিয়েছেন। দ্রৌপদ? 
প্রত্যহ অভুস্ত থেকে দেখতেন সভায় আগত কুব্জ-বামন পর্যন্ত সকলের ভোজন 
হয়েছে কিনা। কেবল দুই রাষ্ট্রের লোক যাঁধান্ঠরকে কর দেয় নি -- বৈবাহক 
সম্বন্ধের জন্য পাণ্চালগণ এবং সাখত্বের জন্য অন্ধক ও বাঁফবংশশীযগণ। রাজসূয় 
যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির হারিশ্চন্দ্রের ন্যায় সমাদ্ধিলাভ করেছেন, তা দেখে আমার আব 
জীবনধারণের প্রয়োজন কি? 

ধৃতরাম্দ্রী বললেন, পুত্র, যুাধাণ্ঠরর তোমার প্রীত বিদ্বেষ করে না, তার 
যেমন অর্থবল ও মিন্রবল আছে তোমারও তেমন আছে। তোমার আর পাশ্ডবদের 
একই পিতামহ । ভ্রাতার সম্পাত্ত কেন হরণ করতে ইচ্ছা কর? যাঁদ যজ্ঞ ক'রে 
এঁশ্বর্য লাভ করতে চাও তবে খাত্বকরা তার আয়োজন 'করুন। তুমি বজ্ধে ধনদান 
কর, কাম্যবস্তু ভোগ কর স্ব্রীদের সঙ্গে বিহার কর, কিন্তু অধর্ম থেকে নিবৃত্ত 
হাও। 


(১) মেগাস্থধোনসের ভারতাববরণে এই সকলের উল্লেখ আছে। 


৯২৬ মহাভারত 


দুর্যোধন বললেন, যার নিজের বুদ্ধি নেই, কেবল বহু শাস্ত্র শুনেছে, সে. 
শাস্তার্থ বোঝে না, দবা হোতা) যেমন সপের দোলের) স্বাদ বোঝে না। আপনি 
পরের বুদ্ধিতে চলে আমাকে ভোলাচ্ছেন কেন? বৃহস্পাতি বলেছেন, রাজার 
আচরণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সযত্রে স্বার্থাচন্তা করবেন । মহারাজ, 
জয়লাভই ক্ষান্রিয়েব বৃত্ত, ধর্মীধর্ম বিচারের প্রয়োজন নেই। অমুক শত্রু, অমুক 
মৰ, এরূপ কোনও লেখ্য প্রমাণ নাই, চিহ্ও নেই; বে লোক সন্তাপের কারণ সেই 
শন । জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয় না, বৃত্তি সমান হলেই শত্রুতা হয়। 

শকুনি বললেন, যুধিচ্ঠরের যে সমৃদ্ধি দেখে তুমি সন্ত্ত হচ্ছ তা 
আম দৃযতক্লীড়ায় হরণ করব, তাকে আহবান কর। আমি সুদক্ষ দযতজ্ঞ, সেনার 
মম্মুখীন না হয়ে পাশা খেলেই অজ্ঞ পাণ্ডবদের জয় করব তাতে সন্দেহ নেই; 
প্ণই আমার ধনু, অক্ষই আমার বাণ, ক্ষেপণের দক্ষতাই আমার ধনুর্গণ, আসনই 
আমার রথ। ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমি মহাত্মা বিদুরের মতে চ'লে থাকি, তাঁর সঙ্গে 
কথা বলে কর্তব্য স্থির করব। পুত্র, প্রবলের সঙ্গে কলহ করা আমার মত নয়, 
কলহ অলৌহময় অস্ত্রস্বরূপ, তাতে বিপ্লব উৎপন্ন হয়। দূর্যোধন বললেন, বিদুর 
আপনার বুদ্ধিনাশ করবেন তাতে সংশয় নেই, তিনি পান্ডবদের হিত যেমন চান 
তেমন আমাদের চান না। প্রাচীন কালের লোকেরাও দযৃতক্রীড়া করেছেন, তাতে 
বিপদ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। দৈব যেমন আমাদের, তেমন পান্ডবদেরও সহায় 
হ'তে পারেন। আপাঁন মাতুল শকুনর বাক্যে সম্মত হয়ে পান্ডবদের দ্‌্যতসভায় 
আনবার জন্য আজ্ঞা দন ।₹ 

ধৃতরাম্ট্র অবশেষে অনিচ্ছায় সম্মাত দিলেন এবং সংবাদ নিয়ে জানলেন 
মে দ্যতসভানির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন তান তাঁর মুখ্য মন্ত্রী বদুরকে বললেন, 
তুমি শীঘ্র গিয়ে যুধান্ঠরকে ডেকে আন, তিন ভ্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাদের সভা 
দেখুন এবং সুহ্‌দ্‌ভাবে দ্যতক্রীড়া করুন। বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনার 
আদেশের প্রশংসা করতে পারি না, দূতের ফলে বংশনাশ হবে, পূত্রদের মধ্যে কলহ 
হবে। ধৃতরাম্ট্র বললেন, বিদুর, দৈব যদ প্রাতকূল না হর তবে কলহ আমাকে 
দুঃখ দিতে পারবে না, বিধাতা সর্বজগৎ দৈবের বশে রেখেছেন। তুমি আমার 
আজ্ঞা পালন কর। 


স্গভাপর্ব ১২৭ 
১৪। যধিণ্ঠিরাদির দুতসভায় আগমন 


ধৃতরাম্ট্রের আজ্ঞাবশে বিদূর ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। - যাঁধচ্ঠির বললেন, 
ক্ষত্তা (১), মনে হচ্ছে আপনার মনে সুখ নেই, আপনি কুশলে এসেছেন তো? বৃদ্ধ 
রাজার পূত্র ও প্রজারা বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনের পর বিদুর বললেন, রাজা 
যাাধাম্ঠর, কুরুরাজ ধৃতরাম্ট্র তোমাকে এই বলেছেন তোমার ভ্রাতারা এখানে যে 
সভা নির্মাণ করেছেন তা তোমাদের সভারই তুল্য, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার 
দ্রাতাদের সঙ্গে এখানে এসে সুহ্‌দ্‌ভাবে দ্যৃতক্লীড়া কর, আমোদ কর। তোমরা 
এলে আমরা সকলেই আনান্দিত হব। 

যাধান্ঘর বললেন, দাত থেকে কলহ উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিমান ব্যান্তর তা 
রুচকর নয়। আপনার কি মত? বদুর বললেন, আম জানি' যে দ্যত অনর্থের 
মূল, তার নিবারণের চেম্টাও আমি করোছিলাম, তথাঁপ ধৃতরাম্ট্র আমাকে 
পাঠিয়েছেন। হাাীধান্ঠর, তুমি বিদ্বান, যা শ্রেয় তাই কর। য্াধান্ঠর বললেন, 
শকৃনির সঙ্গে খেলতে আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু ধৃতরাম্ট্র যখন ডেকেছেন তখন আম 
নিবৃত্ত হ'তে পার না। 

পরাঁদন হাধান্তর দ্রৌপদী, জরাতৃুগণ ও পাঁরজনদের 'নয়ে হস্তিনাপুরে 
যাত্রা করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ কপ দুর্ষোধন শল্য শকুন 
প্রভীতির সঙ্গে দেখা ক'রে ধৃতরান্ট্রের গৃহে গেলেন। গান্ধারী তাঁকে আশীর্বাদ 
করলেন, ধৃতরাম্ট্রও পণ্চপাণ্ডবের মস্তকাঘ্রাণ করলেন। দ্রোপদীর অত্যুজ্জবল 
বেশভূষা দেখে ধৃতরান্ট্রের পুত্রবধূরা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পাশ্ডবগণ সুখে 
রাঁত্রযাপন ক'রে পরান প্রাতঃকৃত্যের পর দ্যৃতসভায় প্রবেশ করলেন। 

শকুন বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির, সভায় সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা! 
করছেন, এখন খেলা আরম্ভ হ'ক। হাঁধাম্তঠর বললেন, দ্যুতক্রীড়া শঠতাময় ও 
গাপজনক, তাতে ক্ষব্রোচিত পরাকরুম নেই, নীতিসংগতও নয়। শঠতায় গৌরব নেই, 
শকুন, আপাঁন অন্যায়ভাবে আমাদের জয় করবেন না। শকুনি বললেন, যে পূর্বেই 
জানে পাশা ফেললে কোন্‌ সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী বোঝে, এবং যে অক্ষ- 
ক্লীড়ায় নিপুণ সে সমস্তই সইতে পারে! যাঁধান্ঠর, নিপুণ দৃযতকারের হাতে 
বিপক্ষের পরাজয় হয়, সে কারণে আমাদেরই পরাজয়ের আশওকা আছে, তথাপি 
আমরা খেলব। যাঁধন্ঠির বললেন, আমি শঠতার দ্বারা সৃখ বা ধন লাভ করতে 


(১) দাসীর । ণবদুরের উপাঁধ। 


১২৮ মহাভারত 


চাই না, ধূর্ত দ্যতকারের শঠতা প্রশ্রংসনায় নয়। শকুনি বললেন, যুধিম্ঠির, 
বেদজ্ঞ ব্রাহয়ণ ও বিদ্বানরাও শঠতার দ্বারা পরস্পরকে জয় করতে চেষ্টা করেন, 
এপ্রকার শঠতা নিন্দনীয় নয়। তবে তোমার যাঁদ আপাঁত্ত বা ভয় থাকে তবে খেলো 
না। যাাঁধান্ঠর বললেন, আহবান করলে আম নিবৃত্ত হই না, এই আমার ব্লত। 
এই সভায় কার সঙ্গে আমার খেলা হবে? পণ কে দেবে? দৃর্যোধন উত্তর. 
দিলেন, মহারাজ, আমই পণের জন্য ধনরত্র দেব, আমার মাতুল শকুন আমার হয়ে 
খেলবেন। যুধিচ্ঠর বললেন, একজনের পাঁরবর্তে অন্যের খেলা রাীতাঁবরুদ্ধ মনে 
কার। যাই হক, যা ভাল বোঝ তাই কর। 


১৫। দ্যতক্রীড়া 


এই সময়ে ধৃতরাম্ত্র এবং তাঁর পশ্চাতে অগ্রসন্নমনে ভাম্ম দ্রোণ কপ ও 
িদুর সভায় এসে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর খেলা আরম্ভ হ'ল। যাঁধান্ঠর 
বললেন, রাজা দুর্বোধন, সাগরের আবর্ত থেকে উৎপন্ন এই মহামূল্য মণ যা 
আমার স্বর্ণ হারে আছে তাই আমার পণ। তোমাব পণ কিঃ দুর্যোধন উত্তর 
দিলেন, আমার অনেক মাঁণ আর ধন আছে, সে সমস্তই আমার পণ। তখন শকুনি 
তাঁর পাশা ফেললেন এবং যুধাম্ঠরকে বললেন, এই জিতলাম। 

যাঁধান্ঠর বললেন, শকুন, আপাঁন কপট ক্রীড়ায় আমার পণ জিতে 'নিলেন। 
বাই হ’ক, সহস্র সুবর্ণে পূর্ণ আমার অনেক মঞ্জবা আছে, এবারে তাই আমার পণ। 
শকুন পুনর্বার পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। তার. পর 'যুধান্ঠর বললেন, সহস্র 
রথের সমমূল্য ব্যাপ্রচ্মাবৃত গিংাকণীজালমাণ্ডিত সর্ব উপকরণ সমেত ওই উত্তম 
রথ যাতে আমি এখানে এসৌছ, এবং তার কুমুদশহভ্র আটাঁট অশ্ব আমার পণ। এই 
কথা শুনেই শকুনি পূর্ববৎ শঠতা অবলম্বন ক'রে পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। 

তার পর যাধাষ্ঠর পর পর এইসকল পণ রাখলেন। _- সালংকারা নৃত্য- 
গরতাঁদানপুণা এক লক্ষ তরুণ দাসী; কর্মকুশল উষ্ণীষকুণ্ডলধারী নগ্রস্বভাব 
এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তী; স্বর্ধবজ ও পতাকায় শোভিত এক 
হাজার রথ যার প্রত্যেক রথী যুদ্ধকালে এবং অন্য কালেও সহস্র মুদ্রা মাঁসক বেতন 
পান; গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ অজর্নকে যেসকল 'বিচিন্রবর্ণ অ*্ব দিয়েছিলেন; দশ 
হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; ষাট হাজার িশালবক্ষা বাঁ.' সৈনিক যারা দুগ্ধ 
পান করে এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন খায়; স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ চার শত ধনভান্ড। এ 
সমস্তই শকুন শঠতার দ্বারা জয় করলেন। 


সভাপৰ ১২৯ 


দ্যতক্রড়াষ এইরূপে যুধিঙ্ঠিরের সর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদূর ধৃতরাম্্রকে 
বললেন, মহারাজ, মুমূর্ষু ব্যান্তর ওষধে রুচি হয় না, আমার বাকাও হয়তো! 
আপনার অপ্রিয় হবে, তথাঁপ বলছি শুনুন। এই দুর্ধোধন জন্মগ্রহণ করেই 
শৃগালের ন্যায় রব করোছিল, এ ভরতবংশ ধ্বংস করবে। আপনি জানেন যে 
অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়গণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করোছলেন, এবং 
তাঁদেরই নিয়োগে কৃষ্ণ কংসকে বধ করোছলেন। আপাঁন আদেশ দিন, সব্যসাচী 
অর্জুন দুর্যোধনকে বধ করবেন, এই পাপী নিহত হ'লে কৌরবগণ সুখী হবে। 
আপাঁন শগালতুল্য দুরোধনের 'বাঁনময়ে শার্দলতুলস্য পাণ্ডবগণকে ক্রয় করুন। 
কুলরক্ষার প্রয়োজনে যাঁদ একজনকে ত্যাগ করতে হয় তবে তাই করা উচিত; 
গ্রামরক্ষার জন্য কুল, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য পাঁথবীও ত্যাগ 
কর: উচত। দ্যুত থেকে কলহ ভেদ ও দারুণ শত্রুতা হয়, দুর্ধোধন তাই সাঁষ্ট 
করছে। মত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভগ্ন করে, দুঝোধন তেমন জের রাজ) 
থেকে মঙ্গল দূর করছে । মহারাজ, দুর্ধোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, 
কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকন্য় হবে। ধনের প্রতি আপনার আকর্ষণ আছে 
এবং তার জন্য আপাঁন মন্ণা করেছেন তা জাঁন। এখন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র 
ঘৃধিজ্ভিরের সঙ্গে এই যে কলহ সমষ্ট হ'ল এতে আমাদের মত নেই। হে প্রতীপ 
ও শান্তনূর বংশধরগণ, তোমরা আমার হতবাক্য শোন, ঘোর আঁগ্ন প্রজবালত 
হয়েছে, নিবোধের অনুসরণ ক'রে তাতে প্রবেশ করো না। এই অজাতশনু 
যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, সব্যসাচী এবং নকুল-সহদেব যখন ক্রোধ সংবরণ 
করতে পারবেন না তখন তুমুল যুদ্ধসাগরে দ্বপ ব্রপে কোন্‌ পুরুষকে 
আশ্রয় করবে? এই পার্বতদেশবাসঁ শকুন কপটন্যতে পটু তা আমরা জান, 
ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চ'লে যাক, পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমরা 
যুদ্ধ করো না। 

দূর্যোধন বললেন, ক্ষত্তা, আপাঁন সর্বদাই আমাদের নিন্দা আর মূর্খ 
ভেবে অবজ্ঞা করেন। আপনি নির্লজ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন। নিজেকে কতা 
ভাববেন না, আমার কিসে হত হবে তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না' আমরা 
অনেক সয়োছ, আমাদের উত্ত্যক্ত করবেন না। একজনই শাসনকর্তা আছেন, 
দ্বিতীয় নেই; যান গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন ?তাঁনই আমার শাসক; তাঁর 
প্রেবণায় আম জলস্রোতের ন্যায় চাঁলত হচ্ছি। ঘানি পর্বত ও ভূমি বিদীর্ণ করেন 
তাঁর বুদ্ধই মানুষের কার্থ নিয়ন্তিত করে। বলপূর্বক অন্যকে শাসন করতে 

টে 


৯৩০ মহাভারত 


গেলেই শরু সৃষ্ট হয়। যে লোক শন্লুর দলভুক্ত তাকে গৃহে বাস করতে দেওয়া 
অনুচিত। 'বদুর, আপাঁন যেখানে ইচ্ছা চ'লে যান। 

বিদুর বললেন, রাজপুত্র, ষাট বংসরের পাঁত যেমন কুমারীর কাম্য নয়, 
আমিও সেইরূপ তোমার আপ্রয়। এর পরে যাঁদ হিতাহত সকল বিষয়ে নিজের 
মনোমত মন্তরণা চাও তবে স্ত্রী জড় পঙ্গু ও মূদ্রদের জিজ্ঞাসা কারো। 'প্রয়ভাষী 
পাপ লোক অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয় হতবাক্যের বস্তা আর শ্রোতা দুইই দুলভ। 
মহারাজ ধৃতরাম্ট্র, আম সর্বদাই 'বাঁচন্রবর্ধের বংশধরদের যশ ও ধন কামনা করি। 
যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার করি, ব্রাহন্ণরা আমাকে আশীর্বাদ করুন। 

শকুন বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি পাণ্ডবদের বহু সম্পা্ত হেরেছ, আর যাঁদ 
কিছু থাকে তো বল। যাধন্ঠির বললেন, সুবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই 
নিয়ে আম খেলব। এই ব'লে তিনি পণ করলেন -_ অসংখ্য অশ্ব গো ছাগ 
মেষ এবং পর্ণাশা ও সিন্ধু নদীর পূর্বপারের সমস্ত সম্পাত্ত; নগর, জনপদ, 
ব্রহমস্ঘ ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভূমি, ব্রাহমণ ভিন্ন সমস্ত পুরুষ। শকুনি সবই জিতে 
নিলেন। তখন যুধিষ্ঠির রাজপূত্রগণের কুণ্ডলাদ ভূষণ পণ করলেন এবং তাও 
হারলেন। তার পর তিনি বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহতাক্ষ সংহস্কন্ধ মহাবাহু 
যুবা নকুল আমার পণ। শকুনি নকুলকে এবং তার পর সহদেবকেও জয় করে 
বললেন, যাধান্ঠর, তোমার প্রিয় দুই মাদ্রীপূত্রকে আমি জিতোছ, বোধ হয় ভীম 
আর অর্জন তোমার আরও প্রিয় । 

যুধাষ্তির বললেন, মূ, তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মাতে চাচ্ছ। শকুন 
বললেন, মত্ত লোক গর্তে পড়ে, প্রমত্ত লোক বহুভাষী হয়। তুম রাজা এবং 
বয়সে বড়, তোমাকে নমস্কার করি। লোকে জুয়াখেলার সময় অনেক উৎকট কথা 
বলে ১১)। 

যুধাষ্ঠর বললেন, শকুন, যান যুদ্ধে নৌকার ন্যায় আমাদের পার 
করেন, যান শন্তুজয়ী ও বাঁলম্চ, পণের অযোগ্য সেই রাজপুত্র অজদিনকে পণ 
রাখাছ। শকুন পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। যুধা্ঠির বললেন, বভ্রধারী 
ইন্দ্রের ন্যায় যান যুদ্ধে আমাদের নেতা, যান ির্ষকপ্রেক্ষ ২) সিংহস্কন্ধ 
ক্লদ্ধস্বভাব, যাঁর তুল্য বলবান কেউ নেই, পণের অযোগ্য. সেই ভীমসেনকে পণ 
রাখাঁছ। শকুন পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। অবশেষে যাঁধান্ঠর নিজেকেই 
পণ রাখলেন এবং হারলেন। 


(৯) অর্থাৎ আমার কথার রাগ করো না। (২)যাঁর চক্ষু বা দ-্টি বাঁকা। 


সভাপৰ্ ১৩১ 


শকুনি বললেন, রাজা, কিছু ধন অবাঁশম্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ 
রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয়া পাঞ্চালী এখনও 'বাঁজত হন নি, 
তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত কর। হ্াধন্ঠির বললেন, যান আঁতিখর্বা বা আঁত- 
কৃষ্ণা নন, কৃশা বা র্তবর্ণা নন, যান কৃক্ককুণ্টিতকেশনী, পদ্মপলাশাক্ষদ, পদ্মগন্ধা, 
রূপে লক্ষনীসমা, সর্বগুণান্বিতা, 1প্রয়ংবদা, সেই দ্রোপদাঁকে পণ রাখাছি। 

ধর্মরাজ যাঁধান্ঠরের এই কথা শুনে সভা বিক্ষুব্ধ হ'ল, ধৃদ্ধগণ ধিক ধিক 
বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাতি ঘর্মীস্ত হলেন, বির মাথায় হাত 'দিয়ে মোহগ্রস্তের 
ন্যায় অধোবদনে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতরাম্দ্র মনোভাব গোপন করতে 
পারলেন না, হস্ট হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিতলে, ক জিতলে? কর্ণ 
দুঃশাসন প্রভাত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চন্দ থেকে 
অশ্রুপাত হ'ল। শকুন পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। 

দূর্যোধন 'বদুরকে বললেন, পান্ডবাঁপ্রয়া দ্রোপদীকে নিয়ে আসন, সেই 
অপণাশীলা অন্য দাসীদের সঙ্গে গৃহমাজনা করুক। ীবদূর বললেন, তোমার 
মতন লোকেই এমন কথা বলতে প;রে। কৃষ্ণা দাস! হ'তে পারেন না, কারণ তাঁকে পণ 
রাখবার সময় যাঁধান্তরের স্বামত্ব ছিল না। মূখ মহাবন্‌ ক্রুদ্ধ সর্প তোমার মাথার 
উপর রয়েছে, তাদের আরও কুঁপিত ক'রো না, যমালয়ে যেয়ো না। ধৃতরান্ট্রের পূত্র 
নরকের ভয়ংকর দ্বারে উপস্থিত হয়েও তা বুঝছে না, দুঃশাসন প্রভাতও তার 
অনুসরণ করছে। 


৯৬। দ্রোপদশীর নিগ্রহ __ ভীমের শপথ -_ ধতন্াান্ট্রের বরদান 


দূর্যোধন তাঁর এক অনূচরকে বললেন, প্রাতিকামন, তুমি দ্রৌপদশীকে 
এখানে নিয়ে এস, তোমার কোনও ভয় নেই ৷ সৃতবংশীয় প্রাতিকামী দৌপদশীব কাছে 
গিয়ে বললে, বাজ্ঞসেনী, যাধান্ঠর দ্যুতসভায় ভীমাঞ্ন-নকুল-সহদেবকে এবং 
নিজেকে পণ রেখে হেরে গেছেন। আপনাকেও তান পণ রেখোছলেন, দুর্োধন 
অ.শনাকে জয় করেছেন। আপানি আমার সঙ্গে আসুন । দ্রৌপদী বললেন, সৃতপত্র, 
তুমি দৃতকার যুধাজ্ঠরকে জিজ্ঞাসা করে এস _ তান আগে নিজেকে না আমাকে 
হেরেছিলেন ? 

প্রাতিকামী সভায় এসে দ্রোপদীর প্রশ্ন জানালে যুঁধষ্ঠির প্রাণহীনের ন্যায় 
বসে রইলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না। দুধোধন বললেন, পাণ্ডালী নিজেই এখানে 
এসে প্রশ্ন করুন। প্রাতিকামী আবার গেলে দ্রৌপদী বললেন, তুমি ধর্মাত্মা নীতমান 


৯৩২ মহাভারত 


সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্মানুসারে আমার কর্তব্য কি। তাঁরা যা বলবেন আমি 
তাই করব। প্রাতিকামী সভায় ফিরে এসে দ্ৌপদণর প্রশ্ন জানালে সকলে অধোমুখে 
নীরবে রইলেন। এই সময়ে যুধিষ্ঠির একজন বিশ্বস্ত দূতকে দিয়ে দ্রোপদীকে 
ব'লে পাঠালেন, পাণ্চালী, তুমি এখন রজস্বলা একবস্ত্রা, এই অবস্থাতেই কাঁদিতে 
কাঁদতে সভায় এসে শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াও । 

দূর্যোধন পুনর্বার প্রাতিকামীকে বললেন, দ্ৌপদশীকে নিয়ে এস। প্রাতি- 
কামা ভীত হয়ে বললে, তাঁকে কি বলব 2 দুবোধন বললেন, এই সূতপুত্র ভীমের 
ভষে উদ্বিগ্ন হয়েছে । দুঃশাসন, ভুমি নিজে দৌপদখীকে ধরে নিয়ে এস। দুঃশাসন 
দ্রোপদীর কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্টালী, তুম (বাজত হয়েছে, লজ্জা ত্যাগ করে 
দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা কর, কৌরধগণকে ভজনা কর। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে 
ধৃতরান্ট্রের পত্ীদের কাছে চললেন, কিন্ছু দুঃশাসন তজনি ক'রে তাঁর কেশ ধরলেন 
যে কেশ রাজসয় বজ্ঞের মন্ত্রপত জলে পিন হখোঙল। দুঃশাসনের আকর্ষণে 
নতদেহ হয়ে দ্রৌপদী বললেন, মণ্দ্ব দ্ধ অনার্য, আম একবস্ত্রা রজস্বলা, আমাকে 
সভায় 'নয়ে যেযো না। দুঃশাসন বললেন, ভুমি রজস্বলা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্র 
যাই হও, দ্যতে বাজত হয়ে দাস হয়েছে, আমাদের ভজনা কর। 

বাঁক্ষপতকেশে অর্ধস্থালতবসনে দ্রোপদ সভায় আনীত হলেন। লজ্জায় 
ও ক্রোধে দগ্ধ হয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, দুঃশাসন, ইন্দ্রাদ দেবগণও যাঁদ তোমার 
সহায় হন তথাঁপ পাণ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এই কুরুবীরগণের মধ্যে 
আমাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না!ভীম্ম দ্রোণ বিদ্‌র আর 
রাজা ধৃতরাজ্ট্রের ক প্রাণ নেই ? কুরুব্‌দ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে 
পাচ্ছেন না? ধিক, ভরতবংশের ধর্ম আর চারত্র নষ্ট হয়েছে, এই সভায় কোরবগণ 
কুলধর্মের মর্যাদলঞ্ঘন নীরবে দেখছেন! দ্রোপদন করুণস্বরে এই রুপে বিলাপ করে 
বক্রনয়নে পাঁতিদের দকে তাকাচ্ছেন দেখে দুঃশাসন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে হেসে 
বললেন, দাসী! কর্ণও হূষ্ট হয়ে অট্টহাস্য করলেন, শকুীঁনও অনুমোদন করলেন। 

সভাস্থ আর সকলেই অত্যন্ত ব্যাথত হলেন। ভীম্ম বললেন, ভাগ্যবতী, 
ধর্মের তত আত সক্ষম, আম তোমার প্রশ্নের যথার্থ" উত্তর দিতে পারছি না। 
যাঁধান্ঠর সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ কবেন না, ভানই বলেছেন -_ আম বাজত 
হয়েছি। দ্যুতকড়ায় শকুনি আদ্বিতীর, তাঁর জনাই ব্াধাত্তরের খেলশর ইচ্ছা হয়ে- 
[ছিল। শকান শঠতা অবলম্বন করেছেন যাধান্ঠর এনন মনে করেন না। দ্রৌপদ? 
বললেন, য্যাধান্ঞবের অনিচ্ছা সর্তেও ধুর্ত দুণট শঠ লোকে তাঁকে এই সভার 


- 


সভাপবৰ ১৩৩ 


আহ্বান করেছে। তাঁর খেলতে ইচ্ছা হয়েছিল কেন বলছেন? তান শুধস্বভাব, 
প্রথমে শংতা বুঝতে পারেন নি তাই পরাজিত হয়েছেন, পরে বুঝতে পেরেহেন। 
এই সভায় কুরুবংশীয়গণ রহেহেন, এ'রা কন্যা ও পূত্রবধূদের আঁভভাবক, সাবচার 
ক'রে বলুন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না। 

দ্রোৌপদীর অপমান দেখে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাাধান্ঠরকে বললেন, 
দ্চতকাররা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদের দয়া আছে। শত্রুরা শঠতার 
বারা ধন রাজ্য এবং আমাদেরও হরণ করেছে. তাতেও আমার ক্রোধ হয় নি, কারণ 
আপনি এই সমন্তের প্রভূ । কিন্তু পাণ্ভবভার্যা দ্রৌপদ্শী এই অপমানের যোগ্য নন, 
হীন নৃশংস কৌরবগণ আপনার দোষেই তাঁকে র্লেশ 'দচ্ছে। আম আপনার হস্ত 
দগ্ধ করব -- সহদেব, আঁগ্ন আন। | 

অর্জন ভাঁমকে শান্ত করলেন। দুরোধনের এক ভ্রাতা কর্ণ সভাস্থ 
সকলকে বললেন, পাণ্টালী যা বললেন আপনারা তার উত্তর দিন, বাঁদ স্‌াবচার না 
করেন তবে আমাদের সদ্য নরকগাঁতি হবে । কুরুগণের মধ্যে বদ্ধতম ভীম্ম ও ধৃভরাম্ট্র, 
মহামাত বিদুর, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ, এ'রা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন নাকেন ? 
যে সকল রাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বলুন। বিকণ এইরূপে বহুবার বললেও 
কেউ উত্তর দিলেন না। তখন হাতে হাত ঘ'বে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে [বিকর্ণ 
বললেন, আপনারা কিছু বলুন বা না বলুন, আম যা ন্যাধ্য মনে কার তা বলাছ। 
মৃগয়া মদ্যপান অন্গক্লীড়া এবং আঁধক স্ত্রীসংসর্গ- এই চারটি রাজাদের ব্যসন। 
বাসনাসন্ত ব্যাস্ত ধর্ন থেকে চ্যুত হয়, তার কৃত কর্মকে লোকে ভকৃত ব'লে মনে করে। 
যাঁধচ্ঠির ব্যসনাসন্ত হয়ে দ্রেপদীকে পণ রেখোছিলেন। কিন্তু সকল পাণ্ডবই 
তৌপদীর স্বামী, আর যাুঁধান্ঞঠর নিজে বাজত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ বোখোছলেন, 
অতএব দ্রৌপদী বাজত হন 'ন। 

সভায় “মহা কোলাহল উঠল, অনেকে বকের প্রশংসা আর শকৃাানর নিন্দা 
করত লাগলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই সভার সদস্যগণ বে কিহু বলছেন ন! 
তার কারণ এ'রা দ্রৌপদীকে বাজত বলেই মনে করেন। বকর্ণ, ভুমি বালক হয়ে 
'স্থাবরের ন্যায় কথা বলছ। 'ননরোধ, তাঁম ধর্ম জান না। ব্শাধান্ঠর সর্বস্ব পণ 
করোছলেন দ্রৌপদ তার অচ্তর্গত; তান স্পম্টবাক্যে ত্রোপদীকেও পণ রেখোছলেন, 
পান্ডবগগণ তাতে আপত্তি করেন নি। আরও শোন -_ স্ত্রীদের এক পাঁতই বেদাবাহত, 
দৌপদশর অনেক পাতি, অতএব এ-বেশ্যা। শকুন সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত 
পণ্পাণ্ডবকে জয় করেছেন। দ্‌ঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের আর দ্রোপদ'র বস্তু হরণ কর। 
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. পাণ্ডবগণ ‘“নজ নিজ উত্তরীয় বসন ফেলে দিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র 
ধ'রে সবলে টেনে নেবার উপক্রম করলেন। লজ্জা থেকে প্রাণ পাবার জন্য দ্রৌপদশ 
কৃষ্ণ {বিষ্ণু হারকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্তের রূপ ধ'রে তাঁকে আবৃত 
করলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রাঁঞ্জত এবং শুভ্র শত শত বসন 
আবির্ভ়ীত হ'তে লাগল । সভায় তুমুল কোলাহল হ'ল, আশ্চর্য ঘটনা দেখে সভাস্থ 
রাজারা দৌপদীর প্রশংসা আর দুঃশাসনের 'নন্দা করতে লাগলেন। 

ক্রোধে হস্ত নিম্পিন্ট ক'রে কম্পিত ওজ্ঠে ভীম উচ্চস্বরে বললেন, ক্ষান্রিয়- 
গণ, শোন, যাঁদ আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপন দুর্বাদ্ধি ভরতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের 
বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে রন্তপান না কাঁর, তবে যেন পতৃপুরূষগণের গতি না পাই । ভীমের 
এই লোমহর্ষকর শপথ শুনে রাজারা তাঁর প্রশংসা এবং দুঃশাসনের নিন্দা করতে 
লাগলেন। সভায় দ্রৌপদীর বল্ল রাশীকৃত হ’ল, দুঃশাসন শ্রান্ত ও লঙ্জত হয়ে বসে 
পড়লেন । বদর বললেন, সদস্যগণ, আপনারা রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর 
দিচ্ছেন না তাতে ধর্মের হান হচ্ছে। কর্ণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিয়েছে, 
আপনারাও দিন। সভার্থ রাজারা উত্তর দিলেন না। কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, এই 
কৃষ্ণা দাসকে গৃহে নিয়ে যাও। 
| দ্রোপদী বিলাপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন, কল্যাণ, আমি তোমাকে 
বলোছি যে ধর্মের গাঁত আত দুর্বোধ সেজন্য আম উত্তর দিতে পারাছ না। কৌরব- 
গণ লোভমোহপরায়ণ হয়েছে, শীঘ্বই এদের বিনাশ হবে । পাঞ্চালী, যাঁধান্ঠরই বলুন 
তুমি অজতা না জতা। দূর্যোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অজুন প্রভৃতি বলুন যে 
যাঁধান্ঠর তোমার স্বামী নন, তিনি মিথ্যাবাদী, তা হ'লে তুমি দাসীত্ব থেকে মত 
হবে। অথবা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং বলুন তিনি তোমার স্বামী কি অস্বামী। ভীম 
তাঁর চল্দনচর্চিত বিশাল বাহ তুলে বললেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যদি আমাদের গুরু 
না হতেন তবে কখনই ক্ষমা করতাম না। ডান যাঁদ আমাকে নি্কাত দেন তবে 
চপটাঘাতে এই পাপী ধৃতরান্ট্রপূত্রগণকে নিচ্পিন্ট করতে পাঁর। 

অচেতনের ন্যায় নীরব যাধম্ঠিরকে দুর্ধোধন বললেন, ভমাজন প্রভাতি 
আপনার আজ্ঞাধীন, আপনিই দ্রৌঁপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন। এই বলে দুর্োধন 
কর্ণের দিকে চেয়ে একটু হেসে বসন সারয়ে কদলাীকাণ্ডতুলা তাঁর বাম উরু 
দৌপদীকে দেখালেন। বৃকোদর ভীম 1বস্ফারতনয়নে বললেন, মংাযুদ্ধে তোমার 
ওই উরু যাঁদ গদাঘাতে না ভাঁঙ তবে যেন আমার পিতৃলোকে গাঁত না হয়। 

[বদর বললেন, ধৃতরাম্ট্রের পূন্নগণ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহা 
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বিপদ হবে তা জেনে বাখ। তোমরা দ্যতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছ, সভায় স্তলোক 
এনে বিবাদ করছ। ধর্ম নষ্ট হ'লে সভা দ্‌াষিত হয়। যাধাচ্ঠর নিজে বাজত হবার 
পূর্বে দ্রোপদীকে পণ রাখতে পারতেন, কিন্তু প্রভুত্ব হারাবার পর তা পারেন না। 

ধৃতরান্ট্রের আঁগ্নহোব্রগৃহে একটা শৃগাল চিংকার ক'রে উঠল, গর্দভি ও 
পক্ষীরাও ভয়ংকর রবে ডাকতে লাগল । অশুভ শব্দ শুনে বদর গান্ধারী ভণম্ম 
দ্রোণ ও কূপ 'স্বাস্তি স্বাঁস্ত” বললেন এব ধৃতরাম্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাম্ট্র 
বললেন, মূর্খ দূর্যোধন, এই কোরবস্ভায় তুমি পাণ্ডবগণের ধর্মপত্নীর সঙ্গে কথা 
বলেছ! তুমি মরেছ। তার পর তান দ্রৌপদণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পাণ্চালী, তুমি 
আমার বধৃদের মধ্যে শ্রেচ্ঠা এবং ধর্মশনীলা সতী, আমার কাছে অভীষ্ট বর চাও। 

দ্রোপদী বললেন, ভরতর্ষভ, এই বর 'দিন যেন সর্বধমণচারী যুধিষ্ঠির 
দাসত্ব থেকে মুস্ত হন, আমার পুত্র প্রাতিবিন্ধ্কে কেউ যেন দাসপূত্র ব'লে না ডাকে। 
ধৃতরান্ট্র বললেন, কল্যাণী, যা বললে তাই হবে। তুমি দ্বিতীয় বর চাও, আমার মন 
বলছে একটিমান্র বর তোমার যোগ্য নয়। দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, ভীমসেন ধনঞ্জয় 
আর নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মস্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধৃতরাম্ট্র বললেন, পূত্রী, তাই 
হবে। দুটি বরও তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তৃতীয় বর চাও। দ্রৌপদী বললেন 
মহারাজ, লোভে ধর্মনাশ হয়, আমি আর বর চাই না। এই বিধান আছে যে বৈশ্য এক 
বর, ক্ষত্রিয়াণী দুই বর, রাজা তিন বর এবং ব্রাহয়ণ শত বর নিতে পারেন। আমার 
স্বামণরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পৃণ্যকর্মের বলেই শ্রেয়োলাভ করবেন। 

কর্ণ বললেন, দ্রৌপদশ যা করলেন কোনও নারী তা পূর্বে করেছেন এমন 
শুনি নি, দুঃখসাগরে নিমগ্ন পান্ডবগণকে ইনি নৌকার ন্যায় পার করেছেন। 
এই কথা শুনে ভীম দুঃখিত হয়ে বললেন, মহার্ধ দেবলের মতে 
পুরুষের তেজ তিনটি-_-অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা । পত্নীর অপমানে আমাদের সন্তান 
দূঁষত হ'ল ।.অজর্ন বললেন, হীন লোকে কি বলে না বলে তা নিয়ে সঙ্জনবা 
জল্পনা করেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নিভ'র করেন। ভীম যাধা্ঠরকে বললেন 
বিতর্কে প্রয়োজন ক, মহারাজ, আমি আজই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করব, তার পর 
আপনি পাঁথবী শাসন করবেন। . 

যাঁধান্তভর ভীমকে নিবৃন্ত ক'রে বাঁসয়ে দিলেন এবং ধৃতরাম্ট্রের কাছে গিয়ে 
কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ করুন 
এখন কি করব? ধতরাম্ট্র বললেন, অক্রাতশন্রু, তোমার মঙ্গল হ'ক। সমস্ত ধন 
সমেত তোমরা নার্বখের রে যাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আম বদ্ধ, তোমাদের 
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হতকর আদেশই দিচ্ছি। তুমি ধর্মের সুক্ষ গতি জান, তুমি বিনীত, বৃদ্ধদের 
সেবক। যাঁরা উত্তম পুরুষ তাঁরা কারও শন্লুতা করেন না, পরের দোষ না দেখে 
গৃণই দেখেন। এই সভায় তুম সাধূজনোচিত আচরণ করেছ। বংস, দূর্যোধনের 
নিষ্ঠুরতা মনে রেখো না। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষশী বৃদ্ধ অন্ধ পিতা, আমাকে 
আর তোমার মাতা গান্ধারীকে দেখো । তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দুই পক্ষের 
বলাবল জানবার জন্য আমি দ্যতসভায় মত দিয়েছিলাম । তোমার ন্যায় শাসনকর্তা 
এবং বিদুরের ন্যায় মন্ত্রী থাকতে কুরুবংশীয়গণের কোনও ভয় নেই। এখন তুম 
ইন্দ্রপ্রস্থে যাও, ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সম্প্রীতি এবং ধর্মে মাত থাকুক। 


॥ অনদ্যতপর্বাধ্যায় ॥ 
১৭। পঃনর্বার দযতক্রীড়া 


পাণ্ডবগণ চ'লে গেলে দুঃশাসন বললেন, আমরা আঁত কষ্টে যা হস্তগত 
করোছিলাম বৃদ্ধ তা নষ্ট করলেন। তার পর কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা করে 
দুর্যোধন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, বৃহস্পাতি বলেছেন, যে শুরা 
যুদ্ধে বা যুদ্ধ না করেই অনিষ্ট করে তাদের সকল উপায়ে বিনষ্ট করবে। দংশনে 
উদ্যত সর্পকে কণ্ঠে ও প্‌ণ্ঠে ধারণ ক'রে কে পাঁরত্যাগ্গ করে? পতা, ক্রুদ্ধ পান্ডবরা 
আমাদের নিঃশেষ করবে, আমরা তাদের নিগৃহীত করেছি, তারা ক্ষমা করবে না। 
আমরা আবার তাদের সঙ্গে খেলতে চাই। এবারে দ্যৃতক্তীড়ায় এই পণ হবে 
পরাজত পক্ষ মৃগচর্ম ধারণ ক'রে বার বৎসর মহারণ্যে বাস এবং তার পর এক 
বংসর অজ্ঞাতবাস করবে । আমরা দ্ত জয়ী হয়ে বার বংনরে রাজ্যে দড়প্রাতাম্ঠত 
হব, মন্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বৎসর পরে পাণ্ডবরা ফরে এলে আমরা তাদের 
পরাজিত করব। ধৃতরাম্ট্র সম্মত হয়ে বললেন, পাণ্ডবদের শীঘ্র 'ফাঁরয়ে আন। 

জ্ঞনবতী গান্ধারী তাঁর পাতিকে বললেন, দুর্ধোধন জন্মগ্রহণ করলে বিদুর 
সেই কুলাঙ্গারকে পরলোকে পাঠাতে বলোছিলেন। মহারাজ, তুমি নিজের দোবে 
দুঃখসাগরে মন হরো না, নির্বোধ অশিম্ট পুত্রদের কথা শুনো না। পাণ্ডবরা শান্ত 
হয়েছে, আবার কেন তাদের ক্রুদ্ধ করহ ? তুমি স্নেহবশে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে 
পার নি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। 'ধৃতরাম্্র বললেন, আম বের বংশ নম্টই 
হবে, আম তা নিবারণ করতে পারছি না। আমার পত্রেরা যা ইচ্ছা হয় করুক। 

দুর্যোধনের দূত প্রাতিকামী যুধান্ঠরের কাছে গিয়ে জানালে যে ধৃতরাম্ 
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আবার তাঁকে দ্যুতক্লীড়ায় আহবান করেছেন। য্াধা্ঠর বললেন, বিধাতার নিয়োগ 
অনুসারেই জীবের শুভাশুভ ঘটে। বৃদ্ধ ধৃতরাম্ট্র যখন ডেকেছেন তখন বিপদ 
হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জানতেন বে স্বর্ণময জন্তু অসম্ভব, তথাপি 
তিনি স্বর্ণমগ দেখে লব্ধ হয়েছিলেন। বিপদ আসন্ন হ'লে লোকের বৃদ্ধির 
[বিপর্যয় হয়। র 

' হাধান্তির, দ্যুতসভায় উপাঁস্থত হ'লে শকুনি বললেন, বৃদ্ধ ধৃতর্ট্র 
'তামাদের ধন ফিরিয়ে গিয়ে মহৎ কার্য করেছেন। এখন যে পণ রেখে আমরা খেলব 
তা শোন। -- আমরা যাঁদ হার তবে মৃগচর্ম পারধান ক'রে দ্বাদশ বর্ষ মহারণ্যে বাস 
করব, তার পর এক বৎসর স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যদ অজ্ঞাতবাসকালে 
কেউ আমাদের সন্ধান পায় তবে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করব। যাঁদ তোমরা 
হেরে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞতবাস করবে, এবং ত্রয়োদশ 
বংসরের শেষে স্বরাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস। 

সভাস্থ সকলে উদ্‌বিগ্ন ভয়ে হাত তুলে বললেন, আত্মীয়দের ধিক, তাঁরা 
গাণ্ডবদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন না, পাণ্ডবরাও তাঁদের বিপদ বুঝছেন না। 
যাাধান্ঠর বললেন, আম স্বধর্মনিষ্ঠ, দ্যৃতক্লীড়ায় আহত হ'লে নবৃশ্ত হই না। 
শকুন, আমি আপনার সঙ্গে খেলব। শকুনি তাঁর পাশা ফেলে বললেন, জিতোঁছ! 

পরা।জত পাণ্ডবগণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ করে বনবাসের জন্য প্রস্তুত 
হলেন। দুঃশাসন বললেন, এখন দুধোধন রাজচক্রবতর্ঁট হলেন, পাণ্ডবগণ 
সূদীর্ঘকালের জন্য নরকে পাঁতিত হ'ল। ক্লাব পান্ডবদের কন্যাদান করে দ্ূপদ 
ভাল করেন 'ন। দ্রৌপদী, এই পাঁতিত স্বামীদের সেবা করে তোমার আর লাভ 
কি? ভীম বললেন, নিষ্ঠুর, তুমি এখন বাক্যবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই 
কথা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মর্মস্থান ছিন্ন করে মনে করিয়ে দেব। . নিলঞ্জ দুঃশাসন 
গরু, গরু” বলে ভীমের চারিদিকে নাচতে লাগলেন। 

পাণ্ডবগণ সভা থেকে নির্গত হলেন। দুব্দাদ্ধ দুর্যোধন হর্বে অধীর 
হয়ে ভীমের সিংহগাতর অনুকরণ করতে লাগলেন। ভীম 'পহন ফিরে বললেন, 
মূঢ় দূর্যোধন, দুঃশাসনের বিদীর্ণ বক্ষের শোণত পান করলেই আমার কর্তব্য শেষ 
হবে না, তোমাকে সদলে নিহত করে প্রতিশোধ নেব। আম গদাঘাতে তোমাকে 
মারব, পদাঘাতে তোমার মস্তক ভূলুশ্ঠিত করব। অজন কর্ণকে আর সহদেব ধূর্ত 
শকুনিকে মারবেন, আর এই বাক্যবীর দুরাত্মা দুঃশাসনের রন্তু আমি সিংহের ন্যায় 
পান করব। 


১৩৮ মহাভারত 


অজন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকল্প ব্যন্ত করা যায় না, চতুর্দশ 
বৎসরে যা হবে তা সকলেই দেখতে পাবেন। ভীমসেন, আপনার 'প্রয়কামনায় আমি 
প্রতিজ্ঞা করাঁছ-_ এই ঈর্যাকারী কট্‌ভাষী অহংকৃত কর্ণকে আম যুদ্ধে শরাঘাতে 
বধ করব। যাঁদ এই সত্য পালন করতে না পার তবে হিমালয় িচাঁলত হবে, 
দিবাকর 'নষ্প্রভ হবে, চন্দ্রের শৈত্য নষ্ট হবে। সহদেব বললেন, গান্ধার-কুলাঙ্গার 
শকুন, তোমার সম্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আম করব। নকুল বললেন, 
দুর্যোধনকে তুষ্ট করবার জন্য যারা এই সভায় দ্রোপদীকে কটুকথা শনানয়েছে সেই 
দুর্বৃত্তদের আম যমালয়ে পাঠাব, ধর্মপাজ আর দ্রৌপদাঁর নির্দেশ অনুসারে আমি 
পৃঁথবী থেকে ধাতরান্ট্রগণকে লুপ্ত করব। 


১৮। পাণ্ডবগণের বনযান্তা 


বৃদ্ধ পিতামহ ভীম্ম, ধৃতরাম্ট্র, তাঁর পত্রগণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বথামা, 
সোমদত্ত, বাহনীকরাজ, বদুর, বুযুৎসু, সঞ্জয় প্রভাতকে সম্বোধন ক'রে যাঁধাজ্ঞর ' 
বললেন, তআাঁম বনগমনের অনুমাত চাচ্ছি, ফিরে এসে আবার আপনাদের দর্শনলাভ 
করব। সভাসদ্‌গণ লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, কেবল মনে মনে যাধান্ঠরের 
কল্যাণ কামনা করলেন। বিদুর বললেন, আর্যা কুন্তী বৃদ্ধা এবং সুখভোগে 
অভ্যদ্তা, তিন সসম্মানে আমার গৃহেই বাস করবেন। পান্ডবগণ, তোমাদের সর্ব 
বিবয়ে মহ্গল হ’ক। যাঁধান্তরাদ বললেন, নিষ্পাপ পিতৃব্য, আপাঁন আমাদের 
পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন. করব। 

দুর বললেন, যুধিষ্ঠির, অধর্ম দ্বারা বাজত হ'লে পরাজয়ের দুঃখ হয় 
লা। তুমি ধর্মজ্ঞ, অজন যুদ্ধদ্র, ভীম শত্রুহন্তা, নকুল অর্থসগগ্রহাী, সহদেব 
নিয়মপালক, ধোঁম্য শ্রেষ্ঠ ব্ৰহয়াবৎ, দ্রোপদী ধমচারণ। তোমরা পরস্পরের প্রিয়, 
প্রয়ভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জন্মাতে পারবে না। আপবকালে এবং সর্ব 
কার্যে তোমরা বিবেচনা করে চলো। তোমাদের মঙ্গল হ’ক, নির্বঘে] ফিরে এস, 
জাবার তোমাদের দেখব। ৃ 

কুতী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিয়ে দ্রৌপদী *ন্দায় চাইলেন। 
অন্তঃপুরে ক্রন্দনধবান উঠল। কুন্তী শোকাকুল হয়ে বললেন, ঘংসে, তুম সর্ব 
গুণান্বিতা, আমার কোনও উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। কোরবগণ ভাগ্যবান তাই 
তারা তোমার কোপে দগ্ধ হয় নি। তুমি 'নার্বঘ্য যাত্রা কর, আম সর্বদাই তোমার 


লভাপর্থ | ১৩৯ 


শুভাচন্তা করব। আমার পূত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসন্ন 
না হুয়। 

দ্রৌপদী আল:লাঁয়ত কেশে রন্তান্ত একবস্ত্রে সরোদনে যান্রা করলেন। 
নিরাভরণ পূত্রথণকে আলিঙ্গন ক'রে কুন্তী বললেন, তোমরা ধার্মিক সচ্চারত্র 
উদারপ্রকতি ভগবদভন্ত ও যজ্জঞপরায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপর্যয় কেন হ'ল? 
তোমাদের পিতা ধন্য, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হ'ল না, স্বর্গগতা মাদ্রীও ভাগ্যবতী । 
আম তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না, সঙ্গে যাব। হা কৃষ্ণ দবারকাবাসী, কোথায় 
আছ, আমাদের দুঃখ থেকে ভ্রাণ করছ না কেন? * 

পাণ্ডবগণ কুন্তীকে সান্তনা দিয়ে যাত্রা করলেন। দৃর্োধনাঁদর পত্বীরা 
দৌপদীর অপমানের বিবরণ শুনে কোরবগণের নিন্দা ক'রে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে 
লাগলেন। পদত্রদের অন্যায়ের কথা ভেবে ধৃতরাম্ট্র উদবেগ ও অশান্তি ভোগ 
করছিলেন। তিনি বিদুরকে ডাঁকিয়ে বললেন, পাণ্ডবগণ ক ভাবে যাচ্ছেন তা আম 
জানতে চাই. তুমি বর্ণনা কর। 

বদূর বললেন, ধর্মরাজ য্যীধাম্ঠর বস্ত্ে মুখ আবৃত ক'রে চলেছেন । 
মহারাজ, আপনার পুত্রেরা কপট উপায়ে রাজ্য হরণ করলেও যাঁধান্ঠরের ধর্মবৃদ্ধি 
বিচলিত হয় নি। ‘তান দয়ালু, তাই ক্রুদ্ধ হয়েও চক্ষু উল্মীলন করছেন না, পাছে 
আপনার পূত্রগরণ্ণ দগ্ধ হয়। শব্দের উপর বাহুবল প্রয়োগ করবেন তা জানাবার 
জন্য ভীম তাঁর বাহদ্বয় প্রসারত করে চলেছেন। বাণবর্ষণের পূর্বাভাষরূপে 
অন বালুকা বর্ষণ করতে করতে যাচ্ছেন। সহদেব মুখ ঢেকে এবং নকুল সর্বাঙ্গে 
ধূলি মেখে বিহ্বলচিন্তে চলেছেন। দ্রৌপদী তাঁর কেশজালে মুখ আচ্ছাঁদত করে 
সরোদনে অনুগমন করছেন। পুরোহত ধৌম্য হাতে কুশ নিয়ে যমদেবতার সাম 
মন্ত্র গান করে পুরোভাগে চলেছেন। পুরবাসিগণ [বলাপ করছে -- হায়, আমাদের 
রক্ষকগণ চ'লে যাচ্ছেন! মহারাজ, পাণ্ডবগণের যাত্রাকালে বিনা মেঘে 'বদনযুৎ, 
ভূমিকম্প, অকালে সূর্যগ্রহণ প্রভূত দুলক্ষণ দেখা 'দিয়েছে। 

দেবার্ধ নারদ সভামধ্যে বললেন, দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীম/জনের 
বলে এখন থেকে চতুদশ বর্ষে কোৌরবগণ 'বনন্ট হবে। এই ব'লে তান অন্তাহ্ত 
হলেন। বপৎসাগরে দ্রোণাচার্যই দ্বীপস্বরুপ এই মনে করে দূর্যোধন কর্ণ ও 
শকুন তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্বোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই 
তোমাদের ত্যাগ করতে পারধ না। পাণ্ডবরা ফিরে এসে তোমাদের উপর প্রাতিশোধ 
নেবে। বাঁরশ্রেষ্ঠ অজ‘নের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে হবে এর চেয়ে অধিক দুঃখ 


১৪০ মহাভারত 


আর কি হতে পারে। যে ধূত্টদুযম্ন আমার মৃত্যুর কারণ বলে প্রাসাদ্ধ আছে, সে 
পান্ডবপক্ষেই থাকবে । দুরোধন, তোমার সুখ হেমন্তকালে তালচ্ছায়ার ন্যায় 
ক্ষণস্থায়ী; অতএব যজ্ঞ দান আর ভোগ করে নাও, এখন থেকে চতুদশি বৎসরে 
তোমাদের মহাবিনাশ হবে। 


বনপর্ব 


| আরণ্যকপবাধ্যায় ॥ 
১। যুধিষ্ঠির ও অনুগামশ বিপ্রগণ _ সর্যদত্ত তামস্থালশ 


পণ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী হাঁস্তনাপ্‌র থেকে নিক্কান্ত হয়ে উত্তরমূখে যাত্রা, 
করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভাতি চোদ্দ জন ভৃত্য স্লীদের নিয়ে রথে চ'ড়ে তাঁদের পশ্চাতে 
গেল। পুরবাসীরা কৃতাঞ্জলি হয়ে পান্ডবগণকে বললে, আমাদের ত্যাগ করে 
আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? নিষ্ঠুর শত্রুরা অধর্ম ক'রে আপনাদের জয় করেছে এই 
সংবাদ শুনে উদবাবগ্ন হয়ে আমরা এসোহি। আমরা আপনাদের ভন্ত অনরন্ত ও 
িতকামী, কুরাজার আঁধান্ঠত রাজ্যে আমরা বাস করব না। ধর্মঅর্থ-কাম এই 
'ন্রবর্গেব সাধক এবং লোকাচারসম্মত ও বেদোক্ত সকল গুণ আপনাদের আহে, আমরা 
আপনাদের সঙ্গেই থাকব। 

যধাচ্তির বললেন, আমরা ধন্য, ব্রাহমণপ্রমুখ প্রজারা আমাদের স্নেহ করেন, 
তাই যে গুণ আমাদের নেই তাও আছে বলছেন। আমরা. আপনাদের কাছে এই 
অনুরোধ করাছ, স্নেহ ও অনূকম্পার বশবতর্ঁ হয়ে অন্যথা করবেন না। -- 1প্তামত 
ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাম্ট্র, বিদুর, আমাদের জনন, এবং বহু সৃহৃৎ হাঁস্তনাপুরে 
রয়েছেন, তাঁরা শোকে বিহ্বল হয়ে আছেন, আপনারা তাঁদের সযত্রে পালন করুন, 
তাতেই আমাদের মঙ্গল হবে। আপনারা বহদুরে এসে পড়েছেন, এখন ফিরে 
যান। আমাদের স্বজনবর্গের ভার আপন।দের উপর রইল, তাঁদের প্রাত স্নেহদ্াম্ট 
রাখবেন, তাতেই আমরা তুষ্ট হব। 

ধর্মরাজ যাঁধাঁন্ঠটরের কথায় প্রজাবর্গ ‘হা রাজা' বলে আর্তনাদ ক'রে উঠল 
এবং "্খনচ্ছায় বিদায় নিয়ে শোকাতৃরচিত্তে ফিরে গেল। তারা চ'লে গেলে 
পাণ্ডবগণ রথারোহণে যাত্রা করলেন এবং দিনশেষে গঙ্গাতণরে প্রমাণ নামক মহাবট- 
বৃক্ষের নিকট উপাস্থত হলেন। সেই রান্রতে তাঁরা কেবল জলপান ক'রে রইলেন । 
শিষ্য ও পাঁরজন সহ কয়েকজন ৱাহয়ণ পাণ্ডবদের অনুগমন করোছলেন, তাঁরা সেই 
রমণীয় ও ভয়সংকুল সন্ধ্যাকালে.হোমাঁগন জেবলে বেদধবাঁন ও বাবধ আলাপ করতে 
লাগলেন এবং মধুর বাক্যে যাধচ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন। 


৯৪২ মহাভারত 


দুঃখিতমনে বনে যাচ্ছ, সেখানে ফলমূল আর মাংস খেয়ে থাকব। হিংঘ্রপ্রাণি- 
সমাকুল বনে বহু কম্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। ব্রাহন্ণরা বললেন, রাজা, 
আপনার যে গাঁত আমাদেরও সেই গতি হবে। আমাদের ভরণপোবণের জন্য ভাববেন 
না, নিজেরাই আহার সংগ্রহ ক'রে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ ক'রে আপনার মঞ্গল- 
বিধান করব, মনোহর কথায় চিত্তবনোদন করব। য্দাধাম্ঠর বললেন, আপনারা 
আহার সংগ্রহ ক'রে ভোজন করবেন তা আম ক ক'রে দেখব? আপনারা 
ক্লেশভোগের যোগ্য নন! ধৃতরাম্ট্রপূত্রদের ধিক, আমাদের প্রাতি স্নেহবশেই আপনারা 
ক্লেশভোগ করতে চাচ্ছেন। 

যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রে বিশারদ শৌনক নামক এক ব্রাহমণ যাাঁধান্ঞরকে 
বললেন, রাজা, সহস্র শোকস্থান (১) আছে, শত ভয়স্থান (১) আছে, মৃর্খরাই 
প্রীতাদন তাতে অভিভূত হয়, পাঁণ্ডতজন হন না। শাস্তরসম্মত অমঙ্গলনাঁশনী 
বৃদ্ধি আপনার আছে, অথকলম্ট, দুর্গমস্থানে বাস বা স্বজনাঁবচ্ছেদের জন্য শারশীরক 
বা মানাসক দুঃখে অবসন্ন হওয়া আপনার উচিত নয়। মহাত্মা জনক বলেছেন, 
রোগ, শ্রম, আপ্রয় বিষয়ের প্রাপ্ত ও 'প্রয় বিষয়ের বিরহ, এই চার কারণে শারীরক 
দুঃখ উৎপন্ন হয়। শারীরিক দুঃখের প্রাতিবিধান করা এবং মানীসক দুঃখ সম্বন্ধে 
[চিন্তা না করাই দুঃখানবাত্তর উপায়। আঁগন যেমন জলে নির্বাপত হয় সেইরূপ 
জ্ঞান দ্বারা মানাসক দুঃখ দূরীকৃত হয়, মন প্রশান্ত হ'লে শারীারক কম্টেরও 
উপশম হয়। স্নেহ (২).ই মানাসক দূঃখের মূল, দুঃখ ভয় শোক হর্ষ আয়াস 
সবই স্নেহ থেকে উৎপন্ন । জ্ঞানী যোগ! ও শাস্্রজ্ৰ ব্যাস্ত স্নেহে শলপ্ত হন না। 
আপাঁন কোনও বিষয় স্পৃহা করবেন না, যাঁদ ধর্ম চান তবে স্পৃহা ত্যাগ করূন। 

যুাধাণ্ডর বললেন, ব্রাহমণদের ভরণের জন্যই আমি অর্থ কামনা কার, 
আমার নিজের লোভ নেই । অনুগত জনকে পালন না ক'রে আমার ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী 
ক করে থাকতে পারে? তৃণাসন ভূন জল ও মধুর বাক্য, এই চারাঁটির অভাব 
সজ্জনের গৃহে কখনও হয় না। আর্ত ব্যান্তকে শয্যা, শ্রা্তকে আনন, তাঁষতকে জল 
এবং ক্ষাধতকে আহার দিতে হবে। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ আচরণই পরম ধর্ম। 

শোৌনক বললেন, মহারাজ এই বেদবচন আছে -- কর্ম কর, ত্যাগও কর) 


(১)শোক ও ভয়ের কারণ। 
(২) অনুরাগ, আসাস্ত। 


বনপর্ব ১৪৩ 


অতএব কোনও ধর্ম কার্য কামনাপূর্বক করা উচিত নয়। ব্রাহন্নণদের ভরণের জন্য 
আপনি তপ ও যোগ দ্বারা 'সাদ্ধিলাভের চেষ্টা করুন, সিদ্ধ ব্যান্ত যা ইচ্ছা করেন 
তপসার প্রভাবে তাই করতে পারেন। 

মাধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গয়ে পুরোহত ধোঁম্যকে বললেন, বেদজ্ঞ 
ব্রাহঃণগণ আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু আম দুঃখী, তাঁদের পালন করতে অক্ষম, 
পারত্যাগ করতেও পারাছ না। কি কর্তব্য বলুন! ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে ধোৌম্য 
বললেন, সূঘই সর্বভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নামিজ তিনিই অন্নস্বরূপ, 
তন তার শরণাপন্ন হও। ধৌম্য সূর্যের অল্টোত্তর-শত নাম 'শাখয়ে দিলে যাঁধচ্ঠির 
পু্প ও নৈবেদ্য দিয়ে সূর্যের পূজা করলেন এবং কঠোর তপস্যা ও স্তবপাঠে 
রত হলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে দীপ্যমান মুর্তিতে আ'ব্ভূ'ত হয়ে বললেন, রাজা, 
তোমার যা অভীম্ট আছে সবই তুমি পাবে, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর আমি তোমাকে 
অন্ন দেব। এই তাদ্রময় স্থালী নাও, পাণ্চালী পাকশালায় গিয়ে এই পাত্রে ফল মুল 
আমিষ শাকাঁদ রন্ধন করে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চত্র্বধ অন্ন অক্ষ 
হয়ে থাকবে। চতুর্দশ বৎসর পরে তুম আবার রাজালাভ করবে। এই বলে সূর্য 
অন্তারহ্হত হলেন। 

বরলাভ করে যুঁধ্ঠির ধৌম্যকে প্রণাম এবং ভ্রাতাদের আলিঙ্গন করলেন, 
এবং তখনই দ্রোপদীর সঙ্গে পাকশালায় গিয়ে রন্ধন করলেন। চর্ব্য চৃষ্য লেহ্য 
পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্য প্রস্তুত হ'ল, অল্প হলেও তা প্রয়োজনমত বাড়তে লাগল। 
ব্রাহমণভোজন শেষ হ'লে যাধষ্ঠিরের ভ্রাতারা খেলেন, তার পর বিঘস, নামক অবশিষ্ট 
অন্ন যুধিষ্ঠির এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ হয়ে গেল। 
সূর্যের বরপ্রভাবে এইরূপে যুধিষ্ঠির ব্রাহমনণগণকে আভলাষত বস্তু দান করতে 
লাগলেন। কিছ: কাল পরে পাণ্ডবগণ-7ধাম্য ও অনা ব্রাহ্মণদের স্ঙ্গে কাম্যকবনে 
যাত্রা করলেন। 


২! ধৃতরান্দ্রের আস্থর মাত 


পান্ডবদের বনযান্লার পর প্রজ্ঞাচক্ষু (১) ধৃতরাম্ট্র বিদুরকে বললেন, তোমার 
বৃদ্ধি নির্মল, ধর্মের সক্ষম তত্ব তুমি জান, কুরুবংশীয়গণকে তাম সমদৃন্টিতে দেখ; 
যাতে কুরুপাণ্ডবের হত হয় এমন উপায় বল। বদর বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম 


(১).যাঁর চক্ষুর ক্রিয়া বৃদ্ধ দ্বারা সম্পন্ন হয়। 


১5৪ মহাভারত 


ও মোক্ষ এই '্রিবর্গের মূল ধর্ম; রাজ্যেরও, মূল ধর্ম। সেই ধর্মকে বণিত করে 
শকুন প্রভৃতি পাপাত্বারা যাধাষ্ঠরকে পরাজিত করেছে। আপনি পূর্বে যেমন 
পান্ডবদের সমস্ত সম্পান্ত ফারয়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার সেইরূপ 'দিন। 
পান্ডবদের তোষণ এবং শকুনির অবমাননা-- এই আপনার সর্বপ্রধান কার্য, এই যাঁদ 
করেন তবেই আপনার পূ্রদের ছু রাজ্য রক্ষা পাবে। দুধেধন বাঁদ সন্তুষ্ট 
হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে একযোগে রাজ্য ভোগ করে তরে আপনার দুঃখ থাকবে না। 
যাঁদ তা না হয় তবে দুযোধনকে নিগৃহীত ক'রে যাঁধান্ঠরকে রাজ্যের আধপত্য 
দন, দুর্বোধন শকুন আর কর্ণ পান্ডবগণের অনুগত হক, দুঃশাসন সভামধ্যে 
ভীমসেন আর দ্রোপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। এ ছাড়া আর কি পরামর্শ 
আম দিতে পার? | 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি পূর্বে দ্তসভায় যা বলেছিলে এখন ন্দাবার তই 
বলছ । তোমার কথা পাণ্ডবদের শহতকর, আমাদের আহতকর। পাণ্ডবদের জনা 
নিজের প্রকে কি করে ত্যাগ করব? পান্ডবরাও আমার পুত্র বটে, কিন্ডু দুর্বোধন 
আমার দেহ থেকে উৎপন্ন । দুর, আম তোম।র বহু সম্মান করে থাঁক, কিন্তু 
তুমি যা বলছ সবই কৃ'টিলতাময়। তুমি চলে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কর। অসতা 
স্তর সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করলেও সে স্বামত্যাগ করে। ধৃতরাম্ট্র এই ব'লে সহসা 
অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন। বিদুর হতাশ হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 


পাণ্ডবগণ পাঁশ্ম দিকে যাত্রা করে সরস্বতী নদীর তীরে সমতল 
মরুপ্রদেশের নিকটবতর্ঁ কাম্যকবনে এলেন। পশুপক্ষিসমাকুল সেই বনে তাঁরা 
মৃনিগণের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন । বদর রথারোহণে আসছেন দেখে যাধাষ্ঠর 
ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দ্যৃতক্লীড়ায় ডাকতে এসেছেন? 
শকৃনি ক আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জয় ক'রে নিতে চায়? 

যাঁধান্টরাদি আসন থেকে উঠে বদরের সংবর্ধনা করলেন। বশ্মমের পর 
বিদুর বললেন, ধৃতরাম্ট্রী আমার কাছে হিতকর মন্ত্রণা চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার কথা 
তাঁর রুচিকর হয় নি, তানি রুদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাও, 
রাজ্যশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আর আমি চাই না। যুধিষ্ঠির, ধৃতরান্ট্র আমাকে 
ত্যাগ করেছেন, এখন আম তোমাকে সদুপদেশ দিতে এসোছ। পূর্বে তোমাকে 
যা বলোছলাম এখনও তাই বলাছ। -- শৱু কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও যে সাঁহফ্ু হরে 


বনপৰণ ১৪৫ 


কালপ্রতীক্ষা করে সে একাকীই সমস্ত পাঁথবী ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে 
সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়রা তার দুরখেরও অংশভাগী হয়। সহায়সংগ্রহের 
এই উপায়, তাতেই রাজ্যলাভ হয়। পাণ্ডুপ্র, অল্লাদ সমস্তই সমভাবে সহায়দের 
সঙ্গে ভোগ করবে, অনর্থক কথা বলবে না, আত্মশ্লাঘা করবে না, এইরূপ আচরণেই 
রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন। 


[বদর চ'লে গেলে ধৃতরান্ট্রের অনুতাপ হ'ল। তান সঞ্জয়কে বললেন. 
িদ্‌র আমার ভ্রাতা সুহ্‌ং এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁর বিচ্ছেদে আমার হূদয় বিদীর্ণ 
হচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এস। বাও সঞ্জয়, তিনি বেচে আছেন কনা দেখ। 
আম পাপী তাই ক্লোধবশে তাঁকে দূর ক'রে দিয়েছি, তান না এলে আম প্রাণত্যাগ 
করব। সঞ্জয় অবিলম্বে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। কুশল জিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় 
বললেন, ক্ষত্তা, রাজা ধৃতরাম্্র আপনাকে স্মরণ করেছেন, পাণ্ডবদের অন্মাত নিয়ে 
সত্বর হাঁস্তনাপুরে চলুন, রাজার প্রাণবক্ষা করুন। 

বিদুর ফিরে গেলেন। ধৃতরাম্ট্র তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ ক'রে 
বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমার ভাগ্যক্রমে তুমি ফিরে এসেছ. তোমার জন্য আম 'দিবারান্র 
অনিদ্রায় আছি, অসুস্থ বোধ করাছ। যা বলোছ তার জন্য ক্ষমা কর। বিদুর 
বললেন, মহারাজ, আপনি আমার পরম গুরু, আপনাকে দেখবার জন্য আম ব্যন্র 
হয়ে সত্ব চলে এসেছি। আপনার আর পাশ্ডুর পুত্রেরা আমার কাছে সমান 
পাণ্ডবরা এখন দুদশাগ্রস্ত তাই আমার মন তাদের দিকে গেছে। 


৩। ধৃতরাম্দ্র-সকাশে বাস ও মৈন্রেয় 


াবদৃর আবার এসেছেন এবং ধৃতরাজ্্ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন শুনে 
দুর্যোধন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কর্ণ শকুনি ও দ:ঃশাসনকে বললেন, পাণ্ডবদের বাঁদ 
ফেরে আসতে দেখি তবে আমি বিষ খেয়ে, উদবন্ধনে, অস্ত্রাঘাতে বা আগ্নপ্রবেশে 
প্রাণ (বিসর্জন দেব। শকুন বললেন, তুমি মুখের ন্যায় ভাবছ কেন? পান্ডবরা 
প্রাতজ্ঞা ক'রে গেছে, তারা সত্যনিষ্তঠ, তোমার পিতার অন্রোধে ফিরে আসবে না। 
কর্ণ বললেন, যাঁদ ফিরে আসে তবে আবার দ্য্‌তক্রড়ায় তাদের জয় করবেন। 
দুর্যোধন তুষ্ট হলেন না, মুখ 'ফারয়ে নিলেন। তখন কর্ণ বললেন, আমরা 
দর্যোধনের প্রিয়কামনায় কেবল ‘কংকরের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হ'য়ে থাকব, অথচ 


১৪৬ মহাভারত 


স্বাধীনতার অভাবে প্রকৃত 'প্রয়কার্ব করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ত্র 
হয়ে রথারোহণে গয়ে পাণ্ডবদের বধ করব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা 
করলেন এবং দডঢ়প্রাতজ্ঞ হয়ে পৃথক পথক রথে চ'ড়ে যাত্রার উপক্রম করলেন। 
কৃষদ্বৈপায়ন 'দিবাদ্যান্টতে সমস্ত জানতে পেরে ধৃতরাস্ট্রের কাছে এসে 
বললেন, পান্ডবগণ কপটদ্যতে পরাজিত হয়ে বনে গেছে -- এই ঘটনা আমার 
প্রীতিকর নয়। তারা তের বৎসর পরে ফিরে এসে কৌরবদের উপর বিষ মোচন 
করবে। তোমার পাপাত্মা মূঢ় পুত্রকে বারণ কর, সে পাণ্ডবদের মারতে গিয়ে নিজেই 
প্রাণ হারাবে । রাজা, পাণ্ডবদের প্রাত দুরোধনের এই বিদ্বেষ যাঁদ তুমি উপেক্ষা 
কর তবে ঘোর বিপদ উৎপন্ন হবে। ধূতরাম্্ বললেন, ভগবান, দ্যুতক্লীড়ায় আমার 
এবং ভীম্ম দ্রোণ বিদ.র গান্ধারীর মত ছল না, দৈবের আকর্ষণেই আমি তা হ'তে 


[দিয়োছলাম। নিরোধ দূর্যোধনের স্বভাব জেনেও পুভ্রস্নেহবশে তাকে ত্যাগ 
করতে পার না। 


ব্যাসদেব বললেন, তোমার কথা সত্য, পুত্রের চেয়ে প্রিয় কিছ্‌ নেই। আম 
একটি আখ্যান বলছি শোন। _ পুরাকালে একদা গোমাতা সুরভীকে কাঁদতে দেখে 
ইন্দ তাঁর শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুরভী বললেন, দেখুন আমার 
ওই দুর্বল ক্ষুদ্র পুত্র লাঙ্গলের ভারে পড়ত হয়ে আছে, কৃষক তাকে কষাঘাত 
করছে। দুই বৃষের মধ্যে একটি বলবান, সে আঁধক ভার বইছে: অনাট দুর্বল ও 
কৃশ, তার দেহের সর্বত্র শিরা দেখা যাচ্ছে, বার বার কশাহত হয়েও সে ভার বইতে 
পারছে না। তার জন্যই আমি শোকার্ত হয়োছ। ইন্দ্র বললেন, তোমার তো সহস্র 
সহস্র পুত্র নিপীড়িত হয়, একাঁটর জন্য এত কৃপা কেন? সূরভী বললেন, সহস্র 
পুতে আমি সমদৃন্টিতে দেখি, কিন্তু যে দীন ও সং তারই উপর আমার আঁধক 
কৃপা । তখন ইন্দ্র প্রবল জলবর্ষণ ক'রে কৃষককে বাধা দিলেন। ধৃতরাম্টী, সুরভশর 
ন্যায় তুমিও সকল প্রকে সমভাবে দেখো, কিন্তু দুরবলকে অধিক কৃপা করো। 
পুত্র, তুমি পাণ্ডু ও 'বিদুর সকলেই আমার কাছে সমান। তোমার একশত এক পত্র; 
পাণ্ডুর কেবল পাঁচ পত্র, তারা হাীনদশাগ্রস্ত ও দুঃখার্ত। কি উপায়ে তারা জীবিত 
থাকবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে এই চিন্তায় আম সন্তপ্ত আঁছ। যাঁদ কৌরবগণের 
জাবনরক্ষা করতে চাও তবে দুযোধন যাতে পাণডবদের সঙ্গে শান্তভাবে থাকে সেই 
চৈম্টা কর। 
ধৃতরাম্দ্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ মুন, আপাঁন যা বললেন তা সতা। যাঁদ 
আমরা আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই তবে আপন নিজেই দরাত্মা দুর্যোধনকে 


বনপর্ব ১৪৭ 


উপদেশ দিন। ব্যাস বললেন, ভগবান মৈন্রেয় খাঁষ পান্ডবদের সঙ্গে দেখা ক'রে 
এখানে আসছেন, তানই দূর্যোধনকে উপদেশ দেবেন। এই ব'লে ব্যাস চ'লে 
গেলেন। 

মুনিশ্রেচ্ঠ মৈনেয় এলে ধৃতরাম্ট্র অর্থাদ দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। মেরেয় 
বললেন, মহারাজ, আম তীর্থপর্যটন করতে করতে কাম্যকবনে গিয়োছলাম, সেখানে 
ধর্মরাজ যুধিচ্ঠিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আম শুনলংম আপনার পদের 
বিভ্র।ন্তর ফলে দ্যতরূপে মহাভয় উপাস্থত হয়েছে । আপাঁন আর ভাষ্য জ্শীবিত 
থাকতে আপনার পূত্রদের (১) মধ্যে বিরোধ হওয়া উচিত নয়। দ্যতসভাষ 
দসমযবাত্তর ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপনি ভপস্বীদের সমক্ষে আর মুখ দেখাতে 
পারেন না। তার পর মৈব্রেয় িম্টবাক্যে দুর্ধোধনকে বললেন, মহাবাহু, আম 
তোমার 'িতের জন্য বলাছ শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ কারো না। তাঁরা 
সকলেই 'বক্রমশালী সত্যব্রত ও তৈজস্বী এবং হাড়ম্ব বক প্রভাত রান্গসগণের 
হনতা। ব্যাঘ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বং করে সেইরূপ বাঁলশ্রেম্ট ভীম কিমার 
রাক্ষপকে বধ করেছেন। আরও দেখ, দিগবিজয়ের পূর্বে ভীম মহাধনূরধর 
জরাসন্ধকেও যুদ্ধে নিহত করেছেন। বাসদেব যাঁদের আত্মীয়, ধৃত্টদুম্নদ 
যাঁদের শ্যালক, তাঁদের সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারে? রাজা দুফোধন. তুমি 
পান্ডবদের সঙ্গে শান্ত আচরণ কর, আমার কথা শোন, ক্রোধের বশবতাঁ হয়ো না। 

দূর্যোধন তাঁর উরুতে চপেটাঘাত করলেন এবং ঈষৎ হাস্য করে 
অধোবদনে অঙ্গু্ঠ দিয়ে ভূমিতে রেখা কাটতে লাগলেন। দ:র্যোধনের এই অবজ্ঞা 
দেখে মৈত্রেয় ক্রোধে রন্তলোচন হলেন এবং জলস্পর্শ কারে আঁভিশাপ দিলেন, তুমি 
আমার কথা অগ্রাহ্য করছ, এই অহংকারের ফল শীঘ্রই পাবে, মহাযৃদ্ধে গদাখাতে 
ভীম তোমার উরু ভগ্ন করলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন করবার চেষ্ট্য কপলে ঈমান্রেয় 
বললেন, রাজা, দূর্যোধন যাঁদ শান্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফলবে না, নতুবা 
ফলবে। ধৃতরাম্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, কিমীর্রকে ভীম ক ক'রে বধ কবেছেন 2 
মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, আমি আর কিছু বলব না, আপনার পূত্র আমার কথা শুনতে 
চায় না। আমি চলে গেলে বদরের কাছে শুনবেন। 


(১) পান্ডবরাও ধৃতরান্ট্রের পুত্ররূপে গণা। 


১৪৮ মহাভারত 


॥ গকমাঁরবধপর্বাধ্যায় ॥ 
81 িমরবধের বৃত্তান্ত 


মৈত্ৰেয় চ'লে গেলে ধৃতরাম্ট বিবুরকে বললেন, তুমি িমর্রবধের বৃত্তান্ত 
বল৷ 'িদূর বললেন, যাঁধান্ঠরের নিকট যে ব্রাহযুণরা এসোছিলেন, তাঁদের কাছে 
যা শুনোছ তাই বলছি।--পাশ্ডবরা এখান থেকে যাবা করে তিন অহোরাত্র পরে 
কাম্কবনে পেশছেছিলেন। ঘোর নিশীথে নরখাদক রাক্ষসরা সেখানে বিচরণ 
করে। তাদের ভয়ে তপস্ব গোপ ও বনচারগণ সেই বনের নিকট যান না। 
পাণ্ডবরা সেই বনে প্রবেশ করলে এক ভাষণ রাক্ষস বাহু প্রসারিত ক'রে তাঁদের 
পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। তার চক্ষু দীপ্ত তামঘবর্ণ, দশন প্রকাঁটত, কেশ উধর্গত 
হস্তে জবলন্ত কাষ্ঠ । তার গর্জনে বনের পক্ষী হরিণ ব্যাঘ্র মাহষ সদ্হ প্রভাতি 
সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল । দ্রৌপদশী ভয়ে চোখ বূজলেন, পণ্চপান্ডব তাঁকে 
ধরে রইলেন। * পুরোহিত ধোম্য বথাঁবাঁধ রক্ষোঘ্] মন্ত্র পাঠ ক'রে রাক্ষসী-মায়া 
বিনষ্ট করলেন। যাাধন্ঠির রাক্ষসকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, কি চাও? রাক্ষস 
বললে, আমি কমার, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, তোমাদের যুদ্ধে পরাঁজত ক'রে ভক্ষণ 
করব। হ্যাধাম্ঠর নিজেদের পরিচয় দিলে কিমা্র বললে, ভাগ্যক্রমে আমার 
ভ্রাতৃহন্তা ভীমের দেখা পেয়েছি, সে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্বলে আমার ভ্রাভাকে 
মেরেছে, আমার প্রির সখা 'হাঁড়ম্বকে বধ ক'রে তার ভাগননকে হরণ করেছে । আজ 
ভীমের রক্তে আমার দ্রাতার তর্পণ করব, হিড়িম্ববধেরও প্রাতশোধ নেব, ভীমকে 
ভক্ষণ ক'রে জীর্ণ ক'রে ফেলব। 

ভশম একটি বৃক্ষ উৎপাঁটিত ও পন্রশুন্য ক'রে হাতে নিলেন, অজনও 
তাঁর গান্ডীব ধনূতে জ্যারোপণ করলেন। ভাঁম বৃক্ষ দিয়ে রাক্ষসের মস্তকে 
প্রহার করলেন, রাক্ষসও দীপ্ত অশনির ন্যায় জবাঁলিত কাষ্ঠ ভীমের দিকে ছুড়ে 
নারলে। ভীম বামপদের আবাতে সেই কাষ্ঠ রাক্ষসের দিকেই নিক্ষেপ করলেন। 
তার পর ভীম ও কিমাঁর বলবান বৃষের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের 
নিপাড়নে জজরর হয়ে কিমী'র ভূতলে পড়ল, ভীম তাকে নিম্পিম্ট ক'রে বধ করলেন। 

[িমাঁরবধের পর যুধিষ্ঠির সেই "স্থান নিজ্কণ্টক ক'রে দ্রৌপদী ও 
ভ্রাতাদের সঙ্গে সেখানে বাস করছেন। আম তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের 
পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখোছি। 


বনপর্ব ১৪৯ 


|| অজরনাভিগমনপর্বাধ্যায় ॥ 
&। কৃষ্ণের আগমন -_ দ্রোপদশীর ক্ষোভ 


পাণ্ডবগণের বদবাসের সংবাদ পেয়ে ভোজ বাঁষফ ও অন্ধক বংশীয়গণ 
তাঁদের দেখতে এলেন। পাণ্টালরাজের পুত্ৰগণ, চোঁদরাজ ধৃষ্টকেতু এবং কেকয়- 
রাজপুত্রগণও এলেন। সেই ক্ষান্রয়বীরগণ বাসুদেব কৃঝকে পুরোবতর্ঁ করে 
যুধাঞ্ঠরের চতাঁদকে উপবেশন করলেন। 

বিষগ্নমনে যুধাষ্ঠিরকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ বললেন, যৃদ্ধভীম দূরাত্মা 
দূর্যোধন কর্ণ শকুন আর দুঃশাসনের শোণত পান করবে। তাদের নিহত এবং 
দলের সকলকে পরাজিত ক'রে আমরা ধর্মরাজ যুধান্খরকে রাজ্যে আভাষন্তু করব। 
অনিম্টকারণী শঠকে বধ করাই সনাতন ধর্ম। 

পাণ্ডবগণের পরাজয়ে জনাদ্ন কৃষ্ণ ভত্যন্ত কূদ্প হয়েছিলেন, তিনি যন 
সর্বলেক দগ্ধ কবতে উদ্যত হলেন। অর্জুন তাঁকে শান্ত ক'রে তাঁর পূবজন্মের 
কর্মকলাপ কারন করলেন।-- কুঞ্জ ভুগি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে 
সায়ংগৃহ (১) মুন হয়ে দশ সহস্ৰ বদর [বিচরণ করেছিলে । আম ব্যাসদেবের 
কাছে শুনেছি, তুমি বহু বৎসর পুহুকর তীর্থে, বিশাল বদারকায়, সরস্বতননদীতটরে 
ও প্রভাস তীর্থে কৃচ্ছুসাধন করেছিলে । তুমি ক্ষেতুজ্ঞ, সব্ভুতের আদি ও অন্ত, 
তপস্যার নিধান, সনাতন যজ্ঞস্বরূপ॥ তুমি সমস্ত দৈত্যদানব বধ করে শচপাঁতিকে 
সর্বেশ্বর করেছিলে! তুমিই নারায়ণ হার ব্রহয়। সূর্য চন্দ্র কাল আকাশ পৃথিব। 
তুমি শিশু বামনরূপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ আবাশ ও মর্ত আক্রমণ করেহিলে। 
তুমি নিসুন্দ নরকাসূর শিশুপাল জরাসন্ধ শৈব্য শতধন্ব। প্রভাঁতকে জয় করেছ, 
রুকমীকে পরাস্ত করে ভীম্মকদ্াহতা রূকিমণীকে হরণ করেছ; ইন্দ্রদুযম্ন রাজা, 
ঘবন কসেরুমান ও শাহ্বকে বধ করেছ। জনার্দন, তুমি দ্বারকা নগরী আত্মসাৎ 
করে সমুদ্রে নিমগ্ন করবে। তোমাতে ক্রোধ বিদ্বেষ অসত্য নৃশংসতা কুঁটিলতা 
নেই। ব্রহন্না তোমার নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন, তাম মধুকৈটভের হন্তা, শুলপাণি 
শম্ভু তোমার ললাট থেকে জন্মেছেন। 

কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুম আমারই, আমি তোম।রই, যা আমার তাই তোমার, 


পাশ পেপে পা স্টপ পাটা শিস 


(১) যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই স্থানই যাঁর গৃহ। 
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যে তোমাকে দ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমার অনুগত সে অ।মারও অনুগত । 
তুমি নর আর আম নারায়ণ খাঁষ ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসোঁছ। 

শরণার্থনী দ্রৌপদী পুণ্ডরীকাক্ষকে বললেন, হৃষীকেশ. ব্যাস বলেছেন 
তুমি দেবগণেরও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সেজন্য প্রণয়বশে আম তোমাকে দুঃখ 
জানাচ্ছ। আমি পাণ্ডবগণের ভার্ধা, তোমার সখা, ধৃঙ্টদ্যম্নের ভাগনী; দুঃশাসন 
কেন আমাকে কুরুসভায় টেনে নিয়ে গিয়োছিল; আমার একমাত্র বস্ত্র শোঁণিতাসন্ত, 
আম লব্জায় কাঁপছি, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধাতরাস্ট্রগণ হেসে উঠল। পাশ্ডুর' 
পণ্চপূন্র, পাণ্ালগণ ও বৃূফিগণ জীবিত থাকতে তারা আমাকে দাসখরূপে ভোগ 
করতে চেয়েছিল। ধিক পাণ্ডবগণ, ধিক ভীমসেনের বল, ধিক অর্জুনের গান্ডীব! 
তাঁদের ধর্মপত্রীকে' যখন নাঁচজন পাঁড়ন করছিল তখন তাঁরা নশরবে দেখাহুলেন। 
স্বামী দুর্বল হ'লেও স্করকে রক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পাণ্ডবরা শরণাপল্লকে 
ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেন নি। কৃষ্ণ, আমি বহু ক্লেশ পেয়ে আর্যা 
বুন্তীকে ছেড়ে পুরোহিত ধোম্যের আশ্রয়ে বাস করছি। আম যে 'নর্যাতন ভোগ 
করেছি তা এই 'সংহবিক্ান্ত বাঁরগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ 
কুলে আমার জন্ম, আম পাণ্ডবদের প্রিয়া ভার্যা, মহাত্মা পাশ্ডুর পুত্রবধূ, তথাঁপ 
পণ্সপান্ডবের সমক্ষেই দুঃশাসন অ'মার কেশাকষণ করেছিল! 

মৃদুভাষণী কৃষ্ণা পদ্মকোষহুলা হস্তে মুখ আবৃত করে সরোদনে 
বললেন, মধুসূদন, আমার পতি নেই, পনৃত্র নেই. বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমও 
নেই ৷ ক্ষুদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, কর্ণ আমাকে উপহাস করেছে, তোমবা তার 
কোনও প্রাতকার করছ না। কেশব, আমার সং্গে তোমার সম্পর্ক (১) আছে, 
তোমার যশোগোরব আছে. তুমি সখা ও প্রভু (২). এই চার কারণে আমাকে 'রক্ষা করা 
তোমার উচিত। | 

কৃষ্ণ বললেন, ভাঁবন', তুমি যাদের উপর রুদ্ধ হয়েছ তারা অঙ্জুনের শরে 
আচ্ছন্ন হয়ে রন্তান্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদের ভার্ধারা রোদন করবে। 
পাণ্ডবদের জন্য ঘা সম্ভবপর তা আম করব, তাঁম শোক করো না। কৃষ্ণা, আম 
সত্য প্রাতিজ্ঞা করাছ, তুমি রাজগণের রাজ্জী হবে। যাঁদ আকাশ পতিত হয়, হিমালয় 
শীর্ণ হয়, পাঁথবী খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র শুষ্ক হয়, তথাঁপ আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না। 

দ্রৌপদী অর্জনের দিকে বক্র দ্‌চ্টিপাত করলেন। অহ" ন তাঁকে বললেন, 


(১) কৃষ্ণ দ্রোপদশীর মামাতো দেওর। (২) নিগ্রহ-অনঃগ্রহ-সমর্থ । 
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দেবী, রোদন ক'রো না, মধ্স্দন. যা বললেন তার অন্যথা হবে না। ধশ্টদু্যম্ন 
বললেন, আমি দ্রোণকে বধ করব; শিখণ্ডী ভীম্মকে, ভীমসেন দূরোধনকে এবং 
ধনঞয় কর্ণকে বধ করবেন। ভাঁগনন, বলরাম আর কৃষককে সহায় রূপে পেলে আমরা 
ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধেও অজেয় হব। * 

কৃষ্ণ যাঁধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আম যাঁদ দ্বারকায় থাকতাম তবে 
আপনাদের এই কম্ট হ'ত না। আমাকে না ডাকলেও আম কুরুসভায় যেতাম এবং 
ভীম্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র প্রভাতকে বাঁঝয়ে দ্যতকূড়া নিবারণ বরতাম। ধ.তরাষ্ট্র যাদ 
মিষ্ট কথা না শুনতেন তবে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করতাম, সুহৃদ্বেশখ শত্রু 
দযতকারগণকে বধ করতাম। আম দ্বারকায় ফিরে এসে সাত্যাকর কাছে আপনার 
{বপদের কথা শুনে উদ্‌বিশ্ন হয়ে আপনাকে দেখতে এসোছি। হা, অদপনার৷ 


সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। 


৬। শাল্ববধের বৃত্তান্ত -- স্বৈতবন 


যুধাণ্ঠর জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, তুমি দ্বারকা ছেড়ে কোথায় 'গিয়োছলে ? 
তোমার কি প্রয়োজন ছিল? 

কৃষ্ণ বললেন, আম শাল্ব রাজার সৌভনগর বিনম্ট করতে গিফোঁছলাম। 
আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আম শিশুপালকে বধ করোছ শুনে শাল্ব ক্রুদ্ধ হয়ে 
*বারকাপুরী আক্রমণ করেন। তানি তাঁর সৌভাবমানে ব্যহ রচনা করে আকাশে 
অবস্থান করলেন। এই বৃহৎ বিমানই তাঁর নগর। যাদবব*রগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হয়ে দ্বারকাপুরী সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত করলেন। উগ্রসেন (১) উদ্ধব (২) প্রভাত 
ঘোষণা করলেন, কেউ সূরাপান করতে পাবে না। আনর্ত (৩) দেশবাসী নট নর্তক 
ও গায়কগণকে অন্যত্র পাঠানো হ'ল। সমস্ত সেতু ভেঙে দেওয়া হ'ল এবং নৌকার 
যাতায়াত নিষিদ্ধ হ'ল। সৈন্যদের বেতন খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হ'ল। 
শান্বের চতুরাঙ্গণণী সেনা সর্বাদক বেষ্টন ক'রে দ্বারকা অবরুদ্ধ করলে। তখন 
চারুদেঞ প্রদুযম্ন শাম্ব (9) প্রভৃতি বীরগণ রথারোহণে শাল্বের সম্মুখীন হলেন। 
জাম্ববতীপুরর শাম্ব শাল্বের সেনাপাতি ক্ষেমবাদ্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন! 
ক্ষেমবৃদ্ধি আহত হয়ে পাঁলয়ে গেলে বেগবান নামে এক দৈত্য শাম্বকে আক্রমণ 


TT শপ পপি —— শিট শ স্প্পপিসি স 


(১) ইনি কংসের পতা এবং দ্বারকার আভজাততন্মের আঁধনায়ক বা প্রোসিডেন্ট । 
(২) কৃষ্ণের এক বষ্ধু। (৩) গ্বারকার নিকটস্থ দেশ। (৪) এণ্রা [তিনজনেই কৃষ্ণপুন্র ৷ 
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করলে, কিন্তু সে শাম্বের গদাঘাতে নিহত হ'ল। ববাবন্ধ্য নামক এক মহাবল 
দানবকে চারুদে বধ করলেন। 

প্রদ্যম্ন শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি শরাঘাতে মাছত হয়ে 
প'ড়ে গেলে সারথ দার্কপূত্র তাঁকে ছজগামী রথে যুদ্ধভমি থেকে সারয়ে নিয়ে 
গেল। সংজ্ঞালাভ করে প্রদ্যম্পণ বললেন, তাম বথ 'ঁফারয়ে নাও, যুদ্ধ থেকে 
পালানো বাঁষকুলের রাত নয়। আমাকে পশ্চাংপদ দেখলে কৃঝ্ক বলরাম সাত্যাঁক 
প্রভাত ক বলবেন? কৃষ্ণ আমাকে দ্বারকারক্ষার ভার দিয়ে যাঁধন্ঠিরের রাজসূয় ফজ্ঞে 
গেছেন, তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। রুঁকমণীপূত্র প্রদুযম্ন আবার 
রণস্থলে গেলেন এবং শাল্বকে শরাঘাতে ভূপাতিত করে এক ভয়ংকর শর ধনূতে 
সন্ধাম করলেন । তখন ই'দাদি দেবগণের আদেশে নারদ ও পবনদেব দ্তবেগে এসে 
প্রদ্যম্নকে বললেন, বীর, শাল্বরাজ তোমার বধ্য নন, বিধাতা সংকল্প করেছেন থে 
কৃষ্ণের হাতে এ'র মৃত্যু হবে। প্রদূযম্ন নিবৃত্ত হলেন, শাল্বও দ্বারকা ত্যাগ করে 
সৌভবিমানে আকাশে উঠলেন। 

মহারাজ যুধাঞ্ঠর, আপনার রাজসূয যজ্ঞ শেষ হ'লে আমি দ্বাবকায় ফিরে 
এসে দেখলাম যে শাল্বের আক্ললণে নগরী াবধবস্ভত হয়েছে ।  উগ্রমেন বসুদেৰ 
প্রভাতকে আশ্বস্ত ক'রে চতুরহ্গ হল নিয়ে আন মার্তিকাবভ দেশে গেলাম এবং 
সেখান থেকে শাল্বের অনহসরণ করলাম। শাল্ন সমুদ্রের উপরে আকাশে অবস্থান 
করছলেন। আমার শাঙ্গধিন্‌ থেকে 'নাক্ষত শর তাঁর সৌভাবমান স্পর্শ করতে 
পারল না। তখন আমি মন্তাহ্‌ত অসংখ্য শর নিক্ষেপ করলাম, ভর আনাতে 
সৌভমধ্যদ্থ যোদ্ধার কোলাহল ক'রে গহাণবে [নপাতিভ হাল । সোঁভপ!ত শণল 
মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন, আমি প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা তাঁর নায়া অপসারিত করলাম । 

এই সময়ে উগ্রসেনের এক ভৃত্য এসে আমাকে তার প্রভুর এই বার্তা 
ক্রানালে। -- কেশব, শাল্ব দ্বারকায় [গয়ে তোমার পিতা বসুদেবকে বধ ববেছে, অর 
যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, তুমি ফিরে এস। এই সংবাদ শুনে আমি বিহৰল হয়ে যদ 
করতে লাগলাম। সহসা দেখলম, আমার পিতা হস্তপদ প্রসারিত ক'রে সৌভাবমান 
থেকে নিপাঁতিত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকবার পর প্রকাতিস্থ হয়ে 
দেখলাম, সৌভাবিমান নেই, শাংব নেই, আমার পতাও নেই। তখন বুঝলাম সমস্তই 
মায়া। দানবগণ অদশা বিমান থেকে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে আম 
ক্ষুরধার নির্মল কালান্তক যমতুল্য সুদর্শন চক্রকে আঁভমাল্নিত ক'রে বললাম, তুম 
সৌভাঁবমান এবং তার আঁধবাসী 'রিপৃগণকে বিনষ্ট কর। তখন যুগান্তকালখন 


বনপব ১৫৩ 


দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় সুদর্শন চক্র আকাশে উঠল, এবং ক্রকচ কেরাত) যেমন কাষ্ঠ 
বিদারিত করে সেইরূপ সৌভাবমানকে বিদারত করলে । সুদর্শন চক্র আমার হাতে 
[কিরে এলে তাকে আবার আদেশ দিলাম, শান্বের আভমুখে যাও। সুদর্শনের আঘাতে 
শাল্ব দ্বিখণ্ডিত হলেন, তাঁর অনুচর দানবগণ হা হা রব করে পালিয়ে গেল। 

শাজ্ববধের বিবরণ শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ. আম দ্যতনভাশ কেন 
যেতে পারি নি তার কারণ বললাম। আমি গেলে দাতকীড়া হ'ত না। তার পর 
কষ পণ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও আঁভমন্যুর সঙ্গে 
রথারোহণে দ্বারকায় যান্রা করলেন। ধৃষ্টদহ্যম্ন দ্রৌপদীর পূত্রদের নিয়ে পান্ালরাজ্যে 
এবং ধৃজ্টকেতু নিজের ভগিনী (১)র সঙ্গে চোদরাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ (২) ও 
স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন। 

ব্রাহননণগণকে বহু ধন দান ক'রে এবং কুরুজাঙ্গলবাসন প্রজাবর্গের নিকট 
'ব্দায় নিয়ে পণ্গপাণ্ডব দ্রৌপদী ও ধৌম্য রথারোহণে অন্য বনে এলেন। হাঁধাচ্ঞর 
তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, আমাদের বার বংসর বনবাস করতে হবে, তোমরা এই মহারণ্যে 
এমন একাঁট স্থান দেখ যেখানে বহু মূগ পক্ষী পুষ্প ফল পাওয়া যায় এবং যেখানে 
সাধূলোকে বাস করেন। অজন বললেন, দৈবতবন রমণীয় স্থান, ওখানে সরোবর 
আছে, পুজ্পফল পাওয়া যায়, দ্বিজগণও বাস করেন। আমরা ওখানেই 
বার বৎসর কাটাব। 

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সরস্বতী নদীর নিকটে আশ্রম নির্মাণ করে বাস 
করতে লাগলেন। একাঁদন মহামুনি মাকণ্ডেয় তাঁদের আশ্রমে এলেন। তান 
পান্ডবগণের পূজা গ্রহণ ক'রে তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। হযাধিচ্ঠির 
দ্‌ঃখত হয়ে বললেন, আমাদের দূভগ্যের জন্য এই তপস্বীবা সকলেই অপ্রকলল্ল 
হয়ে আছেন, কিন্তু আপনি হৃষ্ট হয়ে হাসলেন কেন? মাকণ্ডেয় বললেন, বংস 
জামি আনন্দের জন্য হাসি নি, তোমার বিপদ দেখে আমার সত্যব্রত দাশরাথ রামকে 
গনে পড়েহে, আম তাঁকে খধ্যমূক পর্বতে দেখেছিলাম । তিনি ইন্দ্রতুল্য মহাপ্রভাব 
এব সমরে অজেয় হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করে বনে গিয়োহুলেন। 
'নজেকে শান্তমান ভেবে অধর্স করা কারও উচিত নয়। ম্দাধাম্তর, তোমার প্রতিজ্ঞ 
অনুসারে বনবাসের কষ্ট সয়ে তুমি আবার 'রাজশ্রী লাভ করবে। 


(১) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ইন করেণুমতঈ, নকলের পড়ী। (২) সহদেবের 
শ্যালক। 


১৫৪ মহাভারত 


ব্বা্কণ্ডেয় চ'লে গেলে দালভগ্োন্রয় বক মুনি এলেন। তিনি যুধাচ্ঠরকে 
বললেন, কুন্তীপুত্র, আশ্ন ও বায়ু মিলিত হয়ে যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্লাহমণ 
ও ক্ষত্রিয় মালত হয়ে শব্রুবিনাশ করতে পারেন। ব্রাহ্মণের উপদেশ না পেলে ক্ষান্রয় 
চালকহশন হস্তশর ন্যায় সংগ্রামে দুর্বল হয়। যুধিষ্ঠির, অলব্ধ বিষয়ের লাভের 
জন্য, লব্ধ বিষয়ের বৃদ্ধির জন্য, এবং যোগ্যপান্রে দানের জন্য তুমি যশস্বী বেদাবিং 
ব্লাহননণগণের সংসর্গ কর। 


৭। দ্রোপদশ-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ 


একদিন সায়াহ কালে পাশ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কথোপকথন করছিলেন । 
দ্রৌপদী যাধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, তুমি যখন মৃগচর্ম প'রে বনবাসের জন্য যান্া 
করোছলে তখন দ.রাত্মা দূর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি ছাড়া সকলেই অশ্রুপাত 
করেছিলেন। পূর্বে তুমি শুভ্র কে'ষেয় বস্তু পরতে, এখন তোমাকে চীরধারী দেখছি ॥ 
কুন্ডলধারী যুবক পাচকগণ সযত্রে মিষ্টান্ন প্রস্তুত ক'রে. তোমাদের খাওয়াত, এখন 
তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবনধারণ করছ। বনবাসী ভীমসেনের দুঃখ দেখে কি 
তোমার ক্রোধবাদ্ধ হয় না? বৃকোদর একাই সমস্ত কৌরবদের বধ করতে পারেন, 
কেবল তোমার জন্যই কষ্ট সইছেন। পুরুষবাঘ্র অর্জুন আর নকুল-সহদেবের দুর্দশা 
দেখেও কি তুমি শত্রুদের ক্ষমা করবে? দ্রুপনের কন্যা, মহাত্মা পাস্ডুর পূত্রবধ., 
ধৃষ্টদ্য্দ্নের ভাগনী, পাঁতব্রতা বীরপত্রী আম।কে বনবাঁসনন দেখেও কি তুমি সবে 
থাকবে? লোকে বলে, ক্রোধশুনা ক্ষত্রিয় নেই, কিন্তু তোমাতে তার ব্যাতক্রম দেখাঁছ। 
হে ক্ষান্তয় বথাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা করে। প্রাচীন" ইতিহাসে 
আছে. একদিন বাল তাঁর পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অসুরপাত প্রহনাদকে প্রন করোহলেন 
ক্ষমা ভাল না তৈজ ভাল? প্রহনাদ উত্তর দিলেন, বস, সর্বদা তেজ ভাল নয়, সবদা 
্ষমাও ভাল নয়। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহু ক্ষাতি হয়, ভৃত্য শত্রু ও নিবপেক্ষ 
লোকেও তাকে অবজ্ঞা করে এবং কটুবাক্য বলে। আবার যারা কখনও ক্ষমা করে না 
তাদেরও বহ. দোষ । যে লোক ক্লোধবশে স্থানে ভস্থানে দণ্ডাবধান করে তার অথ হানি 
গন্তাপ মোহ ও শরুলাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদু হবে এবং বথাকালে কঠোর 
হবে। বে পূর্বে তোমার উপকার করেছে সে গরু অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা 
করবে। যে না বুঝে অপরাধ করে সেও ক্ষমার যোগ্য, কারণ সকলেই গণণ্ডত নয়। 
কন্তু যারা সঙ্ঞানে অপরাধ ক'রে বলে যে না বুঝে করেছি, সেই কুটিল লোকদের 


বনপৰ ১৫৫ 


অল্প অপরাধেও দণ্ড দেবে। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় 
অপরাধ অল্প হ'লেও দণ্ডনীয়। মহারাজ, ধৃতরাচ্ট্রের পুত্রেরা লোভী ও সর্বদা 
অপরাধী: তারা কোনও কালে ক্ষমার যোগ্য নয়, তাদের প্রাত তেজ প্রকাশ করাই 
তোমার কতব্য। 

যুধান্ঠির বললেন, দ্রৌপদী, তুমি মহাপ্রজ্ঞাবতী, জেনে রাখ যে ক্রোধ থেকে 
শুভাশুভ দুইই হয়। ক্রোধ সয়ে থাকলে মঙ্গল হয়। ক্রুদ্ধ লোকে পাপ করে, 
গুরুহত্যাও করে। তাদের অকার্য কিহু নেই, তারা অবধ্যকে বধ করে, বধ্যকে পুজা 
করে। এই সমস্ত বিবেচনা করে আমাব ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপবের কোধ 
দেখলেও যে ক্রুদ্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও নহাভয় থেকে ত্রাণ করে। 
ক্রোধ উৎপন্ন হ'লে যান প্রজ্ঞার দ্বারা রোধ করতে পারেন, পাঁণ্ডতরা তাঁকেই তেজস্বী 
মনে করেন। মূর্খরাই সর্বদা ক্রোধকে তেজ মনে করে, মানবের 'বনাশের জন্যই 
রজোগুণজাত ক্রোধের উৎপান্ত। ভীম্ম কৃষ্ণ ছোণ ব্দুর কপ সঞ্জয় ও পিতামহ ব্যাস 
সর্বদাই শমগুণের কথা বলেন। এরা ধৃতরাস্ট্রকে শান্তর উপদেশ দিলে তান 
অবশ্যই আমাকে রাজ্য 'ফাঁরয়ে দেবেন, যাঁদ লোভের বশে না দেন. তবে বিন্ট 
হবেন। 

দৌপদী বললেন, ধাতা আর বিধাতাকে নমস্কার, যাঁরা তোমার মোহ সৃষ্টি 
করেছেন, তার ফলে পিতৃপিতামহের বৃত্তি ত্যাগ ক'রে তোমার মাত অন্য দিকে গেছে। 
জগতে কেউ ধর্ম আনজ্ঠুরতা ক্ষমা সরলতা ও পরার দ্বাবা লক্ষমীলাভ করতে পারে না! 
তুমি বহ-প্রকার মহাযজ্ঞ করেছ তথাঁপ বিপরীত বুদ্ধির বশে দ্যতন্রীড়ায় রাজ্য ধন 
ভ্রাত্গণ আর আমাকেও হারিয়েছ। তুমি সরল মদুস্বভাব বদান্য লজ্জাশীল 
সত্যবাদী, তথাপি দ্যতবাসনে তোমার মাত হ'ল কেন? িবধাতাই পূর্বজন্মের কর্ম 
অনুসারে প্রাণিগণের সুখদুঃখ বিধান করেন। কাম্ঠময় প্ুত্তালকা বেমন অঙ্গচাজনা 
করে সেইরূপ সকল মনুষ্য বিধাতার নিদেশেই ক্রিয়া করে । যেমন সূত্রে গ্রাথত মাঁণ, 
নাসাবদ্ধ বৃষ, শ্রোতে পতিত বৃক্ষ, সেইরূপ মানুষও স্বাধীনতাহীন, তাকে বিধাতার 
বিধানেই চলতে হয়। সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে ঈশবরই পাপপণ্য করাচ্ছেন তা কেউ 
লক্ষ্য করে না। মানুষ যেমন অচেতন {নিশ্চেষ্ট কাম্ঠ-পাবাণ-লৌহ দ্বাপাই তদ্রুপ 
পদার্থ ছিন্ন করে, ঈশ্বর সেইরূপ জীব দ্বারাই জীবাহর্ষসা করেন। মহারাজ, বিধাতা 
প্রাণিগণকে মাতা-পিতার দৃণ্টিতে দেখেন না, তান রুষ্ট ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার 
করেন। তোমার বিপদ আর দুরধোধনের সমৃদ্ধি দেখে আম বিধাতারই নিন্দা 
করছি যান এই বিবম বাবস্থা করেছেন। যাঁদ লোকে পাপকর্মের ফলভোগ করে 
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তবে ঈশ্বরও সেই পাপকর্মে লিপ্ত । আর, যাঁদ কেউ পাপ করেও ফলভোগ না করে 
তবে তার কারণ--সে বলবান। দুর্বল লোকের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। 

যাধান্তির বললেন, যাজ্ঞসেনী, তোমার কথা সুন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, 
কন্তু নাস্তকের যোগ্য । আমি ধর্মের ফল অন্বেষণ কার না, দাতব্য বলেই দান 
কার, যজ্ঞ করা উঁচত বলেই যজ্ঞ কীর। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেই আমি বথাশান্ত 
গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালন কাঁর। যে লোক ধর্মকে দোহন ক'রে ফল পেতে চায় 
এবং নাস্তিক বুদ্ধিতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশঙ্কা করে, সে 
ধর্মের ফল পায় না। দ্রৌপদী, তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে তর্ক করহ। ধর্মের প্রাতি সন্দেহ 
ক'রো না, তাতে 'তর্যগৃগাতি লাভ হয়। কল্যাণ, তুমি মূঢ় বাঁদ্ধর বশে বিধাতার 
নিন্দা করো না, সর্বজ্ঞ সবদিশর্শ খাঁষগণ যার কথা বলেছেন, শিষ্জন যার আচরণ 
করছেন, সেই ধর্মের সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ো না। 

'দ্োপদী বললেন, আম ধর্মের বা ঈশ্বরের নিন্দা কার না, দুঃখার্ত হয়েই 
অধিক কথা বলে কেলেছি। আরও কিছ; বলাছ, তুম প্রসন্ন হয়ে শোন। হহারাজ, 
তাম অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্ম কর। যে লোক কেবল দৈবের উপর !নভরি করে, 
এবং যে হবাদন(১) তারা উভয়েই মন্দবাঁদ্ধ। দেবারাধনায় যা লাভ হয় তাই দৈব, 
নিজ কর্মের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পৌরুষ। ফলাসাদ্ধর তিনাট 
কারণ, দৈব, প্রান্তনকর্ম ও পুরুষকার' আমাদের যে মহাবপদ উপাস্থত হয়েছে, 
তুমি পুরুষকার অবলম্বন করে কর্মে প্রবৃত্ত হ'লে তা নিশ্চয় নূর হবে। 


৮। ভাম-য্যাধান্ঠরের বাদান্যবাদ __ ব্যাসের উপদেশ 


ভীম অসাহফু ও ক্রুদ্ধ হয়ে যাঁধান্ঠরকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ভাগ 
করে কেন আমরা তপোবনে বাস করব? উীচ্ছন্টভোজী শৃগাল যেমন সিংহের কাছ 
থেকে মাংস হরণ করে সেইরূপ দূর্যোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। রাজা, 
অপাঁন প্রতিজ্ঞা পালন করছেন, অল্প একট: ধর্মের জন্য রাজ্য গবসজন 'দয়ে দুঃখ 
ভোগ করছেন। আমরা আপনার শাসন মেনে নিয়ে বন্ধুদের দুঃখিত এবং শব্দের 
আনন্দিত করহছি। ধার্তরাম্ট্রগণকে বধ কার নি এই অন্যায় কার্ষের জন্য আমরা 
দুঃখ পাচ্ছ । সর্বদা ধর্ম ধর্ম ক'রে আপনি কি ক্লীবের দশা ”ন ছিঃ যাতে 
নিজের ও 'মন্রবর্গের দুঃখ উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, ব্যসন ও কুপথ। কেবল ধর্মে 


(১) যে মনে করে সমস্তই অকস্মাৎ ঘটে। 
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বা কেবল অর্থে বা কেবল কামে আসন্ত হওয়া ভাল নয়, ?তনাটরই সেবা করা উাঁচত। 
শাস্তকাররা বলেছেন, পূর্বাহেন ধর্মের, মধ্যাহে অর্থের এবং সায়াহে কামের চর্চ! 
করবে। আরও বলেছেন, প্রথম বয়সে কামের, মধ্য বয়সে অর্থের, এবধ শেষ বয়সে 
ধর্মের আচরণ করবে। যাঁরা মুন্ডি চান তাঁদের পক্ষেই ধর্মআর্থকাম বর্জন করা 
বিধেয়, গৃহবাসীর পক্ষে এই 'ভ্রিবর্গের সেবাই শ্রেয়। মহারাজ, আপাঁন হয় সন্ন্যাস 
নিন না হয় ধর্মঅর্থ-কামের চর্চা করুন, এই দুইএর মধ্যবতর্ঁ অবস্থা আতুরের 
বনের ন্যায় দ.ঃখময়। জগতের মূল ধর্ম ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, কিন্তু 
বহু অর্থ থাকলেই ধর্মকার্থ করা যায়। ক্ষান্ররের পক্ষে বল আর উৎসাহই ধর্ম, 
ভিক্ষা বা বৈশ্য-শুদ্রের বৃত্ত বাঁহত নয়। আপান ক্ষান্রয়োচত দঢ়হৃদয়ে শোঁথলা 
ত্যাগ করে 'বক্রম প্রকাশ করুন, ধূরন্ধরের ন্যায় ভার বহন করুন। কেবল ধর্মাত্মা 
হ'লে কোনও রাজাই রাজ্য ধন ও লক্ষী লাভ করতে পারেন না। বলবানরা কপটতার 
দ্বারা শৰু জয় করেন, আপনিও তাই করুূন। কৃষক বেমন অল্পপাঁরমাণ বীজের 
পাঁরবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ 
করেন। আমরা যাঁদ কৃষ্ণ প্রভাত মিত্রগণের সঙ্গে মালতি হয়ে যুদ্ধ কার তবে 
অবশ্যই রাজ্য উদ্ধার করতে পারব। 

বাঁধান্তর বললেন, তুম আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করহ তার জন্য তোমার 
দোষ দতে পার না, আমার অন্যায় কর্মের ফলেই তোমাদের {বিপদ হয়েছে । আম 
নুর্ষেধনের রাজ্য জয় করবার ইচ্ছায় দযতক্রীড়ার় প্রবৃত্ত হরোঁছলান, বিন্তু আমার 
সরলতার সুযোগে ধূর্ত শকুনি শঠতার দ্বারা আমকে পরাস্ত করোছল । দুবেণধন 
আমাদের দাস করোছিল, দ্রৌোপদই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীযবার 
দযতক্রীঁড়ায় যে পণ 'নর্ধারত হয়োছল তা আম মেনে নয়োছলাম, সেই প্রাতিজ্ঞা 
এখন লঙ্ঘন করতে পাঁর না। তুমি দূ্যতসভায় আমার বাহ্‌ দগ্ধ করতে চেয়েছিলে, 
অর্জন তোমাকে নিরস্ত করেন। সেই সময়ে তুমি তোমার লৌহগদা পরিষ্কার 
করছিলে, কিন্তু তখনই কেন তা প্রয়োগ করলে না? আমার প্রাতিজ্ঞার সময়ে কেন 
আমাকে বাধা দিলে না? উপয্্ত কালে কিছ না ক'রে এখন আমাকে ভব্পনা ক'রে 
লাভ কিঃ লোকে বীজরোপণ ক'রে যেমন ফলের প্রতীক্ষা করে, তুমিও সেইর্প 
ভবিষ্যং সুখোদয়ের প্রতীক্ষায় থাক। 

ভীম বললেন, মহারাজ, যাঁদ তের বংসর প্রতীক্ষা করতে হয় তলে তার 
মধ্যেই আমাদের আয়ু শেষ হবে। শ্রোন্রিয় ৱাহযণ ও পশ্ডিতমূর্খের ন্যায় আপনার 
বুদ্ধি শাস্ত্রের অনুসরণ ক'রে নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্রাহননণের ন্যায় দয়াল হয়ে 
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পড়েছেন, ক্ষত্রিয়কুলে কেন আপান জল্মেছেন? আমরা তের মাস বনে বাস করেছি, 
ভেবে দেখুন তের বৎসর কত বৃহৎ। মনীষীরা বলেন, সোমলতার প্রাতীনাঁধ যেমন 
পূৃতিকা পেদুই শাক), সেইরূপ বৎসরের প্রাতনাধ মাস। আপাঁনি তের মাসকেই তের 
বংসর গণ্য করূন। যাঁদ এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধুস্বভাব 
যণ্ডকে প্রচুর আহার ?দয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমূস্ত হবেন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, উত্তমরূপে মন্তণা আর বিচার করে যাঁদ বিরুম প্রয়োগ 
করা হয় তবেই 'সাঁদ্ধলাভ হয়, দৈবও তাতে অন্‌কূল ইন। কেবল বলদর্পে চণ্চল 
হয়ে কর্ম আরম্ভ করা উচিত নয়। দুর্ধোধন ও তার ভ্রাতারা দুর্ধর্ষ এবং অস্ত 
প্রয়োগে স্যাশাক্ষিত। আমরা 'দিগ্ীবজয়কালে যেসকল রাজাদের উৎপশীড়ত করোছ 
তাঁরা সকলেই কৌরবপক্ষে আছেন। ভীম্ম দ্রোণ কৃপ পক্ষপাতহীন, 'কন্তু অন্নদাতা 
ধৃতরান্ট্রের খণ শোধ করবার জন্য তাঁরা প্রাণ বসন দিতেও প্রস্তুত হবেন। 
কোপনস্বভাব সর্বাস্তীবশারদ অজেয় অভেদ্যকবচধারী কর্ণও আমাদের উপর বিদ্বেষ- 
যৃক্ত। এই সকল পুরুষশ্রেন্জকে জয় না ক'রে তুমি দূর্যোধনকে বধ করতে 
পারবে না। 

যাঁধান্ঠরের কথা শুনে ভীমসেন 'বিষগ্ন হয়ে চুপ করে রইলেন। এমন 
সময় মহাযোগী ব্যাস সেখানে উপাষ্থত হলেন এবং যাঁধাত্ঠরকে অন্তবালে নিষে 
গিয়ে বললেন, ভরতসত্তম, তোমাকে আমি প্রাতিস্মীতি নামে বিদ্যা দিচ্ছ, তার প্রভাবে ' 
অর্জন কার্যাসাদ্ধ করবে । অস্ত্রলাভ করবার জন্য সে ইন্দ্র রুদ্র বরুণ কুবের ও যমের 
{নিকট যাক। তোমরাও এই বন ত্যাগ করে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল 
থাকা তপস্বীদের উদ্বেগজনক, তাতে উীদ্ভদ-মগাঁদরও ক্ষয় হয়। এই ব'লে ব্যাস 
অন্তাহ্ত হলেন। যাাঁধাঁজ্ঞর প্রাতস্মাতি মন্ত্র লাভ ক'রে অমাত্য ও অনুচরদের সঙ্গে 
কাম্যকবনে গয়ে বাস করতে লাগলেন । 


৯1! অজর্নের 'দিব্যান্্রসংগ্রহে গমন 


কিছুকাল পরে যুাঁধাচ্ঠর অজর্টনকে বললেন, ভাঁল্ম দ্রোণ কূপ কর্ণ ও 
অশ্বর্থামা--এক্রা সমগ্র ধন্বেনে বিশারদ, দূর্যোধন এদের সম্মানিত ও সন্তুষ্ট 
করেছে। সমস্ত পৃথিবীই এখন তার বশে এসেছে । তীম আমাদে: (প্রিয়, তোমার 
উপরেই আমরা 'নিভ'র কাঁর। বৎস, আঁম ব্যাসদেবের নিকট একাঁট মন্ত্র লাভ করোছ, 
তাম তা শিখে নিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত দিব্যাস্ছ ইন্দ্রের 
কাছে আছে, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে সেই সকল অস্ত লাভ কর। 


বনপৰ* ১৫৯ 


স্বস্ত্যয়নেব পর অজর্ন সশস্ত্র হয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। দৌপদশ 
তাঁকে বললেন, পার্থ, আমাদের সুখ দুঃখ জীবন মরণ রাজা এশবর্য সবই তোমার 
উপর নির্ভর করছে। তোমার মঙ্গল হ’ক, বলবানদের সঙ্গে তুমি বরোধ করো না। 
জয়লাভের জন্য যাত্রা কর, ধাতা ও বিধাতা তোমাকে কুশলে নীরোগে রাখুন । 

অজর্যন হমালয় ও গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্ুকীল পর্বতে উপ্পাস্থত হলেন। 
সেখানে তান আকাশবাণী শুনলেন --তিষ্তভ। অজন দেখলেন, িঙ্গলবর্ণ কৃশকায় 
জট।ধারী এক তপস্বী বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তিনি বললেন, বৎস, তুমি কে? 
অস্ত্রধারী হয়ে কেন এখানে এসেছ? এই শান্ত তপোবনে অস্রের প্রয়োজন নেই, 
তুঁমি ধনু ত্যাগ কর, তপস্যার প্রভাবে তুমি পরমগাঁভি পেয়েছ । অর্জুনকে আঁবচালত 
দেখে তপস্বী সহাস্যে বললেন, আমি ইন্দ্র, তোমার মংগল হ'ক, তুলি অভীষ্ট স্বর্গ 
প্রার্থনা কর। অজন কৃতাগ্জাল হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে সর্নাবধ স্তর দান 
করুন, আর কিছুই আমি চাই না। যাঁদ আমার ভ্রাতাদের বনে ফেলে রাখি এবং 
শরুর উপর প্রাতশোধ নিতে না পার তবে আমার আকপীতি সবর চিরস্থায়ী হবে। 
তখন ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি যখন ভূতনাথ শৃত্রলোচন শুজপর শিবের দর্শন পাবে 
তখন সমস্ত 'দব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই ব'লে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন। 


॥ কৈরাতপবাধ্যায় ৷৷ 
১০। 'িরাতবেশন মহাদেব -_ অজর্নের দিব্যান্ত্ূলাভ 


অজর্যন এক ঘোর বনে উপস্থিত হয়ে আকাশে শঙ্খ ও পটহের পন শুনতে 
পেলেন। তান সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হ'লে মহার্ষগণ মহাদেবকে জানালেন। 
হাদেব কাণ্টনতরুর ন্যান উজ্দ্রহল রাতের বেশ ধারণ ক'রে পিনাকহচ্তে দর্শন 
{দলেন। অনুরূপ বেশে দেবী উমা, তাঁর সহচরীবৃন্দ এবং ভূতগণ  অননগমন 
করলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ত বন নিঃশব্দ হ'ল, প্রস্রবণের ঈননাদ ও পারব থেমে 
গেল। সেই সময়ে ঘক নামে এক দানব বর'তের বুপে অহ্র্নের দিকে ধাবিত হ’ল! 
অজন শরাঘাত করতে গেলে 'করাতবেশশী মহাদেব বহালেন, এই নীলনেঘবর্ণ' বরাহকে 
মারবার ইচ্ছা আমিই অগে করোছি। অজন বারণ শুনলেন না, তান ও কিরাত 
এককালেই শরমোচন করলেন, দুই শর একসঙ্গে বরাহের দেহে বিদ্ধ হ'ল। মূক 
দানব ভীষণ রূপ ধারণ করে ম'রে গেল। অজন রাতকে সহাস্যে বললেন, কে 
তুমি কনককান্তিঃ এই বনে স্ীদের 'নয়ে বিচরণ করছ কেন? আমার বরাহবে, 


১৬০ মহাভারত 


কেন তুমি শরাবদ্ধ করলে? পর্বতবাসা, তুমি মৃগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করেছ সেজন্য 
তোমাকে বধ করব। করাত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বীর, আমবা এই বনেই 
থাক, তুমি ভয় পেয়ো না। এই জ্নহীন দেশে কেন এসেছ? অর্জন বললেন, 
মন্দবূদ্ধি, তুমি বলদর্পে নিজের দোষ মানছ না, আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই! 

অজর্ন শরবর্যণ লরতে লাগলেন, পিনাকপাণ ীকরাতরুূপশ শংকর অহ্ত- 
শরীরে পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে দাঁডয়ে রইলেন। অত্যন্ত বাস্দিত হযে অজন 
বললেন, সাধু সাধু ॥ তাঁর অক্ষয় তৃণশীরের সন্ত বাণ নিএশেব হ'ল, তিনি ধনৃগন 
দিয়ে করাতকে আকর্ষণ ক'রে মুষ্ট্যাধাত করতে লাগলেন, কিরাত ধনু কেড়ে নিলেন। 
অর্জুন তাঁর মস্তকে খড়গাঘাত করলেন, খড়গ লাফয়ে উঠল। অর্জুন বক্ষ আর 
শিলা দরে যুদ্ধ করতে গেলেন, তাও বৃথা হ'ল। তখন দুজনে ঘোর মুষ্টিযুদ্ধ হাতে 
লাগল। 'কিরাতের বাহনপাশে আবদ্ধ হয়ে অজদুনের শ্বাসরোধ হ'ল, তান নিশ্চেণ্ট 
হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পেয়ে তিনি মহাদেবের মন্ময় মুর্তি গড়ে 
পূজা করতে লাগলেন। তিন দেখলেন, তাঁর নিবেদিত মাল্য করাতের মস্ভকে লগ্ন 
হচ্ছে। তখন তান কিরাতরুশ্পী মহাদেবের চরণে পাঁতিত হয়ে স্ভব করতে লাগলেন । 

মহাদেব প্রীত হয়ে অজর্নকে আঁলঙ্গন করে বললেন, পার্থ, তুমি 
পূর্বজন্মে বদারকাশ্রমে নারায়ণের সহচর নর হয়ে অয্‌ত বংসর তপস্যা করোহুলে, 
তোমরা নিজ তেজে জগৎ রক্ষা করছ। তুমি অভীষ্ট বর ঢাও। অর্জন বললেন, 
বৃষধজ, ব্ৰহয়াশর নামে আপনার যে পাশুপত অস্ত্র আছে তই আমানে দিন, 
কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আম তা প্রয়োগ করব। মহাদেব মমান কৃভান্তের 
তুল্য সেই অস্ত অর্জুনকে দান ক'রে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বাধ শাখয়ে দিলেন। 
তার পর অর্জুনের অঙ্গ স্পর্শ ক'রে সকল ব্যথা দূর ক'রে বললেন, এখন তুমি স্বর্গে 
যাও। এই ব'লে তানি উমার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 

তখন বরুণ কুবের যম এবং ইন্দ্রাণীর সহ্গে ইন্দ্র অজর্নের নিকট আ(বর্ভুত 
হলেন। যম তাঁর দণ্ড, বরুণ তাঁর পাশ, এবং কুবের অন্তর্ধান নামক অস্ত দান 
করলেন ইন্দ্র বললেন, কৌন্তেয়, তোমাকে মহৎ কার্ধের জন্য দেবলোকে বেছে হবে 
সেখানেই তোমাকে দিব্যাস্ত্সমহ দান করব। তার পর দেবতারা চলে গেলেন। 


নপব ১৬১ 


॥ ইন্দ্রলোকাভিগমনপবধ্যায় ॥ 
১১। ইন্দ্রলোকে অজনি -_ উবর্শীর আভসার 


আকাশ আলোকিত ও মেঘ 'বদীর্থ ক'রে গম্ভীরনাদে মাতাঁলচালত 
ইন্দ্রের রথ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। সেই রথের মধ্যে আস শান্ত গদা প্রাস 
বদাৎ বজ্র, চক্ুযুন্ত মেঘধানর ন্যায় শব্দকারী বায়বিস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাস্ 
(১), মহাকায় জবালতমুখ সর্প, এবং রাশশীকৃত বৃহৎ শিলা ছিল। বায়ুগাঁত দশ 
সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করে। মাতলি বললেন, ইন্দ্রপুত্র, রথে ওঠ, 
দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অজন বললেন, 
সাধু মাতাল, তুমি আগে রথে ওঠ, অশবসকল স্থির হ’ক, তার পর আম উঠব। 
অর্জুন গণ্গায় স্নান ক'রে পবিত্র হয়ে" মন্জপ ও 'পিতৃতর্পণ করলেন, তার পর 
শৈলরাজ হিমালয়ের স্তব ক'রে রথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে 
মানের অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা আগ্নর আলোক নেই। পাঁথবী 
থেকে যে দ্যাতমান তারকাসমৃূহ দেখা যায় সেসকল আতিবৃহৎ হ'লেও দূরত্বের জন্য 
দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয়। অন সেইসকল তারকাকে স্বস্থানে স্বতেজে 
দীস্তমান দেখলেন। মাতাল বললেন, পার্ণ, ভূতল থেকে যাঁদের তারকারুপে 
দেখেছ সেই পুণ্যবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন । 

অর্জুন অমরাবতাঁতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষগণ হৃস্ট হয়ে তাঁর 
সংবর্ধনা করলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের 
সিংহাসনে বসালেন। তুম্বুরু প্রভাত গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী মেনকা 
রম্ভা উর্বশী প্রভাতি হাবভাবম্য়শ মনোহাঁরণশ অপ্সরারা নাচতে লাগলেন । তার পর 
দেবগণ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়ে অজনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন। 

ইন্দ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত শিক্ষা ক'রে অর্জন অমরাবতীতে পাঁচ বৎসর 
সৃখে বাস করলেন। তান ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ক চত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত- 
বাদ্যও শিখলেন। একদিন চিত্রসেন উবর্শশীর কাছে গয়ে বললেন, কল্যাণী, 
চি দেবরাজের আদেশে তোমাকে জানাচ্ছি যে অজন তোমার প্রাতি আসন্ত হয়েছেন, 
' তান আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। উবর্শী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান ক'রে 


(১) চন্রযুস্তাস্তুলাগুড়াঃ বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাঃ। নীলকণ্ঠ 
খামান অর্থ করেছেন। স্পম্টত প্রাক্ষপ্ত। 
১১ 


৯৬২ মহাভারত 


স্মিতমুখে বললেন, আমিও তাঁর প্রতি 'অনরক্ক। সখা, তুমি যাও, আম অজ“নের 
সঙ্গে মিলিত হব। 

উর্বশী স্নান করে মনোহর অলংকার ও গন্ধমাল্য ধারণ করলেন এবং 
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হ'লে অজনের ভবনে যাত্রা করলেন। তাঁর কোমল কুঁণিত 
দীর্ঘ কেশপাশ পূষ্পনালায় ভাঁষত, মৃখচন্দ্র যেন গগনের চন্দ্রকে আহ্বান করছে, 
চন্দনচর্চিত হারশোভিত স্তনদ্বয় তরি পাদক্ষেপে লাম্ফত হচ্ছে। অক্প মদ্যপান, 
কামাবেশ ও বিলাসবিদ্রমের জন্য তিনি আঁতশয় দর্শনীয়া হলেন। দ্বারপালের মুখে 
উর্বশীর আগমনসংবাদ পেয়ে অর্জুন শাঁঙ্কতমনে এগিয়ে এলেন এবং লঙ্জায় চক্ষু 
আবৃত ক'রে সসম্মানে বললেন, দেবী, নতমস্তকে আভবাদন করাঁছ. বলুন কি 
করতে হবে, আম আপনার আদ্ঞাবহ ভৃত্য । অজর্নেব কথা শুনে উর্শীর যেন 
চৈতন্যলোপ হ'ল। তিনি বললেন, নরশ্রেম্ঠ, চিত্রসেন আমাকে যা বলেছেন শোন। 
তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোংসবের অনুষ্ঠান করোছিলেন তাতে দেবতা 
মহার্ধ রাজার্ষ প্রভৃতির সমক্ষে গন্ধর্বগণ বীণা বাঁজয়োছিলেন, শ্রেষ্ঠ অপ্সরারা নৃত্য 
করোছিলেন। পার্থ, সেই সময়ে তুমি নাক আনিমেষনয়নে শুধু আমাকেই 
দেখোছলে। সভাভঙ্গের পর তোমার পতা ইন্দ্র ন্ররথকে দিয়ে আমাকে আদেশ 
জানালেন, আম যেন তোমার সঙ্গে মিলত হই। এই কারণেই আমি তোমার সেবা 
করতে এসোঁছ। তুমি আমার চিরাভিলাষত, তোমার গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে 
আম অনত্গের তি হয়োছি। 

লজ্জায় কান ঢেকে অজন বললেন, ভাগ্যবতী, আপনার কথা আমার 
শ্রবণযোগ্য নয়, কুন্তী ও শ্চর ন্যার আপান আমার গুরুপত্রতুল্য। আপাঁন 
পূুরুবংশের জননী (১), গুরুর অপেক্ষাও গুরুতর, সেজন্যই উতফনল্লনয়নে 
আপনাকে দেখোছলাম। উব্শী বললেন, দেবরাজপূুত্র, আমাকে গুরুস্থানীয়া 
মনে করা অনুচিত, অপ্সরারা নিয়মাধীন নয়। পুরুবংশের পুত্র বা পৌন্র যেকেউ 
স্বর্গে এলে আমাদের সঙ্গে সহবাস করেন। : তুমি আমার বাঞ্চা পূর্ণ কর। অজ:ন 
বললেন, বরবা্ণলগ, আমি আপনার চরণে মস্তক রাখাঁছ, আপনি আমার মাতৃবৎ 
পূজনীয়া, আমি আপনার পূত্রব রক্ষণীয়। উর্বশী ক্লে'ধে অভিভূত হরে কাঁপতে ১ 
কাঁপতে ভ্রুকুঁটি করে বললেন, পার্থ, আম তোমার পিতার ভু জ্ঞায় স্বয়ং তোমার 
গৃহে কামার্তা হয়ে এসোছ তথাঁপ তুমি আমাকে আদর করলে না; তুমি সম্মানহাীন 


———_——_—_— —_ শাশীশ্পীশীশ -— 


(১) পুরূ্রবার ওরসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রপোঁত্র পৃরং। 


বনপৰ ১৬৩ 


নপুংসক নর্তক হযে স্ীদের মধ্যে বিচরণ করবে। এই ব'লে উর্বশী স্বগৃহে চ'লে 
গেলেন। 

উর্বশী শাপ দিয়েছেন শুনে ইন্দ্র স্মিতমুখে অজ্ঞনকে সান্তনা দিয়ে 
বললেন, বৎস, তোমার জন্য কুন্তী আজ সুপত্রবতী হলেন, তুম ধৈর্যে খাঁষগণকেও 
পরাজিত করেছ। উর্বশীর আভশাপ তোমার কাজে লাগবে, অজ্ঞাতবাসকালে তুম 
এক বংসর নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তার পর আবার পুরুষত্ব পাবে। 

অজন নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্রসেন গন্ধর্বের সংসর্গে সুখে স্বর্গবাস 
করতে লাগলেন। পান্ডুপূত্র অজনের এই পাঁবিত্র চারতকথা যে 'নত্য শোনে তার 
পাপজনক কামাক্রয়ায় প্রবৃত্তি হয় না, সে মত্ততা দম্ভ ও রাগ পাঁরহার কে 
ক্বর্গলোকে সুখভোগ করে। 


1নলোপাখ্যানপবাঁধ্যায় ॥ 
১২। ভাঁমের অতধর্য -- মহার্ষ বৃহদশ্ব 


একদিন পাণ্ডবরা দ্রোপদীর সঙ্গে দৃঠাখতমনে কাম্যকবনে উপাঁবষ্ট 
1ছলেন। ভীম যাাধান্তরকে বললেন, মহারাজ, আমাদের পৌরুষ আছে, বলবানদের 
সাহায্য নিয়ে আমরা আরও বলশালী হ'তে পারি, কিন্তু আপনার দ্যতদোষের জন্য 
সকলে কষ্ট পাচ্ছি। রাজ্যশাসনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বনবাস নয়। আমরা অজুনকে 
ফরিয়ে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার বৎসরের পূর্বেই ধাতরাম্ট্রদের 
বধ করব। শত্রুরা দূর হ'লে আপনি বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হলে আপনার 
দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যজ্ঞ করে পাপমুত্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। 
রাজা, এইরূপই হ'তে পারে যাঁদ আপাঁন নির্বাদ্ধতা দীর্বসূত্রতা আর ধর্ম পরায়ণতা 
ত্যাগ করেন। শঠতার দ্বারা শগকে বধ করা পাপ নয়। ধর্মজ্ঞ লোকের বিচারে 
দুঃসহ দুঃখের কালে এক অহোরান্রই এক বৎসরের সমান গণ্য হয়, এইরূপ 
বেদবচনও শোনা যায়। অতএব আমাদের তের দিনেই তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে, 
দুর্যোধনাদকে বধ করবার সময় এসেছে । দুর্ধোধনের চর সর্বত্র আছে, অজ্ঞাত- 
বাসকালেও সে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার বনবাসে পাঠাবে । যাঁদ অজ্ঞাতবাস 
থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দূযতক্লীড়ায় ডাকবে । আপনার 'নপণতা 
নেই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশৃন্য হয়ে পড়েন, সেজন্য আবার আপাঁন হারবেন। 

যধিষ্ঠর ভীমকে সান্তনা দিয়ে বললেন, মহাবাহু, তের বৎসর উত্তীর্ণ 


১৬৪ মহাভারত 


হ'লে তুমি আর অর্জুন নিশ্চয় দুর্যোধনকে বধ করবে। তুমি বলছ, সময় এসেছে, 
কিন্তু আম মিথ্যা বলতে পারব না। শঠতা না করেও তুম শন্রুবধ করবে। 

এমন সময় মহর্ষি বৃহদশ্ব সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির যথাশাস্ল মধুপর্ক 
দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। বহদশ্ব বিশ্রামের পর উপাঁবস্ট হ'লে যাঁধান্ঠর তাঁকে 
স্বললেন, ভগবান, ধূর্ত দ্যতকারগণ আমার রাজ্য ও ধন শঠতার দ্বারা হরণ করেছে। 
আম সরলস্বভাব, অক্ষনিপূণ নই। তারা আমার প্রিয়তমা ভার্যাকে দ্যুতসভায় 
নিয়ে গিয়োছিল, তার পর দ্বিতীয়বার দ্যতে জয়লাভ ক'রে আমাদের বনে পাঠিয়েছে। 
দ্যতসভায় তারা যে দারুণ কট.ুবাক্য বলেছে এবং আমার দুঃখার্ত সৃহ্‌দ্‌গণ 
যা বলোছলেন তা আমার হৃদয়ে নীহত আছে, সমস্ত রান্র আম সেইসকল কথা 
চিন্তা কার। অজর্নের বিরহেও আম যেন প্রাণহীন হয়ে আছি। আমার চেয়ে 
মন্দভাগ্য ও দুঃখার্ত কোনও রাজাকে আপাঁন জানেন ক? 

মহার্ধ বৃহদশ্ব বললেন, যাঁদ শুনতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব যিনি 
তোমার চেয়েও দুঃখী ছিলেন। হযুধাষ্ঠরের অনুরোধে বৃহদশ্ব নল রাজার এই 
উপাখ্যান বললেন।-_ 


১৩। নিষধরাজ নল _- দনয়ন্তাঁর স্বয়ংবর 


নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালণী সদ্‌গুণান্বিত রূপবান অশ্বততৃজ্ঞ 
রাজা ছিলেন। তিনি বীরসেনের পনর, ব্রাহমণপালক, বেদজ্ৰ, দ-্যতাপ্রয়, সত্যবাদন, 
এবং বৃহৎ অক্ষৌহিণ সেনার আধিপাঁতি। তাঁর সমকালে 'বদর্ভ দেশে ভীম নামে 
এক রাজা ছিলেন। তিনি ও তাঁর মাহযাঁ ব্রহমার্ধ দমনকে সেবায় তুষ্ট ক'রে একটি 
কন্যা ও তিনাঁট, পুত্র লাভ করেন। কন্যার নাম দময়ন্তী, তিন পত্রের নাম দম, 
দান্ত ও দমন। উরি রতি Re TE তর 
তাঁকে দেখে আনান্দত হতেন। 

লোকে নল ও দময়ন্তীর নিকট পরস্পরের রূপগুণের প্রশংসা করত, তার 
ফলে দেখা না হ'লেও তাঁরা পরস্পরের প্রতি জনুরন্ত হলেন। একদিন নল নির্জন 
উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কনকবর্ণ হংস দেখতে পেলেন। তিনি একটিকে 
ধরলে সে বললে, রাজা, আমাকে মারবেন না, আঁম আপন।র প্রিয়কার্য করব, 
দময়ন্তীর কাছে গয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন ক'রে বলব যে তান অন্য পুরুষ 
কামনা করবেন না। নলের কাছে মুক্তি পেয়ে সেই হংস তার সহচরদের সঙ্গে 
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িদর্ভ দেশে দময়ন্ত'র নিকট উপস্থিত হ'ল। রাজকন্যা ও তাঁর সখীরা সেই 
‘সকল আশ্চর্য হংস দেখে হৃষ্ট হয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা করলেন। দময়ল্ত যাকে 
ধরতে গেলেন সেই হংস মানুষের ভাষায় বললে, নিষধরাজ নল মূর্তিমান কন্দর্পের 
নায় রূপবান, তাঁর সমান আর কেউ নেই। আপাঁন যেমন নারীরত্ব, নলও সেইরূপ 
পুরুষশ্রেচ্ঠ, উত্তমার সঙ্গে উত্তমের মিলন আতিশয় শুভকর হবে! দময়ক্তী 
উত্তর দিলেন, তুমি নলের কাছে গিয়ে তাঁকেও এই কথা বলো। তখন হংস 
[নষবরাজ্যে গিয়ে নলকে সকল কথা জানালে। 

দময়ন্তী চিন্তাগ্রস্ত বিবর্ণ ও কৃশ হতে লাগলেন। সখশদের মুখে 
কন্যার অসুস্থতার সংবাদ শুনে বিদর্ভরাজ ভাঁম ভাবলেন, কন্যা যৌবনলাভ করেছে, 
এখন তার স্বয়ধবর হওয়া ডীচত। রাজা স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন, তাঁর 
নমন্রণে বহু রাজা বদভ দেশে সমবেত হলেন। 

এই সময়ে নারদ ও পর্বত দেবার্ধদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। 
কুশলজিজ্ঞাসার পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ্ঞ রাজারা সমরে পরাউমূখ না হয়ে 
জীবন ত্যাগ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেন। সেই ক্ষান্রয় বীরগণ 
কোথায়? সেই প্রিয় আঁতাঁথগণকে আর এখানে আসতে দোখ না কেন? নারদ 
বললেন, দেবরাজ, তার কারণ শুনুন। --বিদর্/রাজকন্যা দময়ল্ত তাঁর সৌন্দর্যে 
পাঁথবীর সমস্ত নারীকে আতক্রম করেছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বয়ংবর হবে। সেই 
*মারীরত্কে পাবার আশায় সকল রাজা আর রাজপূত্র দ্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। এমন 
সময় আন প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দ্রের কাছে এলেন এবং নাবদের কথা শুনে হৃষ্ট 
হয়ে সকলে বললেন, আমরাও যাব। 

ইন্দ্র আঁগ্ন বরুণ ও যম তাঁদের বাহন ও অনুচর সহ বিদর্ভ দেশে যাত্রা 
করলেন। পথে তাঁরা সাক্ষাৎ মল্মথতুল্য নলকে দেখে বিস্মিত হলেন, তাঁদের 
দময়ন্তীলাভের আশা দূর হ'ল। দেবগণ তাঁদের বিমান আকাশে রেখে ভূতলে 
নেমে ললকে বললেন, নিষধরাজ, তুমি সত্ব্রত, দূত হয়ে ভামাদের সাহায্য কর! 
নল কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, করব। আপনারা কে? আমাকে কার দৌত্য করতে 
হবে? ইন্দ্র বললেন, আমরা অমর, দময়ন্তীর জন, এসৌছ। তুমি গিয়ে তাঁকে 
বল যে দেবতারা তাঁকে চান, তান ইন্দ্র আঁশ্ন বরুণ ও যম এই চারজনের একজনকে 
বরণ করুন। নল বললেন, আমিও তাঁকে চাই, নিজেই যখন প্রাথা তখন পরের 
জন্য কি ক'রে বলব? দেবগণ, আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা বললেন, তাম করব 
ব'লে প্রাতশ্রাত 'দয়েছ, এখন তার অন্যথা করতে পার না, অতএব শীঘ্র যাও। নল 
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বললেন, সুরাক্ষিত অন্তঃপুরে আম কি ক'রে প্রবেশ করব? ইন্দ্র বললেন, তুমি 
প্রবেশ করতে পারবে। 

সখশগণে পাঁরবোষ্টত দময়ল্তীর কাছে নল উপাষ্থত হলেন। দময়ন্তী 
স্মিতমুখে বললেন, সর্বাঙ্গসন্দর, তুমি কে? আমার হৃদয় হরণ করতে কেন এখানে 
এসেছ? নল বললেন, কল্যাণী, আম নল, ইন্দ্র অগ্ন বরুণ ও যম এই চার দেবতার 
দূত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, তাঁদের একজনকে পাঁতরূপে বরণ কর। দময়ন্তী 
বললেন, রাজা, আমি এবং আমার যা কিছ আছে সবই তোমার, তুমিই আমার প্রতি 
প্রণয়শীল হও। হংসদের কাছে সংবাদ পেয়ে তোমাকে পাবার জন্যই আম স্বয়ংবরে 
রাজাদের আনিয়েছি। তুমি যাঁদ আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তবে বিষ অগ্নি জল বা 
রজ্জুর দ্বারা আত্মহত্যা করব। নল বললেন, দেবতারা থাকতে মানুবকে চাও কেন? 
আমি তাঁদের চরণধূলির তুল্যও নই, তাঁদের প্রতিই তোমার মন দেওয়া উঁচত। 
দৃময়ন্তী অশ্রুপ্লাবিতনয়নে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম কাব; মহারাজ, 
জাম তোমাকেই পাঁতিত্বে বরণ করব। নল বললেন, কল্যাণী, আম প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়ে দেবগণের দূত রূপে এসেছ, এখন স্বার্থসাধন কি করে করব? দময়ল্ত? 
বললেন, আম নির্দোষ উপায় বসছি শোন। ইন্দ্রাদ লোকপালগণের সঙ্গে তুমিও 
বয়ংবর সভায় এ», আম তাঁদের সম্মুখেই তোমাকে বরণ করব। 

নল ফিরে এসে দেবগণকে বললেন, আম আপনাদের বার্তা দময়ন্তীকে 
জানিয়েছি, কিন্তু তানি আমাকেই বরণ করতে চান। তান আপনাদের সকলকে 
এবং আমাকেও স্বয়ংবরসভার আসতে বলেহেন। 

বদর্ভরাজ ভীম শুভাঁদনে শুভক্ষণে স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন। নান। 
দেশের রাজারা সুগন্ধ মাল্য ও মণিকুণ্ডলে ভূষিত হয়ে আসনে উপাবম্ট হলেন। 
দময়ন্তী সভায় এলে তাঁর দেহেই রাজাদের দৃষ্টি লগ্ন হয়ে রইল, অন্যর গেল না। 
অনন্তর রাজাদের নামকীর্তন আরম্ভ হ'ল। দময়ন্তী তখন দেখলেন, তাঁদের মধ্যে 
পাঁচজনের আকাতি একই প্রকার, প্রত্যেককেই নল বলে মনে হয়। দময়ন্তী ভাবতে 
লাগলেন, এদের মধ্যে কে দেবতা আর কে নল তা কোন্‌ উপায়ে বুঝব? বদ্ধদের 
কাছে দেবতার যেসব লক্ষণ শুনেছি তা এই পাঁচজনের মধ্যে কারও দেখছি না। 
তখন দময়ন্তশ কৃতাঞ্জলি হয়ে দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার ক'রে বললেন, আম 
হংসগণের বাক্য শুনে নিষধরাজকে পাতিত্বে বরণ করোছ, আম.র দেই সত্য যেন রক্ষা 
পায়। দেবগণ নলকে দোখয়ে দিন, তাঁরা নিজরূপ ধারণ করুন যাতে আম নলকে 
চিনতে পারি। 
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দময়ন্তীর করুণ প্রার্থনা শুনে এবং নলের প্রাত তাঁর পরম অনুরাগ জেনে 
ইন্দ্রাদ চারজন লোকপাল তাঁদের দেবাচহ] ধারণ করলেন। দময়ন্তী দেখলেন, 
তাঁশের গার স্বেদশ্‌ন্য, চক্ষু অপলক, দেহ ছায়াহনন। - তাঁদের মাল্য অম্লান, অঙ্গ 
ধূলশন্য, ভূমি স্পর্শ না করেই তাঁরা বসে আছেন। কেবল একজনের এইসকল 
দেবলক্ষণ নেই দেখে দময়ন্তী বুঝলেন 'তাঁনই নল। তখন লঙ্জমানা দময়ন্তা 
বসনপ্রান্ত ধারণ ক'রে নলের স্কম্ধদেশে পরম শোভন মাল্য অর্পণ করলেন। রাজারা 
হাহা করে উতলেন, দেবতা ও মহাঁষগণ সাধু সাধু বললেন। নল হৃস্টমনে 
দময়ন্তাকে বললেন, কল্যাণ, তুমি দেখগণের সান্নীধতে মানুষকেই বরণ করলে, 
আমাকে তোমার ভর্তা ও আজ্ঞানুবতর্ঁ বলে জেনো। সুহাসিনী, যত দিন দেহে 
প্রাণ থাকবে তত দন আম তোমারই অন:রস্ত থাকব। 

দেবতারা হৃষ্ট হয়ে নলকে বর ?দলেন। ইন্দ্র বললেন, যজ্ঞকালে তম 
আমাকে প্রত্যক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গাঁত লাভ করবে। আগ্ন বললেন 
তুমি যেখানে ইচ্ছা করবে সেখানেই আমার আঁবর্ভাব হবে এবং আন্তমে তুমি প্রভাময় 
দব্যলোকে যাবে। যম বললেন, তু'ম যে খাদ্য পাক করবে তাই সুস্বাদু হবে, তুমি 
চিরকাল ধর্মপ্থে থাকবে । বরুণ বললেন, তুম যেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে! 
দেবতারা সকলে মিলে নলকে উত্তম গন্ধমাল্য এবং যুগল সন্তান লাভের বর দলেন। 

বিবাহের পর কিছুকাল বদর্ভ দেশে থেকে নল তাঁর পত্নীর সঙ্গে স্বরাজে। 
ফিরে গেলেন। তান অশ্বমেধাদি বাঁবধ যজ্ঞ করলেন। যথাকালে দময়ন্তী একাট 
পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা। 
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স্বয়ংবর থেকে ফেরবার, পথে দেবতাদের সঙ্গে দবাপর আর কালর দেখা 
হ’ল। কাঁল বললেন, দময়ন্তীর উপর আমার মন পড়েছে, তাকে স্বয়ংবরে পাবার 
জন্য যাচ্ছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বয়ংবর হয়ে গেছে, আমাদের সমক্ষেই দময়ন্তী 
নল রাজাকে বরণ করেছেন। কাল ক্লুদ্ধ হয়ে বললেন, দেবগণকে ত্যাগ করে সে 
মানুষকে বরণ করেছে, এজন্য তার কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত। ইন্দ্র বলতেন, কল, 
নলের ন্যায় সর্ব গুণসম্পন্ন রাজাকে যে আঁভশাপ দেয় সে নিজেই আঁভশপ্ত হয়ে ঘোর 
নরকে পড়ে। দেবতাবা চ'লে গেলে কলি দ্বাপরকে বললেন, আম ক্রোধ সংবরণ 
করতে পারছি না, নলের দেহে আঁধম্তান করে তাকে রাজ্যন্রম্ট করব। তুমি আমাকে 
সাহাষ্য করবার জন্য অক্ষের (পাশার) মধ্যে প্রবেশ কর। 


৯৬৮ মহাভারত 


কলি নিষধরাজ্যে এসে নলের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার 
বংসর পরে একাঁদন কলি দেখলেন, নল মূত্রত্যাগের পর পা না ধুয়ে শুধু আচমন 
কারে সন্ধ্যা করছেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। 
তার পর তিনি নলের ভ্রাতা পৃহ্করের কাছে গিয়ে বল্লেন, তুমি নলের সঙ্গে 
অক্ষব্লীড়া কর, আমার সাহায্যে নিষধরাজ্য জয় করতে পারবে । পজ্কর সম্মত হয়ে 
নলের কাছে চললেন, কাল বৃষের রূপ ধারণ ক'রে পিছনে পছনে গেলেন। 

নল পুজ্করের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, দ্যুতক্ষবড়ায় প্রবৃত্ত 
হলেন এবং ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ যানবাহন বসন প্রভৃতি বহ প্রকার ধন হারলেন। রাজাকে 
অক্ষক্রীড়ায় মত্ত দেখে মন্ত্রী, পুরবাসিগণ ও দময়ন্তী তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু কলির আবেশে নল কোনও কথাই বললেন না। দময়ল্তী পুনর্বার 
নিজে গিয়ে এব তাঁর ধাত্রী বৃহতসেনাকে পাঠিয়ে রাজাকে প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন দময়ন্তী সারথি বাফেয়কে ডেকে 
আনিয়ে বললেন, রাজা বিপদে পড়েছেন, তম তাঁকে সাহায্য কর। তান পুজ্করের 
কাছে যত হেরে যাচ্ছেন ততই তাঁর খেলার আগ্রহ বাড়ছে। রাজা মোহগ্রস্ত হয়েছেন 
তাই সৃহজ্জনের আর আমার কথা শুনছেন না। আমার মন ব্যাকুল হয়েছে, হয়তো 
তাঁর রাজ্যনাশ হবে। তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা কর, আমার পত্রকন্যাকে 
কুণ্ডন নগরে তাদের মাতামহের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমার দুই সন্তান, 
রথ ও অশ্ব রেখে তুমি সেখানেই থেকো অথবা যেখানে ইচ্ছা হয় যেরো। সারথি 
বাষেয় মন্ত্রীদের অনুমাতি নিয়ে বিদভ রাজধানীতে গেল এবং বালক-বালিকা, রথ 
ও অশ্ব সেখানে রেখে ভীম রাজার কাছে {বিদায় নিলে । তার পর শোকার্ত হয়ে 
নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে অযোধ্যায় গেল এবং সেখানে রাজা খতুপণের 
সারাঁথর কর্মে নিযুক্ত হ'ল। 


১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ -__ দময়ল্তীর পর্যটন 


৷ নলের রাজ্য ও সমস্ত ধন অক্ষক্রীড়ায় জিতে নিয়ে পঢভ্কর হেসে বললেন, 
আপনার সর্বস্ব আম জয় করোঁছ, কেবল দময়ন্তী অবাঁশ্ট আছেন, যদ ভাল 
মনে করেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখুন। প্‌ণ্যশ্লোক নলের মন দুঃখে বিদীর্ণ 
হ’ল, তান কিছু না ব'লে তাঁর সঞ্চল অলংকার খুলে ফেললেন এ ং বিপুল এম্বর্ধ 
ত্যাগ ক'রে একবস্ত্রে অনাবৃতদেহে রাজ্য থেকে নিক্কান্ত হলেন। দময়ন্তীও একবস্তে 
তাঁর সঙ্গে গেলেন। 


বনপৰ ১৬৯ 


পুচ্করের শাসনে কোনও লোক নল-দময়ল্তার সমাদর করলে না। তাঁরা 
কেবল জলপান করে নগরের উপকণ্ঠে ন্রিরান্ন বাস করলেন। ক্ষুধার্ত নল ঘুরতে 
খুরতে কতকগ্দলি পাঁখ দেখতে পেলেন, তাদের পালক স্বর্ণবর্ণ। নল ভাবলেন, 
এই পাখগুলিই আজ আমাদের ভক্ষ্য হবে আর তাদের পক্ষই ধন হবে। তানি তাঁর 
পারধানের বস্ত্র খুলে ফেলে প্রাথদের উপর চাপা দিলেন। পাঁখরা বস্ নিয়ে 
আকাশে উঠে বললে, দবীদ্ধি নল, যা নিয়ে দ্ঢৃতক্ৰীড়া করোছলে আমরাই সেই পাশা। 
তুমি সবস্দে গেলে আমাদের প্রীতি হবে না। বিববস্ম নল দময়ল্তীঁকে বললেন, 
অনিন্দিতা, যাদের প্রকোপে আমি এঁশ্বর্যহীন হয়োছ, যাদের জন্য আমরা প্রাণযাতার 
উপযুক্ত খাদ্য আর নিষধবাসীর সাহায্য পাচ্ছ না তারাই পক্ষী হয়ে আমার বস্ত্র হরণ 
করেছে। আম দ:ঃখে জ্ঞানহীন হয়েছি। আঁম তোমার স্বামী, তোমার ভালর 
জন্য যা বলছি শোন। -- এখান থেকে কতৃকগ্ীল পথ অবন্তী ও খক্ষবান পর্বত পার 
হয়ে দক্ষিণাপথে গেছে । ওই 'বন্ধ্য পর্বত, ওই পয়োষ্ণী নদী, ওখানে প্রচুর ফলমূল 
সমান্বিত খাঁষদের আশ্রম আছে। এই 'বদর্ভ দেশের পথ, এই কোশল দেশের, ওই 
দক্ষিণাপথের। নল কাতর হয়ে এই সব কথা বার বার দময়ন্তঁকে বললেন । 

দময়ন্তী বললেন, তোমার আভিপ্রায় অনুমান ক'রে আমার হূদয় কাঁপছে, 
সর্বাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে। তোমাকে ত্যাগ ক'রে আম কি করে অন্যত্র যাব? 1ভষকরা৷ 
বলেন, সকল দুঃখে ভার্যার সমান ওষধ নেই। নল বললেন, তুমি কেন আশঙ্কা 
করছ, আম নিজেকে ত্যাগ করতে পার কিন্তু তোমাকে পারি না। দমরল্তী 
বললেন, মহারাজ্ঞ, তবে বিদভের পথ দেখাচ্ছ কেন? যাঁদ আমার আত্মীয়দের কাছেই 
আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমার পিতা বিদর্ভ'রাজ তোমাকে 
সসম্মানে আশ্রয় দেবেন, তুমি আমাদের গৃহে সুখে থাকতে পারবে । নল বললেন, 
পূর্বে সেখানে সমহ্ধ অবস্থায় গিয়োছিলাম, এখন নিঃস্ব হয়ে কি ক'রে বাব? 

নল-দময়ন্তী একই বস্তু পারধান করে বিচরণ করতে করতে একটি 
পাঁথকদের 'বশ্রামস্থানে এলেন এবং ভূতলে শয়ন করলেন। দময়ন্তী তখনই 'ীপদ্রত 
হলেন। নল ভাবলেন, দময়ন্তী আমার জন্যই দুঃখভোগ করছেন, আম না থাকলে 
হান হয়তো 'পতৃগৃহে যাবেন। কাঁলর দুষ্ট প্রভাবে নল দময়ন্তীকে ত্যাগ করাই স্থির 
করলেন এবং যে বস্তু তাঁরা দু'জনেই পরে ছিলেন তা দ্বিখণ্ড করবার জন্য বাগ্র 
হলেন। নল দেখলেন, আশ্রয়স্থানের এক প্রান্তে একাঁট কোষমুস্ত খড়গ রয়েছে। 
সেই খড়গ দিয়ে বস্ত্র অর্ধভাগ কেটে নিয়ে নিদ্রিতা দময়ন্তীকে পারত্যাগ ক'রে নল 
দ্রতবেগে 'নক্কান্ত হলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসে পত্নীকে দেখে বিলাপ করতে 


৯৭০ মহাভারত 


লাগলেন। এইরূপে নল আন্দোলতহৃদয়ে বার বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান 
করলেন। 

নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দময়ন্তী শোকার্ত ও ভয়ার্ত হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। তানি পাঁতর অন্বেষণে *বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভারের 
ন্যায় মহাকায় এক ক্ষুধার্ত অজগর তাঁকে ধরলে । দময়ন্তীর আর্তনাদ শুনে এক বাধ 
তখনই সেখানে এল এবং তাঁক্ষন অস্ত্রে অজগরের মুখ চিরে দমরন্তাীঁকে উদ্ধার করলে। 
অজগরকে বধ ক'রে ব্যাধ দময়ন্তনকে প্রক্ষালনের জন্য জল এনে দিলে এবং আহারও 
[দলে। দময়ন্তী আহার করলে ব্যাধ বললে, ম্‌গশাবকাক্ষী, তুম কে, কেন এখানে 
এসেছ? দময়ন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। অর্ধবননধারিণী দময়ন্তীর রূপ দেখে 
ব্যাধ কামার্ত হয়ে তাঁকে ধরতে গেল। দময়ন্ত বললেন, যাঁদ আম নষধরাঙ্র ভিন্ন 
অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাঁক তবে এই ক্ষুদ্র মগয়াজীবাঁ গতাস 
হয়ে প'ড়ে যাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 

দময়ন্তী বিল্লীনাদিত বহুবক্ষসমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন, 
সিংহণব্যাঘ্র-মাহষ-ভলুকাঁদ প্রাণী এবং ন্লেচ্ছ-তস্কর প্রভৃতি জাতি সেখানে বাস 
করে। তান উন্নত্তার ন্যায় *বাপদ পশু ও অচেতন পর্বতকে নলের স্বাদ জিজ্ঞাসা 
করতে লাগলেন। তন অহোরান্র উত্তর ঈদকে চ'লে তান এক রমণীয় তপোবনে 
উপস্থিত হলেন। তপস্বীরা বললেন, সর্বাঙ্গসন্দরী, তুমি কে? শোক ক'রো না, 
আশ্বস্ত হও। তুমি ক এই অরণ্যের বা পর্বতের বা নদীর দেব? দগয়ন্তী 
তাঁর ইতিহাস জানিয়ে বললেন, ভগবান, যাঁদ কয়েক দিনের মধ্যে নল রাঙ্জাব দেখা 
না পাই তবে আম দেহত্যাগ করব। তপস্বীরা বললেন, কল্যাণশ, তোমার মঙ্গল 
হবে. আমরা দেখাঁছ তুমি শীঘ্রই নষধরাজের দর্শন পাবে। তিনি সব পাপ থেকে 
মুক্ত হয়ে সর্বরত্রসমন্বিত হয়ে নিজ রাজ্য শাসন করবেন, শত্রুদের ভয় উৎপাদন ও 
সুহৃদ্গণের শোক নাশ করবেন। এই বলে তপ্পাস্বগণ অন্তাহ্ত হলেন। দময়ন্তী 
বাস্মত হয়ে ভাবলেন, আম কি স্বপ্ন দেখলাম? তাপসগণ কোথায় গেলেন ? 
তাঁদের আশ্রম, পুণ্যসাললা নদী, ফলপুষ্পশোভিত বক্ষ প্রভাত কোথায় গেল? 
নলের অন্বেষণ আবার যেতে যেতে দময়ন্তী এক নদীতীরে এসে দেখলেন, 
এক বৃহৎ বাঁণকের দল অনেক হস্তী অশ্ব রথ নিয়ে নদী পার হচ্ছে। দময়ন্তী সেই 
যান্রদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর উন্মত্তের ন্যায় অর্ধবসনাবৃত কৃশ মাঁলন 
মূর্ত দেখে কতকগুল লোক ভয়ে পাঁলয়ে গেল, কেউ অন্য লোককে ডাকতে গেল, 
কেউ হাসতে লাগল। একজন বললে, কল্যাণী, তাঁম কি মানবী, দেবতা যক্ষী, ন 


বনপৰ্ৰ ১৭১ 


রাক্ষস? আমরা তোমার শরণ নিলাম, আমাদের রক্ষা কর. যাতে এই বাঁণকের দল 
নিরাপদে যেতে পারে তা কর। দময়ল্তাঁ তাঁর পাঁরচয় ?দলেন এবং নলের সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করলেন! তখন শুচি নামক সার্থবাহ বোঁণকসংঘের নায়ক) বললেন, 
যশাঁস্বনী, নলকে আমরা দৌখ নি, এই বনে আগান ভিন্ন কোনও মানুষও দোখ ন। 
আমরা বাঁণজ্যের জন্য চোদরাজ সুবাহুর রাজ্যে যাচ্ছ! 

. নলের দেখা পাবেন এই আশায় দমরন্তী সেই বাঁণকসংঘের সঙ্গে চলতে 
লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হলেন। 
পাঁরশ্রান্ত বাঁণকের দল সেখানে রাত্রযাপনের আয়োজন করলে । সকলে 'নাদ্রত হ'লে 
অর্ধরান্নে এক দল মদমত্ত বন্য হস্তী বাণক সংঘের পালত হস্তীদের মারবার জন্য 
সবেগে এল। সহসা আক্রান্ত হয়ে বাঁণকরা ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল, 
বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে ও পদের পেষণে অনেকে নিহত হ'ল, বহু উদ্ট্র ও অশবও 
বনম্ট হ'ল। হতাবাঁশন্ট বাঁণকরা বলতে লাগল, অ'নরা বাণজ্যদেবতা মাঁণভদ্রের 
এবং ফক্ষাঁধপ কুবেরের পূজা কার নন তারই এই ফল। কয়েকজন বললে, সেই 
উন্ত্তদর্শনা বিকৃতরুপা নারীই মায়াবলে এই বিপদ ঘাঁটয়েছে। নিশ্চয় সে রাক্ষস 
যক্ষী বা পিশাচী, তাকে দেখলে আমরা হত্যা করব। ্‌ 

এই কথা শুনতে পেয়ে দমধন্তী বেগে বনমধ্যে পলায়ন করলেন। তান 
বিলাপ ক'রে বললেন, এই নিজ'ন অরণ্যে যে জনসংঘে আশ্রধ পেয়োছলাম তাও 
হাঁস্তযৃথ এসে বিধস্ত করলে, এও আমার মন্দভাগ্যের ফল। আম স্বয়ংবরে 
ইন্দ্রাদ লোকপালগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তাঁদেরই কোপে আমার এই দশা 
হয়েছে। হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ 1ছলেন, দময়ন্তন 
তাঁদের সঙ্গে যেতে লাগলেন। বহুকাল পর্যটনের পর দময়ন্তী একদিন সায়াহ্মকালে 


চেদিরাজ সুবাহ্‌র নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁকে উন্মত্তার ন্যায় দেখে গ্রাম্য 
বালকগণ কৌতূহলের বশে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল । দময়ন্তী রাজগ্রাসাদের 


নিকটে এলে রাজমাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে এক ধান্নীকে বললেন, ওই দুগাখনী 
শরণার্থনী নারীকে লোকে কষ্ট দিচ্ছে, তাম ওকে নিয়ে এস। 

দময়ন্তী এলে রাজমাতা বললেন, এই দুদ্দশাতেও তেমাকে রূপবতী 
দেখাছ, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় তুমি কে? দময়ন্তী বললেন, আমি পাঁতব্রতা 
সদবংশীয়া সোরল্ীী (১)। আমার ভর্তার গুণের সংখ্যা করা যায় না, কিচ্ত 


(১) যে নারী পব্রগৃহে স্বাধীনভাবে থেকে শিজ্পাদির দ্বারা জশীবকানর্বাহ করে। 


৯৭২ মহাভারত 


দুর্দেববশে দ্যতক্রীড়ার় পরাজিত হয়ে তিনি বনে এসোছিলেন, সেখানে আমাকে 
ীনাদ্রুত অবস্থায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। 'বিরহতাপে 'দিবারাতু দগ্ধ হয়ে আমি তাঁর 
অন্বেষণ করাছ। রাজমাতা বললেন, কল্যাণ, তোমার উপর আমার স্নেহ হয়েছে, 
আমার কাছেই তুমি থাক। আমার লোকেরা তোমার পাঁতর অন্বেষণ করবে, হয়তো 
তন ঘুরতে ঘুরতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন।। 

দময়ল্তী বললেন, বীরজননী, আম আপনার কাছে ধাকব, কিন্তু কারও 
উীচ্ছন্ট খাব না বা পা ধুইয়ে দেব না। পাঁতর অন্বেষণের জন্য আমি ব্রাহয়ণদের সঙ্গে 
দেখা করব, কিন্তু অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলৰ না। যাঁদ কোনও পুরুষ আমাকে 
প্রার্থনা করে তবে আপান তাকে বধদন্ড দেবেন। রাজমাতা সানন্দে সম্মত হলেন, 
এবং নিজ দ্াহতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেবরূপিণী সোরল্ধী তোমার 
সমবয়স্কা, ইন তোমার সখী হবেন। সননন্দা হনজ্টচিত্তে দময়ন্তীকে নিজগৃহে 
নিয়ে গেলেন। 


১৬। কর্কোটক নাগ __ নলের রূপান্তর 


বময়ন্তীকে ত্যাগ ক'রে নল গহন বনে গিয়ে দেখলেন. দাবাগ্ন জবলছে এবং 
কেউ তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে, পুণ্যশ্লোক নল, শীঘ্র আসন ৷ নল আঁগ্নর নিকটে 
এলে এক কুণ্ডলনকৃত নাগরাজ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, রাজা, আমি করকোটক নাগ. 
গহার্ষ নারদকে প্রতারিত করেছিলাম সেজন্য তিনি শাপ দিয়েছেন _ এই স্থানে 
স্থাবরের ন্যায় প'ড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন তখন শাপম্ত 
হবে। আপাঁন আমাকে রক্ষা করুন, আম সখা হয়ে আপনাকে সংপরামর্শ দেব। 
এই ব'লে নাগেন্দ্র ককোটক অঙ্গুষ্ত-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে নিয়ে দাবাশনশন্য 
স্থানে চললেন। 

যেতে যেতে কর্কোটক বললেন, নযধরাজ, আপাঁন পদক্ষেপ গণনা ক'রে 
চলুন, আমি আপনার মহোপকার করব। নল দশম পদক্ষেপ করবামান্র ককোটক 
তাঁকে দংশন করলেন, তৎক্ষণাৎ নলের রূপ বিকৃত হয়ে গেল। ককেোটক নিজ মূর্ত 
ধারণ ক'রে বললেন, মহারাজ, লোকে আপনাকে যাতে চিনতে না পারে সেজন্য 
আপনার প্রকৃত রূপ অন্তাহৃত ক'রে দলাম। যে কাল কর্তৃক আঁবম্ট হয়ে আসান 
প্রতারিত ও মহাদুঃখে পাতিত হয়েছেন সে এখন আমার বিষে আক্রান্ত হয়ে আপনার 
দেহে কম্টে বাস করবে। আপানি অযোধ্যায় ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা ঝতুপর্ণের কাছে 
গয়ে বলুন ষে আপাঁন বাহুক নামক সারাথ। তান আপনার নিকট অশ্বহুদয় 


বনপৰ ১৭৩ 


শিখে নিয়ে আপনাকে অক্ষহূদয় (১) দান করবেন। খতুপর্ণ আপনার সখা হবেন, 
আপাঁনিও দ্যুতক্লীড়ায় পারদর্শী হয়ে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পত্নী পূত্রকন্যা ও রাজ্য 
চিরে পাবেন। যখন পূর্বরূপ ধারণের ইচ্ছা হবে তখন আমাকে স্মরণ ক'রে এই 
বসন পরিধান করবেন। এই ব'লে ককোঁটক নলকে দব্য বস্ত্রবুগল দান ক'রে 
অন্তার্হত হলেন। ্‌ 

দশ দিন পরে নল খতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহুক, 
অম্বচালনায় আমার তুল্য নিপুণ লোক পাথবীতে নেই । সংকটকালে এবং কোনও 
কার্যে নৈপণ্যের প্রয়োজন হ'লে আম মন্ত্রণা দিতে পারব, রল্ধনাবদ্যাও আম 
{বশেষরূপে জান। সর্বপ্রকার শল্প ও দুরূহ কার্য সম্পাদনেও আম যত্নশীল হব। 
খাতুপর্ণ বললেন, বাহুক, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার ভাল হবে। দশ সহস্র 
মুদ্রা বেতনে তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ নিবুস্ত হ'লে বাঞ্ষেয় (২) ও জীবল (৩) তোমার 
সেবা করবে। | 

খতু্পর্ণের আশ্রয়ে নল সসম্মানে বাস করতে লাগলেন। দময়ন্তীকে স্মরণ 
ক'রে তিনি প্রত্যহ সারংকালে এই শ্লোক বলতেন -- 

ক নু সা ক্ষুৎাপপাসার্তা শ্রান্তা শেতে তপাস্বনী। 
স্মরন্তাঁ তস্য মন্দস্য কং বা সাহদ্যোপাতিষ্তাতি ॥ 

- সেই ক্ষ*খঁপপাসাত শ্রান্তা দুঃখনী আজ কোথায় শুয়ে আছে? এই হতভাগ্যকে 
স্মরণ করে সে আজ কার আশ্রয়ে বাস করছে? 

একাঁদন জীবল বললে, বাহুক, কোন্‌ নারীর জন্য তুমি নিত্য এরূপ বিলাপ 
কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দবাদ্ধ পুরুষ ঘটনারুমে তার অত্যন্ত আদরণায়া 
পত্নীর সাঁহত বিচ্ছেদের ফলে শোকে দগ্ধ হয়ে ভ্রমণ করছে। নিশাকালে তার 'প্রিয়াকে 
স্মরণ ক'রে সে এই শ্লোক গান করে। সেই পাঁতিপারত্যন্তা বালা ক্ষুতীপপাসায় কাতর 
হয়ে একাকা শ্বাপদসংকুল দারুণ বনে বিচরণ করছে, হায়, তার জশীবনধারণ দৃজ্কর। 


১৭। পিন্রালয়ে দময়ন্তী -- নল-খাতুপর্ণের বিদ্ভযান্রা 


বদর্ভরাজ ভঈম তাঁর কন্যা ও জামাতার অন্বেষণের জন্য বহু ব্রাহন্ণ নিযুক্ত 
করলেন। তাঁরা প্রচুর পুরস্কারের প্রাতশ্রীত পেয়ে নানা দেশে নল-দময়ন্তকে 


(১) 'হৃদয়'এর অর্থ গৃপ্তবিদ্যা, অর্থাৎ অশ্বচালনায় বা অক্ষক্ীড়ায় অসাধারণ 
নৈপুণ্য। (২) ১৪-পারচ্ছেদে উক্ত নল-সারাথ। (৩) খতুপর্ণের পূর্বসারাথ। 


১৭৪ মহাভারত 


খ১জতে লাগলেন। সুদেব নামে এক ব্রাহম্রণ চেদি দেশে এসে রাজভবনে যজ্ঞকালে 
দময়ন্তীকে দেখতে পেলেন। সুদেব নিজের পারিচয় দিয়ে দময়ন্তাঁকে তাঁর পতা 
মাতা ও পতত্ৰকন্যার কুশল জানালেন। ভ্রাতার প্রিয় সখা সৃদেবকে দেখে দময়ন্তা 
কাঁদতে লাগলেন। সুনন্দার কাছে সংবাদ পেয়ে রাজমাতা তখনই সেখানে এলেন 
এবং সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহমণ, ইনি কার ভাষণ, কার কন্যা? আত্মীয়দের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন কেন? আপনিই বা একে জানলেন কি ক'রে? সুদেব 
নল-দময়ন্তীর ইাতহাস বিবৃত ক'রে বললেন, দেবী, এপ্র অন্বেষণে আমরা সর্ব 
ভ্রমণ করেছি, এখন আপনার আলয়ে একে পেলাম। এ'র অতুলনীয় রূপ এবং দুই 
জর মধ্যে যে পদ্মাকৃতি জটুল রয়েছে তা দেখেই ধূমাবৃত আগ্নর ন্যায় এ'কে 
আম চিনোছি। 

সুনন্দা দময়ল্তীর ললাটের মল মুছিয়ে দলেন, তখন সেই জটুল মেঘমুত্ত 
চন্দ্রের ন্যায় সুস্পষ্ট হ'ল। ভা দেখে রাজমাতা ও সুনন্দা দময়ন্তীকে জড়িয়ে ধ'রে 
কাঁদতে লাগলেন। রাজমাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, তুমি আমার ভাঁগনীর কন্যা, 
ওই জটুল দেখে চিনোছ। দশার্ণরাজ সুদামা তোমার মাতার ও আমার পতা 
তোমার জন্মকালে দশার্ণদেশে পিতৃগৃ্হে আম তোমাকে দেখোঁছলাম। দময়ল্তী, 
তোমার পক্ষে আমার গৃহ তোমার 'িতৃগৃহেরই সমান। দময়ন্তী আনান্দত হয়ে 
মাতৃম্বসাকে প্রণাম ক'রে বললেন, আমি অপাঁরচিত থেকেও আপনার কাছে সুখে 
বাস করোছ, এখন আরও সুখে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, পূত্রকন্যার {বচ্ছেদে 
আমি শোকার্ত হয়ে আছ, অতএব আজ্ঞা দিন আমি 'বিদর্ভ দেশে যাব! 
মনুষ্যবাহত যানে বিদর্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভীম আনান্দত হয়ে সহস্র 
গো, গ্রাম ও ধন দান ক'রে সুদেবকে তুষ্ট করলেন। দময়ন্তী তাঁর জননীকে 
করুন। রাজার আজ্ঞায় ব্রাহন্রণগণ চতুর্দিকে যাত্রা করলেন। দময়ন্তী তাঁদের ব'লে 
দিলেন, আপনারা সকল রাষ্ট্রে জনসধসদে এই কথা বার বার বলবেন -- দ্যূতকার, 
বস্ঘার্ধ ছিন্ন ক'রে 'নাদ্রুতা প্রয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথায় গেছ? সে এখনও 
অর্ধবস্তে আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। রাজা, দয়া কর, প্রা্বাক্য বল!’ 
আপনারা এইরূপ বললে কোনও লোক যাঁদ উত্তর দেন তবে ফিরে এসে আমাকে 
জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে। 

দীর্ঘকাল পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহমণ ফিরে এসে বললেন, আম খাতুপর্ণ 


বনপর্ব ১৭৫ 


রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাক্য বলেছি, কিন্তু তান বা কোনও সভাসদ উত্তর 
দিলেন না। তার পর আম বাহুক নামক এক রাজভূত্যের কাছে গেলাম। সে রাজার 
সারাঁথ, কুরুপ, খর্ববাহু, দ্রুত রথচালনায় নিপুণ, সুস্বাদ; খাদ্য প্রস্তুত করতেও 
জানে। সে বহুবার নিঃশ্বাস ফেলে ও রোদন ক'রে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলে, 
তার পর বললে, সত কুলস্ত্রী বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। 
পক্ষী যার বসন হরণ করোছিল, সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পাঁত পাঁরত্যাগ 
ক'রে চ'লে গেলেও সত নারী ক্রুদ্ধ হন না। এই বার্তা শুনে দময়ন্তী তাঁর 
জননীকে বললেন, আপনি পিতাকে কিছু জানাবেন না। এখন সুদেব শীঘ্ব 
তুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেষ্টা করুন। 

দময়ন্তী পর্ণাদকে পারিতোঁধিক দিয়ে বললেন, বিপ্র, নল এখানে এলে আম 
আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতাৰ্থ হয়ে চ'লে গেলে দময়ন্ত সুদেবকে 
বললেন, আপাঁন সত্বর অবোধ্যায় গয়ে রাজা খতুপর্ণকে বলুন - ভীম রাজার কন্যা 
দময়ন্তীর প্নর্বার স্বয়ংবর হবে, কল্য সূর্োদয়কালে তান দ্বিতীয় পাত বরণ 
করবেন, কারণ নল জাঁবিত আছেন কনা জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপুত্র 
স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপাঁনও যান। 


সুদেবের বার্তা শুনে খতৃপর্ণ নলকে বললেন, বাহুক, আম একাঁদনের 
মধ্যে বিদর্ভরাজ্যে দময়ন্তীর দ্বয়ংবরে যেতে ইচ্ছা কার। নল দুঃখার্ত হযে ভাবলেন, 
আমার সঙ্গে মালত হবার জন্যই কি তান এই উপায় স্থর করেছেন? আম 
হীনমাত অপরাধন, তাঁকে প্রতাঁরত করো, হয়তো সেজন্যই তান এই নৃশংস কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তিনি কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তান 
রয়েছে। খতুপর্ণকে নল বললেন যে তান একদিনেই বিদর্ভনগরে পেশছবেন ' 
তর পর তিনি অশবশালায় গয়ে কয়েকাঁট 'সন্ধূদেশজাত কৃশকায় অশ্ব বেছে নিলেন। 
তা দেখে রাজা কিণিৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, বাহ্‌ৃক, এইসকল ক্ষীণজশবী অশ্ব নিচ্ছ 
কেন, আমাকে 'ঁক প্রতারিত করতে চাও? নল উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই অ*ব- 
গঁলর ললাট মস্তক পার্শ্ব প্রভূত স্থানে দশাঁট রোমাবর্ত আছে, দ্রুতগমনে এরাই 
শ্রেন্ত। তবে আপনি যদি অন্য অশ্ব উপযুস্ত মনে করেন, তাই নেব। করতুপর্ণ 
বললেন, বাহুক, তুমি অশ্বতত্তৃজ্ঞ, যে অশ্ব ভাল মনে কর তাই নাও! তখন নল 
{নিজের 'নর্বাঁচিত চারাঁট অশ্ব রথে যুক্ত করলেন। 


১৭৬ 'মহভোরত 


খাতুপর্ণ রথে উঠলে নল সারাঁথ বাফেয়কে তুলে নিলেন এবং মহাবেগ্যে 
রথ চালালেন। বাফেয় ভাবলে, এই বাহুক কি ইন্দ্রের সারাথ মাতাল না স্বয়ং নল 
রাজ্জা? বয়সে নলের তুল্য হ'লেও এ আকাতিতে বিরূপ ও খর্ব। বাহুকের 
রথচালনা দেখে খতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। সহসা তাঁর উত্তরীয় উড়ে 
-দ্ওয়ায় তিনি বললেন, রথ থামাও, বাফেয় আমার উত্তরায় নিয়ে আসুক। নল 
বললেন, আমরা এক যোজন ছাড়িয়ে এসোছ, এখন উত্তরীয় পাওয়া অসম্ভব । 
খতুপর্ণ বিশেষ প্রত হলেন না। তান এক বিভৰীতক বেহেড়া) বৃক্ষ দেখিয়ে 
বললেন, বাহুক, সকলে সব বিষয় জানে না, তুমি আমার গণনার শান্ত দেখ। __ এই 
বৃক্ষ থেকে ভূমিতে পাঁতত পত্রের সংখ্যা এক শ এক, ফলের সংখ্যাও তাই। এর 
শাখায় পাঁচ কোটি পন্র আর দু হাজার পশ্চানব্বই ফল আছে, তুম গণনা ক'রে দেখ। 
রথ থামিয়ে নল বললেন, মহারাজ আপন গর্ব করছেন, আম এই বৃক্ষ কেটে ফেলে 
পত্র ও ফল গণনা করব। রাজা বললেন, এখন বিলম্ব করবার সময় নয়। নল 
বললেন, আপাঁন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যাঁদ যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন 
তবে সম্মুখের পথ ভাল আছে, বাফেয় আপনাকে নিয়ে যাক। খতুপর্ণ অনুনয় 
ক'রে বললেন, বাহুক, তোমার তুল্য সারাঁথ পৃথিবীতে নেই, আমি তোমার শরণাপন্ন, 
গমনে বিঘ্য করো না। যদ আজ সূর্যাস্তের পূর্বে বিদর্ভদেশে যেতে পার তবে 
তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আম পন আর ফল গণনা ক'রে 'বদর্ভে 
যাব। রাজা অনিচ্ছায় বললেন, আম শাখার এক অংশের পন্র ও ফলের সংখ্যা 
বলছি, তাই গণনা ক'রে সন্তুষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা ক'রে 'বাস্মত হয়ে 
বললেন, মহারাজ, আপনার শান্ত আত অদ্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শিঁখয়ে দিন, তার 
পাঁরবর্তে আপনি আমার বিদ্যা অশ্বহৃদয় নিন। 

খতুপর্ণ অ*্বহূদয় শিখে নলকে অক্ষহ্‌দয় দান করলেন। তৎক্ষণাং কাল 
কর্কোটক-বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বোরয়ে এলেন এবং অন্যের 
অদৃশ্য হয়ে কৃতাঞ্জালপুটে ক্রুদ্ধ নলকে বললেন, নৃপাঁতি, আমাকে আঁভশাপ দিও না, 
আমি তোমাকে পরমা কণীর্ত দান করব। যে লোক তোমার নাম কীর্তন করবে তার 
কলিভয় থাকবে না। এই বলে তিনি বিভীতক বৃক্ষে প্রবেশ করলেন। কলির 
প্রভাব থেকে মুস্ত নলের সন্তাপ দূর হ’ল, কিন্তু তখনও তান বিরূপ হয়ে রইলেন। 


বনপর্ ১৭৭ 


১৮। নল-দময়ন্তশর পনার্মলন 


খতুপর্ণ সায়ংকালে বিদভ'রাজপুর কুণ্ডন নগরে প্রবেশ করলেন। নল- 
চালিত রথের মেঘগজনের ন্যায় ধান শুনে দময়ল্তী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 'ঁতান 
ভাবলেন, নিশ্চয় মহীপাত নল এখানে আসছেন! আজ যাঁদ তাঁর চন্দ্রবদন না দেখতে 
পাই, যাঁদ তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারি, তবে আম নিশ্চয় মরব। 
দময়ল্তী জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাসাদের উপরে উঠে ধতুপর্ণ বায় ও বাহককে দেখতে 
পেলেন। 

ধাতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদভরাজ 
ভশম কিছুই জানতেন না, তিন প্ধতুপর্ণ কে সসম্মানে সংবর্ধনা ক'রে তাঁর আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। খতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপুত্র স্বয়ংবরের 
জন্য আসেন নি; অগত্যা তিন বিদভ'রাজকে বললেন, আপনাকে অভিবাদন করতে 
এসেছি । রাজা ভাঁমও 'বাস্মত হয়ে ভাবলেন, শত বোজনের আঁধক পথ আঁতিক্লম 
ক'রে কেবল আঁভবাদনের জন্য এর আসবার কারণ ?ক? 

রাজভূত্যগণ খতুপর্ণকে তরি জন্য নিদিষ্ট গৃহে নিযে গেল, বাফেযিও তাঁর 
সঙ্গে গেল। বাহ্‌করূপশ নল রথশালায় রথ 'নয়ে ?গয়ে অশ্বদের যথাবাঁধ পাঁরিচর্যা 
ক'রে রথেতেই বসলেন। দময়ন্তী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তিনি কেশিন? 
নামে এক দৃতীকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হুস্ববাহু বিরূপ রথচালকটি কে? 

দময়ন্তীর উপদেশ অনুসারে কেশিনী নলের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশন ক'রে 
বললে, দনয়ন্তী জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখানে এসেছেন। আপাঁনি 
কে, আপনাদের সঙ্গে যে তৃতীয় লোকটি এসেছে সেই বা কে? নল উত্তর 'দলেন, 
দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হবে শুনে রাজা খতুপর্ণ এখানে এসেছেন। আম 
অশ্বাবিদ্যায় বিশারদ সেজন্য রাজা আমাকে সারাথ করেছেন, আমি তাঁর আহারও 
প্রস্তুত কার। তৃতীয় লোকটির নাম বাঞ্েয়, পূর্বে সে নলের সারাঁথ ছিল, নল 
রাজ্যত্যাগ করার পর থেকে সে রাজা খতৃপর্ণের আশ্রয়ে আছে । কেশিনন বললে,' 
বাহুক, নল কোথায় আছেন বাফেয় কি তা জানে? নল বললেন, সে বা অন্ন কেউ 
নলের সংবাদ জানে না, তাঁর রূপ নষ্ট হয়েছে, (তান আত্মগোপন ক'রে বিচরণ 
করছেন। কেশিনী বললে, যে ব্রাহমণ অযোধ্যায় গিয়েছিলেন তাঁর কথার উত্তরে 
আপাঁন যা বলেছিলেন দময়লন্তী প্নর্বার তা আপনার নিকট শুনতে চান। নল 
অশ্রুপূর্ণনয়নে বাম্পগদ্‌গদস্বরে পূর্ববৎ বললেন, সতী কুলস্াঁ বিপদে পড়লেও 
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নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বস্ত্র হরণ করেছিল সেই মোহগ্রস্ত 
{বপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পাত পারত্যাগ ক'রে চলে গেলেও সত নারী ক্রুদ্ধ হন না। 

কোৌশনীর কাছে .সমস্ত শুনে দময়ন্তী অনুমান রুরলেন, বাহকই নল। 
{তাঁন কোঁশনীকে বললেন, তুমি আবার বাহুকের কাছে গিয়ে তাঁর আচরণ ও কার্ষের 
কোশল লক্ষ্য কর। তাঁন চাইলেও তাঁকে জল দিও না। কেশিনী পনর্বার গেল 
এবং ফিরে এসে বললে, এমন শুদ্ধাচার মানুষ আম কখনও দোঁখ নি। হান অনূচ্চ 
বারে প্রবেশকালে নত হন না, দ্বারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। খাতুপর্ণের ভোক্রনের 
জন্য আমাদের রাজা বিবিধ পশুমাংস পাঠিয়েছেন, মাংস ধোবার জন্য কলসও সেখানে 
আছে। বাহুকের দৃম্টপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উননে চাঁড়য়ে 
বাহুক এক মাাষ্ট তৃণ সূর্যাকরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজবাীলিত হ'ল। তিনি আগ্ন 
স্পর্শ করলে দগ্ধ হন না, পুষ্প মর্দন করলে তা বকৃত হয় না, আরও সুগন্ধ ও 
{বকাঁশত হয়। দময়ন্তী বললেন, কেশিনন, তুমি আবার বাও, তাঁকে না জানয়ে 
তাঁর রাধা মাংস কিছু নিয়ে এস। কেঁশিনী মাংস আনলে দনয়ন্তী তা চেখে বুঝলেন 
যে নলই তা রেধেছেন। তখন তিনি তাঁর পূত্রকন্যাকে কোশনীর সঙ্গে বাহ্‌কের 
কাছে পাঠিয়ে দলেন। নল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন ' 
তার পর কোশনীকে বললেন, এই বালক-বাঁলকা আমার পূত্র-কন্যার সদৃশ সেজন্য 
আম কাঁদছি। ভদ্রে, আমরা অন্য দেশের আঁতিখি, তু ভান বার রান এজো লোন 
দেবে, অতএব তুম যাও। 

দময়ন্তশ তাঁর মাতাকে বললেন, আম বহ পরীক্ষায় বুঝোঁছ যে বাহুকই 
নল, কেবল তাঁর রূপের জন্য আগার সংশয় আহে। এখন আম নিঙ্গেই তাঁকে দেখতে 
চাই, আপনি পিতাকে জানিয়ে বা না জাঁনষে আমাকে অনুমতি দন। পতা মাতার 
সম্মাতিক্রমে দময়ন্তাঁ নলকে তাঁর গৃহে আনালেন। কাষায়বসনা জটাধারণন আালন্াঙ্গন 
দময়ল্তী সরোদনে বললেন, বাহুক, নিত পত্ষীকে বনে পাঁরত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন 
এমন কোনও ধর্মজ্ঞ পুরুষকে জান কি ?. পৃণ্যম্লোক নল ভিন্ন আর কে সন্তানবতাঁ 
পাঁতিত্রতা ভার্ধাকে বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে? নল বললেন, কল্যাণী, যার জন্য 
আমার রাজ্য নষ্ট হয়েছে সেই কাঁলর প্রভাবেই আম তোমাকে ত্যাগ করোছিলাম। 
তোমার আঁভশাপে দগ্ধ হয়ে কলি আমার দেহে বাস করাছল, এখন আম তাকে 
জয় করোছ, সেই পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় পাত ং বরণে প্রবৃত্ত হয়েছ 
কেন? দময়ল্ত কৃতাঞ্জাল হয়ে কম্পিতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ 'দিতে 
পার না, দেবগণকে বর্জন করে আমি তোমাকেই বরণ করেছিলাম। তোমার অন্বেষণে 


বনপৰ" ১৭৯ 


আম সব লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহ্রণ পর্ণাদের মুখে তোমার বাক্য শুনেই 
তোমাকে আনাবার জন্য আম স্বয়ংবর রূপ উপায় অবলম্বন করোছ। যাঁদ আম 
পাপ ক'রে থাকি তবে বায়ু সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন। 

অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু বললেন, নল, এর কোন পাপ নেই, আমরা তন 
বৎসর এ*র সাক্ষী ও রক্ষণ হয়ে আছি। তুমি ভিন্ন কেউ একাঁদনে শত যোজন পথ 
আঁতক্রম করতে পারে না, তোমাকে আনাবার জন্যই হীন অসাধারণ উপায় স্থির 
করোছলেন। তখন'পুজ্পবৃন্টি হ'ল, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল। নাগরাজ 
কর্কোটকের বস্ত্র পারধান ক'রে নল তাঁর পূর্বরূপ ফরে পেলেন, দময়ন্তী তাঁকে 
আঁলঙ্গন ক'রে রোদন করতে লাগলেন । অর্ধসঞ্জাতশস্য ভূমি জল পেয়ে যেমন হয়, 
সেইরূপ দময়ন্তী ভর্তাকে পেয়ে পাঁরতৃপ্ত- হলেন। 


১৯। নলের র্াজ্যোম্ধার 


রাজার কাছে গিয়ে অভিবাদন করলেন, ৬মও পরম আনন্দে নলকে পত্রের ন্যাম গ্রহণ 
করলেন । রাজধানী ধৰজ পতাকা ও পুষ্পে অলংকৃত করা হ’ল, নগরবাসশরা হর্যধ্ৰান 
করতে লাগল। খতুপর্ণ বিস্মিত ও আনান্দত হয়ে নলকে বললেন, নিষধরাজ, 
ভাগ্যকমে আপাঁন পত্নীর সঙ্গে পুনার্মীলত হলেন। আমার গৃহে আপনার অজ্জ্রাত- 
বাসকালে যাঁদ আম কোনও অপরাধ করে থাক তো ক্ষম্য করুন। নল বললেন, 
মহারাজ, আপনি কিছুমাত্র অপরাধ করেন নি, আপাঁন পূর্বে আমান সখা ও আত্মীয় 
ছিলেন, এখন আরও প্রশ্ীতভাজন হলেন। তার পর খতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহৃদয় 
শিক্ষা ক'রে এবং তাঁকে অক্ষহদয় দান ক'রে স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন্‌। 

এক মাস পরে নল সসৈন্যে নিজ রাতে প্রবেশ ক'রে পৃঙ্করকে বলছেন, 
আম বহু ধন উপার্জন করেছি, পুনর্বার দূ্যতক্লীড়া করব। আমার সমস্ত ধন ও 
দমরন্তীকে পণ রাখাঁছ, তুমি রাজ্য পণ রাখ । ঘাঁদ দ্যতক্রীড়ায় অসম্মত হও তবে 
আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর। পৃদ্কর সহাস্যে বললেন, ভাগারুমে আপাঁন আবার 
এসেছেন, আম আপনার ধন জয় ক'রে নেধ, সুন্দরী দময়তাীঁ আমার সেবা করবেন। 
নলের ইচ্ছা হ’ল তান খড়্‌গাঘাতে পুজ্করের শিরশ্ছেদ করেন, কিন্তু কোধ সংবরণ 
ক'রে বললেন, এখন বাক্যব্যয়ে লাভ দি, আগে জয়ী হও তার পর ব'লো। 

এক পণেই নল পুন্করের সর্বস্ব জয় করলেন। তিনি বললেন, মূর্খ, তুমি 


১৮০ মহাভারত 


বৈদভরকে পেলে না, নিজেই সপরিবারে তাঁর দাস হ'লে। আমার পূর্বের পরাজর' 
কলির প্রভাবে হয়েছিল, তোমার তাতে কর্তৃত্ব ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ 
করব না, তুমি আমার ভ্রাতা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে দিলাম। তোমার 
প্রীত আমার স্নেহ কখনও নষ্ট হবে না, তুমি শত বংসর জাঁবিত থাক। এই ব'লে 
নল ভ্রাতাকে আলঙ্গন করলেন। পুণ্যম্লোক নলকে আভবাদন ক'রে কৃতাঞ্জাল হরে 
পূত্কর বললেন, মহারাজ, আপনার কথার্ত অক্ষয় হ'ক, আপাঁন আমাকে প্রাণ ও রাজ্য 
দান করলেন, আপান অযুত বংসর জশীবত থাকুন। এক মাস পরে পুচ্কর হস্টাচত্তে 
নিজ রাজধানীতে চলে গেলেন । অনমাত্যগণ নগরবাসী ও জনপদবাস সকলে আনন্দে 
রোমান্চিত হয়ে কৃতাপ্জলিপুটে নলকে বললেন, মহারাজ, আমরা পরম সুখ লাভ 
করোছ; দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন সেইরূপ আপনার পুজা করবার 
জন্য আমরা আবার আপনাকে পেয়োছ। 


নলোপাখ্যান শেষ ক'রে বহদশ্ব বললেন, ফ্াধাম্ঠর, নল রাজা দ্যতক্লীড়াব 
ফলে ভার্থার সঙ্গে এইরপ দুঃখভোগ করেছিলেন, পরে আবার সমদ্ধিলাভও 
করেছিলেন। কর্কোটক নাগ, নল-দমর*তী আর রাজার্থ খতৃপর্ণের ইতিহাস শুনলে 
কালির ভয় দূর হর । তুম আশ্বস্ত হও, বিষাদগ্রস্ত হয়ো না। তোমার ভয় আছে, 
আবার কেউ দন্যতক্লীড়ায় তোমাকে আহবান করবে; এই ভয় আমি দূর করাহ। 
আমি সমগ্র অক্ষহ্‌দয় জানি, তুমি তা শিক্ষা কর। এই ব'লে বৃহদশ্ব যাধাঁন্ঠরকে 
অক্ষহুদয় দান ক'রে তীর্ঘভ্রমণে চলে গেলেন। 


॥তরর্থযান্রাপবধ্যায় ॥ 
২০। শ্যাঁধন্ঠিরাদর তাঁর্থযান্রা 


অর্জনের বিব্রহে বিষগ্ন হয়ে পাণ্ডবগণ কাম্যকবন ত্যাগ করে অন্যর 
বাবার ইচ্ছা করলেন। একাঁদন দেবার্ নারদ এসে হাঁধষ্ঠিরকে বললেন, ধার্মক- 
শ্রেম্ঠ, তোমার ক প্রয়োজন বল। য্াধন্ঠির প্রণাম ক'রে বললেন আপাঁন প্রসন্ন 
থাকায় আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে মনে কারি। তার্থপর্যটনে পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করলে ক ফললাভ হয় তাই আপাঁন বলুন। 


বনপব ১৮১ 


বহু শত তাঁথের ১) কথা 'সবিস্তারে বিবৃত করে নারদ বললেন, যে 
লোক যথারীতি তীর্থপরিভ্রমণ করে সে শত অশ্বমেধ বছরেরও অধিক ফল পায়! 
এখানকার খাঁষগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন, লোমশ মুনিও আসছেন, তুমি এদের 
সঙ্গে তাঁথ পর্যটন কর। নারদ চ'লে গেলে পুরোহিত ধোৌম্যও বহু তণর্থের বর্ণনা 
করলেন। তার পর লোমশ মুনি এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বংস, আম একটি 
আঁতশয় প্রিয় সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসাছি, অর্জুন 
মহাদেবের নিকট ব্রহমাশর নামক অস্ত লাভ করেছেন, যম কুবের বরুণ ইন্দ্রও তাঁকে 
বাবধ ?দব্যাস্্র দিয়েছেন। তান বিশবাবসুর পূত্র চিন্রসেনের নিকট নৃত্য গীত 
বাদ্য ও সামগান যথাঁবাধ ?শিখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে 
বলেছেন।-_ অজর্যনের অস্তবশিক্ষা শেষ হয়েছে, তিনি একটি মহৎ দেবকার্য সম্পাদন 
ক'রে শীঘ তোমাদের কাছে ফিরে যাবেন। আম জান যে সূর্বপূত্র কর্ণ সত্য- 
প্রাতজ্ঞ, মহোৎসাহশী, মহাবল, মহাধনূর্ধর; কিন্তু তিনি এখন অর্জনের 
যোড়শাংশের একাংশের তুল্যও ন্। কর্ণের যে সহজাত কবডকে তোমরা ভয় কর 
তাও আম হরণ করব। তোমার যে তীঁর্ঘযাত্রার আঁভলাষ হয়েছে তার সম্বন্ধে 
এই ব্রহযার্ধ লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন। 

এই বার্তা জানয়ে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আর “অর্জনের অনুরোধে আম 
তোমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করব। 
যুধম্ঠির, তুমি লঘু (২) হও, লঘু হ'লে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ বন্তে পারবে। 

উপাস্থত সকল লোককে যুধিষ্ঠির বললেন, বে ব্রাহ্মণ ও যাঁতগণ 
ভিক্ষাতোজনী, যাঁরা ক্ষুধা তৃষা পথশ্রম আর শটতের কণ্ট সইতে পারেন না, তাঁরা 
নিবৃত্ত হ'ন। যাঁরা মিজ্টভোজী, 1বাবধ পক্কান্ন লেহ্য পেয় মাংস প্রভাত খেতে চান, 
যারা পাচকের পছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের 
জাঁবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছ তাঁরাও নিবৃত্ত হ'ন। যেসকল পরবাসী রাজ- 
ভীন্তর বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা মহারাজ ধৃতরান্ট্রের কাছে যান, তানই 
সকলকে উপয্স্ত বৃত্তি দেবেন। যাঁদ তান না দেন তবে জামার প্রীতির নিমিত্ত 


(১) এই প্রসঙ্গে দ্বারবতীর পরে পিন্ডারক তীর্থের বর্ণনাঘ আহে -_ এখনও এই 
তীর্থে পদ্মচাহযত ও ব্িশুলাত্কত বহু মুদ্রা (5681) পাওযা যায়। বোধ হয় এইসকল 
গূদ্া মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মুদ্রার অনুরূপ । 

(২) অর্থাৎ বেশী লোকজন জিনিসপত্র সঙ্গে নিও না। 


১৮২ মহাভারত 


পাণ্টালরাজ দেবেন। তখন বহু পুরবাসী দ2ঃখিতমনে হাস্তনাপুরে চলে গেলেন. 
ধৃতরাজ্টুও তাঁদের তুষ্ট করলেন। | 

কাম্যকবনবাসী ব্রাহযণগণ হযাঁধান্ঠরকে বললেন, আমাদেরও তাঁর্থ ভ্রমণে 
নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হ'লে আমরা যেতে পারব না! লোমশ ও 
ধোৌম্যের মত নিয়ে যুধিষ্ঠির ব্রাহরণদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস 
পর্বত ও নারদ খাঁষ এনে স্বস্ত্যয়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম ক'রে পান্ডবগণ ও 
দ্রৌপদী অগ্রহায়ণ-পার্ণমার শেষে পুব্যা-নকভ্রযোগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিক্কান্ত 
হলেন। পাণ্ডবগণ চার আজন ও জটা ধারণ ক'রে এবং অভেণ্য কবচ ও অস্রে 
সক্জিত হয়ে পূরবাঁদকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভাত ভূত্যগণ, চতুর্নশাঁধক' রথ 
পাচকগণ ও পাঁরচারকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল। 


২৯। ইল্বল-বাতাপ __ অগস্ত্য ও লোপামদদ্ৰা ”_ ভূগনতীর্থ 


পান্ডবগণ নোমযারণ্য প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন ক'রে অগস্ত্যের আশ্রম 
মাণমতাী প্‌বীতে এলেন। লোমশ বললেন, পুরাকালে এখানে ইল্বল নামে এক 
দৈত্য বাস করত, তার কনিষ্ঠ দ্রাতার নাম বাতাঁপ। একাদন ইল্বল এক তপস্বী 
ব্রাহণকে বললে, আমাকে একটি ইন্দ্রতুল্য পত্র দিন। ব্রাহয়ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ 
করলেন না। ইল্বল অতিশয় ব্লুদ্ধ হল এবং মায়াবলে বাতাঁপকে ছাগ বা মেৰে 
রূপান্তারত ক'রে তার মা"স রে'ধে ব্রাহমণভোজন করাতে লাগল। ভোজনের পর 
ইল্বল তার ভ্রাতাকে উচ্চস্বরে ডাকত, তখন ব্রাহমণের পাশর্ব ভেদ ক'রে বাতাপি 
হাসতে হাসতে বোরয়ে আসত । দরায্মা ই্বল এইর্‌পে বহু ৱাহযণ হত্যা করলে। 

এই সমরে অগ্রচ্ত্য মুন একদিন দেখলেন, একটি গর্তের মধ্যে তাঁর 
পিতৃপুরুষগণ অধোমুখে ঝুলছেন। অগস্তোর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন. 
বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছি; ঘাঁদ তুমি সৎপুত্রের জন্ম দিতে 
পার তবে আমরা নরক থেকে মুক্ত হব, তুমিও সদগাত লাভ করবে। অন্ত্য 
বললেন, পিতৃগণ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি আপনাদের আঁভিলাব পূর্ণ করব। 

অগস্ত্য নিজের বেগ্য স্বী খুজে পেলেন না। তখন তান সর্ব প্রাণীর 
শ্ৰেষ্ঠ অঙ্গের সমবায়ে এক অত্যুন্তমা স্ত্রী কল্পনা করলেন। সেই সময়ে বিদর্ভ 
দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করাছিলেন, তাঁর মাহবীর গর্ভ থেকে অগস্তোর 
সেই সংকঁজ্পিত ভার্ধা ভূমিষ্ঠ হলেন। সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরী সেই কন্যার নাম 


ৰনপৰ্ৰ ১৮৩ 


রাখা হ'ল লোপামদদ্রা। লোপাম্দ্রা বিবাহযোগ্যা হ'লে অগস্ত্য বিদর্ভ'রাজকে 
বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগস্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা 
হ'ল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি পারলেন না। মাঁহষীও নিজের 
মত বললেন না। তখন লোপামুদ্রা বললেন, আমার জন্য দুঃখ করবেন না, 
অগস্ত্যের হাতে আমাকে 'দন। রাজা যথাঁবাধ কন্যা সম্প্রদান করলেন। 
বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্রীকে বললেন, তোমার মহার্য বসন ও 
আভরণ ত্যাগ কর। লোপামুদ্রা চীর বলকল ও মৃগচর্ম ধারণ ক'রে পাঁতর ন্যায় 
ব্রতচারণশ হলেন। অনেক 'দিন গত্গাদ্বারে কঠোর তপস্যার পর একাদন অগস্ত্য 
পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপামূদ্রা কৃতাঞ্জল হয়ে লাঁজ্জতভাবে 
বলনেন, পিতার প্রাসাদে আমার যেমন শব্যা ছিল সেইরূপ শয্যায় আমাদের মিলন 
হক। আপনি মাল্য ও. ভূষণ ধারণ করুন, আমিও দিব্য আভরণে ভূষিত হই! 
আম চীর আর কাষায় বস্ত্র পরে আপনার কাছে যাব না, এই পারচ্ছদ অপাবনদ্ধ 
করা উচিত নয়! অগস্ত্য বললেন, কল্যাণ, তোমার পিতার যে ধন আছে তা 
আম্মার নেই। আমার তপস্যার বাতে ক্ষয় না হর এমন উপায়ে আম ধন আহরণ 
করতে যাচ্ছ। 
শ্রতর্বা রাজার কাছে এসে অগস্ত্য বললেন, আমি ধনাথী, অন্যের ক্ষাত 
না করে আমাকে যথাশীস্ত ধন দন। রাজা বললেন, আমার যত আয় তত বায়। 
এই রাজার কাছে ধন নিলে অপরের কম্ট হবে এই বুঝে অগস্ত্য শ্রুতর্বাকে সঙ্গে 
নিয়ে একে একে ব্রধ্য*ব ও ত্রসদসন্য রাজার কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন যে 
তাঁদেরও আয়-ব্যয় সমান, উদ্‌রত্ত কিছু থাকে না। তার পর রাজারা পরামর্শ 
ক'রে বললেন, ইল্বল দানব সর্বাপেক্ষা ধনী, চলুন আমরা তার কাছে যাই! 
অগস্ত্য ও তাঁর সঙ্গী {তন রাজাকে ইল্বল সসম্মানে গ্রহণ করলে। 
রাজারা ব্যাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাঁপ মেষ হরে গেল, ইল্বল তাকে কেটে আঁতাঁথ- 
সেবার জন্য রন্ধন করলে । অগস্ত্য বললেন, আপনারা বিষপ্ন হবেন না, আমিই 
এই অসুরকে খাব। তিনি প্রধান আসনে উপাবিন্ট হ'লে ইল্বল তাঁকে সহাস্যে 
মাংস পরিবেশন করলে । অগস্ত্য সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললে ইজ্বল তার ভ্রাতাকে 
ডাকতে লাগল। তখন মহামেঘের ন্যায় গজন করে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ 
থেকে বায়ু নির্গত হ'ল । ইল্বল বার বার বললে, বাতাঁপ, নিষ্কান্ত হও। অগস্ত্য 
হেসে বললেন, কি করে নিষ্কান্ত হবে, আম তাকে জীর্ণ করে ফেলোছি। 
ইজ্বল 'বষাদগ্রস্ত হয়ে কৃতাঞ্জীলপুটে বললে, আপনারা ক চান বলুন। 


১৮৪ মহাভারত 


অগস্ত্য বললেন, আমরা জানি যে তুমি মহাধনী। অন্যের ক্ষাতি না ক'রে আমাদের 
যথাশত্তি ধন দাও। ইল্বল বললে, আম যা যা দান করতে চাই তা যাঁদ বলতে পারেন 
তবেই দেব । অগস্ত্য বললেন, তুম এই রাজাদের প্রত্যেককে দশ হাজার গরু আর দশ 
হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং আমাকে তার দ্বিগুণ দিতে চাও, তা ছাড়া একাট হর'ময় রথ 
ও দুই অশবও আমাকে দিতে ইচ্ছা করেছ। ইচ্বল দহঃখতমনে এই সকল ধন এবং 
তারও আঁধক দান করলে । তখন সমস্ত ধন নিয়ে অগস্ত্য তার আশ্রমে এলেন, 
রাজারাও বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। 

লোপাঁমুদ্রাকে তাঁর অভীম্ট শয্যা ও বসনভূষণাদ দয়ে অগদ্ত্য বললেন, 
তুমি কি চাও-_ সহস পুত্র, শত পুত্ৰ, দশ পত্র, না সহস্ৰ পুত্রের চেষে শ্রেন্ভ এক 
পুত্রঃ লোপামুদ্রা এক পত্র চাইলেন। তান গভবিতী হযে সাত মাস পরে দস, 
নামে পূত্র প্রসব করল্নে। এই পাত্র মহাকাঁব মহাতপা এবং বেদাঁদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ 
হয়েছিলেন । এ'র অন্য নাম ইধ্নবাহ্‌। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে লোমশ বললেন, যুধিষ্ঠির, অগদ্তা এইবৃপে প্রহাদ- 
বংশজাত বাতাপকে [বিনষ্ট করোছিলেন। এই তাঁর আশ্রম। এই প.ণ্যসাললা 
ভাগীরথন, পতাকার ন্যায় বায়ুতে ' আন্দোলিত এবং পরতশৃঙ্গে প্রাতিহত হয়ে 
শিলাতলে নাগনীর ন্যায় নিপাঁতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদতে ইচ্ছান্সারে 
অবগাহন কর। 

তার পর পাণ্ডবগণ ভূগুতীর্ঘে এলে লোমশ বললেন, পুরাকালে রামরূপে 
{বহু ভার্গব পরশুরামের তেজোহরণ করোছলেন। পরশুরাম ভীত ও লাঁক্জত হরে 
মহেন্দ্র পর্বতে গয়ে বাস করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে পতুগণ তাঁকে নিস্তেজ 
গর্বহীন ও দ৫ঁখিত দেখে বললেন, পুত্র, বির নিকটে তোমার দর্পপ্রকাশ উচিত 
হয় নি। তুমি দীপ্তোদ তীৰ্থে যাও, সেখানে সত্যে তোমার প্রাপতামহ ভৃগু 
তপস্যা করেছিলেন । সেই তীর্খে প'ব্ত্র বধূসর নদীতে স্নান করলে তোমার পূর্বের 
তেজ ফিরে পাবে। 'পিতৃগণের উপদেশ -অনুসারে পরশুরাম এই ভূগুতীর্ঘে স্নান 
ক'রে তাঁর পূর্বতেজ লাভ করোছিলেন। 


২২। দধাঁচ = বত্রবধ == সমদ্রশোষণ 


যুধান্টওরের অনুরোধে লোমশ অগস্ত্যের কীর্তিকথা আরও বললেন । = 
সত্যযুগে কালেয় নামে এক দল দুর্দান্ত দানব ছিল, তারা বৃত্রাসরের সহায়তায় 


বনপর্ব ১৮৫ 


দেবগণকে আক্রমণ করে। ব্রহন্ার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবতর্ণ ক'রে দধীচ 
মুণনর কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা ক'রে তাঁর আস্থ প্রার্থনা করলেন। দধীচ 
প্রীতমনে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করলেন, দেবগণ তাঁর আঁস্থ নিয়ে বিশবকর্মীকে দিলেন। 
সেই আঁস্থ দিয়ে বিশ্বকর্মা ভীমরুপ বজ্র নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র ধারণ 
করে দেবগণ কর্তৃক রাঁক্ষিত হয়ে বুত্রকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় 
দানবদের বেগ সইতে প্যরলেন না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহ্যাবস্ট 
ইন্দ্রের বলবৃদ্ধির জন্য নারায়ণ ও মহষগণ নিজ নিজ তেজ দিলেন। দেবরাজ 
বলান্বিত হয়েছেন জেনে বৃত্র ভয়ংকর সিংহনাদ ক'রে উঠল, সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে 
ইন্দ্র অবশভবে বস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। মহাসুর বৃত্র নিহত হয়ে মন্দর পর্বতের ন্যায় 
ভূতত হ'ল। তার পর দেবতারা ত্বারত হয়ে দৈত্যদের বধ করতে লাগলেন, তারা 
পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিলে। 

কালেয় দানবগণ রান্রকালে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে তপস্বী ব্রাহমণদের 
বধ করতে লাগল । বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্রাদ দেবগণ অগস্ত্যের কাছে গিয়ে বললেন, 
আপনি মহাসমুদ্র পান ক'রে ফেলুন, তা হখলে আমরা কালেয়গণকে বধ করতে 
পারব। অগস্ত্য সম্মত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে ফেনময় তরগ্গাঁয়ত জলজ 
সমুদ্রের তীরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ করলেন. 
হতাবাশম্ট কয়েকজন কালেয় বসুধা 'বিদশর্ণ ক'রে পাতালে আশ্রয় নিলে । অনন্তর 
দেবগণ অগস্ত্যকে বললেন, আপানি যে জল পান করেছেন তা উদ্‌গার ক'রে সমন্দ্ু 
আবার পূর্ণ করুন। অগস্ত্য বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে, তোমরা অন; 
ব্যবস্থা কর। তখন ব্রহয়া দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বহুকাল পরে মহারাজ 
ভগীরথ সমুদ্রকে আবার জলপূর্ণ করবেন। 

একদা 'বন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বললে, উদয় ও অস্তের সময তুম যেমন 
মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ কর সেইরৃপ আমাকেও প্রদক্ষিণ কর। সূর্য বললেন, আম 
স্বেচ্ছায় মেরু প্রদক্ষিণ কার না, এই জগতের যান নির্মাতা তাঁরই বিধানে কাঁর। 
বিন্ধ্য ক্ুদ্ধ হয়ে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্রস্যের পথরেধ হয়। দেবতারা 
অগস্ত্যের শরণ 'নিলেন। অগস্ত্য তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিন্ধ্যের কাছে গিয়ে বললেন, 
আমি কোনও কার্যের-জন্য দাক্ষণ দিকে যাব, তুমি আমাকে পথ দাও! আমার ফিরে 
আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, তার পর ইচ্ছামত বার্ধত হয়ো। অগস্ত্য দক্ষিণ. 
দিকে চ'লে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সেজন্য 'বিন্ধ্যপর্বতেরও আর বৃদ্ধি 
হ'ল না। 


১৮৬ মহাভারত . 
২৩। নগর রাজা -_ ভগ'রথখের গঞ্গানয়ন 


যাঁধম্ঠিরের অনুরোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন। -- ইক্গবাকুবংশে সগর 
নামে এক রাজা ছিলেন, তান পত্নীদের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গিয়ে পত্রকামনায় 
কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র এবং 
আর এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র হ'ল। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের 
আয়োজন করলেন,। যজ্ঞের অশ্ব সগরের ষাট হাজার পত্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বিচরণ 
করতে করতে জলশন্য সম্দদ্রের তীরে এসে অন্তাহৃত হয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে 
সগর তাঁর প্রদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহৃত অশ্বের 
অন্বেষণ কর। সগরপূত্রণ যজ্ঞাশ্ব কোথাও না পেয়ে সমুদ্র খনন করতে লাগলেন, 
অসুর নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল। অবশেষে তাঁরা 
সমুদ্রের উত্তরপূর্ব দেশ বিদীর্ণ ক'রে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার 'নিকটে 
তেজোরাশির ন্যায় দঁপ্যমান মহাত্মা কাঁপলকে দেখতে পেলেন। সগরপূত্রগণ চোর 
মনে ক'রে কাঁপলের প্রাত সক্কোধে ধাঁবত হলেন, কিন্তু তাঁর দ্‌ণ্টর তেজে তখনই 
ভস্ম হয়ে গেলেন। 

সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্রী শৈব্যার গর্ভে জাত পুত্রের নাম অসমঞ্জা। 
ইনি দুর্বল বালকদের ধ'রে ধরে নদীতে ফেলে দিতেন সেজন্য সগর তাঁকে নির্বাঁসত 
করেন। অসমঞ্জার পুত্রের নাম অংশুমান। নারদের নিকট বাট হাজার পুত্রের 
মৃত্যুসংবাদ শুনে সগর শোকে সন্তপ্ত হয়ে পোব্র অংশুমানকে বললেন, তুমি যজ্ঞাশ্ব 
খুজে নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার কর। অংশুমান পাতালে গিয়ে 
কাঁপলকে প্রণাম ক'রে বন্ভ্রা*ব ও 'পিতৃব্গণের তর্পণের জন্য জল চাইলেন। কাঁপল, 
প্রসন্ন হয়ে বললেন, তুম অশ্ব নিয়ে গিয়ে সগরের “যজ্ঞ সমাপ্ত কর। তোমার 
িতৃব্যগণের উদ্ধারের জন্য তোমার পৌত্র মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে স্বর্গ থেকে গঞ্গা 
আনবেন। 

অংশুমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত হল, তান সমূদ্রুকে নিজের 
প্‌ত্ররূপে (১) কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গারোহণ করলে অংশুমান রাজা হলেন। 
তাঁর পুত্র দিলীপ, 'দিলীপের পূত্র ভগশরথ। ভগশরথ রাজ্যলাভ ক'বে মল্লীদের উপর 


(১) ষাট হাজার সন্তানের ভস্মের আধার এজন্য সমুদ্র সগরের পুশ্নরূপে কম্পিত 
এবং ‘সাগর’ নামে খ্যাত। 


বনপর্ৰ ১৮৭ 


রাজকার্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে গয়ে গঙ্গার আরাধনা করতে লাগলেন। সহস্র 
দিব্য বংসর অতীত হ'লে গঞ্গা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন। ভগণরথ তাঁকে 
বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ষাট হাজার সগরপুত্র কাঁপলের শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, 
আপান তাঁদের দেহাবশেষ জলাসন্ত করুন তবে তাঁরা স্বর্গে যেতে পারবেন। গঙ্গা 
বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপন্যায় তুষ্ট 
ক'রে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে {তান মস্তকে ধারণ করেন। ভগশরথ 
কৈলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করলেন, মহাদেব গণ্গাকে 
ধারণ করতে সম্মত হলেন। 

ভগ্ীরথ প্রণত হয়ে সংযতাঁচন্তে গঙ্গাকে স্মরণ করলেন। হিমালয়কন্য। 
পুণ্যতোয়া গঙ্গা মৎস্যাঁদ জলজন্তু সাহত গগনমেখলার ন্যায় মহাদেবের ললাটে 
পাঁতত হলেন এবং ন্রিধা বিভন্ত হয়ে প্রবাহত হ'তে লাগলেন। ভগীরথ তাঁকে পথ 
দেখিয়ে সগরসন্তানগণের ভস্মরাঁশর নিকট নিয়ে গেলেন। গঙ্গার পাঁবর্ জলে সন্ত 
হয়ে সগরসমন্তানগণ উদ্ধার লাভ করুলন, সমুদ্র পুনর্বার জলপূর্ণ হ'ল, ভগীরথ ' 
'গঞ্গাকে নিজ দুহিতার্পে কল্পনা করলেন। 


২৪। ফধ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান 


পান্ডবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং খাযভক্‌ট পর্বত আতিক্রম ক'রে 
কৌশিকী নদীর তীরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই 'বিশ্বামত্রের আশ্রম দেখা 
যাচ্ছে। কশ্যপগোন্রজ মহাত্মা বিভান্ডকের আশ্রমও এইখানে ছিল। তাঁর পূত্র 
ধষ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃন্টির কালেও জলবর্ধণ করোছিলেন। তাঁর 
আখ্যান বলছি শোন ৷ 

একদিন বিভাণ্ডক মুনি দীর্ঘকাল তপস্ায় শ্রান্ত হয়ে কোনও মহাহ্‌দে 
স্নান করাছলেন এমন সময় উবশশ অস্সরাকে দেখে তিনি কামাঁবন্ট হলেন। 
তৃষিতা হারণী জলের সঙ্গে বিভাণ্ডকের শুরু পান ক'রে গাঁভ্ণ হ'ল এবং 
যথাকালে ধধ্যশৃঙ্গকে প্রসব করলে । এই ম্বানকুমারের মস্তকে একট শৃঙ্গ হল, 
তানি সর্বদা ব্রহন্রচর্ষে নিরত থাকতেন এবং পতা বিভান্ডক ভিন্ন অন্য মানুষও 
দেখেন নি। এই সময়ে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, তান দশরথের 
সখা । আমরা শুনোছ, লোমপাদ ব্রাহন্ণ ও পুরোহিতের প্রাত অসদাচরণ করেছিলেন 
সেজন্য ব্রাহযণগণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্ও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে 


১৮৮ মহাভারত 


প্রজারা কম্টে পড়ে। একজন মুন রাজাকে বললেন, আপনি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ৱাহযুণদের 
কোপ শান্ত করুন এবং মুনিকুমার খষ্যশৃঙ্ঞগ্কে আনান, তান আপনার রাজ্যে এলে 
তখনই বৃন্টপাত হবে। 

লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্লাহণদের প্রসন্ন করলেন এবং খধষ্যশৃগ্গকে 
আনাবার জন্য শাস্ত্রজ্ব কর্মকুশল মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তান প্রধান 
প্রধান বেশ্যাদের ডেকে আনিয়ে বললেন, তোমরা খধ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত ক'রে আমার 
রাজ্যে নিয়ে এস। বেশ্যারা ভাত হয়ে জানালে যে তা অসাধ্য। তখন এক বৃদ্ধ- 
বেশ্যা বললে, মহারাজ, আম সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা যা আবশাক 
ত’ আমাকে দিন। রাজার নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ও ধনরত্রাদ পেয়ে সেই 
বৃদ্ধবেশ্যা একটি নৌকায় কৃর্রিম বৃক্ষ গুল্ম লতা ও পুভ্পফল 'দয়ে সাজিয়ে রমণনয় 
আশ্রম নির্মাণ করলে এবং কয়েকজন র্‌পযোৌবনবতা রমণণীকে সঙ্গে নিয়ে বভান্ডকের 
আশ্রমের অদূরে এসে নৌকা বাঁধলে। 

বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিষে সেই বৃদ্ধা তার বুদ্ধিমতী কন্যাকে 
উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দলে। বেশ্যাকন্যা খষ্যশ্‌ঙ্গের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা 
করে বললে, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? ফলমূলের অভাব নেই তো? 
আম আপনাকে দেখতে এসোঁছ। খধ্যশঙ্গ বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় 
দেখাঁছ, আপাঁন আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফল মূল দিয়ে আম আপনার যথাঁবাঁধ সৎকার 
করব। এই কৃষ্কাজনাবৃত সুখাসনে সুখে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম 
কোথায়? আপা দেবতার ন্যায় কোন ব্রত আচরণ করছেন? 

বেখ্যাকন্যা বললে, এই শৃত্রযোজনব্যাপী পর্বতের অপর দিকে আমার রমণনীয় 
আশ্রম আছে। আমার জ্বধর্ম এই, যে আমি আঁভবাদন বা পাদ্য জল গ্রহণ করতে 
পার না। আপাঁন আমাকে অভিবাদন করবেন না, আঁনই করব, আমার ব্রত অনুসারে 
আপনাকে আলিঙ্গন করব। খষ্যশৃঙ্গ বললেন, আমি আপনাকে পরু ভল্লাতক আমলক 
করৃষক ইঙ্গুদ ধন্বন ও পপ্রিয়লক ফল 'দচ্ছ, আপনি ইচ্ছানুসারে ভোজন করুন। 
বেশ্যাকন্যা উপহৃত ফলগ্দীল বর্জন ক'রে খবাশৃঙ্গকে মহামূল্য সুন্দর সুস্বাদ, 
খাদ্যদ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, বিচির উজ্জল বসন এবং উত্তম পানীয় দিলে, তার পর নানা- 
প্রকার খেল; ও হাস্যপারহাসে রত হ’ল। সে লতার ন্যায় বর য়ে কন্দুক নিয়ে 
খেলতে লাগল এবং খধ্যশৃঙ্জের গায়ে গা দিয়ে বার বার আঁলঙ্খন করলে । মুনি- 
কুমারকে এইর্‌পে প্রলোভিত ক'রে এবং তাঁকে 'বিকারপগ্রস্ত দেখে সে আঁশ্নহোর-হোম 
করবার ছলে ধশার ধীরে চ'লে গেল। 


বনপৰ ১৮১. 


ধষ্যশৃঙ্গ মদনাবষ্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শুন্যমনে দীর্ঘানঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন। ক্ষণ্কাল পরে বিভাণ্ডক মুনে আশ্রমে ফিরে এলেন । তাঁর চক্ষু পষ্গলবর্ণ“, 
নখের অগ্রভাগ থেকে সমস্ত গান্র রোমাবৃত। পুত্রকে বিহৰ্ল দেখে তান বললেন, 
বৎস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখাছ না, তুম চিন্তামগন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ 
কেন? কে এখানে এসেছিল 2 খধ্যশঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটাধারী ব্রহনচারী 
এসোছিলেন, তিনি আকারে আঁধক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, 
চক্ষু পদ্মপলাশতুল্য আয়ত, তিনি দেবপুত্রের ন্যায় দুন্দর ৷ তাঁর জটা সুদীর্ব, নির্মল 
কৃষ্ণবৰ্ণ, সুগন্ধ এবং স্বর্ণ স্‌ন্রে গ্রাথত। আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে ক এক 
বস্তু দুলছে, তার নীচে দুটি রোমহীন আত মনোহর মাংসাঁপণ্ড আছে। তাঁর কাট 
পপদীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পরিধেয় চটরবসনের ভিতরে সূবর্ণমেখলা দেখা 
যাচ্ছল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁর চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা 
আছে। তাঁর পাঁরধেয় আঁত অদ্ভুত, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মুখ সুন্দর, 
কণ্ঠস্বর কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয়। তান তাঁর ডান হাত 'দয়ে 
একাঁট গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করছিলেন, সেই ফলটি ভূমি থেকে লাফিয়ে 
উঠাছিল। সেই দেবপুত্রের উপর আমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, তান আমাকে 
আলিঙ্গন করে আমার জটা ধরে মুখে মুখ ঠোঁকয়ে একপ্রকার শব্দ করলেন, তাতে 
আমার হর্ষ হ'ল। তিনি যেসব ফল আমাকে খেতে দিয়েছিলেন তার ত্বক আর বাঁজ 
নেই, আমাদের আশ্রমের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদত্ত সুস্বাদু জল পান করে আমার 
অত্যন্ত আনন্দ হ'ল, বোধ হল যেন পাৃঁথবী ঘুরছে ।' এইসকল 'বাঁচত্র সগন্ধ 
মালা তিনি ফেলে গেছেন, তাঁর {বিরহে আমি অসুখী হয়োছি, আমার গার যেন দগ্ধ 
হচ্ছে। পিতা, আমি তাঁর কাছে বেতে চাই, তাঁর ব্রহনচর্থ ক প্রকার? আম তাঁর 
সঙ্গেই তপস্যা করব। 

বিভাণ্ডক বললেন, ওরা রাক্ষস, অদ্ভুত রূপ ধারণ ক'রে তপস্যার 'বঘ 
জন্মায়, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও তপস্বীদের উচিত নয়। পুত্র, অসৎ লোকেই 
সরাপান করে, মুনিদের তা পান করা অনুচিত, আর এই সকল মাল্যও আমাদের 
অব্যবহার্য। 

ওরা রাক্ষস, এই ব'লে পুত্রকে নিবারণ ক'রে বিভাণ্ডক বেশ্যাকে খুজতে 
গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন তান 
ফল আহরণ করতে গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আশ্রমে এল। খধ্যশূঙ্গ হস্ট ও. 
ব্যস্ত হয়ে তাকে বললেন, আমার পতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আশ্রমে 
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যাই চলুন। বেশ্যা তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং 'বাঁবধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত 
ক'রে অঞ্গদেশের অভিমূখে যাত্রা করলে। নৌকা যেখানে উপস্থিত হ'ল তার 
তশরদেশে লোমপাদ এক ববাচন্র আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা খষ্যশৃঙ্গকে 
অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ামান্র দেবরাজ প্রচুর বৃম্টপাত করলেন। অধ্গরাজের কামনা 
পূর্ণ হ'ল, তিনি তাঁর কন্যা শান্তাকে ঝষ্যশৃঙ্গের হস্তে সম্প্রদান করলেন! 
[বভান্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পুত্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 
লোমপাদের আজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে এইরূপ অনুমান করে তিনি অঙ্গরাজধানী 
চম্পার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রান্ত ও ক্ষাধত ‘হয়ে তিনি এক গোপপল্লশীতে 
এলে গোপগণ তাঁকে যথোচিত সংকার করলে, বিভাণ্ডক রাজার ন্যায় সুখে রারিবাস 
করলেন। তিনি তুষ্ট হয়ে প্রন করলেন, গোপগণ, তোমরা কার প্রজা? লোমপাদের 
[শক্ষা অনুসারে তারা কৃতাঞ্জাল হয়ে উত্তর দলে, মহার্ঘ, এইসব পশু ও কাবক্ষেত্র 
আপনার পুত্রের আঁধকারভূন্ত। এইর্‌পে সম্মান পেষে এবং শিষ্ট বাক্য শুনে 
বিভান্ডকের ক্রোধ দূর হ'ল, তান রাজধানীতে এসে লোমপাদ কর্তৃক পাঁজত হয়ে 
এবং পূত্র-পু্তবধূকে দেখে তু হলেন। বিভাণ্ডকের আজ্ঞায় খষ্যশৃঙ্গ কিছুকাল 
অঙ্গরাজ্যে রইলেন এবং পূত্রজল্মের পর আবার পিতার আশ্রমে ঘরে গেলেন। 


২৫। পরশ্যরামের ইতিহাস -- কার্তবীরীজর্ন 


পাণ্ডবগণ কৌশিকী নদীর তটদেশ থেকে যাত্রা ক'রে গঙ্গাসাগরসংগম, 
কালঙ্গদেশস্থ বৈতরণশী নদা প্রভাত তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। যাঁধ্ঠির 
পরশৃরামের অনুচর অকৃতব্রণকে বললেন, ভগবান পরশুরাম কখন তপস্বীদের দর্শন 
দেন? আম তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করি। অকৃতরণ বললেন, আপনার আগমন তান 
জানেন, শঘই তাঁর দেখা পাবেন। চতুর্দশী ও অম্টমী তিথিতে তিন দেখা দেন, 
এই রাত্রি অতীত হ’লেই চতুর্দশ পড়বে । তার পর য্বাধন্ঠিরের অনুরোধে অকৃতরণ 
প্রশুরামের এই ইতিহাস বললেন। = 

হৈহয়রাজ কার্তবীর্যের সহস্র বাহ্‌ হিল, মহার্ধ দত্রাত্রেয়র বরে তান স্বর্ণময় 
(বিমান এবং পাঁথবীর সকল প্রাণীর উপর আ'ধপত্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উপদ্ববে 
পীড়িত হয়ে দেবগণ ও ঝ্রাষগণ বিকুকে বললেন, আপাঁন কাত্বীর্যকে বধ ক'রে 
প্রাণীদের রক্ষা করুন॥ বিষ, সম্মত হয়ে তাঁর স্বকীয় আশ্রম বদারকায় গেলেন! 
এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গাধি কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অপ্সরার ন্যা 


বনপৰ ৯৯১ 


রূপবতী একাঁট কন্যা ছিল। ভূগুপুত্র ধচীক সেই কন্যাকে চাইলে গাঁধ বললেন, 
কোলক রাঁতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপনি যাঁদ শুল্ক স্বরূপ আমাকে এক সহস্র 
দুতগামী অশ্ব দেন যাদের কর্ণের এক দিক শ্যামবর্ণ এবং দেহ পাণ্ডুবর্ণ, তবে কন্যা 
দান করতে পার । ধচক বরণের নিকট ওইরূপ সহস্র অশ্ব চেয়ে নিয়ে গাঁধিকে 
দিলেন এবং তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করলেন। 

একাঁদন সপত্লীক মহার্ধ ভৃগু তাঁর পূত্র ও পূত্রবধূকে দেখতে এলেন। 
ভৃগু হৃষ্ট হয়ে বধৃকে বললেন, সৌভাগ্যবতী, তুমি বর চাও। সত্যবতাঁ নিজের এবং 
তাঁর মাতার জন্য পুত্র চাইলেন। ভূগ: বললেন, খতুস্ন'নের পর তোমার মাতা অশ্ব 
বক্ষকে আলিঙ্গন করবেন, তুমি উড়ুম্বর বৃক্দকে করবে, এবং দুজনে এই দুই ৮রু 
ভক্ষণ. করবে। সত্যবতী ও তাঁর মাতা (গাঁধর মাঁহষা) বুক্ষ আঁলঙ্গন ও চরহ 
ভক্ষণে ঘিপর্যয় করলেন। ভূগ্‌ তা দিব্যজ্ঞানে জানতে পেরে সত্যবতীকে বললেন, 
তোমরা বিপরীত কার্য করেছ, তোমার মাতাই তোমাকে বণ্চনা করেছেন। তোমার 
পুত্র ব্রাহমণ হ'লেও বাত্ততে ক্ষত্রিয় হবে, তোমার মাতার পত্র ক্ষান্রয় হলেও আচারে 
ব্রাহম্ণ হবে। সত্যবতশ বার বার অনুনয় করলেন, আমার পুত্র বেন ক্ষতিয়াচারী না 
হয়, বরং আমার পৌর সেইরূপ হ'ক। ভৃগু বললেন, তাই হবে। জমদশ্ন নামে 
খ্যাত এই পত্র কালক্রমে সমগ্র ধনুবেদ ও অন্ত্রপ্রয়োগাবাঁধ আয়ত্ত করলেন। তাঁর 
সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ হ'ল। রেণুকার পাঁচ পূর্ন, তাঁদের 
মধ্যে কনিষ্ত রাম (বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম) গুণে শ্রেষ্ঠ । 

একাঁদন রেণুকা স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, মার্তকাবত দেশের রাজা 
চিত্রথ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছেন। চিত্তাবকারের জন্য বিহল ও 
অস্ত হয়ে রেণুকা আর্রদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পত্রীকে অধীর ও ব্রাহনীত্রী- 
বজত দেখে জমদাঁগন ধিক্কার দিয়ে ভর্খসনা করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার 
জন্য পুত্রদের একে একে আজ্ঞা দিলেন। মাতৃস্নেহে অভিভূত হয়ে চার পুর নীরবে 
রইলেন। জমদাঁগ্ন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের আঁভশাপ দিলেন, তাঁরা পশৃপক্ষীর ন্যায় 
জড়ব.দ্ধ হয়ে গেলেন। তার পর পরশুরাম আশ্রমে এলে জমদাশ্নি তাঁকে বললেন. 
পুত্র, দুশ্চরিত্রা মাতাকে বধ কর, ব্যথিত হরো না। পরশুরাম কুঠার দিয়ে তাঁর 
মাতার শিরশ্ছেদ করলেন। জমদাঁশ্ন প্রসন্ন হয়ে বললেন, বৎস, আমার আজ্ঞায় 
তুমি দুষ্কর কর্ম করেছ, তোমার বাঞ্ছিত বর চাও। পরশুরাম এই বর চাইলেন = 
মাতা জাঁবিত হয়ে উঠুন, তাঁর হত্যার স্মৃতি যেন না থাকে, আমার যেন. পাপ- 
স্পর্শ না হয়, আমার ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবক অবস্থা ফিরে পান, আম 


১৯২ মহাভারত 


যেন যুদ্ধে অপ্রাতদ্বন্বী হই, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করি। জমদীগন এই সকল 
বর দিলেন। 

একাঁদন জমদাগ্নর পূত্রগণ অন্যত্র গেলে রাজা কার্তবীর্য আশ্রমে এসে 
সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ করলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষসকল ভগ্ন করলেন। 
পরশুরাম আশ্রমে কিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শুনে কার্তবীর্ষের প্রাত ধাবিত 
হলেন এবং তীঁক্ষন ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহ্‌ ছেদন ক'রে তাঁকে বধ করলেন। 
তখন কার্তবীর্যের পূত্রগণ আশ্রমে এসে জমদাগনকে আক্রমণ করলেন। তিন 
তপোনিম্ঠ ছিলেন সেজন্য মহাবলশালশী হয়েও যুদ্ধ করলেন না, অনাথের ন্যায় 
‘রাম রাম’ বলে পুত্রকে ডাকতে লাগলেন। কাততবীর্বের পূত্রগণ তাঁকে বধ 
ক'রে চলে গেলেন। 

পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতাকে নিহত দেখে বহু বিলাপ করলেন 
এবং অন্ত্যোম্টাক্রিয়া সম্পন্ন কারে একাকীই কার্তবীর্যের পুত্র ও অনুচরগণকে 
যুদ্ধে বিনষ্ট করলেঁন। তান একুশ বার পাঁথবী নিঃক্ষাত্রয় করে সমন্তপণ্চক 
প্রদেশে পাঁচাট রুধরময় হদ সৃষ্ট করে পিতৃগণের তর্পণ করলেন। অবশেষে 
পিতামহ খচকের অনুরোধে তান ক্ষান্রয়হত্যা থেকে নিবন্ত হলেন এবং এক 
মহাযজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে মহাত্মা কশ্যপকে একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেদী দান করলেন। 
বশ্যপের অনুমাতক্রমে ব্রাহয়ণগণ সেই বেদী খন্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিলেন, 
সেজন্য তাঁদের নাম খাণ্ডবায়ন হ'ল। তার পর ক্ষান্রয়ান্তক পরশুরাম সমগ্র 
পাঁথবী কশ্যপকে দান করলেন। তদবাধ 'তাঁন এই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন। 

চতুদ্শশ তিথিতে মহাত্মা পরশুরাম পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের দর্শন দিলেন। 
তাঁর অনুরোধে বাঁধম্ঠির এক রাত্রি মহেন্দ্র পর্বতে বাস ক'রে পরদিন দাঁক্ষণ দিকে 
যাত্রা করলেন। 


২৬। প্রভাস __ চ্যবন ও সকন্যা __ অশ্বিনশকুমারদ্ধয় 


পান্ডবগণ গোদাবরী নদা; দ্রাবড় দেশ, অগস্ত্য তীর্থ, সূর্পারক তীর্থ 
প্রভাত দর্শন করে সুবিখ্যাত প্রভাসতীর্ঘে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের 
সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে য্াধান্ঠিরের কাছে এলেন পাণ্ডবগণ ভূমিতে 
শয়ন করেন, তাঁদের গাত্র মলিন, এবং 'সুকূমারী দ্রোপদণীও কৃষ্টভোগ করছেন দেখে 
সকলে আঁতিশয় দুঃখিত হলেন। বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যম্ন শাম্ব সাত্যাক প্রভাতি 


বনপর্ব ১৯৩ 


বৃফিবধশশীয় বশীরগণ যুধিষ্ঠির কর্তৃক যথাবিধি সম্মানিত হয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'রে 
উপবেশন করলেন। 
গোদুগ্ধ .কুন্দপৃষ্প ইন্দু মৃণাল ও রজতের ন্যায় শহদ্রবর্ণ বলরাম বললেন, 
ধর্মাচরণ করলেই মণ্গল হয় না, অধর্ম করলেই অমঙ্গল হয় না। মহাত্মা যাধান্ঠর 
জটা ও চর ধারণ ক'রে বনবাসী হয়ে ক্লেশ পাচ্ছেন, আর দূর্যোধন পাঁথবী 
শাসন করছেন, এই দেশে অজ্পবাদ্ধ লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধমের 
আচরণই' ভাল। ভীঁচ্ম কপ দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক, পান্ডবদের বনে পাঠিয়ে 
তাঁরা কি সুখ পাচ্ছেন? ধর্মপূত্র যুধাষ্ঠরের নির্বাসন আর দুর্যোধনের বৃদ্ধি 
দেখে পৃথিবী-বিদশর্ণ হচ্ছেন না কেন? 

সাত্যাক বললেন, এখন 'িলাপের সময় নয়, যাধান্ঠর কিছু না বললেও 
আমাদের যা কর্তব্য তা করব। আমরা 'ত্রলোক জয় করতে পার, বৃষ ভোজ 
অন্ধক প্রভাত যদুবংশের বীরগণ আজই সসৈন্যে যাত্রা করে দুর্যোধনকে যমালয়ে 
পাঠান। ধর্মাত্বা যুধিম্তঠর তাঁর প্রাতিজ্ঞা পালন করুন, তাঁর বনবাসের কাল সমাপ্ত 
না হওয়া পর্যন্ত আঁভমনন্য রাজ্য শাসন করবে। 

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি, আমরা তোমার মতে চলতাম, 'কন্তু যা নিজ 
ভুজবলে বাজত হয় নন এমন রাজ্য যুধিষ্ঠির চান না। ইনি, এ*র ভ্রাতারা, এবং 
দ্ুপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না। 

ফাধান্ঠর বললেন, সত্যই রক্ষণীয়, রাজ্য নয়। একমাত্র কৃফই আমাকে 
যথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যাক, পুরুষশ্রেম্ঠ কৃষ্ণ যখন মনে 
করবেন যে বলপ্রকাশের সময় এসেছে তখন তোমরা দুরোধনকে জয় ক'রো। 


যাদবগণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। যুধাম্ঠরাদি পুনর্বার যাত্রা ক'রে 
পৃণ্)তোয়া পয়োষ্ণী নদী আতিক্রম ক'রে নর্মদার নিকটস্থ বৈদূর্য পর্বতে উপাস্থত 
হলেন। লোমশ এই আখ্যান বললেন।--মহর্ষধ ভূগুর পত্র চ্যবন এই স্থানে 
দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাঁর দেহ বল্মীক্‌ িপশীলকা ও লতায় আবৃত হয়ে 
যায়। একদিন রাজা শর্যাঁত এখানে বিহার করতে এলেন, তাঁর চার হাজার স্ব 
এবং 'সুকন্যা নামে এক রূপবতী কন্যা ছিল। সুকন্যাকে সেই মনোরম স্থানে 
বিচরণ করতে দেখে চ্যবন আনন্দিত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে ডাকলেন। সুকন্যা 


১৩ 


১৯৪ মহাভারত 


শুনতে পেণেন না, তান বল্মীকস্তৃপের ভিতরে চ্যবনের দুই চক্ষু দেখতে পেয়ে 
বললেন, একি! তার পর কোতূহল ও মোহের বশে কাঁটা দিয়ে (বদ্ধ করলেন। 
চ্যবন অত্যন্ত ক্ৰুদ্ধ হয়ে শর্যাঁতর সৈন্যদের মলমূন্র রুদ্ধ করলেন। সৈন্যদের 
কষ্ট দেখে রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ ক্রোধী চ্যবন খাষ এখানে তপস্যা 
করেন, কেউ তাঁর অপকার করে নি তো? সুকন্যা বললেন, বল্মীকস্তৃপের 
"ভিতরে খদ্যোতের ন্যায় দপ্যমান কি রয়েছে দেখে আমি কণ্দ্রক দিয়ে বিদ্ধ করেছি। 
শর্যাঁতি তখনই চাবনের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, "আমার. বাঁলকা কন্যা 
অজ্ঞানবশে আপনাকে পাড়া দিয়েছে, ক্ষমা করুন। চ্যবন বললেন, রাজা, তোমার 
কন্যা দর্পণ ও অবজ্ঞার বশে আমাকে বিদ্ধ করেছে, তাকে যাঁদ দান কর তবে ক্ষম। 
করব। শর্যাঁত বিচার না করেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করলেন । 

| সুকন্যা সযক্রে চ্যবনের সেবা করতে লাগলেন। একাদন আশবনীকুমারদ্বয় 
সৃকন্যাকে স্নানের পর নশ্নাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, ভাবিনন, তোমার 
ন্যায় সুন্দরী দেবতাদের মধ্যেও নেই। তোমার পিতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে 
দিয়েছেন কেন? তুম শ্রেষ্ঠ বেশভূবা ধারণের যোগ্য, জরাজজারত অক্ষম চ্যবনকে 
ত্যাগ ক'রে আমাদের একজনকে বরণ কর। সুকন্যা বললেন, আমি আমার স্বামীর 
প্রাতি অনুরস্ত। আশ্বনীকুমারদ্বয় বললেন, আমরা দেবচিকিৎসক, তোমার পাঁতকে 
যুবা ও রূপবান ক'রে দেব, তার পর তিনি এবং আমরা এই তিন জনের মধ্যে 
একজনকে তুমি পাঁতত্বে বরণ ক'রো। সুকন্যা চ্যবনকে জানালে তান এই প্রস্তাবে 
সম্মত হলেন। তখন আশ্বনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং 
মূুহূর্তকাল পরে তিন জনেই দিব্য রূপ ও সমান বেশ ধারণ ক'রে জল থেকে 
উঠলেন। সকলে তুল্যরূপধারী হ'লেও সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ 
করলেন। চ্যবন হৃষ্ট হয়ে আশ্বনীদ্বয়কে বললেন, আপনারা আমাকে রূপবান 
যুবা করেছেন, আম এই ভার্যাকেও পেয়েছি। আমি দেবরাজের সমক্ষেই আপনাদের 
সোমপায়ী করব। 

চ্বনের অনুরোধে রাজা শর্যাত এক যজ্ঞ করলেন। চ্যবন যখন অশ্বি- 
দ্বয়কে দেবার জন্য সোমরসের পাত্র নিলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে বারণ ক'রে বললেন, 
এ'রা দেবতাদের চাকৎসক ও কর্মচারী মান্র, মর্তলোকেও বিচরণ করেন, এরা 
সোমপানের আঁধকারী নন। চ্যবন নিরস্ত হলেন না, ঈষৎ হাণা করে আশ্বদ্বয়ের 
দন্য সোমপান্র তুলে নিলেন। ইন্দ্র তখন বস্ত্রপ্রহারে উদ্যত হলেন। চ্যবন ইন্দ্রের 
বাহ্‌ স্তম্ভিত ক'রে মন্্রপাঠ ক'রে অগ্নিতে আহূতি দিলেন, অগ্নি থেকে মদ 


ৰবনপর্থ ১৯৫ 


নামক এক মহাবীর্য মহাকায় ঘোরদর্শন কৃত্যা (১) উদ্‌ভূত হয়ে মুখব্যাদান ক'রে 
ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্বনকে বললেন, 
ব্রহনার্ষ প্রসন্ন হন, আজ থেকে দুই অশ্বিনীকুমারও সোমপানের আধকারী হবেন। 
চ্যবন প্রসন্ন হ'য়ে ইন্দ্রের স্তম্ভিত বাহুদ্বয় মুন্ত করলেন এবং মদকে বিভন্ত ক'রে 
সূরাপান, স্ত্রী, দ্যত ও মৃগয়ায় স্থাঁপত করলেন। শর্ধাভর বজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, 
চ্যবন তাঁর ভার্যার সঙ্গে বনে চলে গেলেন। 


২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস 


পাণ্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন করে বমুনা নদীর তারে উপস্থিত হলেন, 
যেখানে মান্ধাতা ও সোমক রাজা যজ্ঞ করোৌহছলেন। লোমশ এই ইতিহাস 
বললেন ৷ = 

ইক্ষবাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তান মন্ত্রীদের উপর 
রাজ্যভার দিয়ে বনে গিয়ে সন্তানকামনায় যোগসাধনা করতে লাগলেন। 
একাঁদন তিনি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে চ্যবন ম্ীনর আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন 
যজ্ঞবেদীর উপর এক কলস জল রয়েছে। ঘুবনাশ্ব জল চাইলেন, কিন্তু তাঁর 
ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পেলেন না। তখন তান জলপান ক'রে অবাশন্ট জল 
কলস থেকে ফেলে দিলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মুনিরা নিদ্বা থেকে উঠে দেখলেন, 
কলস জলশনন্য। যুবনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনে চ্যবন বললেন, রাজা, আপাঁন 
অনুচিত কার্য করেছেন, আপনার পুব্রোৎপত্তির জন্যই এই তপঃসিদ্ধ জল রেখে- 
ছিলাম। জলপান করার ফলে আপাঁনই পত্র প্রসব করবেন কিন্তু গভর্ধারণের 
ক্লেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হ'লে যুবনাশ্বের বাম পাশ্ব ভেদ করে এক 
সূর্যতুল্য তেজস্বী পুত্র নির্গত হল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা 
বললেন, এই শিশু কি পান করবে? 'মাং ধাস্যাত'-_- আমাকে পান করবে--এই 
ব'লে ইন্দ্র তার মুখে নিজের তর্জনী পুরে দিলেন, সে চুষতে লাগল । এজন্য তার 
নাম হল মান্ধাতা। মান্ধাতা বড় হয়ে ধনূবেদে পারদর্শী এবং বিবিধ 'দব্যাস্ 
ও অভেদ্য কবচের আঁধকারী হলেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে যৌবরাজ্যে আভাষন্ত 
করলেন। মান্ধাতা: ন্রিভুবন জয় এবং বহু যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ 
করোছিলেন। | 


(১) আভচার ক্রিয়ার জন্য আ'বর্ভূত দেবতা । 


১৯৬ মহাভারত 


সোমক রাজার এক শ ভার্যা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর এক 
মাঘ পুত্র হ'ল, সোমকের শতপত্বী সর্বদা তাকে বেষ্টন ক'রে থাকতেন। একাঁদন 
সেই বালক 'পপশীলকার দংশনে কে'দে উঠল, তার ক্লতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। রাজা সোমক সেই আর্তনাদ শুনে অল্তঃপুরে এসে পূন্রকে শান্ত 
করলেন। তার পর তিন তাঁর পুরোহিত ও মান্িবর্গকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে 
পুত্র না থাকাই ভাল, এক পাত্রে কেবলই উদবেগ হয়। অমি পান্রার্থা হয়ে শত 
ভার্ধার পাঁণগ্রহণ করেছি, কিন্তু শুধু একটি পুত্র হয়েছে, এর চেয়ে দুঃখ আর কি 
আছে। আমার ও পত্বীদের যৌবন অতীত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একাটমান্র 
বালককে আশ্রয় করে আছে। এমন উপায় কি কহু নেই যাতে আমার শত পত্র 
হ'তে পারে? 

পুরোহিত বললেন, আমি এক যজ্ঞ করব, তাতে যাঁদ আপাঁন আপনার পত্র 
জন্তুকে আহত দেন তবে শীঘ্র শত পাত্র লাভ করবেন। জন্তুও আবার তার 
মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করবে, তার বাম পার্শ্বে একটি কনকবর্ণ চিহনন থাকবে। রাজা 
সম্মত হ'লে পুরোহিত যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, রাজপত্রীরা জন্তুর হাত ধ'রে ব্যাকুল 
ছয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যাজক (পুরোহত) তখন বালককে সবলে টেনে 
নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তার বসা দিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। তার গন্ধ আম্াণ 
ক'রে রাজপত্রীরা শোকার্ত হয়ে সহসা ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং সকলেই গর্ভবতাঁ 
হলেন। যথাকালে সোমক শত পুত্র লাভ করলেন। জন্তু কনকবর্ণ চিহ]ু ধারণ 
ক'রে তার ভূতপূর্ব মাতার গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ট হ'ল। 

তার পর সেই যাজক ও সোমক দুজনেই পরলোকে গেলেন। যাজককে 
নরকভোগ করতে দেখে সোমক তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যাজক বললেন, 
আমি আপনার জন্য যে যজ্ঞ করোছলাম তারই এই ফল। তখন সোমক ধর্মরাজ 
যমকে বললেন, যাজককে মুক্তি দিন, এর পাঁরবর্তে আমিই নরকভোগ করব। যম 
বললেন, রাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পারে না। সোমক বললেন, 
এই ব্রহম়বাদী যাজককে ছেড়ে আমি পুণ্যফল ভোগ করতে চাই না, এ'র সঙ্গেই আমি, 
স্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম করোঁছ, আমাদের পাপপুণ্যের ফল 
সমান হ'ক। তখন যমের সম্মতিষ্কমে যাজকের সঙ্গে সোমকও নরকভোগ করলেন 
এবং পাপক্ষয় হ'লে দুজনেই মুস্ত হয়ে শুভলোক লাভ করলেন। 


বনপর্ব ১৯৫ 
২৮। উশখনর, কপোত ও শ্যেন 


যাঁধান্চঠরাদ প্রসর্পণ ও প্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতী নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধ; 
নদ, কাশমীরমণ্ডল, পরশুরামকৃত মানস সরোবরের দ্বার ক্লৌণরন্ধ, ভূগতুঙ্গ, বিতস্তা 
নদ! প্রভৃতি দেখে যমুনার পাশ্ববর্তী জলা ও উপজলা নদীর তরে উপাঁস্থত হলেন 
| লোমশ বললেন, রাজা উশশনর এখানে যজ্ঞ করোছলেন। তাঁকে পরাক্ষা 
করবার জন্য ইন্দ্র শ্যেনরূপে এবং আগ্ন কপোতর্পে রাজার কাছে আসেন। শ্যেনের 
ভয়ে কপোত রাজার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উরুদেশে লুকিয়ে রইল । শ্যেন বললে. 
আমি ক্ষুধার্ত, এই কপোত আমার 'বাহত খাদ্য, ধর্মের লোভে ওকে রক্ষা করবেন 
না, তাতে আপন ধর্মচ্যত হবেন। উশীনর বললেন, এই কপোত ভয়ে কাঁপতে 
কাঁপতে আমার কাছে এসেছে, শরণাগতকে আন ত্যাগ করতে পার না। শ্যেন 
বললে, যাঁদ আমাকে আহার থেকে বণ্চিত করেন তবে আমার প্রাণাবয়োগ হবে, 
আমি মরলে আমার স্ত্রীপূত্রাদও মববে। আপাঁন একটা কপোতকে রক্ষা করতে 
গিয়ে বহ: প্রাণ নষ্ট করবেন। যে ধর্ম অপর ধর্মের বিরোধী তা কুধর্ম। রাজা, 
গঃরুত্ব ও লঘূত্ব বিচার ক'রে ধর্মীধর্ম নিরূপণ করা উঁচত। উশীনর বললেন, 
[বহগশ্রেষ্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিন্তু শরণাগতকে পাঁরত্যাগ করতে বলছ কেন? 
ভোজন করাই তোমার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি গো বৃৰ বরাহ ম্‌গ মাহষ বা অন্য 
যে মাংস চাও তাই দেব। শ্যেন বললে, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার 
ভক্ষ্যরূপে 'নার্্ট করেছেন, আর কিছুই আম খাব না। উশীনর বললেন, 
[শাববংশের (১) এই সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শ্যেন বললে, 
কপোতের উপরে যাঁদ আপনার এতই স্নেহ তবে তার সমপারমাণ মাংস নিজের দেহ 
থেকে কেটে আমাকে দিন। উশবীনর বললেন, শ্যেন, তোমার এই প্রার্থনাকে আমি 
অনুগ্রহ মনে কার। এই ব'লে তিনি তুলাযন্তের এক দিকে কপোতকে রেখে অপর 
দিকে নিজের মাংস কেটে রাখলেন, কিন্তু বার বার মাংস কেটে দিলেও কপোতের 
সমান হ'ল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলায় উঠলেন। 
তখন শ্যেন বুললে, ধর্মজ্ঞ, আম ইন্দ্র, এই কপোত আগ্ন; তোমার ধর্মজ্ঞান 
পরীক্ষার জন্য এখানে এসোছিলাম। জগতে তোমার এই কণীর্ত চিরস্থায়ী হবে। 
এই ব'লে তাঁরা চ'লে গেলেন। ধর্মাত্বা উশীনর নিজের যশে পাঁথবী ও আকাশ 
আবৃত ক'রে যথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন। 


সস সর ৯ সি 


(১) উশীনর 'শাঁববংশীয়। ৪১-পাঁরচ্ছেদে উশশনরের পুত্রের নামও 'শাবি। 


১৯৮ মহাভারত 
২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেত, কছোড়, অন্টাবক্ক ও বন্দী 


লোমশ যুধম্ঠিরকে বললেন, এই দেখ উদ্দালকপনতর শ্বেতকেতুর আশ্রম। 
ব্রেতাযূগে অষ্টাবক্র ও তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা জনক রাজার 
যজ্ঞে গিয়ে ব্রুণপূর্র বন্দীকে বিতকেঁ পরাস্ত করেছিলেন। উন্দালক খাঁষ তার 
শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে নিজের কন্যা সুজাতার বিবাহ দেন। সুজাতা গর্ভবতী হ'লে 
গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠরত কহোড়কে বললে, পিতা, আপনার প্রসাদে আম গর্ভে 
থেকেই সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, আপনার পাঠ ঠিক হচ্ছে না। মহার্ষ কহোড় 
ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে শাপ দিলেন--তোর দেহ অষ্ট স্থানে বর হবে। কহোড়ের 
এই পুত্র অষ্টাবক্ত নামে খ্যাত হন, তিনি তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুর সমবয়স্ক ছিলেন। 

গভেরি দশম মাস্কে সুজাতা তাঁর পাঁতকে বললেন, আমি নিঃস্ব, আমাকে 
অর্থসাহায্য করে এমন কেউ নেই, কি ক'রে সন্তানপালন করব? কহোড় ধনের জন! 
জনক রাজার কাছে গেলেন, সেখানে তককুশল বন্দী তাঁকে বিচারে পরাস্ত ক'রে 
জলে ডুবিয়ে দলেন। এই সংবাদ পেয়ে উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতাকে বললেন, 
গর্ভস্থ শিশু যেন জানতে না পারে। জন্মগ্রহণ ক'রে অন্টাবক্র তাঁর পিতার বিষয় 
কছুই জানলেন না, তিনি উদ্দালককে পতা এবং শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা মনে করতে 
লাগলেন। বার <:সর বয়সে একাঁদন -মম্টাবক্র তাঁর মাতামহের কোলে ব'সে আছেন 
এমন সময় শ্বেতকেতু তার হাত ধ'রে টেনে বললেন, এ তোমার পিতার কোল নয়। 
অষ্টাবক্র দুঃখত হয়ে তাঁব মাতাকে 'জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোথায়? 
তখন সুজাতা পূর্বঘটনা বললেন। 

অগ্টাবক্র তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুকে বললেন, চল, আমরা জনক রাজার যস্তের 
যাই, সেখানে ব্রাহমুণদের বিতর্ক শুনব, উত্তম অন্নও ভোজন করব। মাতুল ও 
ভাঁগনেয়. যজ্ঞসভার নিকটে এলে দ্বারপাল বাধা দিয়ে বললে, আমরা বন্দর 
আজ্ঞাধীন, এই সভায় বালকরা আসতে পারে না, কেবল বিদ্বান বৃদ্ধ ব্রাহযণরাই 
অতএব আমরা বৃদ্ধই। দ্ঝরপাল পরাক্ষা করবার জন্য কতকগ্াল প্রশ্ন করলে। 
অন্টাবক্ক তার যথাযথ উত্তর দিয়ে জনক রাজাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, মহারাজ, 
শুনেছি বন্দীর সঙ্গে বিতর্কে যাঁরা হেরে যান আপনার আজ্ঞায় তাদের জলে ডোবানো 
হয়। কোথায় সেই বন্দী? আম তাঁকে পরাস্ত করব। জনক বললেন, বৎস, তুমি 
না জেনেই বন্দীকে জয় করতে চাচ্ছ, জ্ঞানগার্বত অনেক পাণ্ডত তাঁর সঙ্গে বিচার 


বনপৰঁ ১৯৯ 


করতে এসে পরাস্ত হয়েছেন। অন্টাব্র বললেন, বন্দী আমার তুল্য প্রাতিপক্ষ 
পান নি তাই বিচারসভায় সিংহের ন্যায় আস্ফালন করেন। আমার সঙ্গে বিতর্কে 
তান পরাস্ত হয়ে ভগ্নচক্র শকটের ন্যায় পথে পড়ে থাকবেন। 

তখন রাজা জনক অন্টাবর্রকে 'বাবধ দুরূহ প্রশ্ন করলেন এবং তার সদুত্তর 
পেয়ে বললেন, দেবতুল্য বালক, বাকৃপটুতায় তোমার সমান কেউ নেই, .তুমি বালক 
নও, স্থবির। তোমাকে আম দ্বার ছেড়ে 'দাঁচ্ছ। অন্টাবরু সভায় প্রবেশ ক'রে 
বন্দীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশ্ন উত্তর ও প্রত্যুন্তরের পর বন্দী 
অধোমুখে নীরব হলেন। সভায় মহা কোলাহল উঠল, ব্রাহমুণগণ কৃতাঞ্জাল হয়ে 
সসম্মানে অল্টাবক্রের কাছে এলেন। অন্টাবন্ত বললেন, এই বন্দ ব্রাহমনণদের জয় 
ক'রে জলে ডুবিয়েছিলেন, এখন একেই আপনারা ডুবিয়ে দিন। বন্দী বললেন, 
আমি বরুণের পুত্র, জনক রাজার এই বজ্ধের সমকালে বরুণও এক যজ্ঞ আরম্ভ 
করেছেন, আমি ব্রাহয়ণদের জলমাঁজ্জত করে সেই যজ্ঞ দেখতে পািয়োছ, তাঁরা এখন 
ফিরে আসছেন। আম অষ্টাব্রকে সম্মান করছি, তাঁর জন্যই আম (জলমাজ্জত 
হয়ে) পিতার সঙ্গে মিলিত হব। অন্টাৰকুও তাঁর পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে 
পাবেন। 

অনন্তর কহোড় ও অন্যান্য রাহযুণগণ বরুণের নিকট পূজা লাভ করে 
জনকের সভায় [ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, মহারাজ, এই জন্যই লোকে পত্র- 
কামনা করে, আমি যা করতে পার নি আমার পূত্র তা করেছে। তার পর বন্দী 
সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, পিতা ও মাতুলের সঙ্গে অষ্টাবক্রও উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে 
এলেন। কহোড় তাঁর পুত্রকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই নদীতে প্রবেশ কর। পিতার 
আজ্ঞা পালন ক'রে অষ্টাবক্র নদী থেকে অবকু সমান-অঙ্গ হয়ে উাঁথত হলেন। সেই 
কারণে এই নদ! সমগ্গা নামে খ্যাত। 


'৩০। ভরদ্বাজ, যবক্রশত, রৈভ্য, অর্বাবসয ও পরাবস 


লোমশ বললেন, মধান্ঠর, এই সেই সমঞ্গা বা মধাবিলীা নদী, বৃুরবধের 
পর ইন্দ্র যাতে স্নান ক'রে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়োছলেন। এই খাষগণের প্রিয় 
কনখল পর্বত, এই মহানদী গঙ্গা, ওই রৈভ্যাশ্রম যেখানে ভরদ্বাজপত্র যবক্লীত বিনজ্ট 
হয়ৌোছলেন। সেই ইতহাস শোন।-_ 

ভরদ্বাঞ্জ তাঁর সখা রৈভ্যের নিকটেই বাসু করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই 


২০০ মহাভারত 


পুত্র অর্বাবসু ও পরাবসু বিদ্বান ছিলেন, ভরছ্বাজ শুধু তপস্বী ছিলেন। 
ব্রাহন্ণগণ ভরদ্বাজকে সম্মান করেন না কিন্তু রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্রকে করেন দেখে 
ভরদ্বাজপনত্র যবর্রীত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর কাছে 
এসে [জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ? যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, গুরুমূখ 
থেকে বহুকালে বেদবিদ্যা লাভ করতে হয়; অধ্যয়ন না করেই যাতে বেদাবিং হওয়া 
যায় সেই কামনায় আমি তপস্যা করছি। ইন্দ্র বললেন, তুমি কুপথে যাচ্ছ, আত্মহত্যা 
ক'রো না, ফিরে গয়ে গুরুর নিকট বেদাঁবদ্যা শেখ। যবক্লীত তথাপি তপস্যা করতে 
লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বললেন কল্তু যবক্রীত শুনলেন 
না! তখন ইন্দ্র আতিজরাগ্রস্ত দুর্বল যক্ষমাক্রান্ত ব্রাহমণের রূপে গঞ্গাতীরে এসে 
নিরন্তর বাল-কাম্া্ট ফেলতে লাগলেন। যবক্লীত তাঁকে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন 
ব্রাহনণ, নিবর্থক এক করছেন? ইন্দ্র বললেন, বংস, আমি গঙ্গায় সেতু বাঁধাছ, 
লোকে যাতে অনায়াসে য।তায়াত করতে পারে । ঘযবক্লীত বললেন, তপ্মেধেন, এই 
অসাধ্য কার্যের চেষ্টা করবেন না। ইন্দ্র বললেন, তুম যেমন বেদজ্ঞ হবার আশায় 
তপস্যা করছ আমিও সেইরূপ বৃথা চেষ্টা করাছ। যবক্লত বললেন, দেবরাজ, যাঁদ 
আমার তপস্যা নিরর্থক মনে করেন তবে বর দিন যেন আম বিদ্বান হই। ইন্দ্র বর 
দিলেন - তোমরা 'িতা-পুত্রে বেদজ্ঞান লাভ করবে। 

যবক্লীত পিতার কাছে এসে বরলাভের বিষয় জানালেন । ভরদ্বাজ বললেন, 
বৎস, অভাম্ট বর পেয়ে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষুদ্র হবে, তার ফলে তুমি বিনষ্ট 
হবে। মহর্ষধ রৈভ্য কোপনস্বভাব, তিনি যেন তোমার আনম্ট না করেন। যবক্রীত 
বললেন, আপনি ভয় পাবেন না, রৈভ্য আপনার তুল্যই আমার মান্য। পতাকে 
এইর্‌পে সান্ত্বনা দিয়ে যবক্রীত মহানন্দে অন্যান্য খাষিদের আঁনষ্ট করতে লাগলেন। 

একাঁদন বৈশাখ মাসে ফবক্রীত রৈভ্যের অশ্রামে গিয়ে কিন্নরীর ন্যায় রূপবতী 
পরাবস্র পত্তীকে দেখতে পেলেন। যবক্রীত নিলজ্জ হয়ে তাঁকে বললেন, আমাকে 
ভজনা কর। পরাবসৃপত্রী ভয় পেয়ে ‘তাই হবে’ বলে পাঁলয়ে গেলেন। রৈভ্য 
আশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কাঁনষ্ঠা পূত্রবধূ কাঁদছেন। যবক্লীতের আচরণ শুনে 
রৈভ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দু গাঁছ জটা ছিখড়ে আঁগ্নতে নিক্ষেপ করলেন, 
তা থেকে পরাবসুপত্রীর তুল্য রূপবতী এক নারী এবং এক ভয়ংকব রাক্ষস উৎপন্ন 
হ’ল। রৈভ্য তাদের আজ্ঞা দিলেন, যবক্লীতকে বধ কর। তখন সেং নারধ যবক্রণতের, 
কাছে গিয়ে তাঁকে মুগ্ধ ক'রে কমণ্ডল; হরণ করলে । যবক্লীতের মুখ তখন উীচ্ছিন্ট 
[ছল। রাক্ষস শূল উদ্যত ক'রে তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। যবক্রীত তাঁর পিতার 


হনপর্ব ২০১ 


আঁপ্নিহোন্রগৃহে আশ্রয় নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গৃহের রক্ষী এক অন্ধ শুদ্র তাঁকে 
সবলে দ্বারদেশে ধরে রাখলে। তখন রাক্ষস শ্‌লের আঘাতে যবক্লীতকে 
বধ করলে। 

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ বিলাপ করতে লাগলেন -_ পত্র, তাম 
ব্রাহ্মণদের জন্য তপস্যা করোছিলে যাতে তাঁরা অধ্যয়ন না করেই বেদজ্ঞ হ'তে 
পারেন। ব্রাহন্রণের হিতার্থ ও নিরপরাধ হয়েও কেন তুমি বিনষ্ট হ'লে ই আমার 
নিষেধ সত্তেও কেন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়েছিলে ) আঁম বদ্ধ, তুমি আমার একমান্র 
পূত্র, তথাপি দুর্মাতি রৈভ্য আমাকে পূত্রহীন করলেন। রৈভ্যও শীঘ্র তাঁর কনিষ্ঠ 
পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। এইরূপ অভিশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ পুত্রের আঁগ্নসংকার 
ক'রে নিজেও আঁশ্নতে প্রাণ বিসর্জন দলেন। 

এই সময়ে রাজা বৃহদদযম্ন এক যজ্ঞ করছিলেন। সাহায্যের জন্য রৈভ্যের 
দুই পুত্র সেখানে গয়োছলেন, আশ্রমে কেবল রৈভ্য ও তাঁর পুত্রবধূ ছিলেন। 
একাঁদন পরাবসয আশ্রমে আসাঁহলেন, তান শেষরান্রে বনমধ্যে কৃষ্কাজনধারী 
পিতাকে দেখে মৃগ মনে ক'রে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। পিতার অন্ত্যোষ্ট 
ক'রে পরাবসু যন্ঞরস্থানে ফিরে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসৃকে বললেন, আম ম্‌গ 
মনে ক'রে পিতাকে বধ করেছি। আপনি আশ্রমে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে ব্রহয়হত্যার 
প্রায়শ্চত্ত করুন, আমি একাকনই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারব । অর্বাবস: সম্মত 
হয়ে আশ্রমে গেলেন এবং প্রায়শ্চিন্তের পর যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। তখন পরাবসু 
হুচ্ট হয়ে রাজা বৃহদদ্াম্নকে বললেন, এই ব্রহমুহত্যাকান্ী যেন আপনার যজ্ঞ না 
দেখে ফেলে, তা হ'লে আপনার অনিষ্ট হবে। বাজা অর্বাবসৃকে তাঁড়য়ে দেবার 
জন্য ভূত্যদের আজ্ঞা দিলেন। অর্বাবসূ বার বার বললেন, আমার এই ভ্রাত 
ব্রহমহত্যা করেছে, আম তাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করেছি। তাঁর কথায় কেউ 
বিশ্বাস করলে না দেখে অর্বাবসু বনে গিয়ে সের আরাধনায় নিরত হলেন। 
মৃঁহ্মান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসৃকে 
প্রত্যাখান করলেন। অর্বাবসর প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তার ফলে রৈভ্য 
ভরদ্বাজ ও যবক্তীত পুনজাঁবিত হলেন, পরাবসুর পাপ দুর হ'ল, রৈভ্য !বস্মৃত 
হলেন যে পরাবসু তাঁকে হত্যা করোছিলেন, এবং সূর্যমন্দের প্রতিষ্ঠা হ'ল। 

জীবত হয়ে যবক্ষীত দেবগণকে বললেন, আম বেদাধ্যায়ী তপস্বী ছিলাম 
তথাপি রৈভ্য আমাকে কি করে বধ করতে পারলেন? দেবতারা বললেন, তুমি 
গুরুর সাহায্য না নিয়ে কেবল তপস্যার প্রভাবে) বেদপাঠ করোছিলে, আর রৈভ্য 


২০২ মহাভারত 


59044 সেজন্য তাঁর 
জ্ঞানই শ্রেচ্ঠ। 


৩১। নরকাস;ঃর __ বরাহর্‌পশী বিষ্ণু __ বদাঁরকাশ্রম 


উশশরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতাঁগার এবং কালশৈল আতিক্রম ক'রে 
যুধিষ্ঠিরাদ সপ্তধারা গঙ্গার নিকট উপস্থিত হলেন। লোমশ বললেন, এখন 
আমরা মাঁণভদ্র ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব 
কিন্নর হক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক রাক্ষিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। যুধাম্ঠির বললেন, 
ভাঁম, তুমি ছ্ৌপদঁ ও অন্য সকলের সঙ্গে এই গঙ্গাদ্বারে অপেক্ষা কর, কেবল আমি 
নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘু আহার ক'রে ও সংযত হয়ে এই দুর্গম 
পথে যাত্রা করব। ভীম বললেন, অর্জুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী এবং আমরা 
সকলেই উৎসুক হয়ে আছি । এই রাক্ষসসংকুল দুর্গম স্থানে আপনাকে আম ছেড়ে 
দিতে পার না। পাণ্তালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে 
আমি তাঁদের বহন ক'রে নিয়ে যাব দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, আম চলতে পারব, 
অমার জন্য ভেবো না। 

যাঁধম্ঠিরাদ সকলে পাুলন্দরাজ সুবাহুর বশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন 
এবং সসম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন সূর্বোদয় 
হ'লে পাচক ও ভৃত্যদের পুলিন্দরাজের নিকটে রেখে তাঁরা পদব্রজে হিমালয় পর্বতের 
দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দূরে ওই ষে 
কৈলাসাঁশখরতুল্য সংবশাল সুদৃশ্য স্তূপ দেখছ তা নরকাসূরের অস্থি । নরকাসুর 
তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দুর্ধর্ষ হয়ে দেবগণের উপর উৎপটীড়ন করত। ইন্দ্রের 
প্রার্থনায় বিষ্ণু হস্তদ্বারা স্পর্শ ক'রে সেই অসুরের প্রাণহরণ করেন। 

তার পর লোমশ বরাহর্‌পী বিষ্ণুর এই আখ্যান বললেন। -- সত্যযুগে 
এক ভয়ংকর কালে আঁদদেব বিষ যমের কার্য করতেন। তখন কেউ মরত না, 
কেবল জন্মগ্রহণ করত। পশু পক্ষী মানুষ প্রভাতির সংখ্যা এত হ'ল যে তাদের 
গুরুভারে বসুমতী শত যোজন নিম্নে চলে গেলেন। তিনি সর্বাঞ্গে ব্যাথত 
বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ রম্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার ব্রাহের রূপে 
কোনা চরাচর সংক্ষোভিত হ'ল, 


বনপর্ব ২০৩ 


দেবতা খাঁব প্রভাত সকলেই কম্পিত হয়ে ৱহয়ার নিকটে গেলেন, ব্রহম্া আশ্বাস দরে 
তাঁদের ভয় দূর করলেন। 


পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হ'লে প্রবল ঝড়বৃম্টি হ'তে লাগল, 
সকলে ভাঁত হয়ে বৃক্ষ বমীকস্তূপ প্রভৃতির নিকট আশ্রয় নিলেন। দুর্যোগ থেমে 
গেলে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্লোশ গিয়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে 
ভাঁমিতে প'ড়ে গেলেন। যাার্ধান্ঠর তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন -_ আম 
পাপী, আমার কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপাতিত হয়েছেন। 
ধোম্য প্রভাতি খাঁষগণ শান্তির জন্য মন্ত্র জপ করলেন, পাণ্ডবগণ ত্রোপদীকে যৃগচমেরি 
উপর শুইয়ে নানাপ্রকারে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যুধাষ্ঠর ভীমকে বললেন, 
তুষারাবৃত দুর্গম গারপ্থে দ্রৌপদী কি ক'রে যাবেন? ভীম স্মরণ করা মার 
মহাবাহু ঘটোৎকচ সেখানে এসে করজোড়ে বললেন, আজ্ঞা করুন কি করতে হবে। 
ভীম বললেন, বন, তামার মাতা পাঁরশ্রান্ত হয়েছেন, একে বহন করে নিয়ে চল। 
তুমি একে স্কন্ধে নিয়ে আমাদের নিকউবতর্ঁ হয়ে আবাশমার্গে চল, যেন এর 
কম্ট না হয়। 

ঘটোৎকচ দ্রৌপদর্কে বহন ক'রে নিয়ে চললেন, তাঁর অনুচর রাক্ষপরা 
পান্ডব ও ব্রাহয়ণদের নিয়ে চলল, কেবল মহার্ধ লোমশ 'নজের প্রভাবে সিদ্ধমার্গে 
দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অগ্রসর হলেন । বদাঁরকাশ্রমে উপাস্থত হয়ে সকলে রান্দসদের 
স্কন্ধ থেকে নেমে নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রম দর্শন করলেন। সেখানকার মহবিগণ 
যুখধিচ্ঠিরাদকে সাদরে গ্রহণ ক'রে ঘথাবাধ আতাঁথসংকার করলেন। সেই আনন্দ- 
জনক আঁত দদ্গম স্থানে বিশাল বদরী তরুর নিকটে ভাগীরথী নদ! প্রবাহত হচ্ছে। 
যাধান্ঠরাঁদ সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করলেন। 


৩২। সহত্রদল পদ্ম __ ভীম-হনঃমান-সংবাদ 


অর্জুনের প্রতীক্ষায় পাণন্ডবগণ ছ রাত্রি শুদ্ধভাবে বণরিকাশ্রমে বাস 
করলেন। একদিন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বায়ুদ্বারা বাঁহত একট সহস্রদল পদ্ম 
দেখে দ্রৌপদী ভমকে বললেন, দেখ, এই দিব্য পদ্মাট কি সুন্দর ও সুগন্ধ! আমি 
ধর্মরাজকে এট দেব। ভীম, আম যাঁদ তোমার (প্রিয়া হই তবে এইপ্রকার 
বহু পদ্ম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস, আমি কাম্যক বনে নিয়ে যাব। এই ব'লে দ্রৌপদখ 


২০৪ মহাভারত 


পচ্মটি নিয়ে যাধম্ঠিরের কাছে গেলেন, ভীমও ধন্বর্বাণহস্তে পদ্মবনের সন্ধানে 
যাত্রা করলেন। 

ভশ্ম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন এবং আনান্দিতমনে 
লতাসমূহ সণ্চাঁলিত ক'রে যেন খেলা করতে করতে চললেন। ভয়শৃন্য হারণের 
দল ঘাস মুখে ক'রে তাঁর দিকে সকোতুকে চেয়ে রইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব রমণনরা 
পাঁতর পার্শ্বে বসে পরম রূপবান দীর্ঘকায় কাণ্চনবর্ণ ভর্মমকে অদৃশ্যভাবে নানা 
ভঙ্গা সহকারে দেখতে লাগল। বনচর বরাহ মাহষ সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভৃতকে 
'সন্মস্ত ক'রে চলতে চলতে ভীম গন্ধমাদনের সানুদেশে এক রমণীয় সুবিশাল 
কদলাীবন দেখতে পেলেন। তান গজন ক'রে কদলীতরু উৎপাটিত করুতে লাগলেন 
সহস্র সহস্র জলচর পক্ষী ভয় পেয়ে আর্দ্পক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের 
অনুসরণ ক'রে তিনি পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত একাঁট রমণীয় বিশাল সরোবরে 
উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজের ন্যায় বহুক্ষণ জলক্রীড়া ক'রে তীরে উঠে 
তাল ঠুকে শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বতগৃহায় সুগ্ত 'সিংহসকল 
গর্জন ক'রে উঠল এবং সংহনাদে শ্রস্ত হয়ে হস্তীর দলও উচ্চ রব করতে লাগল। 

হনুমান সেখানে ছিলেন। ভ্রাতা ভমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন 
দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান কদলশীতরুর মধ্যবতা পথ রুদ্ধ করলেন। সেই 
সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেবল একজন চলতে পারে। হনৃমান সেখানে শুয়ে প'ড়ে হাই 
তুলে তাঁর বিশাল লাঙ্গল আস্ফোটন করতে লাগলেন, তার শব্দ পর্বতের গৃহায় 
গুহায় প্রাতধবানত হ'ল। সেই শব্দ শুনে ভীমের রোমাণ্ট হ'ল, তান নিকটে এসে 
দেখলেন, কদলনীবনের মধ্যে এক বিশাল শিলার উপরে হনুমান শুয়ে আছেন, তান 
'বিদ্যুংসম্পাতের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য পিগ্গলবর্ণ ও চণ্চল। তাঁর গ্রীবা স্থলে ও খর্ব, 
কাঁটদেশ ক্ষীণ, ওচ্ঠদ্বয় হুস্ব, জিহবা ও মুখ তাম্বর্ণ, ভ্রু চঞ্চল, দন্ত শুরু ও তীক্ষণ, 
[তিনি স্বর্গের পথ রোধ ক'রে হমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভপম নিভয়ে 
হনুমানের কাছে গিয়ে ঘোর [সংহনাদ করলেন। মধুর ন্যায় িঙ্গলবর্ণ চক্ষু ঈষৎ 
উন্মীলিত ক'রে হনুমান ভীমের দিকে অবজ্ঞাভরে চাইলেন এবধ একটু হেসে 
বললেন, আম রুগ্ন, সুখে নিদ্রামশন ছিলাম, কেন আমাকে জাগালে? আম 
তিরযগৃযোনি, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান যে. সকল প্রাণকেই দয়া করা 
উচচিত। তুমি কে, কোথায় যাবে? এই পথ দেবলোকে যাবার, মানুষের অগম্য। 

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তুমি কে? হনুমান বললেন, আম 
বানর, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমার মৃত্যু 


ৰনপৰ্ৰ ২০৫ 


হবে। ভাঁম বললেন, মৃত্যুই হ’ক বা যাই হ’ক, তুমি ওঠ, পথ ছেড়ে দাও) তাহ'লে 
আমিও তোমার হানি করব না। হনুমান বললেন, আম রুগ্ন, ওঠবার শান্ত নেই, 
যাঁদ নিতান্তই যেতে চাও তো আমাকে 'ডাঙয়ে যাও। ভাঁম বললেন, নিগ্ণ 
পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা করে আম তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে 
পারি না; নতুবা হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন সেইরূপ আমিও তোমাকে 
লঙ্ঘন করতাম। হনুমান বললেন, কে সেই হনুমান? ভীম বললেন, তান আমার 
হাতা, মহাগুণবান বুদ্ধিমান ও বলবান, রামায়ণোস্ত আঁত বিখ্যাত বানরশ্রেষ্ঠ। আম 
তাঁরই তুল্য বলশালী, তোমাকে নিগৃহীত করবার শান্ত আমার আহে। তুম পথ 
দাও, নয়তো যমালয়ে যাবে । হনুমান বললেন, বার্ধক্যের জন্য আমার ওঠবার শান্ত 
নৈই। তুমি দয়া কর, আমার লাঙ্গুলট সারিয়ে গমন কর। 

বানরটাকে যমালয়ে পাঠাবেন স্থির ক'রে ভাঁম তার পুচ্ছ ধরলেন, কিন্তু 
নড়াতে, পারলেন না। তানি দু হাত দিয়ে ধ'রে তোলবার চেষ্টা করলেন, তাঁর চক্ষু 
[বস্ফারত হ'ল, ঘর্মস্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন তান 
অধোবদনে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কাঁপশ্রেম্ঠ, প্রসন্ন হ'ন, আমার 
কট.বাকা ক্ষমা করুন। আম শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যের ন্যায় প্রশ্ন করাছ __ আপনি কে? 

হনুমান তখন জের পারিচয় দিয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে 
এই বর 'দয়েইছছিলেন যে, তাঁর কথা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকবে তত দিন আম 
জীবিত থাকব। সাতার বরে সর্বপ্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত 
হয়। কুরুনন্দন, এই দেবপথ মানুষের অগম্য সেজন্যই আমি রোধ করোছিলাম। 
তুমি যে পদ্মের সন্ধানে এসেছ তার সরোবর নিকটেই আছে। ভীম হৃষ্ট হয়ে 
বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়োছ। বীর, 
সমুদ্রলঙ্ঘনের সময় আপনার যে রূপ ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। 
হনুমান ভীমের প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ভীষণ 'বন্ধ্যপর্বততুস্য 
দেহ দেখে ভাঁম রোমাপ্চিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপুল শরীর দেখলাম, 
এখন সংকুচিত করুন! আপনি পার্শ্বে থাকতে রাম স্বয়ং কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করেছিলেন? আপাঁন তো নিজের বাহুবলেই রাবণকে সদলবলে ধংস করতে 
পারতেন। হনুমান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ আমার সমকক্ষ ছিলেন না, 
কিন্তু আম তাঁকে বধ করলে রামের কীর্ত নষ্ট হস্ত। ভীম, এই পদ্মবনে যাবার 
পথ, এখান দিয়ে গেলে তুমি কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ 
ক'রে পুজ্পচয়ন কারো না। 
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হনুমান তাঁর দেহ সংকুচিত করে ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। ভাঁমের 
সকল শ্রম দূর হ'ল, তাঁর বোধ হ'ল তিনি অত্যন্ত বলশালী হয়েছেন। হনুমান 
বললেন, কুল্তীপতর, যাঁদ চাও তবে আম ক্ষুদ্র ধৃতরাম্ট্রপুত্রদের সংহার করব, শিলার 
অনোতে হাক্তিনাপুর বিমার্দত করব। ভীম বললেন, মহাবাহু, আপনার প্রসাদেই 
ভামরা শল্রুজয় করব। হনুমান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে সিংহনাদ করবে তখন 
আমিও. তার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর যোগ করব; আমি অজঁুনের ধজের উপরে বসে 
প্রাণান্তকর দারুণ নিনাদ করব; তাতে তোমরা অনায়াসে শত্রুবধ করতে পারবে। 
এই বলে হনুমান অন্তাঁহ'ত হলেন। 


৩৩। ভশমের পদ্মসংগ্রহ 


ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হনুমানের প্রদার্শত পথে ঘান্রা করলেন 
দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একাঁট বৃহৎ নদী 
দেখতে পেলেন, তার জল তাঁত নির্মল এবং পরম সুন্দর স্বর্ণময় দিব্য পদ্মে 
আচ্ছন্ন। এই নদী কৈলাসাশখর ও কুবে্রভবনের নিকবতাঁ, ক্লোধনশ নামক 
রাক্ষসগণ তা রক্ষা করে। মৃগচর্মধারী স্বর্ণঙ্গদভূবিত ভম নিঃশঙ্কচিন্তে খড়াগ- 
হস্তে পদ্ম নিতে আসছেন দেখে রাক্ষসগণ তাঁকে প্রশ্ন করলে, মুনবেশধারী অথচ 
সশস্ত্র কে তুমি? ভশম তাঁর পাঁরচয় দিয়ে জানালেন যে তান দ্ৌপদীর জন্য পদ্ম 
নিতে এসেছেন। রাক্ষসরা বললে, এখানে কুবের ব্লাঁড়া করেন, মানুষ এখানে আসতে 
পারে না। যক্ষরাজের অনুমাত না নিয়ে যে আসে সে বিনম্ট হয়। তুমি ধর্মরাজের 
ভ্রাতা হয়ে সবলে পদ্ম হরণ করতে এসেছ কেন? ভাঁম বললেন, যক্ষপাঁত কুবেরকে 
তো এখানে দেখাঁছ না, আর তাঁর দেখা পেলেও আম অন্মাত চাইতে পার না, 
কারণ ক্ষত্রিয়রা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তা ছাড়া এই নদীর উৎপত্তি 
পর্বতানর্কঝর থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান আঁধকার। 

নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভীম জলে নামছেন দেখে রাম্মসরা তাঁকে মারবার 
জন্য ধাঁবত হ'ল। শতাধিক রাক্ষস ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হ'ল, আর সকলে 
কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেণ। ভীম তখন নদীতে নেমে অমৃততুল্য জল পান 
করলেন এবং পদ্মতরু উৎপাটিত করে অনেক পদ্ম সংগ্রহ কবলসন। পরাজিত 
রাক্ষসদের কাছে সমস্ত শুনে কুবের হেসে বললেন, আম সব জান, কৃষ্জার জন্য 
ভীম ইচ্ছামত পদ্ম নিন। 
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সেই সময়ে বদারিকাশ্রমে বাল.কাময় খরস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, ডল্কাপাত 
হ’ল, এবং অন্যান্য দুললক্ষণ দেখা গেল। বিপদের আশঙ্কায় যাধাম্তর জিজ্ঞাস! 
করলেন, ভাঁম কোথায়? দ্রৌপদী জানালেন যে ভীম তাঁর অনুরোধে পদ্ম আনতে 
গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরাও শীঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোৎকচ তাঁর 
অনুচরদের সাহায্যে যুধিম্ঠিরাঁদ, দ্রৌপদী, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহমণদের বহন 
ক'রে ভীমের নিকট উপস্থিত হলেন। য্বাধান্ঠর দেখলেন, অনেক বক্ষ নিহত হয়ে 
প'ড়ে আছে, ক্রুদ্ধ ভীম স্তব্ধনয়নে ওষ্ঠ দংশন ক'রে গদা তুলে নদীতরে দাঁড়রে 
আছেন। যুধিষ্ঠির বললেন্‌, ভম, একি করেছ? এতে দেবতারা অসন্তম্ট হবেন 
আর এমন্কধ কারো না। সেই সময়ে উদ্যানরাঁক্ষগণ এসে সকলকে প্রণাম করলে। 
যাঁধাম্ঠর সেই রাক্ষসদের সান্ত্বনা দলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল। 

পাণ্ডবগণ অর্জনের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদনের সেই সানুদেশে কিছুকাল সুখে 
যাপন করলেন। তার পর একদিন যাাধচ্ছির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ 
আমাদের বহু তীর্থ দোঁখয়েছেন, বিশালা বদরী এবং এই দিব্য নদীও আমরা দেখেছি, 
এখন কোন্‌ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে বাব তা ভেবে দেখ । এই সময়ে আকাশবাণী 
হ'ল-_- এখান থেকে কেউ সেখানে যেতে পারে না। আপাঁন বদারকাশ্রমে ফিরে রে 
সেখান থেকে ব্ষপর্বার আশ্রম হয়ে আর্টষেণের আশ্রমে বান, তা হলে কুবেরন্দবন 
দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শুনে সকলে বদরিকায় ফিরে গেলেন। 


॥ জটাসুরবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৪। জটাস;রবধ 


জটাসুর নামে এক রাক্ষস ব্রাহযণের ছদ্মবেশে পান্ডবদের সঙ্গে বাস করত। 
সর্বশাস্তজ্ঞ উত্তম বৱাহযণ ব'লে সে নিজের পাঁরচয় দিত, যাধান্ঠর অসান্ধগ্ধমনে 
সেই পাপীকে পালন করতেন। একাঁদন ভীম মৃগয়ায় গেছেন, ঘটোৎকচ ও তাঁর 
অনুচর রাক্ষসরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমশ প্রভূত মহার্ষরা ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, 
এই সুযোগে জটাসুর বিকট রূপ ধারণ ক'রে য্াধান্ঠর নকুল সহদেব দ্রৌপদী এবং 
পাণ্ডবদের সমস্ত অস্ত্র হরণ ক'রে নিয়ে চলল। সহদেব 'বিন্ষে চেষ্টা করে তার 
বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুস্ত করলেন এবং খড়গ কোষমূস্ত ক'রে উচ্চকন্ঠে ভীমকে 
ডাকতে লাগলেন। 'াঁধম্ঠির জটাসুরকে বললেন, দুরদীদ্ধ, তুম আমাদের আশ্রমে 
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সসম্মানে বাস করে এবং আমাদের অন্ন খেয়ে কেন আমাদের হরণ করছ? দ্রোপদীকে 
স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসস্থিত বিষ আলোড়ন ক'রে পান করেছ। 

যুধিষ্ঠির নিজেকে গুরূভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গাঁত মন্দীভূত হ'ল। 
সহদেব বললেন, মহারাজ, আম এর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সূর্যাস্তের পূর্বেই যাঁদ 
একে বধ করতে না পার তবে আম নিজেকে ক্ষত্রিয় বলব না। সহদেব যুদ্ধ 
করতে প্রস্তুত হলেন এমন সময়ে গদাহস্তে ভীম সেখানে এলেন। ভীম রাক্ষসকে 
বললেন, পাপী, তুমি যখন আমাদের অস্ত্রশস্ত নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে 
আম চিনোছলাম, কিন্তু তুম ব্রাহন্ণবেশশী আঁতাঁথ হয়ে আমাদের 'প্রিয়কার্য করতে 
এজন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ করি নি। তুমি এখন কালসূন্রে কধ মংস্যের 
ন্যায় দ্রোপদীর্প বাঁড়শ গ্রার্স করেছ। বক আর 'হাঁড়ম্ব রাক্ষস যেখানে গেছে 
তাঁমও সেখানে যাবে। জট্াসুর যাাঁধান্ঠরাঁদকে ছেড়ে দিয়ে ভমকে বললে, তুমি 
যেসব রাক্ষস বধ করেছ আজ তোমার রন্তে তাদের তর্পণ করব। 

ভীম ও জটাসঃরের দারুণ বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল। নকুল-সহদেব সাহায্য 
করতে এলে ভাঁম তাঁদের নিরস্ত ক'রে সহাসেঃ বললেন, আম একে মারতে পারব. 
ভোমরা দাঁড়িয়ে দেখ। ভীমের মুণ্টর আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল, 
তখন ভীম তার সর্বাঙ্গ নিম্পিন্ট ক'রে চূর্ণ ক'রে দিলেন, বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় 
তার মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হ'ল। 


॥ যক্ষযুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৫। ভাঁমের সহিত ষক্ষরাক্ষসাদির যুদ্ধ 


বদারকাশ্রমে বাস কালে একাঁদন যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের বনবাসকালের 
চার বৎসর নিরাপদে অতীত হয়েছে। অস্ব্াশক্ষার জন্য সৃরলোকে যাবার স্ময় 
অর্জুন বলোছলেন যে পণচম বংপর প্রায় পূর্ণ হ'লে তিনি কৈলাস পর্বতে আমাদের 
সঙ্গে পুনার্মালত হবেন। অতএব আমরা কৈলাসে গিয়েই তাঁর প্রতীক্ষা করব। 

যাঁধান্তঠরাঁদ, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহন্ণগণ এবং ঘটোৎকচ ও তাঁর অনচরগণ্‌ 
সতর দিনে হিমালয়ের পৃজ্ঞদেশে উপস্থিত হলেন। তার পর তাঁরা গন্ধমাদন 
পর্বতের নিকটে রাজার্ধ বৃষপর্বার পাঁবত্র আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত্র সুখে 
বাস করার পর আঁতীরস্ত পারচ্ছদ আভবণ ও যন্ঞপান বৃষপর্বার কাছে রেখে তাঁরা 
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উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। পাণ্ডবদের সহচর বৱাহযণগণ বৃষপর্বার আশ্রমেই 
রইলেন। ফুধধিষ্ঠিরাদ, দ্রৌপদী, লোমশ ও ধোম্য চতুর্থ দিনে কৈলাস পর্বতের 
নিকটস্থ হলেন। তার পর তাঁরা মাল্যবান পর্বত আতিক্রম কারে রমণীয় গন্ধমাদন 
পর্বতে প্লাজার্যধ আন্টিষেণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকায় সর্বধর্মজ্ঞ আর্টিষেণ 
তাঁদের সাদরে গ্রহণ ক'রে বললেন, বৎস যাঁধাচ্চর, তোমরা এখানেই অজহনের জন্য 
অপেক্ষা কর। পান্ডবগণ সুক্ষবাদু ফল, বাণহত মৃগের পাঁবন্র মাংস, পবিত্র মধু, 
এবং মুনিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মুখে 'বাবধ কথা শুনে বনবাসের 
পণ্টম বর্ষ যাপন করলেন। 

ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে চলে গেলেন। একাদন দ্রৌপদী 
ভশীমকে বললেন, তোমার ভ্রাতা অজন খাণ্ডবদাহকালে গন্ধর্ব নাগ রাক্ষস এবং 
ইন্দ্রকেও নিবারত করোছলেন। তিন দারুণ মায়াবীদের বধ করেহেন, গান্ডীব 
ধনুও লাভ করেছেন। তোমারও ইন্দ্রের ন্যায় তেজ শু অজেয় বাহুবল আছে। তুম 
এখানকার রাক্ষসদের িতাঁড়ত ক'রে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের 
উপারভাগ' দেখব। 

মহাব্ষ যেমন প্রহার সইতে পারে না, ভাঁম সেইরূপ দৌপদশর 
1তরস্কারতুল্য বাক্য সইতে পারলেন না, সশস্ হয়ে পর্বতশৃ্গে উঠলেন। সেখান 
থেকে তিনি কুবেরভবন দেখতে পেলেন। তার প্রাসাদসমূহ কাণ্চন ও স্ফটিকে 
নির্মিত, সর্বাদক সুবর্ণপ্রাচীরে বেম্টত এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। 
কিছুক্ষণ বিষপ্রমনে নিশ্চল হয়ে কুবেরপুরশ দেখে ভীম শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ 
ক'রে করতালি দিলেন। শব্দ শুনে যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ বেগে আক্রমণ করতে 
এল। ভাঁমের অস্ত্রাঘাতে অনেকে বিনষ্ট হ'ল, অবাশম্ট সকলে পালিয়ে গেল। 
তখন কুবেরসখা মাঁণমান নামক মহাবল রাক্ষস শান্ত শল ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে 
এলেন, কিন্তু ভীম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন। 

যুদ্ধের শব্দ শুনে যুধিষ্ঠির দ্রৌপ্দীকে আঁন্টষেণের কাছে রেখে 
লকুল-সহদেবের সঙ্গে সশস্ঘ হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। মহাবাহ্‌ ভশম বহু 
রাক্ষস সংহার ক'রে ধন্য আর গদা নিয়ে দাঁড়য়ে আছেন দেখে যাঁধা্ঠর তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে বললেন, ভীম, তুমি হঠকারতার বশে অকারণে রাক্ষস বধ করেছ, 
তাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর ক'রো না। 

ভাঁম দ্বতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শুনে কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পক 
বিমানে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পান্ডবগণ রোমাণ্ডিত হয়ে যক্ষ-রাক্ষস- 
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পারবেম্টিত 'প্রয়দর্শন কুবেরকে দেখতে লাগলেন। কুবেরও খড়গধনূর্ধারী মহাবল 
পাণ্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের 'প্রয়কার্য করবেন জেনে প্রীত হলেন। 
যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে 
ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম খড়গ ও ধনূর্বাণ হাতে যনে 
কুবেরকে দেখতে লাগলেন। 

কুবের যুধম্ঠিরকে বললেন, তুমি প্রাণগণের হিতে রত তা সকলেই জানে; 
তোমার ভ্রাতাদের সত্যে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের উপরে বাস কর। ভীমের 
হঠকারতার জন্য ক্রুদ্ধ বা লাঁজ্জত হয়ো না, এই যক্ষ-রাক্ষসদের বিনাশ হবে তা 
দেবতারা পূর্বেই জানতেন। তার পর কুবের ভীমকে বললেন, বংস, তুমি দ্রোপদীর 
ভ্রন্য আমাকে ও দেবগণকে অগ্রাহ্য করে এই বে সাহসের কাজ করেছ তাতে আম 
প্রীত হয়েছ, তুমি আমাকে শাপমুস্ত করেহ। কুশবতী নগরীতে যখন দেবগণের 
মন্ণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময় আম মহার্ষ অগস্ত্যকে 
দেখোছলাম, তিনি যমূনাতীরে উগ্র তপস্যা করছিলেন। আমার সখা রাক্ষসপতি 
মাঁণমান মূর্খতা মোহ ও দর্পের বশে অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ীবন ত্যাগ করেন। 
ক্রোধে চতুর্দক যেন দণ্ধ করে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দ:রাত্মা সখা 
টঁসন্যে মানুষের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যাবনাশের দুঃখ ভোগ করবে, সেই 
সৈন্যহন্তা মনুষ্যকে দেখে খাপমূক্ত হবে। 

তার পর বুবের বাঁধান্ঠরকে বললেন, এই ভীমসেন ধর্মজ্ঞানহীন, গাঁবত, 
বালবৃদ্ধি, অসাহঙ্কু ও ভয়শুন্য; একে তুম শাসনে রেখো । রাজার্ঘ আন্টিষেণের 
আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষ যাপন কারো, আমার নিযুস্ত গন্ধর্ব যক্ষ 
কিন্নর ও পর্বতবাসিগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবধ খাদ্যপানীয় এনে দেবে। 
কুবেরকে প্রণাম ক'রে ভীম তাঁর শান্ত গদা খড়গ ধন: প্রভাতি অস্ত সমর্পণ করলেন। 
শরণাগত. ভীমকে কুবের বললেন, বংস, তুমি শ্রুগণের গৌরব নাশ কর. সৃহৃদগণের 
আনন্দ বর্ধন কর। এই গন্ধমাদন পর্বতে সকলে নির্ভযে বাস কর। অর্জুন 
শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলত হবেন। এই ব'লে কুবের অল্তার্হত হলেন। 


বনপর্ব ২১১ 


॥ নিবাতকবচযুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৬। অজর্ধনের প্রত্যাবর্তন -- নিবাতকবচ ও [হরপ্যপুরের বৃত্তান্ত 


একমাস পরে একাঁদন পাণ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকত কারে 
ইন্দ্রের বিমান আসছে, মাতাল তা চালাচ্ছেন, তরে কিরাটমাল্যধারী অর্জুন 
নক্-আভরণে ভাষত হয়ে বসে আছেন। 'ঁবমান থেকে নেমে অন পুরোহিত 
ধৌম্য, যাঁধান্ঠর ও ভীমের চরণবন্দনা করলেন। পাণ্ডবগণ কর্তৃক সংকৃত হয়ে 
মাতাল বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেনেন। 
প্রিয়া দ্রোপদনকে ইন্দ্রদত্ত বিবিধ মহামূল্য অলংকার উপহার দিয়ে অর্জুন তাঁর 
ভ্রাতা ও ব্রাহন্ণদের মধ্যে এসে বসলেন এবং সুরলোকে বাস ও অস্বশিক্ষার বৃত্তান্ত 
সংক্ষেপে বললেন। পরাঁদন প্রভাতকালে উজ্জবল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্র 
পাণ্ডবদের নিকট উপস্থিত হয়ে য্াঁধান্ঠরকে বললেন, তুমি পৃথিবী শাসন করবে, 
এখন তোমরা কাম্কবনে ফিরে যাও। অর্জুন সবাবধ অস্ত্র লাভ করেছেন, 
আমার প্রয়কার্যও করেছেন । এখন 'ন্রভুবনের লোকেও একে জয় করতে পারবে 
না। ইন্দ্র চলে গেলে যুধিষ্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে অজঁন তাঁর যাত্রা ও সৃরলোক- 
বাসের ঘটনাবলশ সাঁবস্তারে জানয়ে নিবাতকবচবধের এই বৃত্তান্ত বললেন। = 
আমার অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হ'লে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন 
গুরুদক্ষিণা দেবার সময় এসেছে । আমার শত্রু নিবাতকবচ নামক {তন কোটি 
দানব সমদ্রমধ্স্থ দুর্গে বাস করে, তার! রূপে ও বিক্মে সমান। তুমি তাদের 
বধ কর, তা হ’লেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে? 
কিরীট-কবচে ভূষিত হয়ে গান্ডীবধনু নিয়ে আম ইন্দ্রের রথে যারা 
করলাম। অবিলম্বে মাতাল আমাকে সমুদ্রস্থ দানবনগর নিয়ে এলেন। সহস্র 
"সহস্র নিবাতকবচ নামক দানব লৌহময় মহাশূল গদা মুষল খড়গ প্রভাতি অস্ত্র 
নিযে বিকৃত বাদ্যধন ক'রে আমাকে আক্রমণ করলে । তুমুল যুদ্ধে অনেক দানব 
আমার অস্াঘাতে নিহত হ'ল। তার পর তারা মায়াবলে শিলা জল আগ ও বায় 
বর্ষণ করতে লাগল, চতুর্দক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। তখন আম জের 
অস্ত্রমায়ায় দানবগণের মায়া নষ্ট করলাম। তারা অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে শিলা 
বর্ষণ করতে লাগল, আমরা যেখানে ছিলাম সেই স্থান গুহার ন্যায় হয়ে গেল। 
তখন মাতাঁলর উপদেশে আমি দেবরাজের প্রিয় ভীষণ বজ্র অস্ত নিক্ষেপ করলাম। 


২১২ মহাভারত 


পর্বতের ন্যায় বিশালকায় 'নিবাতরুবচগণের মৃতদেহে যৃদ্ধস্থান ব্যাপ্ত হ'ল, 
দনবরমণণগণ উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্রয় নিলে। আম 
মাতাঁলকে জিজ্ঞাসা করলাম, দানবদের এই নগর ইন্দ্রালয়ের চেয়েও উৎকৃষ্ট, দেবতারা 
এখানে বাস করেন না কেন? মাতাল বললেন, এই নগর পূর্বে দেবরাজেরই ছিল, 
নিবাতকবচগণ ব্রহমার রপ্রভাবে এই স্থান অধিকার ক'রে দেবতাদের তাড়িয়ে দের । 
ইন্দ্রের অনুষোগে ব্রহমা বলোছলেন, বাসব, এই নিয়াত আছে যে তুমি অন্য দেহে 
এদের সংহার করবে। এই কারণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। 

নিবাতকবচগণকে বিনষ্ট করে যখন আম দেবলোকে ফিরাহলাম তখন 
তার একাঁট দশীপ্তিময় আশ্চর্য নগর আমার দ্াম্টগোটর হ'ল। মাতাল বললেন, 
পুলোমা নামে এক দৈত্যনারী এবং কালকা নামে এক মহাসুর বহু সহস্র বংসর 
তপস্যা ক'রে প্রহমার নিকট এই বর পায় যে, তাদের পৌলোম ও কালকেয় নামক 
পুত্রগণ দেব রাক্ষস ও নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই ' প্রভাময় রমণীয় 
আকাশচারী নগরে বাস করবে । এই সেই ব্রহম্ার 'নার্মত হিরণ্যপুর নামক দিব্য নগর। 
পার্থ, তুমি এই ইন্দ্রশন্রু অসুরগণকে 'বিনম্ট কর। 

মাতাল আমাকে হিরণ্যপ€রে য়ে গেলেন। দানবগণ আক্রমণ করলে 
আমি তাদের মোহগ্রস্ত করে শরাঘাতে বধ করতে লাগলাম। তাদের নগর কখনও 
ভূতলে নামল, কখনও আকাশে উঠল, কখনও জলমধ্যে নিমগ্ন হ'ল। তার পর 
দ্ানবগণ ষাট হাজার রথে চড়ে আমার 'দিব্যাস্সমূহ প্রাতিহত করে যুদ্ধ করতে 
লাগল। আমি ভাত হয়ে দেবদেব রূদদ্রকে প্রণাম করে রৌদ্র নামে খ্যাত সর্বশন্ু- 
মাশক দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'লাম। তখন এক আশ্চর্য পুরুষ 
আ'বর্ভূত হ'ল, তার তন মস্তক, নয় চক্ষু, ছয় হস্ত। তার কেশ সূর্য ও আঁগ্নর 
ন্যায় প্রদীঁপ্ত, লেলিহান মহানাগগণ তা বেষ্টন করে আছে। মহাদেবকে নমস্কার 
করে আমি সেই ঘোর রৌদ্র অস্ত্র গান্ডীবে যোজনা করে নিক্ষেপ 
করলাম। তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র মগ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক মাহম্ব সর্প হস্তণ প্রভাতি 
এবং দেব খাঁষ গন্ধর্ব পিশাচ বক্ষ ও নানার্‌প অস্ত্রধারী রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণশতে 
পর্বস্থান ব্যাপ্ত হ'ল। ন্রিমস্তক, চতুর্দ্ত, চতুৰ্ভুজ ও নানার্পধারণ প্রাণগণ 
নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আঁমও শরবর্ধষণ করে মৃহূর্তমধ্যে সমস্ত 
দানব সংহার করলাম। 

আম দেবলোকে ফিরে গেলে মাতাঁলর মুখে সমস্ত শুনে দেবরাজ আমার 
বহ; প্রশংসা ক'রে বললেন, পত্র, তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ 


বনপর্ব ২১৩ 


শকুন ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে "মলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও 
সমান হবেন না। তার পর তিনি আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য 'দিব্যকবচ, হিরশ্ময়ী 
মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, 'দর্য কিরট এবং এই সকল দব্য বস্ত ও আভরণ 
দান করলেন। আম পাঁচ বৎসর সূরলোকে বাস ক'রে ইন্দ্রের অনুমাতক্রমে এখন 
এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদের সঙ্গে পুনার্মীলত হয়োছি। 

অর্জনের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনে যাঁধান্ঠির আতিশয় আনান্দত হলেন! 
পরদিন তাঁর অনুরোধে অর্জুন 'দিব্যাস্তসমূহের প্রয়োগ দেখাবার উপক্রম করলে 
নদী ও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ, পর্বত বিদীর্ণ “বং বায়ংপ্রবাহ রুদ্ধ হ’ল; ম্ূর্য উঠলেন না, 
আঁগ্ন জব্ললেন না, ব্লাহম্ণগণ বেদ স্মরণ করতে পারলেন না। তখন নারদ এসে 
বললেন, অর্জুন, 'দব্যাস্ত্র বৃথা প্রয়োগ ক'রো না, তাতে মহাদোষ হয়। য্যাধান্ঠির, 
অজন যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অস্দ্ের প্রয়োগ দেখবে। 


॥ আজগরপর্বধ্যায় ॥ 
৩৭। অজগর, ভীম ও যাাধম্ঠির 


গন্ধমাদন পর্বতে কুবেরের উদ্যানে পণ্চপান্ডব চার বৎসর সুখে বাস করলেন। 
তার পূর্বেই তাঁরা ছ বৎসর বনবাসে কাঁটিয়েছিলেন। একদিন ভাঁম অর্জন নকুল 
সহদেব যুধিম্ঠিরকে বললেন, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও প্রীতির জন্যই আমরা 
দুর্যোধনকে মারতে যাই নি, মান পরিহার ক'রে সুখভোগে বাত হয়ে বনে বিচরণ 
করছি। আমাদের বনবাসের একাদশ বৎসর চলছে, পরে এক বৎসর দ্‌রদেশে 
অজ্ঞাতবাস কন্পলে দূর্যোধন জানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে না 
থেকে ভাঁবষ্যতে শত্রুজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উীচত। 

যুধিষ্ঠির গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে যেতে সম্মত হলেন। ঘটোংকচ 
অনুচরবর্গের সঙ্গে এসে তাঁদের সকলকে বহন ক'রে নিয়ে চললেন। লোমশ 
দেবলোকে ফিরে গেলেন। পান্ডবগণ বৃষপর্বার আশ্রমে এক রান্র এবং বদারকায় 
এক মাস বাস ক'রে কিরাতরাজ সুবাহুর দেশে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে 
ইন্দুসেন ও অন্যান্য ভৃত্য, পাচক, সারথি ও রথ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে এবং 
'ঘটোতকচকে 1বদায় দিয়ে তাঁরা যমুনার উৎপাত্তস্থানের নিকট 'বশাখযূপ নামক বনে 
এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বৎসর মৃগয়া ক'রে কাটালেন। 


২১৪ মহাভারত 


একদিন ভীমসেন মৃগ বরাহ মাঁহয বধ ক'রে বনে বিচরণ করছিলেন এমন 
সময় এক পর্বতকন্দরবাসণ হরিদ্‌বর্ণ চিন্নিতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেষ্টন ক'রে 
ধরলে। অজগরের স্পর্শে ভীমের সংজ্ঞালোপ হ'ল, মহাবলশালী হয়েও তানি 
নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। ভীম বললেন, ভুজগশ্রেম্ঠ, তুমি কে? আমি 
ধর্মরাজের ভ্রাতা ভীমসেন, অযূত হস্তীঁর সমান বলবান, আমাকে কি ক'রে বশে 
আনলে? ভীমের দুই বাহ মুক্ত এবং তাঁর দেহ বোন্টত ক'রে অজগর বললে, 
তোমার পূর্বপুরুষ রাজার্ধ নহুষের নাম শুণে থাকবে, আমি সেই নহুষ (৯) 
অগস্ত্যের শাপে সর্প হয়োছ। আম বহুকাল ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, আজ ভাগ্যক্রমে 
তোমাকে ভক্ষ্যরূপে পেয়োছি। ভাঁম বললেন, নিজের প্রাণের জন্য আমি ভাবছি 
না, আমার মৃত্যু হ'লে আমার ভ্রাতারা শোকে বিহ্বল ও নির্দাম হবেন। রাজ্যের 
লোভে আম ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কটুকথা ব'লে পাঁড়া দিয়োছ। আমার মৃত্যুতে, 
হয়তো সর্বাস্তীবং ধীমান অর্জুন িষাদগ্রস্ত হবেন না, কিন্তু মাতা কুন্তী ও 
নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন। 


সহসা নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখে য্বাধাম্ঠর ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভীম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, তান বহুক্ষণ পর্বে মৃগয়া করতে গেছেন। 
যুধিষ্ঠির ধোঁমাকে সঙ্গে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মৃগয়ার চিহ্ অনুসরণ 
করে তান এক পর্বতকন্দরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেষ্টন 
ক'রে রয়েছে, তাঁর নড়বার শান্ত নেই] ভশমের কাছে সব কথা শুনে যৃধাচ্ঠর 
বললেন, আমতবিক্ম সর্প, আনার ভ্রাতাকে ছেড়ে দিন, আপনাকে অন্য ভক্ষ্য দেব! 
সর্প বললে, এই রাজপূত্রকে আম মুখের কাছে পেয়েছি, এই আমার ভক্ষ্য। তুমি 
চ'লে যাও, নয়তো কাল তোমাকেও খাব। কিন্তু তুমি যাঁদ আমার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পার তবে তোমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেব। য্াধান্ঠির বললেন, আপাঁন ইচ্ছামত 
প্রশ্ন করুন, আম তার উত্তর দেব। | 

সর্প বললে, তোমার বাক্য শুনে মনে হচ্ছে তুমি আঁত বুদ্ধিমান। বল = 
ন্রাহন্রণ কে? জ্ঞাতব্য কঃ হাঁধান্ঠর উত্তর দিলেন, সত্য দান ক্ষমা সচ্চারন্র আঁহংসা 
তপস্যা ও দয়া যার আছে 'তানই ব্রাহমণ। সুখদুঃখহীন “'মৱহয়, যাঁকে লাভ 
করলে শোক থাকে না, তিনিই জ্ঞাতব্য । সর্প বললে, শূদ্রদের মধ্যেও তো ওইসব 


(১) নহুষের পূর্বকথা উদযোগপর্ব ৪-পাঁরচ্ছেদে আছে। 


বনপব ২১৫ 


গৃণ থাকতে পারে: আর, এমন কাকেও দেখা যায় না যান সখ্দুঃখের অতাঁত। 
যুধিষ্ঠির বললেন, যে শদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তান শ্‌দ্র নন, ব্রাহমণ; যে ব্রাহমণে 
থাকে না তিনি বৰাহযণ নন, তাঁকে শূদ্ৰ বলাই উাঁচিত। আর, আপাঁন যাই মনে করুন, 
সৃখদুঃখাতীত ব্রহয় আছেন এই আমার মত। সর্প বললে, যদি গুণানুসারেই 
ব্রাহণ হয় তবে যে পর্ষন্ত কেউ গুণযুক্ত না হয় সে পর্যন্ত সে জাতিতে ব্রাহ্মণ নয়। 
যুধান্ঠর বললেন, মহাসর্প, আমি মনে কার সকল বর্ণেই সংকরত্ব আছে, সেজন্য 
মানুষের জাতনির্ণয় দুঃসাধ্য। 

যাঁধান্ঠরের উত্তর শুনে সর্প প্রীত হয়ে ভীমকে মস্ত দিলে। তার পর তার 
সঙ্গে নানাবিধ দার্শনিক আলাপ ক'রে যাঁধান্ঠর বললেন, আপা শ্রেষ্ঠ বাদ্ধমান, 
সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হ'ল কেন? সর্পরূপী নহুষ 
বললেন, আমি দেবলোকে আভমানে মত্ত হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, ব্রহমার্ধ দেবতা 
গন্ধর্ব প্রভাত সকলেই আমাকে কর দতেন। এক সহস্র ব্রহনার্ধ আমার শাবকা বহন 
করতেন। একদিন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আম পা দিয়ে তাঁর 
মস্তক স্পর্শ করি। তাঁর আভশাপে আম সর্প হয়ে অধোমুখে পাঁতত হলাম। 
তামার প্রার্থনায় তিনি বললেন, ধর্মরাজ যুধম্ঠির তোমাকে শাপমূক্ত করবেন। এই 
কথা বলে নহুষ অজগরের রূপ ত্যাগ ক'রে 'দিবাদেহে স্বর্গারোহণ করলেন। 
যুধিষ্ঠির ভীম ও ধৌম্য তাঁদের আশ্রমে. ফিরে গেলেন। 


॥ মার্ক্ডেয়সমাস্যান্১পর্বাধ্যায় ॥ 
৩৮। কৃষ্ণ ও মাকণ্ডেয়র আগমন -- আঁরম্টনেমা ও আন্রর কথা 


বিশাখযূপ বনে বর্ষা ও শরৎ খতু কাটিয়ে পাণ্ডবগণ আবার কাম্যকবনে 
এসে বাস করতে লাগলেন। একাঁদন সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ তাঁদের দেখতে 
এলন। অর্জুনকে সৃভদ্রা ও আভমন্যর কুশলসংবাদ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রৌপদখকে 
বললেন, যাজ্ছসেনী, ভাগ্যক্মে অর্জন ফিরে এসেছেন, তোমার স্বজনবর্গ এখন পূর্ণ 
হ'ল। তোমার বালক পূত্রগণ ধনূর্বেদে অনুরন্ত ও সুশীল হয়েছে । তোমার পতা 
ও ভ্রাতা নিমন্তণ করলেও তারা মাতুলালয়ের এশবর্য ভোগ করতে চায় না, তারা 
্বারকাতেই সুখে আছে। শআর্ধা কুন্তী আর তুমি যেমন পার সেইরূপ সূভদ্রাও 


(১) সমাস্যা-ধর্মতত্, আখ্যান ইত্যাঁদ কথন ও শ্রবণের জন্য একত্র উপবেশন। 


২১৯৬ মহাভারত 


সর্বদা তাদের সদাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। রুকিন্রণশতনয় প্রদহ্যম্ল ও কুমার অভিমন্দয 
তাদের রথ ও অশ্বচালনা এবধ 'বাঁবধ অস্দের প্রয়োগ শেখাচ্ছেন। তার পর কৃক 
যাধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, যাদবসেনা আপনার আদেশের অপেক্ষা করছে, আপনি 
পাপশ দূর্যোধনকে সবান্ধবে বিনষ্ট করুন। অথবা আপা দ্যতসভায় যে প্রাতজ্ঞা 
করোছলেন তাই পালন করুন, যাদবসেনাই আপনার শব সংহার করবে, আপাঁন 
যথাকালে হস্তিনাপুর অধিকার করবেন। 

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গাঁত, উপযৃন্ত 
কালে তুম আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয় নেই। আমরা প্রায় 
*্বাদশ বৎসর বনবাসে কাটিয়োছি, অজ্ঞাতবাস শেষ ক'রেই তোমার শরণ নেব। 

এমন সময়ে মহাতপা মাকণ্ডেয় মান সেখানে এলেন। তাঁর বয়স বহ 
সহস্ বৎসর কিন্তু তিনি দেখতে পণচশ বৎসরের যুবার ন্যায়। তিনি পুজা গ্রহণ 
ক'রে উপাঁবষ্ট হ'লে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার কাছে পুণ্যকথা 
শুনতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে দেবার্ধ নারদও পাণ্ডবদের দেখতে এলেন, তিনিও 
মাকণ্ডৈয়কে অনুরোধ করলেন। 

মাকর্্ডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মযল ইহলোক পরলোক প্রভাতি সম্বন্ধে অনেক 
ব্যাখ্যান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহনণমাহাত্ম্য শুনতে ইচ্ছা কার, 
অন্পান বলুন। মাকণ্ডেয় এই আখ্যান বললেন।--হৈহয় বংশের এক রাজকুমার 
মৃগয়া করতে গিয়ে কফমৃগচরমধারী এক ব্রাহননণকে দেখে তাঁকে ম্‌গ মনে ক'রে বধ 
করেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর পাপকমের কথা 
জানালেন। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাস্থলে, গিয়ে নিহত ম্মানকে দেখলেন এবং 
তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহার্যধ আরিম্টনেমার আশ্রমে এলেন। মহার্ষ 
তাঁদের পাদ্য-অর্থাঁদ দিতে গেলে তাঁরা বললেন, আমরা ব্লহন্সহত্যা করোছি, সংকৃত 
হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে পুনর্বার ঘটনাস্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ 
দেখতে পেলেন না। তখন আঁরম্টনেমা বললেন, দেখুন তো, আমার এই পূন্ই 
সেই নিহত ব্রাহ্মণ কিনা । রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই 
মৃত মুনিকুমার কি ক'রে জীবিত হলেন? আরম্টনেমা বললেন, আমরা স্বধর্মের 
অন্নষ্ঠান কা, ব্রাহন্নণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বাল, যাতে দোষ হয় এমন কথা 
বাল না। আঁতাঁথ ও পাঁরচারকদের ভোজনের পর যা অবাঁশস্ট থকে তাই আমরা 
খাই। আমরা শান্ত, সংযতোন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, তাঁর্থপর্যাটক ও দানপরায়ণ, পুণ্যদেশে 
তেজস্বী খাঁষগণের সংসর্গে বাস কার। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই 


বনপর্ব ২১৭ 


তার অজ্পমার আপনাদের বললাম । আপনারা এখন 'ফরে যান, পাপের ভয় করবেন 
না। রাজা হন্ট হয়ে আঁরষ্টনেমাকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। 

তার পর মাক্্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন।--মহার্ধ আন্র বনগমনের ইচ্ছা 
ফরলে তাঁর ভার্যা বললেন, রাজার্ধ বৈণ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁর কাছে 
প্রার্থনা ক'রে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন পূত্র ও ভৃত্যদের ভাগ ক'রে 'দয়ে 
যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। আনি সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তুতি 
করলেন -- রাজা, আপনি ধন্য, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও পৃথিবীর প্রথম নরপাতি; মুনিরা 
বলেন, আপাঁন ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্ঞ নেই। এই স্তুতি শুনে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, আঁত, এমন কথা আর ব'লো না, ইন্দ্রই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুমি মৃঢ 
অপারণতব্দীদ্ধ, রাজাকে তুষ্ট করবার জনা স্তুতি করহু। আঁর ও গৌতম কলহ 
করছেন দেখে সভাস্থ ব্রাহ়ণগণ দুজনকে ধর্মজ্ঞ সনৎকুমারের কাছে নয়ে গেলেন। 
সনৎকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপাঁত বলা হয়, তিনিই ইন্দ্র ধাতা প্রজাপতি 
[বিরাট প্রভাতি নামে স্তুত হন, সকলেই তাঁর অর্চনা করে। আন্র রাজাকে যে প্রথম 
বা প্রধান বলেছেন তা শাস্ত্রসম্মত। বিচারে আন্রকে জয়শ দেখে বৈণ্য রাজা প্রণীত 
হয়ে তাঁকে বহু ধন দান করলেন । 


৩৯। বৈবস্বত মন; ও মৎস্য __ বালকর্‌পণী নারায়ণ 


যুধিন্তিরের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় বৈবস্বত মনুর এই বৃত্তান্ত বললেন।-_ 
[বিবস্বানের সের্যের) পত্র মনু রাজ্যলাভের পর বদারকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার 
বৎসর কঠোর তপস্যা করোছলেন। একাঁদন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য চশীরণশ নদীর তরে 
এসে মনকে বললে, বলবান মৎসাদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। মনু 
সেই মৎস্যটিকে একি জালার মধ্যে রাখলেন। ক্রমশ সে বড় হ'ল, তখন মনু তাকে 
একটি বিশাল পুদ্করণীতে রাখলেন। কালক্রমে মৎস্য এত বড় হ'ল যে সেখানেও 
তার স্থান হ'ল না, তখন মনু তাকে গঙ্গায় ছেড়ে দিলেন। কহুকাল পরে মৎস্য 
বললে, প্রভু, আম আত বৃহৎ হয়েছ, গঙ্গায় নড়তে পারছি না, আমাকে সমু 
ছেড়ে দন। মন; যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন সে সহাস্যে বললে, "ভগবান, 
আপানি আমাকে সর্বত্র রক্ষা করেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য তা শুনুন! = 
প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জঞ্গম সমস্তই জলমগন হবে। আপাঁন রজ্জুযুস্ত একাট 
দৃঢ় নৌকা প্রস্তুত কাঁরয়ে সষ্তর্ধদের সঙ্গে তাতে উঠবেন, এবং পূর্বে ব্রাহমুণগণ 


২১০৮ মহাভারত 


যেসকল বাঁজের কথা বলেছেন তাও তাতে রাখবেন। আপাঁন সেই নোকায় থেকে 
আমার প্রতীক্ষা করবেন, আম শৃঙ্গ ধারণ ক'রে আপনার কাছে আসব। মৎস্যের 
উপদেশ অনুসান্লে মনু মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন। তিনি স্মরণ করলে মৎস্য 
উপস্থিত হ'ল। মনু তার শৃঙ্গে রক্জু বাঁধলেন, মৎস্য গজঁমান ভীর্মময় লবণাম্বুর 
উপর দিয়ে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন পাঁথবী আকাশ ও সর্বাদক 
স্মস্তই জলময়, কেবল সাতজন খাঁষ, মন আর মৎস্যকে দেখা যাচ্ছিল। বহন বর্ষ 
পরে হিমালয়ের নিকটে এসে মনু মৎস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশঙ্গে 
নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃঙ্গ এখনও 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত। তার পর মৎস্য 
ধাষিগণকে বললে, আম প্রজাপাঁত ব্রহমা, আমার উপরে কেউ নেই, আম মংস্যরূপে 
তোমাদের ভয়মুক্ত করোছি। এই মনু দেবাস্বুর মানুষ প্রভাত সকল প্রজা ও স্থাবর 
জঙ্গম সৃষ্ট করবেন। এই ব'লে মৎস্য অন্তাহ্ত হ'ল। তার পর মনু কঠোর 
তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে সকল প্রজা সৃষ্ট করতে লাগলেন। 


যাঁধান্তর বললেন, আপনি পুরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার 
সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি। মাকণ্ডেয় বললেন, সত্যযুগের পরিমাণ চার 
হাজার বংসর (১), তার সন্ধ্যা (২) চার শ, এবং সন্ধ্যাংশ (৩)ও চার শ বংসর। 
ঘেতাযুগ তিন হাজার বংসর, তার সন্ধ্যা তিন শ বৎসর, সন্ধ্যাংশও তাই। দ্বাপরযুগ 
দু হাজার বংসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইই দু শ বংসর। কাঁলযুগ এক হাজার বংসর, 
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-এক শ বংসর। চার যুগে বার হাজার বৎসর; এক হাজার 
যুগে (এক হাজার চতুর্যগে) ব্রহমার এক দিন। তার পর ব্রহনার রাত্রি প্রলয়কাল। 
একদা প্রলয়কালে আম 'নরাশ্রয় হয়ে সমুদ্রজলে ভাসাঁছলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক 
[বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিবা-আস্তরণযুস্ত পর্যঙ্কে একটি চন্দ্রবদন পদ্মলোচন 
বালক শুয়ে আছে, তার বর্ণ অতসা (৪) পুষ্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবৎস'চহ] (&)। 
সেই বালক বললেন, বৎস মাক্ডেয়, তুম পাঁরশ্রান্ত হয়েছ, আমার শরীরের ভিতরে 
বাস কর। এই বলে তিনি মুখব্যাদান করলেন। আমি তাঁর উদরে প্রবেশ করে 
দেখলাম, নগর রাষ্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রসূর্য দেবগণ অসরগণ প্রভাত 


(১) অনেকে বংসরের অর্থ করেন দৈব বংসর, অর্থাৎ মান;' মর ৩৬০ বংসর। 
(২) যে কালে যূগলক্ষণ ক্ষীণ হয়। (৩) যে কালে পরবর্তী যুগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
(৪) অতসাী বা তিসির ফুল নীলবর্ণ। (৫) বিষ্ণুর বক্ষের রোমাবর্ত। 
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সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বংসরের আঁধিক কাল তাঁহার দেহের 
মধ্যে (বিচরণ ক'রে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আম সেই বরেণ্য দেবের শরণ 
নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃত মুখ থেকে বারুবেগে নির্গত হলাম। বাইরে এসে 
দেখলাম, সেই পাঁতবাস দযুতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আহেন। তানি 
সহাস্যে বললেন, মাকর্ডেয়, তুমি আমার শরীরে সুখে বাস করেছ তো? আম 
নবদৃম্টি লাভ ক'রে মোহ্মুত্ত হয়ে তাঁর সুন্দর কোমল আরন্ত চরণদ্বয় মস্তকে 
ধারণ করলাম। তার পর কৃতাঞ্জাল হয়ে বললাম, দেব, তোমাকে আর তোমার 
মায়াকে জানতে ইচ্ছা করি। সেই দেব বললেন, পুরাকালে আমি জলের নাম 'নারা' 
দিয়েছিলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আমি নারায়ণ । 
আম তোমার উপর পারিতুষ্ট হরে ব্রহম্নার রূপ ধারণ ক'রে অনেক বার তোমাকে 
বর দিয়েছি। লোকাঁপতামহ ব্রহমা আমার শরীরের অর্ধাংশ। যত কাল তান 
জাগাঁরত না হন তত কাল আম শিশুর্পে এইখানে থাঁক। প্রলয়ান্তে ব্রহমা 
জাগারত হ'লে আম তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম প্রভাত 
সৃষ্ট করব। তত কাল তুমি সুখে এখানে বাস কর। এই বলে তান অন্তাহ্ৃত 
হলেন। 

এই ইতিহাস শেষ ক'রে মাকণ্ডেয় যাঁধাম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, সেই 
প্রলয়কালে আম যে পদ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখোঁছলাম তিনিই তোমার এই 
আত্মীয় জনার্দদ। এ'র বরে আমার স্মাতি নষ্ট হয় না, আম দীর্ঘারু ইচ্ছামৃতুযু 
হয়োছ। এই আচন্তাস্বভাব মহাবাহু কৃষ্ণ যেন ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা 
এ"র শরণ নাও। মাকণ্ডেয় এইরূপ বললে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী জনার্দন কৃঞ্চকে 
নমস্কার করলেন। 


৪০। পরীক্ষিৎ ও মণ্ড্করাজকন্যা __ শল, দল ও বামদেৰ 


যাাধন্ঠরের অনুরোধে মাক্ন্ডেয় ব্রাহন্ণমাহাত্ম্য-বিবয়ক আরও উপাখ্যান 
বললেন ।-__ অযোধ্যার পরনীক্ষং নামে ইক্ষবাকুবংশীয় এক রাজা হিলেন। একাঁদন 
[তান অশ্বারোহণে ম্‌গয়ায় গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার় কাতর হয়ে নিবিড় বনে এক সরোবর 
দেখতে পেলেন। রাজা স্নান ক'রে অশবকে মৃণাল খেতে 'দয়ে সরোবরের তীরে 
বসলেন। তিনি দেখলেন, এক পরমসুন্দরী কন্যা ফুল তুলতে তুলতে গান করছে। 
রাজা বললেন, ভদ্রে, তুমি কে? আম তোমার পাঁপিপ্রার্থা। কন্যা বললে, আম 
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কন্যা; যাঁদ প্রাঁতজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই 'বিবাহ হ'তে 
পারে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে বিবাহ ক'রে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। 
তিনি পত্নীর সঙ্গে নিজ স্থানে বাস করতে লাগলেন। 

পারচারিকাদের কাছে কন্যার বৃত্তান্ত শুনে রাজমন্তী বহুবৃক্ষশোভিত এক 
উদ্যান রচনা করলেন। সেই উদ্যানের এক পার্শ্বে একাট পজ্কারণী ছিল, তার জল 
ম্‌ক্তাজাল দিয়ে এবং পাড় চুনের লেপে ঢাকা ॥ মন্রী রাজাকে বললেন, এই মনোরম 
উদ্যানে জল নেই, আপান এখানে বিহার করুন। রাজা তাঁর মাহষাঁর সঙ্গে সেখানে 
বাস করতে লাগলেন। একাঁদন তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে সেই পৃজ্কারণণর 
তারে এলেন। রাজা রানাকে বললেন, তুমি জলে নাম। রানী জলে মগ্ন হলেন, 
আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই পুছ্কারণী জলশন্য করালেন এবং তার মধ্যে 
একটা ব্যাং দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মণ্ড্‌ক বধ কর। মণ্ড্‌করাজ তপস্বীর বেশে 
রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বিনা দোষে ভেক বধ করবেন না। রাজা বললেন. 
এই দ:রাত্মারা আমার প্রিয়াকে খেয়ে ফেলেছে । মণ্ড্করাজ নিজের পরিচয় দিয়ে 
বললেন, আমার নাম আয়ু, আপনার ভার্যা আমার কন্যা সুশোভনা। তার এই 
দুষ্ট স্বভাব--সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে। রাজার প্রার্থনায় আয়ু তাঁর 
কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে আঁভশাপ দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার 
সন্তান ব্রাহমণের অনিম্টকারী হবে। 


সুশোভনার গর্ভে পরীক্ষিতের তিন পূত্র হ'ল -_শল, দল, বল। যথাকালে 
শলকে রাজ্যে আঁভাষন্ত করে পরাক্ষিৎ বনে চ'লে গেলেন। একদিন শল রথে 
চ'ড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দ্রুতগামী হাঁরণকে ধরতে পারলেন না। সারাথ বললে, 
এই রথে যাঁদ বামী নামক দুই অশ্ব জোতা হয় তবেই ম্‌গকে ধরতে পারবেন। 
মহার্ধ বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রার্থনা 
করলেন। বামদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিন্তু কৃতকার্য হ'লেই শীঘ্র ফাঁরয়ে দিও। 
রাজা সেই দুই অশ্ব রথে যোজনা করে হরিণ ধরলেন, কিন্তু রাজধানীতে গিয়ে অশ্ব 
ফেরত পাঠালেন না। বামদে তাঁর শিষ্য আন্েয়কে রাজার কাছে পাঠালে রাজা 
বললেন, এই দুই অশ্ব রাজারই যোগ্য, ব্রাহযণের অশ্বে কি প্রয়ে ন? তার পর 
বামদেব স্বয়ং এসে অশ্ব চাইলেন। রাজা বললেন মহর্ষি, সুশিক্ষিত বৃষই 
ব্রাহমণের উপযুস্ত বাহন; আর, বেদও তো আপনাদের বহন করে। শল রাক্জা যখন 
শঁকছুতেই দুই অশ্ব ফেরত দিলেন না তখন বামদেবের আদেশে চারজন ঘোরর্‌প 


বনপর্ব ২২১. 


রাক্ষস আবিভূতি হয়ে শুলহস্তে রাজাকে মারতে গেল! রাজা উচ্চস্বরে বললেন, 
ইক্ষংকুবংশীয়গণ, আমার ভ্রাতা দল এবং সভাস্থ বৈশ্যগণ যাঁদ আমার অন্ুবতা 
হন তবে এই রাক্ষসদের বারণ করুন; বামদেব ধর্মশীল নন, তাঁর বামী আম 
দেব না। এইরূপ বলতে বলতে শল রাক্ষসদের হাতে নিহত হলেন। 

ইক্ষবাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে আঁভীষস্ত করলেন। বামদেব তাঁর কাছে 
অশ্ব চাইলে দল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সারাথকে বললেন, আমার বে বিষাঁলপ্ত বিচিত্র 
বাণ আছে তারই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুররা খাবে। 
বামদেব বললেন, রাজা, সেনাঁজৎ নামে তোমার যে দশবৎসরবরস্ক পূত্র আছে তাকেই 
তোমার বাণ বধ করূক। দলের বাণ অন্তঃপুরে গিয়ে রাজপূত্রকে বধ করলে। 
রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, কিন্তু তাঁর হাত বামদেবের শাপে অবশ হয়ে 
গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখুন, বামদেব আমাকে স্তম্ভিত করেছেন, আম 
তাঁকে শরাঘাতে মারতে পারাঁছ না, অতএব তিনি দপর্ঘায় হয়ে জীবিত থাকুন। 
বামদেব বললেন, রাজা, তোমার মাহথীকে বাণ 'দয়ে স্পর্শ কর, তা হ'লে পাপমস্ত 
হবে। রাজা দল তা করলে মাহী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আম প্রতিদিন 
সদুপদেশ দই, ব্রাহমণগণকেও সত্য ও প্ৰিয় বাক্য বাল, তার ফলে আম পুণ্যলোক 
লাভ করব। মাঁহষীর উপর তুষ্ট হয়ে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপমুক্ত 
হয়ে শুভাশীর্বাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন। 


৪১। দশর্ঘায়; বক ধাঁষ -- শৰ ও সুহোত্র _ যযাতির দান 


তার পর মাকণ্ডেয় ইন্দ্রসখা দশর্ঘায়্‌ বক খাঁষর এই উপাখ্যান বললেন ৷ = 
দেবাসুরযুদ্ধের পর ইন্দ্র ত্রিলাকের আঁধপাতি হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে 
পূর্বসমুদের নিকটে বক খাষর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বক পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদ 
নিসেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বংসর বয়স হয়েছে; চিরজীবীদের কি 
দুঃখ তা আমাকে বলুন। বক বললেন, অপ্রিয় লোকের সঙ্গে বাস, প্রিয় লোকের 
বিরহ, অসাধু লোকের সঙ্গে মিলন, পূত্র-দারাঁদর বিনাশ, পরাধীনতার কষ্ট 
এইসব দেখতে হয়, এর চেয়ে আঁধক দুঃখ আর কি আছে? ইন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন. 
[িরজশীবীদের সুখ কি তা বলুন। বক উত্তর দিলেন, কুমিৱকে আশ্রয় না ক'রে 
দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ-_-এর চেয়ে সুখতর ক আছে? 
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LY 


অতভোজ' না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শান্ততে আহৃত ফল বা শাক ভোজনই শ্রেয় , 
পরগৃহে অপমানিত হয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভোজনও শ্রেয় নয়। অঁতাঁথ ভৃত্য ও 
পিতৃগণকে অন্নদান করে যে অবাঁশত্ট অন্ন খায় তার চেয়ে সুখী কে আছেঃ মহার্ষ 
বকের সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ ক'রে দেবরাজ সূরলোকে চ'লে গেলেন। 


পাণ্ডবগণ হ্ষত্রিয়মাহাত্্খ শুনতে চাইলে মাকণ্ডেয় বললেন।--একদা 
কুরুবংশীয় সুহোন্ন রাজা পথিমধ্যে উশীনরপাত্র রথারূঢড় শাবি রাজাকে দেখতে 
পেলেন। তাঁরা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তু গুণে দুজনেই 
সমান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে 
বললেন, তোমরা পরস্পরের পথরোধ করে রয়েছ কেন? রাদ্রারা উত্তর 1দলেন, 
ভগবান, বান শ্রেন্ঠ তাঁকেই পথ ছেড়ে দেবার বাধ আছে। আমরা তুল্যগুণশালন 
সখা, সেজন্য কে শ্রেম্ত তা স্থির করতে পারাছ না। নারদ বললেন, র্লূর লোক 
মৃদ্স্বভাব লোকের প্রাতিও ক্লুরভা করে, সাধুজন অসাধুর প্রতিও সাধূতা করেন, 
তবে সাধুর সাহত সাধু সদাচরণ করবেন না কেন? শাবি রাজা সুহোন্রের চেরে 
সাধুস্বভাব। = 
জরে কদর্যং দানেন সতোনানৃতবাদনমূ। 
দমযা ক্ুরকর্মাণমসাধুং সাধুনা জরে ॥ 
_দান করে কৃপণকে, সত্য বলে মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা করে ক্ুর-কর্মাকে, 
এবং সাধূতার দ্বারা অসাধুকে জর করবে। 
নারদ তার পর বললেন, তোমরা দুজনেই উদার; যান নাধকতর উদার 
[তানই সরে গিয়ে পথ দিন, উদারতার তাই গ্রেম্ত নিদর্শন হবে। তখন সুহোল্র 
শিবিকে প্রদক্ষিণ করে পথ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর বহু সৎকর্মের প্রশংসা করে 
'চ'লে গেলেন। এইরূপে রাজা সুহোন্র তাঁর মাহাত্ম্য দৌখয়োছলেন। 


তার পর মার্কশ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন। -- একদিন রাজা যযাঁতির কাছে 
এক ব্রাহয়ণ এসে বললেন, মহারাজ, গুরুর জন্য আমি আপনার কাছ ভিক্ষা চাইতে 
এসোঁছ। দেখা যায় লোকে যাচকের উপর অসন্তুষ্ট হয়; আগ’ নাকে জিজ্ঞাসা 
করছি, আমার প্রার্থত বস্তু আপাঁন তুষ্ট হয়ে দেবেন কিনাঃ রাজা বললেন, আম 
'দান ক'রে তা প্রচার করি না, যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রাতশ্রুতি দিই না। 
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খা দানের যোগ্য তা দিয়ে আম আঁতশয় সুখী হই, দান ক'রে কখনও অনুতাপ করি 
না। এই ব'লে রাজা যযাঁত ব্রাহনমণকে তাঁর প্রার্থত সহস্র ধেনু দান করলেন। 


৪২। অস্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শাবি -- ইন্দ্রদ্যম্ণ 


মাক্ণ্ডেয় ক্ষত্রিয়মাহাত্য-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন। = বিশ্বামন্রের 
পূত্র অম্টক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে তাঁর ভ্রাতা (১) প্রতর্দন, বসুমনা ও 
শিবির সঙ্গে রথারোহণে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবার্ধ নারদের সঙ্গে দেখা হ'ল। 
আঅম্টক অভিবাদন ক'রে নারদকে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে এক্‌ ভ্রাতা নারদকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চারজনেই স্বর্গে যাব, কিন্তু নরলোকে কে আগে ফিরে 
আসবেন? নারদ বললেন, অম্টক। যখন আম তাঁর গৃহে বাস করাহলাম তখন 
একাঁদন তাঁর সঙ্গে রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহস্র গরু দেখতে পাই। 
জামি জিজ্ঞাসা করলে অম্টক বললেন, আমিই এই সব গরু দান করোছি। এই 
আত্মশ্লাঘার জন্যই অম্টকের আগে পতন হবে। 

আর এক ভ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অন্টকের পর কে অবতরণু করবেন? নারদ 
বললেন, প্রতর্দন। একাঁদন তাঁর সঙ্গে আম রথে যাচ্ছলাম এমন সময়ে এক 
প্রাণ এসে একাঁট অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আম ফিরে এসে দেব। 
ব্রাহমণ বললেন, এখনই 'দন। প্রতদ্ন রথের দাক্ষিণ পাশ্বের একাঁট অশ্ব খুলে দান 
করলেন। তার পর আর এক ব্রাহম়ণের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পার্র্বের একটি অশ্ব 
দিলেন। তার পর আরও দুইজন ব্রাহযণের প্রার্থনায় অবাঁশন্ট দুই অশ্ব দিয়ে স্বয়ং 
রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর ব্রাহন্রণদের চাইবার কিছু নেই। প্রতর্দন দান 
ফ'রে অসংয়াগ্রস্ত হয়োছলেন সেজন্যই তাঁর পতন হুবে। 

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, দুজনের পর কে স্বগণ্যুত হবেন? নারদ 
বললেন, বসৃমনা। একদিন আমি তাঁর গৃহে গিয়ে আশশর্বাদ কার -- তোমার 
পু্পক রথ লাভ হ'ক। বসুমনা পুষ্পক রথ পেলে আম তার প্রশংসা করলাম। 
{তান বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই। তার পর দ্বিতীয়বার আমি তাঁর কাছে 
গয়ে রথের প্রশংসা করলাম, তান আবার বললেন, রথ আপনারই । আমার রথের 
প্রয়োজন ছল, তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু রথ না 'দয়ে তিনি বললেন, 
আপনার আশীর্বাদ সত) হয়েছে। এই কপট বাক্যের জন্যই বসুমনার পতন হবে। 


(১) বৈপিত ভ্রাতা। উদৃযোগপর্ব ১৫-পাঁরচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। 


২৯২৪ মহাভারত 


তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, বসুমনার পর কে অবতরণ করবেন? নারদ 
বললেন, শাবি স্বর্গে থাকবেন, আমারই পতন হবে। আম "শাবির সমান নই। 
একাঁদন এক ব্রাহ্মণ শিবির কাছে এসে বলেছিলেন, আমি অন্নপ্রাথীণ তোমার পত্র 
বৃহদৃগর্ভকে বধ কর, তার মাংস আর অন্ন পাক ক'রে আমার প্রতীক্ষায় থাক। শাবি 
তাঁর পুত্রের পক মাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে 
লাগলেন। একজন তাঁকে বললে, ব্রাহযণ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ কোষাগার 
আয়্‌ধাগার অল্তঃপুর অশ্বশালা হাস্তশালা দগ্ধ করছেন। শিব আঁবকৃতমূখে 
ব্রাহন্নণের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে, ভোজন করুন। 
ব্রাহযণ বিস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন। শাবি আবার অনুরোধ করলে ব্রাহন্নণ 
বললেন, তুমিই খাও। শাব অব্যাকুলচিত্তে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত 
হলেন। ব্রাহরণ তখন তাঁর হাত ধ'রে বললেন, তুম জিতক্লোধ, রাহনণের জন্য তুমি 
সবই ত্যাগ করতে পার। 'শাব দেখলেন, দেবকুমারতুল্য পুণ্যগন্ধান্বত অলংকার- 
ধারী তাঁর পুত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহন্ণ অন্তাহ্ৃত হলেন। তান স্বয়ং বিধাতা, 
রাজর্ধ শাবকে পরাক্ষা করবার জন্য এসোছিলেন। অমাত্যগণ াবকে প্রশ্ন 
করলেন, কোন্‌. ফঙ্জ লাভের জন্য আপনি এই কর্ম করলেন? 'শাঁব উত্তর দিলেন, 
যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে কার নি, সজ্জনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আমি 
করোছ। 


পান্ডবগণ মাকন্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচীন কেউ আছেন 
ক? মাকর্ণ্ডেয় বললেন, পনণ্যক্ষয় হ'লে রাজার্ষ ইন্দ্রদ্যম্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে 
আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কিঃ আম বললাম, আম নিজ 
কার্যে ব্যস্ত থাকি সেজন্য সকলকে মনে রাখতে পার না। 'হমালয়ে প্রাবারকর্ণ 
নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে ॥ 
ইন্দ্রদন্যম্ন অশ্ব হয়ে আমাকে পেসকের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। পেচক তাঁকে 
বললে, তোমাকে চান না; ইন্দ্রদযুম্ন সরোবরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক আছে, সে 
আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশ্ন কর। রাজা ইন্দ্রদ্াম্ন আমাকে আর পেচককে 
নাড়ীজজ্ঘের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বললে, আমি এই রাজা চিন না; এই 
সরোবরে আমার চেয়ে প্রাচীন অক্‌পার নামে এক কচ্ছপ আছে, তাকে প্রশ্ন কর। 
বকের আহবানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশ্ন শুনে সে 
মৃহূর্তকাল চিন্তা করে অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে. এ'কে 


বনপর্ব ২২৫ 


জানব না কেন? ইনি এখানে সহস্র যজ্ঞ ক'রে যৃপকান্ঠ প্রোথিত করোছলেন; ইনি 
দাক্ষণ।স্বর্প বে সকল ধেনু দান করোছলেন তাদেরই 'বিচরণের ফলে এই সরোবর 
উৎপন্ন হয়েছে। 
তখন স্বর্গ থেকে দেবরথ এল এবং ইন্দ্র্যম্ন এই দৈববাণী শুনলেন = 
তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি কার্তমান, তোমার যোগ্য স্থানে এস। 

দিবং স্পৃশাতি ভীম শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ। 

হাবৎ স শব্দো ভবাত তাবৎ পুরুব উচ্যতে॥ 

অকীর্তিঃ কীর্ততে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যাচিৎ। 

স পতত্ধমাল্লোকান যাবচ্ছব্দঃ প্রকটর্ততে ॥ 
- পাণ্যকর্মের শব্দ প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পাঁথবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ 
থাকে তত কালই লোকে পুরুষরূপে গণ্য হয় (১)। যত কাল কোনও লোকের 
অকীর্ত প্রচারত হর তত কাল সে নরকে পাতত থাকে। 

তার পর ইন্দ্রদুম্ন (২) আম.দের সকলকে ানজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে, 

স্বর্গে প্রস্থান করলেন। 


৪৩। ধনধ/মার 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা কুবলাশব কি কারণে 
ধুন্ধ্মার নাম পান? মাক্ডেয় বললেন, উতঙ্ক (৩) নামে খ্যাত এক মহার্ষ 
ছিলেন, {তান মরুভামির নিকটবতর্ণ রমণীয় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর 
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে বিষ; তাঁকে বর দিতে চাইলে তান বললেন, জগতের প্রভু 
হরিকে দেখলাম, এই আমার পর্বাপ্ত বর। বিষ তথাপি অনুরোধ করলে উতত্ক 
বললেন, আমার বেন ধর্মে সত্যে ও ইযন্দ্ররসংবমে মাত এবং আপনার সান্নিধ্য 
লাভ হয়। বিফ বললেন, এ সমস্তই তোমার হবে, তা 1ভন্ন তুমি যোগসিদ্ধ হয়ে মহৎ 
কা করবে। তোমার যোগবল অবলম্বন ক'রে রাজা কুবলাশ্ব ধূন্ধ্‌ নামক 
মহাসুরকে বধ করবেন। 


পপ শা সিপীশা শা শা শী টি শপ শী 


(১) এই শ্লোক ৫৭-পারচ্ছেদও আছে। (২) ঠাঁনই পুরীধামের জগন্নাথ- 
বিগ্রহের প্রাত্ষ্ঠাতা এই খ্যাতি আছে। (৩) এ*র কথা আশ্রমবাসকপর্ব ৫-৬-পারিচ্ছেছে 
আছে। 


১৫ 


২২৬ ূ মহাভারত 


ইক্ষবাকুর পর যথাক্রমে শশাদ কুকুৎস্থ অনেশ পৃথু বিচ্বগ*ব আদ্র যুবনাশ্ব 
শ্রাব শ্রাবস্তক (যান শ্রাবস্ত নগর নির্মাণ করেছিলেন) ও বৃহদশ্ব অযোধ্যার রাজা 
হন। তাঁর পত্র কুবলাশ্ব। বৃহদশব বনে যেতে চাইলে মহার্ধ উতত্ক তাঁকে বারণ 
ক'রে বললেন, আপান রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করুন, তার তুল্য ধর্ম কার্য অরণ্যে 
হ'তে পারে না। আমার আশ্রমের নিকটে মরুপ্রদেশে উজ্জবালক নামে এক 
বালুকাপূর্ণ সমুদ্র আছে, সেখানে মধু-কৈটভের পূত্র ধুন্ধু নামে এক মহাবল 
দানব ভূমির ভিতরে বাস করে! আপনি তাকে বধ ক'রে অক্ষয় কীর্তি লাভ 
করুন, তার পর বনে যাবেন। বাল্‌কার মধ্যে নাদ্রত এই দানব যখন: বৎসরান্তে 
{নিঃশ্বাস ফেলে তখন সপ্তাহকাল ভূকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্য্তি ধূলি ওড়ে, 
স্ফাালঞ্গ অগ্নাশখা ও ধূম নির্গত হয়। রাজার্ধ বৃহদশব কৃতাঞ্জীল হয়ে বললেন. 
ভগবান, আমার পূন্র কুবলাশব তার বীর পূত্রদের সঙ্গে আপনার "প্রয়কার্য করবে, 
আমাকে বনে যেতে দদন। উতঙ্ক তথাস্তু বলে তপোবনে চ'লে গেলেন। 

প্রলয়সমুদ্রে বিষ যখন অনন্ত নাগের দেহের উপর যোগানদ্রায় মগ্ন 
ছিলেন তখন তাঁর নাভ হ'তে নির্গত পদ্মে বহা উৎপন্ন হয়েছিলেন। মধু ও 
কৈটভ নানে দুই দানব ব্রহমাকে সন্ত্রস্ত করলে। তখন রহমা পদ্মনাল কম্পিত 
ক'রে বিষুকে জাগারত করলেন। বিষ দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা 
হাস্য ক'রে বললে, তুমি আমাদের নিকট বর চাও। বিষ” বললেন, লোকাহতের 
জন্য আমি এই বর চাচ্ছি তোমরা আমার বধ্য হও। মধৃকৈটভ বললে, আমরা 
কখনও মিথ্যা বল না, রূপ ।শৌর্য ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভাঁততে আমাদের তুল্য 
কেউ নেই। তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দাও যেন আমর 
তোমার পূত্র হই। বিষ বললেন, তাই হবে। পাঁথবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত 
স্থান না দেখে বিষ তাঁর অনাবৃত উরুর উপরে মধু ও কৈটভের মস্তক সুদর্শন 
চক্রে কেটে ফেললেন। 

মধু-কৈটভের পাত্র ধৃন্ধু তপস্যা ক'রে ৰহয়ার বরে দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব 
নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়োছিল। সে বালুকার মধ্যে লুকয়ে থেকে উতজ্কের 
আশ্রমে উপদ্রব করত। উতত্কের অনুরোধে বিষ কুবলশ্ব রাজার দেহে প্রবেশ 
'করলেন। কুবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজার পূন্র ও সৈন্য নিয়ে ধুধবধের জন্য যান্লা 
করলেন। সপ্তাহকাল বালুকাসমদ্রের সর্বাদক খনন কর।র পর ননাদ্দিত 
ধুন্ধুকে দেখা গেল। সে গান্রোথান ক'রে তার মুখাঁনর্গত আগ্নতে কুবলাম্বের 
পূত্রদের দগ্ধ ক'রে ফেললে! কুবলাশ্ব যোগর্শান্তর প্রভাবে ধূন্ধুর মুখাগ্ন 
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খুনর্ধাঁপত করলেন এবং ব্রহম্াস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তাকে দগ্ধ ক'রে বধ করলেন। সেই 
অবাধ তান ধূন্ধূমার নামে খ্যাত হলেন। 


8৪81 কৌশিক, পাতিব্রতা ও ধর্মব্যাধ 


য্যাধাম্ঠির বললেন, ভগবান, আপাঁন নারীর শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য এবং সংক্ষন ধর্ম 
সম্বন্ধে বলুন। মাকণ্ডেয় বললেন, আম পাঁতব্রতার ধর্ম বলাছ শোন।-_- কৌশিক 
নামে এক তপস্বা ব্রাহ্মণ ছিলেন। একাঁদন তান বৃক্ষমূলে বসে বেদপাঠ করালেন 
এমন সময়ে এক বলাকা স্মৌ-বক) তাঁর মাথার উপরে মলত্যাগ করলে। কৌশক 
ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তখনই ম'রে পড়ে গেল। তাকে ভূপাতিত 
দেখে ব্রাহন্ণ অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, আমি ক্রোধের বশে অকার্য ক'রে ফেলোছ। 

তার পর কৌশিক ভিক্ষার জন্য গ্রামে গয়ে একাঁট পূর্বপারাচত গৃহে 
প্রবেশ করে বললেন, ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে গহণ! 'ভিক্ষাপান্র 
পারম্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গৃহস্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে এলেন, 
সাধবী গৃহিণী তখন ব্রাহমণকে ছেড়ে পা আর মুখ ধোবার জল, আসন ও খাদা- 
পানীয় দিয়ে স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। তার পর তান ভিক্ষার্থী ব্রাহমণকে 
স্মরণ ক'রে লঞ্জিত হয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কোঁশিক ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, এর অর্থ কিঃ তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে আটকে রাখলে কেন? 
সাধবী গাঁহণী. বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার স্বামশ পরমদেবতা, 'তাঁন 
শ্রান্ত ও ক্ষাধত হয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁর সেবা আগে করোছ। কোঁশিক বললেন, 
তুম স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে ব্রাহ্ণকে অপমান করলে! ইন্দ্রুও ব্রাহননণের নিকট 
প্রণত থাকেন। তুমি কি জান না যে, ৱাহয়ণ পাৃঁথবী দগ্ধ করতে পারেন? 

গৃহিণী বললেন, ক্রোধ ত্যাগ করুন, আমি বলাকা নই, রুদ্ধ দরষ্ট দিয়ে 
আপনি আমার কি করবেন? আম আপনাকে অবজ্ঞা কার নি, ব্রাহমণদের তেজ 
ও মাহাত্্য আমার জানা আছে, তাঁদের ক্রোধ যেমন বিপুল, অনুগ্রহও সেইর্প। 
আপনি আমার ন্লুটি ক্ষমা করুন। পাঁতসেবাই আম শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে কার, তার 
ফল আমি কি পেয়েছি দেখন--আপনি ক্ৰুদ্ধ হয়ে বলাকাকে দগ্ধ করেছেন তা 
আমি জানতে পেরেছি। দ্বিজোত্তম, ক্রোধ মানুষের শরীরস্থ শতু, যান ক্রোধ ও 
মোহ ত্যাগ করেছেন দেবতারা তাঁকেই ব্রাহম্ণ মনে করেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু 
ধর্মের যথার্থ তত্ব জানেন না। 'মাথিলায় এক ব্যাধ আছেন, 'তাঁন পিতা-মাতার 
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সেবক, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। আপনি সেই ধর্মব্য্ধের কাছে যান, তিনি 
আপনাকে ধর্মীশক্ষা দেবেন। আমার বাচালতা ক্ষমা করুন, স্তর সকলেরই অবধ্য। 

কৌশিক বললেন, শোভনা, আম প্রীত হয়োছ, আমার ক্রোধ দূর হয়েছে, 
তোমাঞ ভর্থসনায় আমার মঙ্গল হবে। তার পর কোৌঁশক জনকরাজার পুরী 
[মাঁথলায় গেলেন এবং ব্রাহযণদের জিজ্ঞাসা ক'রে ধর্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হলেন। 
ধর্মব্যাধ তখন তাঁর বিপাঁণতে বসে মৃগ ও মাঁহষের মাংস বিক্রয় করছেন, বহু ক্রেতা 
সেখীনে এসেছে। কোঁশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্দ্রমে আভবাদন ক'রে বললেন, 
এক পাঁতৱতা নারী আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন তা আম জানি। এই স্থান 
আপনার যোগ্য নয়, আমার গৃহে চলুন । ধর্মব্যাধের গৃহে গিয়ে কৌশিক বললেন, 
বংস, তুমি যে ঘোর কর্ম কর তা তোমার যোগ্য নয়। ধর্মব্যাধ বললেন, আমি আমার 
কুলোচিত কর্মই কাঁর। আম বিধাতার বাঁহত ধর্ম পালন করি, বৃদ্ধ পিতা-মাতার 
সেবা করি, সত্য বাল, অসুয়া কার না, বথাশান্ত দান কার, দেবতা আঁতাঁথ ও 
ভূত্দের ভোজনের পর অবাঁশন্ট অন্ন খাই। আম নিজে প্রাঁণবধ কার না, অন্যে 
যে বরাহ-মাহষ মারে আমি তাই বোঁচ। আম মাংস খাই না, কেবল খতৃকালে 
ভার্যার সহবাস কারি, দিনে, উপবাসী থেকে রাত্রে ভোজন করি। আমার বৃত্তি আত 
দারুণ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, আম পূর্বকৃত 
কর্মের ফল ভোগ করছি। মাংসে দেবতা ?পতৃগণ আঁতাঁথ ও পাঁরজনের সেবা হয়, 
সেজন্য নিহত পশুরও ধর্ম হয়। শ্রাততে আছে, অশ্নের ন্যায় ওষাঁধ লতা পশু 
পক্ষীও মানুষের খাদ্য । রাজা রন্তিদেবের পাকশালায় প্রত্যহ দু হাজার গরু পাক 
হপ্ত। যথাবিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। ধান্যাদ শস্যবীদও জীব, প্রাণী 
পরস্পরকে ভক্ষণ করেই জীবিত থাকে, মানুষ চলবার সময় ভূমিস্থিত বহু প্রাণী 
বধ করে। জগতে আঁহংসক কেউ নেই। 

তার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে ধমবিঘধ বললেন, 
যে ধর্ম দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করোছ তা আপনি প্রত্যক্ষ করুন। এই বলে তান 
কোঁশিককে এক মনোরম সোধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর্মব্যাধের মাতা-পিতা 
আহারের পর শুরু বসন ধারণ ক'রে সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তম আসনে বসে আছেন। 
ধর্মব্যাধ মাতা-পিতার চরণে মস্তক রাখলে তাঁরা বললেন, ০১ ওঠ ওঠ, ধর্ম 
তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, এ*রাই আমার পরমদেবতা, 
ইন্দ্রাদ তেন্রিশ দেবতার সমান। আপাঁন নিজের মাতা-পতাকে অবজ্ঞা ক'রে 
তাঁদের অনুমাঁত না নিয়ে বেদাধ্যয়নের জন্য গৃহ থেকে নিক্কান্ত হয়েছিলেন। 
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আপনার শোকে, তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শ'ঘ্র গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন 
করুন। 

কোঁশিক বললেন, আম নরকে পাঁতত হাঁচ্ছলাম, তুমি আমাকে উদ্ধার 
করলে। তোমার উপদেশ অনুসারে আম মাতা-পিতার সেবা করব। তোমাকে আম 
শুদ্র মনে করি না, কোন্‌ কর্মের ফলে তোমার এই দশা হয়েছে? ধর্মব্যাধ বললেন, 
পূর্বজল্মে আম বেদাধ্যয়ী ব্রাহযণ ও এক রাজার. সখা 'ছিলাম। তাঁর সঙ্গে 
সৃগয়ায় গিয়ে আম মৃগ মনে ক'রে এক খাঁষকে বাণাঁবম্ধ কার। তাঁর আভশাপে 
আম ব্যাধ হয়ে জল্মোছ। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি শুদ্রযোনিতে 
জন্মগ্রহণ ক'রেও ধর্মজ্ঞ জাতিস্মর ও মাতা-পিতার সেবাপরায়ণ হবে, শাপক্ষয় হলে 
আবার ব্রাহ্মণ হবে। তার পর আমি সেই খাঁষর দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে 
তরি আশ্রমে নিয়ে গেলাম। 'তনি মরেন নি। 

ধর্মব্যাধকে প্রদাক্ষিণ ক'রে কৌশিক তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং মাতা- 
পিতার সেবায় নিরত হলেন। 


৪8৫। দেবসেনা ও ক্যাঁতকেয় 


মাকণ্ডেয় বললেন, আমি এখন আঁগ্নপাত্র কার্তকেয়র কথা বলাছ তোমরা 
শোন। -_ দেবগণের সাঁহত যুদ্ধে দানবগণ সর্বদাই জয়ী হয় দেখে দেবরাজ ইন্দ্র 
একজন সেনাপাঁতর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একাঁদন তান মানস পর্বতে 
স্লীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে কাছে গিয়ে দেখলেন, কেশ দানব একাঁটি কন্যার হাত 
ধরে আছে। ইন্দ্রকে দানব বললে, এই কন্যাকে আম বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও 
না, চ'লে যাও। তখন কেশীর সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হ'ল, কেশ! পরাস্ত হয়ে পালিয়ে 
গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আম প্রজাপাতির কন্যা দেবসেনা, আমার ভাগনী 
দৈত্যসেনাকে কেশী হরণ করেছে। আপনার দেশে আম অজেয় পাত লাভ 
করতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃম্বসার কন্যা। এই ব'লে ইন্দ্র 
দেবসেনাকে ব্রহন্নার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহয়া বললেন, এক মহাবক্রমশালখ পুরুষ 
জন্মগ্রহণ ক'রে এই কন্যার পাঁত হবেন, তান তোমার সেনাপাঁতও হবেন। 

ইন্দ্র দেবসেনাকে বাঁশচ্ঠাঁদ সপ্তার্ষর যন্দ্রস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে 
'আঁগ্নদেব হোমকুণ্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপূর্বসন্দরী খাঁষপত্রীগণ কেউ আসনে 


২৩০ মহাভারত 


বসে আছেন, কেউ শুয়ে আছেন। তাঁদের দেখে অশ্নি কামাবস্ট হলেন, কিন্তু 
তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে বনে চ'লে গেলেন। 

দক্ষকন্যা স্বাহা আঁশ্নকে কামনা করতেন। তান মহার্ধ আঁঙ্গরার ভার্ধা 
শিবার রূপ ধ'রে আগ্নর কাছে এসে সংগম লাভ করলেন এবং অগ্নির শূক্রু নিয়ে 
গরুড়-পাঁক্ষণী হয়ে কৈলাস পর্বতের এক কাণ্নকুণ্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার 
পর তান সপ্তার্ধগণের অন্যান্য খাঁষর পত্নীরূপে পূর্ববৎ অগ্নির সঙ্গে মিলিত 
হলেন, কেবল বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে 
পারলেন্না। এই প্রকারে স্বাহা ছ বার কাণ্চনকুণ্ডে আঁগ্নর শুক্র নিক্ষেপ করলেন। 
সেই স্ক্ন অর্থাৎ স্খলিত শুরু থেকে স্কন্দ (১) উৎপন্ন হলেন; তাঁর ছয় মস্তক, 
এক গ্রীবা, এক উদর। ব্রিপুরাসূরকে বধ ক'রে মহাদেব তাঁর ধনু রেখে দিয়েছিলেন, 
বালক স্কন্দ সেই ধনু নিয়ে গর্জন করতে লাগলেন । বহু লোক ভাত হয়ে: তাঁর 
শরণাপন্ন হ'ল, ব্রাহমণরা তাঁদের 'পারিষদ' ব'লে থাকেন। 

সপ্তার্ধদের ছ জন নিজ পত্নীদের ত্যাগ করলেন, তাঁরা ভাবলেন তাঁদের 
পত্নীরাই স্কন্দের জননী । স্বাহা তাঁদের বার বার বললেন, আপনাদের ধারণা ঠিক 
নয়, এটি আমারই পুত্র। মহামুনি বিশবামন্র কামার্ত আঁগ্নর পিছনে পিছনে 
গিয়েছিলেন সেজন্য তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন॥ তিনি স্কন্দের জাতকর্মাঁদ 
নয়োদশ মঞ্গলকাষ সম্পল্ন ক'রে সষ্তার্ধদের বললেন, আপনাদের পত্নীদের" অপরাধ, 
নেই; কিন্তু খাঁষরা তা বিম্বাস করলেন না। 

স্কন্দের বৃত্তান্ত,.শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শীঘ্র 
একে বধ করুন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার 
জন্য লোকমাতা (২)দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে বললেন, তুমি 
আমাদের পনর হও। স্কন্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সময়ে আঁগ্নও এলেন এবং' 
মাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন। 

স্কন্দকে জয় করা দুঃসাধ্য জেনেও বন্রধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর কাছে 'গিয়ে' 
[সংহনাদ করলেন। আঁখ্নপূত্র কার্তিক সাগরের ন্যায় গজন ক'রে মুখানর্গত 
আঁশ্নীশখায় দেবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বঙ্ নিক্ষেপ করলেন, কার্তিকের: 
দক্ষিণ পাব বিদীর্ণ হ'ল, তা থেকে বিশাখ (৩) নামে এক যুবা উৎপন্ন হলেন, তাঁর: 

(১) স্কন্দ, কার্তিকেয় বা কাঁত'কের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্মন প্রচাঁলত 
আছে। 

(২) মাহৃকা, এ'রা শিবের অনুচরাী। (৩)কাঁ্তকের এক নাম। 


বনপর্ব ২৩১ 


দেহ কাণ্চনবর্ণ কর্ণে দিব্য কুন্ডল, হস্তে শান্ত অস্ত্র। তখন দেবরাজ ভয় পেয়ে 
কার্তকের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপাঁতি করলেন। পার্বভীর সঙ্গে 
মহাদেব এসে কার্তিকের গলায় দিব্য সুবর্ণ মালা পাঁরয়ে দিলেন। 'দ্িবজগণ রূুদ্রকে 
অগ্নি ব'লে থাকেন, সেজন্য কার্তক মহাদেবেরও পত্র, মহাদেব অগ্নির শরীরে 
প্রবেশ ক'রে এই পত্র উৎপাদন করেছিলেন। 

দেবগণ কর্তৃক আঁভাবন্ত হরে কাঁর্তক রন্তু বস্ত্র পরে রথারোহণ 

তাঁর ধ্বজে আশ্নদন্ত কুুটাচাহ্যত লোহত পতাকা কালাশ্নির 
ন্যায় সম্থত হ'ল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কাঁতকের হস্তে সম্প্রদান করলেন। সেই 
সময়ে ছয় খাঁষপত্বী এসে কাঁর্তককে বললেন, পুত্র, আমরা তোমার জননী এই মনে 
ক'রে আমাদের স্বামীরা অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন এবং পুণ্যস্থান থেকে 
পরিচু)৩ করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। কার্তিক বললেন, আপনারা আমার 
মাতা, আমি আপনাদের পুত্র, আপনারা যা চান তাই হবে। 

সকন্দের পাঁলকা মাতৃগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুীল কুমার- 
কুমারীকে স্কল্দগ্রহ (১) বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বংসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের 
নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তকের পূজা করলে 
মঙ্গল আয়ু ও বীর্য লাভ হয়। 

স্বাহা কার্তিকের কাছে এসে বললেন, উনার তাম আমার 
আপন পূত্র। আগ্ন জানেন না যে আম বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুরাগিণী। 
আম তাঁর সঙ্গেই বাস করতে ইচ্ছা কার। কাঁতক বললেন দেবী, দ্বিজগণ 
হোমাশ্নতে হব্য-কব্য অর্পণ করবার সময় 'স্বাহা' বলবেন, তার ফলেই আগ্নর 
সঙ্গে আপনার সর্বদা বাস হবে। 

তার পর হরপার্বতী সূর্যের ন্যায় দীপ্তমান রথে চ'ড়ে দেবাসুরের 
?ববাদস্থল ভদ্রবটে যাত্রা করলেন। দেবসেনায় পারবৃত হয়ে কার্তকও তাঁদের সঙ্গে 
গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোরাকৃতি অসুরসৈন্য মহাদেব ও দেবগণকে 
আক্রমণ করলে । মহিষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপুল পর্বত নিক্ষেপ করলে. 
তার আঘাতে দশ সহস্র দেবসৈন্য নিহত *হ'ল। ইন্দ্রাদ দেবগণ ভয়ে পলায়ন 
করলেন। মাহষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে রুদ্রের রথ ধরলে। তখন কার্তিক 
রথারোহণে এসে প্রজলিত শান্ত অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে মাঁহযের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। 


(৯) গ্রহ-অপদেবতা ॥ 


২৩২ মহাভারত 


প্রায় সমস্ত দানব তাঁর শরাঘাতে বিনম্ট হ’ল; যারা অবাশম্ট রইল, কার্তকের 
পাঁরষদগণ তাদের খেয়ে ফেললে । হযুদ্ধস্থান দানবশুন্য হ'লে ইন্দ্র কার্তককে 
আলিঙ্গন করে বললেন, মহাবাহ্, এই মাঁহষদানব ব্রহয়ার নিকট বর পেয়ে 
দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশন্রু ও তার তুল্য শত শত দানবকে 
সংহার করেছ। তুমি উমাপাঁত শিবের ন্যায় প্রভাবশাল+, 'ন্রভুবনে তোমার কীর্ত 
অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


॥ দ্রোপদীসত্যভামাসংবাদপবধ্যায় ॥ 


৪৬। দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ 


পান্ডবগণ যখন মাকণ্ডেয়র কথা শ্দনাঁছলেন তখন রাজা সন্রাজিতের কন্যা 
এবং কৃষ্ণের প্রিয়া মাহষী সত্যভামা নিজনে দ্রৌোপদীকে বললেন, কল্যাণ, তোমার 
স্বামীরা লোকপালতুল্য মহাবীর জনাপ্রয় যুবক, এদের সঙ্গে তুমি কিরূপ আচরণ 
ফর? এরা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার মুখ 
চৈয়ে করেন, এর কারণ কি? ব্রতচর্যা জপতপ মন্তোবধি শিকড় বা অন্য যে উপায় 
তুমি জান তা বল, যাতে কৃষ্কেও আ'ম সর্বদা বশে রাখতে পাঁর। 

পতিব্ৰতা মহাভাগা দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসৎ স্ত্রীরা যা কবে 
তাই তুমি জানতে চাচ্ছ, তা আম ক করে বলব? কৃষ্ণের প্রয়া হয়ে এমন প্রশ্ন 
করাই তোমার অনুচিত। স্ত্রী কোনও মন্ত্র বা ওবধ প্রয়োগ করতে চায় জানলেই 
স্বামী উদ্‌বিশন হন, গৃহে সর্প এলে লোকে বেমন হয়। মন্ত্রাদতে স্বামীকে কখনও 
বশ করা যায় না। শত্রুর প্ররোচনায় স্শলোকে ওঁষধ ভেবে স্বামীকে [বিষ দেয়, তার 
ফলে উদার শ্বিন্ন জরা পৃরুযত্বহানি জড়তা অব্ধতা বাঁধরতা প্রভাতি ঘটে। আমি 
যা কার তা শোন। সর্বদা অহংকার ও কামক্লোধ ত্যাগ ক'রে আম সপত্লীদের সঙ্গে 
পান্ডবগণের পরিচর্যা করি। ধনবান, রূপবান, অলংকারধারী, যুবা, দেবতা, মানুষ 
বা গন্ধৰ্ব অন্য কোনও পুর্ষ আম কামনা কার না। স্বামীরা স্নান ভোজন শয়ন 
না করলে আমও কার না, তাঁরা অন্য স্থান থেকে গৃহে এলে আম আসন ও জল 
দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা কার। আম রন্ধন-ভোজনের্‌ পাত, খাদ্য ২ গৃহ পরিচ্কৃত 
রাখি, তিরস্কার করি না, মন্দ স্ীদের সঙ্গে মাশ না, গৃহের বাইরে বেশী যাই না, 
জাতহাস্য বা আতিক্রোধ কার না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা 
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কার না, তাঁদের উপদেশে চাল। আত্মীয়দের সঙ্গে. ব্যবহার, [তিক্ষাদান, শ্রাদ্ধ, 
পর্বকালে বন্ধন, মানী জনের সম্মান প্রভাতি সম্বন্ধে আমার শবশ্রুঠাকুরানী যা ব'লে 
শদয়েছেন এবং আমার যা জানা আছে তাই আম কাঁর। রাজা হাঁধাচ্ঠর যখন 
পৃথিবী পালন করতেন তখন অন্তঃপুরের সকলে এবং গোপালক মেষপালক পর্যন্ত 
সকল ভৃত্য কি করে না করে তার সংবাদ আম রাখতাম। রাজ্যের সমস্ত আয়ব্যয়ের 
বিষয় কেবল আমই জানতাম। পান্ডবরা আমার উপর পোষ্যবর্গের ভার দিয়ে 
ধর্মকার্যে নিরত থাকতেন। .আম সকল সুখভোগ ত্যাগ ক'রে 'দিবারাত্র আমার 
কর্তব্যের ভার বহন করতাম, কোনও দুষ্ট লোকে তাতে বাধা দিতে পারত না। আম 
চিরকাল সকলের আগে জাগি, সকলের শেষে শুই । সত্যভামা, পাঁতকে বশ করবার 
এইসব উপায়ই আম জানি, অসৎ স্ত্রীদের পথে আম চাঁল না। 
সত্যভামা বললেন, পাণ্চালণী, আমাকে ক্ষমা কর, তুম আমার সখ, সেজন্য 
পরিহাস করাছলাম। দ্রৌপদী বললেন, সখা, যে উপায়ে তুমি অন্য নারীদের 
প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আমি বলছি শোন। তুমি সর্বদা 
সোহাদ” প্রেম ও প্রসাধন দ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা কর। তাঁকে উত্তম খাদ্য মাল্য 
শন্ধ্ব্য প্রভাত দাও, অনুকূল ব্যবহার কর, যাতে তান বোঝেন যে তিনি তোমার 
ধপ্রয়। তান যেন জানতে পারেন যে তুম সর্বপ্রযত্নে তাঁর সেবা করহু। বাসুদেব 
তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীয় না হলেও প্রকাশ করবে না। যাঁরা তোমাৰ 
দ্বামীর প্রিয় ও অনুরন্ত তাঁদের 'বাঁবধ উপায়ে ভোজন করাবে, যারা বিদ্বেষের পাত্র 
ও আহতকারী তাদের বর্জন করবে। পুরুষের কাছে মন্ততা ও অসাবধানতা 
দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে, নির্জন স্থানে কুমার প্রদুাম্ন বা শাম্বেরও সেবা 
করবে না। সদবংশজাত নিষ্পাপ সতী স্তীদের সঙ্গেই সাঁখত্ব করবে, যারা ক্লোধপ্রবণ 
মত্ত আতভোজশী চোর দুষ্ট আর চপল তাদের সঙ্গে মিশবে না। তুমি মহার্ঘ মাল্য 
আভরণ ও অঙ্গরাগ ধারণ ক'রে পবিব্র গন্ধে বাঁসত হয়ে ভর্তার সেবা করবে। 
| এই সময়ে মার্কণ্ডেয় প্রভাতি ভ্রাহমণগণ ও কৃষ্ণ চ'লে যাবার জন্য সত্যভামাকে 
ডাকলেন। সত্যভামা দ্রোপদীকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, কৃষ্ণা, তুমি উৎকণ্ঠা দূর 
কর, তোমার দেবতুল্য পাঁতিগণ জর হয়ে আবার রাজ্য পাবেন। তোমার দুঃখের 
দশায় যারা আপ্রয় আচরণ করেছিল তারা সকলেই যমালয়ে গেছে এই তুমি ধরে 
নাও। প্রাতীবন্ধ্য প্রভাত তোমার পণ পাত্র দ্বারকায় আঁভমন্যুর তুল্যই সুখে বাস 
করছে, সুভদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যত্র করছেন। প্রদ্যুম্নের মাতা রাঁকনরণীও তাদের 
স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর (বসুদেব) তাদের খাওয়া পরার উপর দৃম্টি রাখেন, 
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বলরাম প্রভৃতি সকলেই তাদের ভালবাসেন। এই কথা ব'লে দ্রোপদণীকে প্রদাক্ষিণ 
ক'রে সত্যভামা রথে উঠলেন। যদশ্রেষ্ঠতক্ণও মৃদু হাস্যে দ্রোপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে 
এবং পাশ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে পত্নীসহ প্রস্থান করলেন। | 


॥ঘোবষযান্রাপবধ্যায় ॥ 


৪৭। দুরযোধনের ঘোষযানত্রা ও গন্ধর্বহল্তে 'নিগ্রহ 


মাকণ্ডেয় প্রর্জীত চলে গেলে পান্ডবগণ দ্বৈতবনে সরোবরের নিকট গৃহ 
নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে হাস্তনাপুরে একাঁদন শকুন ও 
কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, বাজা, তুমি এখন শ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজ্যভোগ করছ, আর 
পাণ্ডবরা শ্রীহীন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছে। এখন একবার তাদের দেখে এস। 
পর্বতবাসী যেমন ভূতলবাসীকে দেখে, সমাদ্ধশালী লোকে সেইরূপ দুর্দশাপন্ন 
শত্রুকে দেখে, এর চেয়ে সুখজনক মার কহুই নেই। তোমার পত্রীরাও বেশভৃষায় 
সৃসাঁজ্জত হয়ে মৃগচর্মধাঁরণী দানা দ্রোপদশকে দেখে আসুন। 

দুর্যোধন বললেন, তোমরা আমার মনের মতন কথা বলেছ, কিন্ত < 'য লাভলু 
আমাদের যেতে দেবেন না। শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ণ বললেন, চিত ১ 
কাছে আমাদের গোপরা থাকে, তারা তোমার প্রতীক্ষা করছে । বহোববান্া (১) 
সর্বদাই কর্তব্য, ধৃতরাম্ট্র তোমাকে অনুমাত দেবেন। এই কথার পর ?তনজনে 
পহাস্যে হাতে হাত মেলালেন। 

কর্ণ ও শকুনি ধৃতরান্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন, কুরুরাজ, আপনার গোপ- 
পল্লীর গরুদের গণনা আর বাছুরদের চাহখাত করবার সময় এসেছে, মৃগয়ারও এই 
সময়, অতএব আপান দুযোধনকে যাবার অনুমাত দিন। ধৃতরাম্ট্র বললেন, মৃগয়া 
আর গরু দেখে আসা দুইই ভাল, কিন্তু শুনেছি গোপপল্লীর নিকটেই নরব্যাঘ 
পাণ্ডবরা বাস করেন, সেজন্য তোমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠির তোমাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু ভীম অসাঁহফ্ক আর যাজ্জসেন+ 
তো মৃর্তিমতাঁ তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে অপরাধ করবে, তার ফলে 


(১) ঘোষ _গোপপল্লী বা বাথান যেখানে অনেক গরু রাখা হয়। 
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তপস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের দগ্ধ ক'রে ফেলবেন। অজর্ননও ইন্দ্রলোকে অস্মশক্ষা 
ক'রে ফিরে এসেছেন। অতএব দূর্যোধন, তুমি নিজে যেয়ো না, পাঁরদর্শনের জন্য 
বিশ্বস্ত লোক পাঠাও! 

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ, তানি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন না, 
অন্য পাণ্ডবরাও তাঁর অনুগত। আমরা মৃগয়া আর গরু গোনবার জন্যই যেতে 
চাঁচ্ছ, পাশ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নয়। তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে 
আমরা যাব না। ধৃতরাম্ট্র আনচ্ছায় অনুমাত দিলেন। তখন দুর্যোধন কর্ণ শকুন 
ও দুঃশাসন প্রভাত দৈবতবনে যাল্লা করলেন, তাঁদের সঙ্গে অ*ব-গজ-রথ সমেত বিশাল 
সৈন্য, বহু স্ত্রীলোক, বিপাঁণ ও শকট সহ বাঁণকের' দল, বেশ্যা, স্তাতিপাঠক, 
মৃগয়াজীবী প্রভৃতিও গেল। গোপালনস্থানে উপস্থিত হয়ে দুর্বোধন বহু সহস্র 
গাভী ও বৎস পরিদর্শন গণনা ও চিাহ্রত করলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে 
বাস করতে লাগলেন। নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণ গোপ ও গোপকন্যারা দুর্যোধনের 
মনোরঞ্জন করতে লাগল। তিনি সেই রমণীয় দেশে মৃগয়া দুগ্ধপান ও বিবিধ 
ভোগাঁবলাসে রত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। 

দ্বৈতবনের নিকটে এসে দুর্বোধন তাঁর ভূত্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা 
শীঘ্র বহু ক্লাঁড়াগৃহ নির্মাণ কর। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে গন্ধর্বরাজ চিন্রসেন: 
ক্রীড়া করবার জন্য দ্বৈতবনের সরোবরের নিকট সদলবলে অবস্থান করাছলেন। 
দুর্ধোধনের লোকরা দ্বৈতবনের কাছে এলেই শন্ধর্বরা তাদের বাধা 'দলে। এই 
সংবাদ পেয়ে দুযোধন তাঁর একদল দুর্ধর্ষ সৈনাদের বললেন, গন্ধর্বদের তাড়িয়ে 
দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দুর্যোধন বহু সহস্র যোদ্ধা পাঠালেন ।' 
গন্ধর্বগণ ম্‌দুবাক্যে বারণ করলেও কুরুসৈন্য সবলে দ্বৈতবনে প্রবেশ করলে। 

গন্ধর্বরাজ চিন্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা ওই 
অনার্যদের শাসন কর। সশস্ঘ গন্ধর্বসেনার আক্রমণে কুরুসেনা ছন্রভগ্গ হয়ে গেল, 
ধৃতরান্টের পুত্রগণও যুদ্ধে বিমুখ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ নিরস্ত হলেন না, 
[তিনি শত শত গন্ধৰ্ব বধ ক'রে চিন্সেনের বাহিনী বিধ্বস্ত ক'ৱে দিলেন। তখন 
দুর্যোধনাদি কর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নিজের সৈন্যদল 
নিপীড়িত হচ্ছে দেখে চিন্রসেন মায়া অবলম্বন করলেন। গন্ধর্বসৈন্যরা কর্ণের রথ. 
ধবংস কারে ফেললে, কর্ণ লম্ফ দিয়ে নেমে দুরোধনের ভ্রাতা বিকর্ণের রথে উঠে 
চলে গেলেন। কর্ণের পরাজয় এবং কুরুসেনার পলায়ন দেখেও দূর্যোধন যুদ্ধে 
বিরত হলেন না। তাঁর রথও নষ্ট হ'ল, তান ভূপাতিত হয়ে চিন্রসেনের হাতে বন্দী 
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হলেন। তখন গন্ধর্বরা দুঃশাসন প্রভাতি এবং তাঁদের সকলের পত্বীদের ধরে নিয়ে 
দ্রুতবেগে চলে গেল। 
৮ গন্ধর্বগণ দর্যোধনকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলে পরাজত কুরুসৈন্য বেশ্যা ও 
বাণক প্রভাত পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হ'ল। দূর্যোধনের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা দীনভাবে 
যুধাষ্ঠরের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভীম বললেন, আমরা গজবাজ নিয়ে যুদ্ধ 
ক'রে অনেক চেস্টায় যা করতাম গন্ধর্বরা তা সম্পন্ন করেছে । দুর্যোধন যে উদ্দেশে) 
এসেছিল তা সিদ্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে। আমরা 'নাক্ষিয় হয়ে রয়েছি, কিন্তু 
ভাগ্যক্রমে এমন লোকও আছেন 'যানি আমাদের প্রয়সাধনের ভার স্বয়ং 'নয়েছেন। 
ভীমের এই কর্কশ কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, এখন নিষ্ঠুরতার সময় নয়, কৌরব- 
গণ ভয়ার্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের শরণ 'নয়েছে। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হয়, 
কলহ হয়, কিন্তু তার জন্য কুলধর্ম নষ্ট হ'তে পারে না। দুযোধন আর কুরুনার- 
দের হরণের ফলে আমাদের কুল নষ্ট হ'তে বসেছে, দুব্বীদ্ধ চিত্সেন আমাদের অবজ্ঞা 
ক'রে এই দচ্কার্য করেছেন। বীরগণ, তোমরা বিলম্ব কারো না, ওঠ, চার ভ্রাতায় 
[মলে দুর্যোধনকে উদ্ধার কর। ভীম, বিপন্ন দূর্যোধন জীবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই 
বাহুবল প্রার্থনা করেছে এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আম 
এখন সাদ্যস্ক যজ্জ্রে নিযুস্ত আছ, নয়তো 'িবনা বিচারে নিজেই তার কাছে দৌঁড়ে 
বেতাম। তোমরা মিম্ট কথায় দুর্যোধনাদর মস্ত চাইবে, যাঁদ তাতে ফল না হয় তবে 
বলপ্রয়োগে গন্ধর্ব রাজকে পরাস্ত করবে। 

ভীম অজুন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ ক'রে সশস্ত্র হয়ে রথারোহণে  যান্রা 
করলেন, তাঁদের দেখে কৌরবসৈন্যগণ আনন্দধ্যান করতে লাগল । গন্ধর্বসেনার 
নিকটে গয়ে অজন বললেন, আমাদের ভ্রাতা দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও। গন্ধর্বরা 
ঈষৎ হাস্য করে বললে, বৎস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কারও আদেশ শুন না। 
অর্জুন আবার বললেন, যাঁদ ভাল কথায় না ছাড় তবে বলপ্রয়োগ করব। তার পর 
গন্ধর্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হ’ল। অর্জুনের শরবর্ষণে গন্ধর্বসেনা বিনষ্ট 
হচ্ছে দেখে চিত্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধ করতে এলেন, অজুন তাঁর গদা শরাঘাতে কেটে 
ফেললেন। চিন্তরসেন মায়াবলে অন্তাঁহত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ 
হয়ে শব্দবেধী বাণ দিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন চিন্রসেন দর্শন দিয়ে 
বললেন, আম তোমার সখা । 

চন্রসেনকে দূর্বল দেখে অর্জন তাঁর বাণ সংহরণ ক'রে সহাস্যে বললেন, 
বীর, তুমি দুর্যোধনাদ আর তাঁর ভার্যাদের হরণ করেছ কেন? চিন্রসেন বললেন, 
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ধনঞ্জয়, দ্‌রাত্মা দুর্যোধন আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে 
জানতে পের দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দুর্যোধন আর তার মন্ত্রণাদাতাদের 
বেধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আম এদের সৃরলোকে নিয়ে যাব। তার: 
পর চিন্রসেন যুধিন্ঠিরের কাছে গেলেন এবং তাঁর অনুরোধে দুর্যোধন প্রভৃাতিকে 
মুক্তি দিলেন। যুধিাম্ঠর গন্ধর্বদের প্রশংসা করে বললেন, তোমরা বলবান, তথাপি 
ভাগ্যক্রমে এদের বধ কর নি। বৎস িন্রসেন, তোমরা আমার মহা উপকার করেছ, 
আমার কুলের মর্বাদাহানি কর নি। 

চিন্রসেন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্মণ ক'রে নিহত 
গন্ধর্বগণকে পুনজর্শীবত করলেন। কৌরবগণ তাঁদের ম্বীপত্রের সঙ্গে মালত হযে 
পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বললেন, বংস, আর 
কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ ক'রো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছন্দে গৃহে 
যাও, মনে কোনও দুঃখ রেখো না। ধর্মপূত্র যাঁধম্ঠিরকে আভবাদন ক'রে দৃর্যোধন 
লজ্জায় ও দুঃখে বিদীণ হয়ে বিকলোল্দুয় আতুরের ন্যাষ হাস্তনাপুরে যাত্রা 
করলেন। 
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শোকে আভভূত হয়ে নিজের পরাভবের বিষয় ভাবতে ভাবতে দুর্যোধন 
তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তিনি বিশ্রাম 
করাছলেন তখন কর্ণ তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, ভাগ্যক্রমে তুমি কামরূপণী গন্ধর্ব- 
দের জয় করেছ, ভাগারুমে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হ'ল । আম শরাঘাতে 
ক্ষতাবক্ষত হয়োছিলাম, গন্ধর্বরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, সেজন্যই আম যুদ্ধ- 
স্থল থেকে চ'লে িয়োছিলাম। এই অমানুষিক যুদ্ধে তাঁম ও তোমার ভ্রাতারা জয়ী 
হয়ে অক্ষতদেহে ফরে এসেছ দেখে আমি 'বাঁস্মত হয়েছি। 

অধোমুখে গদশদস্বরে দূর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি প্রকৃত ঘটনা জান না। 
বহ্‌ক্ষণ যুদ্ধের পর গন্ধর্বরা আমাদের পরাস্ত করে এবং স্তী পত্র অমাত্য প্রভাতি 
সহ বন্ধন ক'রে আকাশপথে হরণ ক'রে নিয়ে যায়। পাণ্ডবগণ সংবাদ পেয়ে আমাদের 
উদ্ধার করতে আলেন। তার পর চিন্রসেন আর অর্জুন আমাকে হাঁধান্ঠরের কাছে 
নিয়ে যান, য্বাধাম্ঠরের অনুরোধে আমরা মুক্ত পেয়েছি। চিন্রসেন যখন বললেন যে 
. আমরা সপক্নীক পান্ডবদের দুর্দশা দেখতে এসোছলাম তখন লজ্জায় আমার ভূগর্ভে 
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প্রবেশ করতে ইচ্ছা হ'ল। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভাল হ’ত। আম 
হস্তিনাপুরে যাব না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব, তোমরা ফিরে যাও। 
দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনির সহায়তায় তুমিই রাজ্যশাসন ক'রো। 

দুঃশাসন কাতর হয়ে জ্যেম্ঠ ভ্রাতার পদতলে প'ড়ে বললেন, এ কখনই হ'তে 
পারে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার চিন্তদৌর্বল্য আজ দেখলাম। সেনানারকগণ 
অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শরুহস্তে বন্দী হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মুক্তও হন। 
‘তোমারই রাজ্যবাসী পাণ্ডবরা তোমাকে মুক্ত করেছে, তাতে দুঃখ কিসের? পাণ্ডবরা 
তোমার দাস, সেঁ কারণেই তোমার সহায়, হয়েছে। 

শকুন বললেন, আমি তোমাকে বিপুল এঁশব্ষের অধিকারী করেছি, কিন্তু 
তুম নির্বাদ্ধতার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মরতে চাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার উপকার 
করেছে তাতে তোমার আনান্দত হওয়াই উচিত। তুম পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌভ্রার কর, 
তাদের পৈতৃক রাজ্য 'ফারয়ে দাও (১), তাতে তোমার যশ ধর্ম ও সুখ লাভ হবে। 

দুর্ধোধন কিছুতেই প্রবোধ মানলেন না, প্রায়োপবেশনের সংভ্রষ্পও ছাড়লেন 
না! তখন তাঁর সৃহ্‌দ্‌গণ বললেন, রাজা, তোমার যে গাঁত আমাদেরও তাই, আমরা 
তোমাকে ছেড়ে যাব না! তার পর দূর্যোধন আচমন ক'রে শুঁচ হলেন এবং কুশচর 
খারণ ক'রে মৌন! হয়ে স্বর্গলাভের কামনায় কুশশব্যায় শয়ন করলেন। 


দেবগণ কর্তৃক পরাজত হয়ে দানবগণ পাতালে বাস করছিল। দুর্যোধনের 
প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষের ক্ষাত হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ করলে। 
যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এক অদ্ভুত কৃত্যা মুখব্যাদান ক'রে উঁখিত হয়ে বললে, {ক করতে 
হবে? দানবরা বললে, দূর্যোধন প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। 
নিমেষমধ্যে কৃত্যা দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বললে, ভরত- 
কুলপালক রাজা দূর্যোধন, আত্মহত্যায় অধোগাঁত ও যশোহানি হয়, প্রায়োপবেশনের 
সংকল্প ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা ক'রে তোমাকে পেয়োছ, তিনি তোমার 
পূর্ককায় (নাভির উর্ধহ দেহ) বজ্রের ন্যায় দঢ় ও অস্ত্রের অভেদ্য করেছেন, আর 
পার্বতী তোমার অধঃকায় পৃষ্পের ন্যায় কোমল ও নারীদের মনোহর করেছেন। 
মহেম্বর-মহেশ্বরী তোমার দেহ নির্মাণ করেছেন সেজন্য তুমি দিব্যপুরথ, মানুষ নও। 
তোমাকে সাহায্য করবার জন্য দানব ও অসুরগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা 


(৯) বোধ হয় দুর্যোধনকে উত্তেজিত করার জন্য শকুনি বিদ্রুপ করছেন। 


বনপৰ ২৩৯ 


ভাঁব্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাঁতর দেহে প্রবেশ করবেন, তার ফলে ভীম্মাদ দরা ত্যাগ কারে 
তোমার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, পত্র ভ্রাতা বন্ধু শিষ্য কাকেও 'িচ্কাত দেবেন 
না। নিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহে আঁধচ্ঠান ক'রে কৃষ্ণ ও অর্জনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবেন। আমরা সংশস্তক নামে বহু সহস্র দৈত্য ও রাক্ষস নিয্‌ন্ত করেছ, 
‘তারা অর্জুনকে বধ করবে। তুম শত্রুহঈনা হয়ে পাঁথবী ভোগ করবে, অতএব শোক 
ত্যাগ করে স্বগৃহে ফাও। তুমি আমাদের আর পাণ্ডবগগণ দেবতাদের অবলম্বন। 

দানবগণ দৃর্োধনকে 'প্রয়বাক্যে আশ্বাস দিয়ে আলিঙ্গন করলে। কৃত্যা 
তাঁকে পূর্স্থানে রেখে এল। এইরূপ স্ব্নদর্শনের পর দুর্যোধনের দডড়াবশ্বাস 
হ'ল যে পান্ডবগণ যুদ্ধে পরাজত হবেন। তান স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন 
না। রান্লিশেষে কর্ণ কৃতাঞ্জল হয়ে সহাস্যে তাঁকে বললেন, রাজা, ওঠ, মরলে শত্ু- 
জয় করা যায় না, জীবিত থাকলেই শুভ হয়। আমি প্রাতজ্ঞা করাছ, যুদ্ধে অর্জুনকে 
বধ করব। তার পর দুর্যোধন সদলে হাস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। 


৪৯। দ,ৰ্যেোধনের বৈষ্ণৰ যজ্ঞ 


দুর্যোধন ফিরে এলে ভান্ম তাঁকে বললেন, বংস, আমার অমত সত্বেও তুমি 
দ্বৈতবনে গিয়োছিলে। গন্ধর্বরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়োছল, অবশেষে পাণ্ডবরা 
তোমাকে মুক্ত করলেন। সৃতপূত্র কর্ণ ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পাঁলয়ে গেলেন। 
মহাত্মা পান্ডবদের আর দুর্মাত কর্ণের বিক্রম তুম দেখেছ, এখন বংশের মঙ্গলার্থে 
পাণ্ডবদের সত্গে সন্ধি কর। দুর্যোধন হেসে শকুনির সঙ্গে উঠে গেলেন। ভাঁম্ম 
লাঁঙ্জত হয়ে নজের ভবনে প্রস্থান করলেন। 

দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, পান্ডবদের ন্যায় আমিও রাজসূয় যজ্ঞ করতে 
ইচ্ছা কার। কর্ণ প্রভাত সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু পুরোহত 
দুর্ষোধনকে বললেন, তোমার পিতা আর যুধিষ্ঠির জীবত থাকতে তোমাদের বংশে 
আর কেউ এই যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একাঁট মহাযজ্ঞ আছে যা রাজসূয়ের 
সমান, তুমি তাই কর। তোমার অধীন করদ রাজারা সুবর্ণ দেবেন, সেই সূবর্ণে লাঞ্গল 
নির্মাণ ক'রে যজ্ঞভাম কর্ষণ করতে হবে, তার পর যথাবাধ যজ্ঞ আরম্ভ হবে। এই 
যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান করলে তোমার আঁভলাষ সফল হবে। 

মহাসমাবোহে প্রভূত অর্থব্যয়ে যজ্ঞের আয়োজন হ'্ল। দূতরা ছুতগামী 
রথে রাজা ও ব্রাহন্ণদের নিমল্মণ করতে গেল। দুঃশাসন একজন দৃতকে বললেন, 


২৪০ মহাভারত 


শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়ে পাপী পান্ডবগণ আর সেখানকার ব্রাহন্ণগণকে নিমন্ত্রণ 
করে এস। দৃতের বার্তা শুনে যুাধাচ্ঠর বললেন, রাজা দূর্যোধন ভাগ্যবান তাই 
এই মহাযজ্ঞ করছেন, এত্ত তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্ত বৃদ্ধি পাবে । আমরাও 
তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্তু এখন নয়, ব্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে। ভীম বললেন. 
তের বৎসর পরে যখন যাদ্ধযজ্ঞে অস্ব্শস্তে অগ্নি প্রজবালত হবে আর সেই আঁগ্নতে 
দুরোধনকে ফেলা হবে তখন যুধিষ্ঠির যাবেন; যখন ধার্তরাস্ট্ররা সেই ফজ্ঞাগনতে 
দগ্ধ হবে আর পাণ্ডবগণ তাতে ক্লোধরূপ হাব অর্পপ্ব করবেন তখন আম যাব; 
দূত, এই কথা দৃযোধনকে জানিও। 

যন্তৰ সমাপ্ত হ'লে কয়েকজন বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দুর্যোধনকে বললে, 
আপনার এই যজ্ঞ যাঁধান্ঠরের যজ্ঞের তুল্য হয় নি। কেউ বললে, ষোল কলার 
এক কলাও হয় নি। সৃহৃদূগ্ণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্জকে অতিক্ম করেছে । 
কর্ণ বললেন, রাজা, পান্ডবরা যুদ্ধে বিনষ্ট হ'লে তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করবে। 
আম যা বলছি শোন--যত দিন অর্জুন নিহত না হবে তত দিন আম পা ধোব না, 


মাংস খাব না, সুরাপান করব না, কেউ 'কছু চাইলে 'না' বলব না। 


॥ মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও ব্রীহিদ্রোণিক-পর্বাধ্যায় ॥ 
৫০01 যাধিষ্ঠিরের স্বপ্ন _ ম্‌দ্‌গলের সাদ্ধিলাভ 


একদা রাল্লকালে যুধিষ্ঠির স্বপ্ন দেখলেন, মৃগগণ' কাম্পতদেহে 
বাম্পাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা দ্বৈতবনের হতাবাঁশম্ট 
মৃগ। আপনার অস্ত্রপট বার ভ্রাতারা আমাদের অল্পই অবাঁশন্ট রেখেছেন। 
আপান দয়া করুন, যাতে আমরা বাদ্ধি পেতে পারি। যুধিষ্ঠির দ-ঃখার্ত হয়ে 
বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তান স্বগ্নবৃত্তা্ত জানিয়ে 
ভ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বংসর আট মাস আমাদের মৃগমাংসভোজাী হয়ে 
বনবাস করতে হবে। আমরা দ্বতবন ত্যাগ করে আবার কাম্যকবনে যাব, 
সেখানে অনেক মৃগ আছে। 

পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে এলেন, সেখানে তাঁদের ₹ণ্টকর বনবাসের 
একাদশ বর্ষ অতীত হ'ল। একদিন মহাযোগশ ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন 
এবং উপদেশপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যান বললেন। __ কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক 


বনপৰ | ২৪১ 


ধর্মাত্মা মুনি ছিলেন, তিনি কপোতের ন্যায় {শিলোঞ্ছ (১)-ব্‌ত্ত অবলম্বন ক'রে 
জশীবকানির্বাহ ও ব্রতাঁদ পালন করতেন। তান স্পুত্রের সহিত পনর দিনে 
একদিন মাত্র খেতেন, প্রাত অমাবস্যা-প্যার্ণমায় যাগ করতেন এবং আঁতাঁথদের 
এক দ্রোণ (২) ব্ীহর (তণ্ডুলের) অন্ন দিতেন। যে অন্ন অবাশষ্ট থাকত 
তা আতাথ দেখলেই বৃদ্ধি পেত। একাদন দৃর্বাসা খাঁষ মংণ্ডিতমস্তকে দিগম্বর 
হয়ে কট্‌বাক্য বলতে বলতে উন্মত্তের ন্যায় উপাস্থত হয়ে বললেন, আমাকে অন্ন 
দাও! মুদ্গল অন্ন দিলে দূুর্বাসা সমস্ত ভোজন করলেন এবং গায়ে উচ্ছিষ্ট 
মেখে চলে গেলেন। এইরূপ পর পর ছবার পবাঁদনে এসে দুর্বাসা সমস্ত 
অন্ন খেয়ে গেলেন, মুদ্গল নার্বককারমনে অনাহারে রইলেন। দুর্বাসা সন্তুষ্ট 
হয়ে বললেন, তোমার মহৎ দানের সংবাদ স্বর্গে ঘোঁবত হয়েছে, তুম সশরীরে 
সেখানে যাবে। 

এই সময়ে এক দেবদূত বিচিত্র বিমান নিয়ে এসে মুদ্গলকে বললে, 
মুনি, আপনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন 
মুদ্‌গল বললেন, স্বর্গবাসের গুণ মার দোষ কি আগে বল। দেবদূত বললে, 
যাঁরা ধর্মাত্মা জিতোন্দ্রয় দানশনল, যাঁরা সম্মুখ সমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গ বাসের 
আঁধকারী। সেখানে ঈর্ষা শোক ক্লান্তি মোহ মাৎসর্য নেই। দেবগণ সাধ্যগণ 
মহর্ষিগণ প্রভাতি সেখানে, নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তোন্রশ জন 
ধভু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পূজা করেন। আপাঁন 
দান ও তপস্যার প্রভাবে খভুগণের সম্পদ লাভ করেছেন। স্বর্গের গুণ আপনাকে 
বললাম, এখন দোষ শুৃনুনধ স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয় কিন্তু নৃতন কর্ম 
করা যায় না। সেখানে অপরের আধকতর সম্পদ দেখে অসন্তোষ হয়, কমক্ষয় 
হ'লে আবার ধরাতলে পতন হয়। 

মুদ্গল বললেন, বৎস দেবদূত, নমস্কার, তুমি ফিরে যাও, স্বর্গসখ 
আমি চাই না। যে অবস্থায় মানুষ শোকদুখ পায় না, পাতিতও হয়-না, আম 
সেই কৈবল্যের অন্বেষণ করব। দেবদূত চ'লে গেলে মুদ্গল শুদ্ধ জ্ঞানযোগ 
অবলম্বন ক'রে ধ্যানপরায়ণ হলেন এবং 'নর্বাণমান্তরূপ সিদ্ধি লাভ করলেন। 

এই উপাখ্যান বলে এবং য্বাঁধান্ঠরকে প্রবোধ দিয়ে ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে 
প্রস্থান করলেন। | 


(১) শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য প'ড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা। 
(২) শস্যাদর মাপ বিশেষ। 


১৬ 


২৪২ মহাভারত 


॥দ্রোপদাহরণ ও জয়দর্থাবমোক্ষণ-পর্বধ্যায়।। 
&১। দ্যৰ্বাসার পারণ 


পাণ্ডবগণ যখন কাম্যকবনে বাস করছিলেন তখন একাঁদন তপস্বশ 
দুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর বিনীত 
অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দুর্বাসা কোনও দন 
বলতেন, আমি ক্ষুধিত হয়েছি, শীঘ্র অন্ন দাও; এই ব'লেই স্নান 
করতে গিয়ে আঁত বিলম্বে ফিরতেন। কোনও দন বলতেন, আজ 
ক্ষুধা নেই, খাব না; তার পর সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও । 
কোনও দিন মধ্যরান্রে উঠে অন্নপাক করতে বলতেন কিন্তু খেতেন না, ভৎসনা 
করতেন। পাঁরশেষে দুর্যোধনের আবশ্রাম পাঁরচর্যায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বললেন, 
তোমার অভীম্ট বর চাও। দুর্ধোধন পূর্বেই কর্ণ দুঃশাসন প্রভীতির সঙ্গে 
মন্ত্রণা ক'রে রেখোছলেন। তান দুর্বাসাকে বললেন, ভগবান, আপাঁন সাশষ্যে 
আমাদের জ্যেষ্ঠ ধর্মাত্খা যুধচ্ঠরের আতিথ্য গ্রহণ করুন। যাঁদ আমার উপর 
আপনার অননগ্রহ থাকে, তবে যখন সকলের আহারের পর নিজে আহার করে 
দ্রৌপদী বিশ্রাম করবেন সেই সময়ে আপাঁন যাবেন। দুর্বাসা সম্মত হলেন। 

অনন্তর একাঁদন পণ্চপাণ্ডব ও দ্রোপদীর ভোজনের পর অযুর শিষ্য 
নিয়ে দূর্বাসা কাম্যকবনে উপাঁ্থত হলেন। য্রীধান্ঠর যথাবাধ পুজা করে 
তাঁকে বললেন, ভগবান, আপাঁন আঁহন্রক ক'রে শীঘ্র আসুন। সশিষ্য দুর্বাসা 
নান করতে গেলেন। অন্নের আয়োজন কি হবে এই ভেবে দ্রৌপদী আকুল 
হলেন এবং নিরুপায় হয়ে মনে মনে কৃষ্ণের স্তব ক'রে বললেন, হে দুঃখনাশন, 
তুমি এই অগাঁতদের গাঁত হও, দৃযতসভায় দুঃশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে 
উদ্ধার করোছলে সেইরূপ আজ এই সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ কর। 

দেবদেব জগৎপাঁতি কৃষ্ণ তখনই পার্বাস্থতা রুকিন্ণীকে ছেড়ে দ্রোপদীর 
কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, কৃষ্ণ, 
আম অত্যন্ত ক্ষুধার্ত শাঁঘ আমাকে খাওয়াও তার পর অন্য কাজ করো! 
দ্রৌপদী লাঁজ্জত হয়ে বললেন, যে পর্যন্ত আঙ্গ না খাই -প পবন্তিই সর্ধদত্ত 
'চগ্মালীঞ্ত অন্ন থাকে। আমি খেয়োছ, সেজন্য এখন আর অন্ন নেই। ভগবান 
কমললোচন বললেন, কৃষ্ণ, এখন পাঁরহাসের সম্বয় নয়, আম ক্ষুধাতুর, তোমার 


বনপর্ব ২৪৩ 


স্থালশ এনে আমাকে দেখাও । দ্রৌপদী স্থালী আনলে কৃষ্ণ দেখলেন তার কানায় 
একট: শ্াকান্ন লেগে আছে, তান তাই খেয়ে বললেন, 'বদ্বাত্মা যজ্জভোজী দেব 
তৃশ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হ'ন। তার পর তান সহদেবকে (১) বললেন, ভোজনের 
জন্য মুনিদের শীঘ্র ডেকে আন। 

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মুনগণ তখন স্নানের জন্য নদীতে নেমে 
অঘমর্ষণ (১) মন্ত্র জপ করছিলেন। সহসা তাঁদের কণ্ঠ থেকে অন্নরসের সাঁহত 
উদগার উঠতে লাগল, তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাতে 
লাগলেন। মুনিরা দুর্বাসাকে বললেন, ব্রহয়ার্ধ,ণ আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজন 
ক'রে তৃপ্ত হয়েছি, এখন আবার ক করে ভোজন করব? দ:ঃবাসা বললেন, আমরা 
বৃথা অন্ন পাক করতে ব'লে রাজার্ধ বাঁধান্ঠরের নিকটে মহা অপরাধ করেছ, 
পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ দ্াম্টপাতে আমাদের দগ্ধ না করেন। তাঁরা হরিচরণে আশ্রত 
সেজন্য তাঁদের ভয় কার। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও। 

সহদেব নদীতীরে এসে দেখলেন কেউ নেই। তান এই সংবাদ দিলে 
পান্ডবগণ ভাবলেন, হয়তো মধ্যরারে দূর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের ছলনা 
করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন, কোপনস্বভাব দুর্বাসার আগমনে 
{বপদ হবে এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করোছলেন তাই আম এসোছ। 
কোনও ভয় নেই, আপনাদের তেজে ভীত হয়ে দুর্বাসা পাঁলয়েছেন। পণ্পান্ডব 
ও দ্রৌপদী বললেন, প্রভু গোবিন্দ, মহার্ণবে মজ্জমান লোকে যেমন ভেলা পেলে 
রক্ষা পায়, আমরা সেইরূপ তোমার কৃপায় দুস্তর াবপদ থেকে উদ্ধার পেয়োছি। 
তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। 


৫২। দ্রৌপদনীত্রণ 


একাঁদন পণুপাণ্ডব মহার্ধ ধৌম্যের অনুমাতি নিয়ে দ্রোপদীকে আশ্রমে 
রেখে বাভন্ন দিকে মৃগয়া করতে গেলেন। সেই সময়ে [সম্ধূরাজ জয়দুথ 
ব/ম্যকবনে উপাঁস্থত হলেন। তিনি 1ববাহকামনায় শাল্বরাজ্যে যাঁচ্ছলেন, অনেক 
রাজা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তান তাঁর সংগী 
রাজা কোটকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাঙ্গী কে? একে পেলে আমার আর 


(১) পাঠান্তরে ভীমসেনকে। 
(১) পাপনাশন। খগবেদীয় সুস্তদিশেষ। 


৪৪ মহাভারত 


বিবাহের প্রয়োজন নেই। সৌম্য, তুমি জেনে এস ইনি কে, এ'র রক্ষক কে। এই 
বরারোহা সুন্দরী কি আমাকে ভজনা করবেন? 

শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রবধূর কাছে যায় সেইরূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীর কাছে 
গয়ে বললেন, সুন্দরী, কদম্বতরুর একটি শাখা নুইয়ে দাীপ্তমতী আঁগ্নশিখার 
ন্যায় কে তুমি একাকিনী দাঁড়িয়ে আছ? তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? এখানে 
[ক করছ? আম সূরথ রাজার পুত্র কোটিকাস্য। বার জন রথারোহশ রাজপুত্র 
এবং বহু রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি যাঁর অনুগমন করছেন তান সৌবীররাজ 
জয়দুথ। আরও অনেক রাজা ও রাজপুত্র ওঁর সঙ্গে আছেন। দ্রৌপদী বললেন, 
এখানে আর কেউ নেই, অগত্যা আমিই আপনার প্রশ্নের উত্তর 'দাচ্ছ। আম 
দ্ুপদরাজকন্যা কৃষ্ণা, ইন্ড্রপ্রস্থবাসী পণ্চপাশ্ডব আমার স্বামী, তাঁরা এখন মৃগয়া 
করতে গেছেন। আপনারা যানবাহন থেকে নেমে আসুন, আঁভাথাপ্রয় ধর্ম পুর 
যাঁধান্ঠর আপনাদের দেখে প্রীত হবেন। 

কোটকাস্যের কথা শুনে জয়দ্রথ বললেন, জাম সত্য বলাছ, এই নারীকে 
দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী। এই ব'লে তিনি ছ জন সহচরের সঙ্গে 
আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দ্রৌপদীকে কুশলপ্রশ্ন করলেন। দ্রৌপদী পাদ্য ও আসন 
দিয়ে বললেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জন্য আম পণ্াশাটি মগ দিচ্ছি, 
যাঁধান্ঠর এলে আরও বহপ্রকার মগ শরভ শশ খন্ষ শম্বর গবয় বরাহ মাহষ 
প্রভৃতি দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ইচ্ছা করছ তা 
ভাল। এখন আমার রথে ওঠ, রাজ্যচ্যুত শ্রীহীন দীন পাণ্ডবদের জন্য তোমার 
অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই । তুমি আমার ভার্যা হও, সন্ধুসৌবীররাজ্য ভোগ কর। 

কোধে আরন্তমুখে ভ্রুকুঁটি ক'রে দ্বোপদাী বললেন, মূ, যশস্বী মহারথ 
পাণ্ডবদের নন্দা করতে তোমার লজ্জা হয় নাঃ কুন্ধুরতুল্য লোকেই এমন কথা 
বলে। তুমি নিদ্ৰিত সিংহ আর তীক্ষণাবষ সর্পকে পদাঘাত করতে ইচ্ছা করেছ। 
জয়দুথ বললেন, কৃষ্ণা, পান্ডবরূ, কেমন তা আমি জান, তুমি আমাদের ভয় দেখাতে 
পারবে না, এখন সত্বর এই হম্তীতে বা এই রথে ওঠ; অথবা দীনবাক্যে আমার 
অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। দ্রৌপদী বললেন, আম অবলা নই, সৌবীররাজের কাছে 
দীনবাক্য বলব না। গ্রীষ্মকালে শুজ্ক তৃণরাশির মধো অগ্নির ন্যায় অর্জুন তোমার 
সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন, অন্ধক ও বাঁ বংশীয় বীরগণের সঙ্গে জনার্দদ আমার 
অনুসবণ করবেন! তুমি যখন অজ:ঃনের বাণবর্ষণ, ভাঁমের গদাঘাত এবং 
নকুল-সহদেবের ক্রোধ দেখবে তখন নিজ বুদ্ধির নিন্দা করবে। 


বনপর্ব ২৪৫ 


জয়দ্ুথ ধরতে এলে দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং 
পুরোহত ধৌম্যকে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্রথ ভাঁম থেকে উঠে দৌপদীকে সবলে 
রথে তুললেন। ধৌম্য এসে বললেন, জয়দ্রথ, তুম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল 
পাণ্ডবদের পরাজিত না ক'রে তুমি একে নিয়ে যেতে পার না। এই নশচ কর্মের 
ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ডোগ করতে হবে। এই বলে ধোম্য পদাতি সৈন্যের সঙ্গে 
'মশে দ্রোপদর পশ্চাতে চললেন। 


৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও ম্যান্ত 


পান্ডবগণ মৃগয়া শেষ ক'রে বিভিন্ন দিক থেকে এসে একর মিলিত হলেন। 
বনমধ্যে পশুপক্ষীর রব শুনে যাঁধান্ঠর বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে, আর 
মূুগবধের প্রয়োজন নেই। এই ব'লে তান ভ্রাতাদের সঙ্গে রথারোহণে দ্রুতবেগে 
আশ্রমের দিকে চললেন। দ্রৌপদশর "প্রিয়া ধান্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে 
যাঁধম্ঠরের সারথি ইন্দ্রসেন রথ থেকে লাঁফয়ে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি মালন- 
মুখে কাঁদছ কেন? দেবী দ্রৌপদীর কোনও বিপদ হয় নি তো? বাঁলকা তার 
সুন্দর মুখ মুছে বললে, জয়দ্রথ তাঁকে সবলে হরণ করে নিয়ে গেছেন, তোমরা 
শশঘ্র তাঁর অনুসরণ কর। পুষ্পমালা যেমন শ্মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে 
কুকুর যেমন যজ্ঞের সোমরস চাটে, সেইরূপ ভয়াবহবলা দ্রোপদীকে হয়তো কোনও 
অযোগ্য পুরুষ ভোগ করবে। 

যাধন্ঠির বললেন, তুমি স'রে যাও, এমন কৃত্ীসত কথ। বলো না! এই 
ব'লে তিন ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর অনুসরণে যাত্রা করলেন। কিছুদূর 
গিয়ে তাঁরা দেখলেন, সৈন্যদের অ*্বখুরের ধূলি উড়ছে, ধৌম্য উচ্চস্বরে ভমকে 
ডাকছেন। পাণ্ডবগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রোপদীকে দেখে 
ক্রোধে প্রজালত হলেন। পান্ডবদের ধ্বজাগ্র দেখেই দুরাত্মা জয়দ্রথের ভয় হ'ল, 
{তান তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আক্মণ করূন। তখন দুই পক্ষে 
ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, পাণ্ডবগণের প্রত্যেকেই শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাকে বধ 
করলেন। কোটকাস্য ভঈমের গদাঘাতে নিহত হলেন। স্বপক্ষের বীরগণকে 
বনাশিত দেখে জয়দ্ুথ দৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য বনমধ্যে 
পলায়ন করলেন। হ্বাধাচ্ঠর দ্রোপ্দীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম 
বললেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেব আর ধৌম্যকে নিয়ে আপাঁন আশ্রমে ফিরে যান। 


২৪৬ মহাভারত 


মুড সিন্ধুরাজ যাঁদ ইন্দ্রের সঙ্গে পাতালেও গয়ে থাকে তথাঁপ সে জীবিত 
অবস্থায় আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। 

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, জয়দ্রথ (১) দুরাত্মা হ'লেও দুঃশলা ও 
গান্ধারীকে স্মরণ ক'রে তাকে বধ করা উচিত নয়। দৌপদী কাঁপত হ'য়ে বললেন, 
যদ আমার প্রিয়কার্য কর্তব্য মনে কর তবে সেই পুরু্বাধম পাপী কুলাঙ্গারকে 
বধ করতেই হবে। যে শত্রু ভার্যা বা রাজ্য হরণ করে তাকে কখনও মাস্তি 
দেওয়া উচিত নয়। তখন ভাঁম আর অজ্ন জয়দ্রথের সন্ধানে গেলেন। যাঁধাম্তর 
আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন, সমস্ত বিশৃঙ্খল হ'য়ে আছে এবং মার্কণ্ডেয় প্রভাত 
বপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন। 

জয়দ্রথ এক ক্লোশ মাত্র দূরে আছেন শুনে ভীমাজ?ন বেগে রথ চালালেন। 
অর্জনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অশ্বসকল বিনন্ট হ'ল, তান পালাবার চেষ্টা করলেন। 
অজন তাঁকে বললেন, রাজপুত্র, তুমি এই বিক্রম নিয়ে নারীহরণ করতে 'গিয়োছলে! 
নিবৃত্ত হও, অনুচরদের শন্রুর হাতে ফেলে পালাচ্ছ কেন? জয়দ্রথ থামলেন না, 
ভীম ‘দাঁড়াও দাঁড়াও’ ব'লে তাঁর পিছনে ছুটলেন। দয়ালু অর্জুন বললেন, ওকে 
বধ করবেন না। 

বেগে গিয়ে ভীম জয়দ্রুথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভূমিতে ফেলে 'নাম্পে্ট 
করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত ক'রে তাঁর দুই জানু নিজের জানু 'দিয়ে 
চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ মাছত হলেন। তাঁকে বধ করতে 
যুধিচ্ঠির বারণ করেছেন এই কথা অজ:ন মনে কাঁরয়ে দিলে ভীম বললেন, এই 
পাপন কৃষ্ণাকে কষ্ট দিয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। কিন্তু আম ক করব, 
ধূধাত্ঠর হচ্ছেন দয়ালু, আর তুমি মূর্খতার জন্য সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। 
এই ব'লে ভীম তাঁর অর্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে মুড়িয়ে পাঁচছুলো 
ক'রে দিলেন। তার পর তান জয়দ্রথকে বললেন, মূ, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে 
সর্বত্র এই কথা বলবে যে তুমি আমাদের দাস। এই প্রাতিজ্ঞা করলে তোমাকে 
প্রাণদান করব। জয়দ্রথ বললেন, তাই হবে। তখন ভীম ধূলিধৃূসারত অচেতনপ্রায় 
জয়দ্রথকে বেধে রথে উঠিয়ে যাঁধান্ঠরের কাছে নিয়ে এলেন। যুধিচ্ঠর একটু 
হেসে বললেন, একে ছেড়ে দাও! ভাঁম বললেন, আপনি দ্রো্দীকে বলুন, এই 
পাপাত্মা এখন পাণ্ডবদের দাস। যাাধান্ঠরের দিকে চেয়ে দ্রোপদশ 'ভীমকে বললেন, 


(১) ইনি ধৃতরাষ্টের কন্যা দূঃশলার স্বামী। 


বনপর্ব ২৪৭ 


তুমি এর মাথায় প্রাঁচ জটা করেছ, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মাান্ত দাও। 
বিহৰণ জয়দ্ৰথ মুক্তি পেয়ে হ্াধান্ঠর ও উপস্থিত মুনিগণকে বন্দনা করলেন। 
যুধিষ্ঠির বললেন, পুরুষাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মুন্ত হ'লে, আর এমন দ.ুঘকার্য 
ক'রো না। 

লজ্জিত দুঃখার্ত জয়দুথ গঙ্গাদ্বারে গিয়ে উমাপাঁত বিরূপাক্ষের শরণাপন্ন 
হ'য়ে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দ্রথ বললেন, আম যেন 
পণ্চপান্ডবকে যুদ্ধে জয় করতে পাঁরি। মহাদেব বললেন, তা হবে না; অঞ্জন 
ভিন্ন অপর পাণ্ডবগণকে সৈন্যসমেত কেবল এক 1দনের জন্য তুমি জয় করতে 
পারবে। এই বলে তিনি অন্তাহ্ত হলেন। 


॥রামোপাখ্যানপবধ্যায় |. 
৫6৪1 রামের উপাখ্যান 


যুধম্ঠির মাকন্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য 
কোনও রাজার কথা আপনি জানেন কিঃ মাক্ন্ডেয় বললেন, রাম যে দুঃখ ভোগ 
করোছিলেন, তার তুলনা নেই। যাধাম্ঠরের অনুরোধে মাকণ্ডেয় এই ইতিহাস 
ঘললেন। _- (১) 

ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা দশরথের চার মহাবল পত্র ছিলেন -- রাম লক্ষণ ভরত 
শতুঘ] । রামের মাতা কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং লক্ষমণ-শনুঘ্]র মাতা 
সুমৱা ৷ বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়। এখন রাবণের 
জন্মকথা শোন। পুলস্ত্য নামে ব্রহয়ার এক মানসপত্র ছিলেন, তাঁর পুত্র বৈশ্রবণ। 
এই বৈশ্রবণই শিবের সখা ধনপাঁতি কুবের। ব্হনার প্রসাদে তিনি রাক্ষপপুরণ লঙ্কার 
'মাঁধপাঁত হন এবং পুষ্পক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তারি পিতাকে ত্যাগ ক'রে 
ব্রহনার সেবা করোছিলেন এজন্য পুলস্তা ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেহান্তর গ্রহণ করেন, তখন 
তাঁর নাম হয় 'বিশ্রবা। বাঁভন্ন রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার কতকগুলি সণ্তান হয় = 
পুষ্পোংকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শূর্পণখা এবং মালিনীর 


(১) এই বামোপাখ্যান বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে সর্বত্র মেলে না, সীতার বনবাস 
প্রভাত উত্তরকাণ্ডবার্ণত ঘটনাধলী এতে নেই। 
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গর্ভে বিভীষণ। কুবেরের উপর ঈর্ষান্বিত হ'য়ে রাবণ কঠোর তপস্যা করেন, তাতে 
ব্লহমা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন যে, মানুষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর পরাভব 
হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত ক'রে লঞ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং স্বয়ং 
লগ্কার অধীশ্বর হলেন। কুবের গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাত্রা বিভীষণও তাঁর ' 
অনুসরণ করলেন। 

রাবণের উৎপাঁড়নে কাতর হ'য়ে ব্রহমার্ধ ও দেবার্ধগণ আগ্নকে অগ্রবতর্ণ 
ক'রে ব্লহমার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহের জন্য 
বিষ ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহমার উপদেশে ইন্দ্রাদ দেবগণ বানরী আর 
ভল্পকাঁর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। দল্দুভী নামে এক গন্ধবরঁ মল্থরা নামে 
কুব্জার্‌পে জন্মগ্রহণ করলে। 

বন্ধ দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে আঁভাষন্ত করবার সংকল্প করলেন 
তখন দাসী মল্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী রাজার কাছে এই বর আদায় করলেন যে রাম 
চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে আভষিস্ত হবেন।. পিতৃসত্য 
রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষ্রণও তাঁর অনুগমন করলেন। পূত্রশোকে 
দশরথের প্রাণবিয়োগ হ'ল। ভরত তাঁর মাতাকে ভর্থসনা ক'রে রাজ্য প্রত্যাখ্যান 
করলেন এবং রাম,.ক 'ফারয়ে আনবার ইচ্ছায় বাশজ্ঠাঁদ ব্রাহমণগণ ও আত্মীয়স্বজন 
সহ চিন্রকূটে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নান্দগ্রামে গিয়ে রামের 
পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্যচালনা করতে লাগলেন। 

রাম চিত্রকুট থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শৃর্পণখার জন্য 
জনস্থানবাসী খরের সঙ্গে তাঁর শন্তরুতা হল। খর ও তার সহায় দৃূষণকে রাম বধ 
করলেন। শুপ্পণখা তার ছন্ন নাঁসকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে পড়ে কাঁদতে 
লাগল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাতশোধের সংকল্প করলেন। তান তাঁর পূর্ব অমত্য 
মারীচকে বললেন, তুমি রত্রশৃঙ্গ 'বিচিত্ররোমা মৃগ হয়ে সীতাকে প্রলুব্ধ কর। রাম 
তোমাকে ধরতে গেলে আমি সাঁতাকে হরণ করব। মারাঁচ অনিচ্ছায় রাবণের আদেশ 
পালন করলে। রাম মৃগর্পনী মারীচের অনুসরণ করলেন, মারীচ শরাহত হয়ে 
রামের তুল্য কণ্ঠস্বরে ‘হা সীতা হা লক্ষমণ' বলে চিৎকার ক'রে উঠল। সণতা ভয় 
পেয়ে লক্ষমণকে যেতে বললেন। লক্ষণ তাঁকে আশ্বস্ত করবার চে করলেন, কিন্তু 
সাঁতার কটু বাক্য শুনে অুগত্যা রামের সম্ধানে গেলেন। এই ' সুযোগে রাবণ 
স’তাকে হরণ ক'রে আকাশৃপপ্রে নিয়ে চললেন। 
_... গৃপ্বরাজ জটায় দশরথের স্থা £ছিলেন। “তানি সীতাকে রাবণের ক্রোড়ে 


ৰনপর্ব ২৪৯ 


দেখে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হস্তে নিহত হলেন। 
সীতা তাঁর অলংকার খুলে ফেলতে লাগলেন। একি পর্বতের উপরে পাঁচটি বানর 
বসে আছে দেখে তিনি তাঁর পাীতবর্ণ উত্তরীয় খুলে ফেলে দিলেন। রাবণ লঙকায় 
উপস্থিত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী ক'রে রাখলেন। 

রাম আশ্রমে ফেরবার পথে লক্ষমণকে দেখতে পেলেন। তিনি উদ্‌বিগ্ন 
হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। রাম-লক্ষ়ণ ব্যাকুল হয়ে সীতাকে খুজতে 
খু'জতে মরণাপন্ন জটায়ুকে দেখতে পেলেন। সাতাকে নিয়ে রাবণ দাঁক্ষণ দিকে 
গেছেন এই সংবাদ ইঙ্গিতে জানিয়ে. জটায়, প্রাণতসগ করলেন। 

যেতে যেতে রাম-লক্ষণ এক কবন্ধরুপন রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হলেন এবং 
তার দুই বাহু কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে এক গন্ধর্ব নির্গত হয়ে 
বললে, আমার নাম 'শ্বাবস;, ব্রাহমণশাপে রাক্ষস হয়েছিলাম। তোমরা খধ্যমূক 
পর্বতে সগ্রীবের কাছে যাও, সাঁতার উদ্ধারে তান তোমাদের সাহায্য করবেন। 
রাম-লক্ষ্মণ ধয্যমূকে চললেন, পথে সুগ্রীবের সাঁচব হনুমানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ 
হ’ল। তাঁরা সগ্রীবের কাছে এসে সীতার উত্তরীয় দেখলেন। রামের সঙ্গে 
সুগ্রীবের সখ্য হ'ল। রাম জানলেন যে সগ্রীবকে তাঁর জোম্ঠ ভ্রাতা বালণ 'কা্কন্ধ্যা 
থেকে তাঁড়য়ে দিয়েছেন এবং ভ্রাতৃবধূকেও আত্মসাৎ করেছেন। রামের উপদেশে 
সুগ্ৰীব বালীকে যুদ্ধে আহবান করলেন। দুই ভ্রাতায় ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, সেই 
সময়ে রাম বালীকে শরাঘাত করলেন। রামকে ভর্খসনা ক'রে বালা প্রাণত্যাগ 
করলেন, সগ্রীব 'কাঁচ্কন্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্রমূখী বিধবা তারাকে পেলেন। 

অশোকবনে সীতাকে রাক্ষসীরা দিবারার পাহারা দিত এবং সর্বদা তর্জন 
করত। একদিন '্রজটা নামে এক রাক্ষসী তাঁকে বললে, সীতা, ভয় ত্যাগ কর! 
আবন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষসশ্রেম্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন যে রাম-লক্ষমণ কুশলে 
আছেন এবং শীঘ্রই সগ্রীবের সত্যে এসে তোমাকে মুন্ত করবেন। আঁমণ্ এক 
ভীষণ স্বপ্ন দেখেছ যে রাক্ষসসেনা ধবংস হবে। | ূ 

সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব কোনও চেস্টা করছেন না দেখে রাম লক্ষননণকে 
তাঁর কাছে পাঠালেন। সমগ্রীব বললেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, সশতার অন্বেবণে সব” 
দিকে বানরদের পাঠিয়েছি, আর পাঁচ দিনের মধ্যে তারা ফিরে আসবে। তার পর 
একাঁদন হনুমান এসে জানালেন যে তান সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে সীতার সঙ্গে দেখা 
ক'রে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভল্লক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। 
সমুদ্র রামকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্যদলে বশ্বকর্মার পুত্র 
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নল আছেন, তাঁকে সেতু নির্মাণ করতে বল। রামের আক্ঞায় সমুদ্রের উপর সেতু 
নার্মত হ'ল, তা এখনও নলসেতু নামে খ্যাত। এই সময়ে বিভীষণ ও তাঁর চারজন 
সাঁচব এসে রামের সঙ্গে মিলত হলেন। রাম সসৈন্যে এক মাস সেতৃপথে সমুদ্র 
পার হলেন এবং লঙ্কায় সৈন্যসমাবেশ করলেন। 

অগ্গদ রাবণের কাছে গিয়ে রামের এই বার্তা জানালেন ।-- সাঁতাকে হরণ 
ক'রে তুমি আমার কাছে অপরাধী হয়েছ, কন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লোকেও 
বিনষ্ট হবে। তুমি যেসকল খাঁষ ও রাজার্ধ হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, 
নারীহরণ করেছ, তার প্রীতফল এখন পাবে। তুম জানকীকে মুক্ত কর, নতুবা 
পৃথিবী রাক্ষসশূন্য করব। রাবণের আদেশে চার জন রাক্ষস অঙ্গদকে ধরতে গেল, 
তান তাদের বধ ক'রে রামের কাছে ফিরে এলেন। 

রামের আজ্ঞায় বানররা লঙকার প্রাচীর ও গৃহাঁদ ভেঙে ফেললে । দুই 
পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, প্রহস্ত ধৃম্রাক্ষ প্রভৃতি সেনাপাতি এবং বহু রাক্ষস 
{নিহত হ'ল। লক্ষণ কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন। ইন্দ্রাজৎ মায়াবলে অদৃশ্য হরে 
রাম-লক্ষণকে শরাঘাতে নাত করলেন। সূগ্রীব মহোৌষাঁধ বিশল্যা দ্বারা তাঁদের 
সুস্থ করলেন। 'বভীষণ জানালেন বে কুবেরের কাছ থেকে এক যক্ষ মন্তাসদ্ধ জল 
শনয়ে এসেছে, এই জলে চোখ ধুলে অদৃশ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষ্মণ সগ্রীব 
হনুমান প্রভাত সেই জল চোখে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দাাঁষ্টগোচর হ'ল। 
ইন্দ্রজৎ আবার যুদ্ধ করতে এলেন। 'বিভীষণ ইতঙ্গত করলেন যে ইন্দ্রাজং এখনও 
আহক করেন নি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উাঁচত। 'কছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের 
পর লক্ষণ শরাঘাতে ইন্দ্রাজতের দুই বাহু ও মস্তক হেদন করলেন । 

পুত্ৰশোকে বিভ্রান্ত হয়ে রাবণ সীতাকে বধ করতে গেলেন। আঁবন্ধ্য তাঁকে 
বললেন, স্ত্রীহত্যা অকর্তব্, আপান.এ'র স্বামীকেই বধ করুন। রাবণ যুদ্ধভূমিতে 
এসে মায়া সৃষ্ট করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহম্ত্র অস্ত্রধারী রাক্ষস নির্গত হ'তে 
লাগল। তিনি রাম-লক্ষন্রণের রূপ গ্রহণ ক'রে ধাবিত হলেন। এই সময়ে ইন্দ্র- 
সারথ মাতলি এক দিব্য রথ এনে রামকে বললেন, আপান এই রথে চড়ে যুদ্ধ 
করুন। রাম রথারোহণ ক'রে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রাবণ এক ভীষণ শুল 
নিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন করলেন। তার পর তন তাঁর তৃণ 
থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে প্রহম়াস্ত্মন্দ্ে প্রভাবান্বিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ 
ক'রে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অশ্ব রথ ও সারাথ প্রজবাঁলত 
হয়ে উঠল, রাবণের ভস্ম পর্যন্ত রইল না। 


বনপর্ব ২৫১ 


রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে লঙকারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বদ্ধ 
মন্ত্রী আবন্ধ্য বিভীষণের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, স:চাঁরতরা 
দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন। বাম্পাকুলনয়না শোকার্তা সীতাকে রাম বললেন, 
বৈদেহী, আমার যা কর্তব্য তা করোছ। আমি তোমার পাঁত থাকতে তুমি রাক্ষস- 
গৃহে বার্ধক্যদশা পাবে তা হ'তে পারে না, এই কারণেই আম রাবণকে বধ করেছি। 
আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। 
তুমি সচ্চরিত্রা বা অসচ্চরিন্রা যাই হও, কুক্কুরভুন্ত হাবির ন্যায় তোমাকে আম ভোগের 
জন্য নিতে পারি না। 

এই দারুণ বাক্য শুনে সীতা ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় ভূপাতিত হলেন। এই 
সময়ে ব্রহয়া ইন্দ্র আঁগ্ন বায়ু প্রভাতি দেবগণ, সপ্তার্ষগণ, এবং 'দব্যমার্ত রাজা দশরথ 
হংসযুক্ত বিমানে এসে দর্শন দিলেন। সাঁতা রামকে বললেন, রাজপন্ত্র, তোমার উপর 
আমার ক্রোধ নেই, ম্বীপুরুষের গাঁত আমার জানা আছে। যদি আম পাপ ক'রে 
থাঁক তবে আমার .অন্তশ্চর প্রাণবায় আমাকে ত্যাগ করুন। যাঁদ আম স্বগ্নেও 
অন্য পুরুষকে চিন্তা না করে থাক তবে বিধাতার নির্দেশে তাঁমই আমার পাত 
থাক। তখন দেবতারা রামকে বললেন, আঁত সুক্ষ্ম পাপও মোৌথলীর নেই, তুমি একে 
গ্রহণ কর। দশরথ বললেন, বৎস, তোমার মঙ্গল হ’ক, চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, 
তুম অযোধ্যায় ?গয়ে রাজ্যশাসন কর। 

মৃত বানরগণ দেবগণের বরে পুনজাীবত হ'ল। সঁতা হনুমানকে বর 
দিলেন, পুত্র, রামের কীর্ত যত দন থাকবে তুমিও তত দিন বাঁচবে, দিব্য ভোগ্যবস্তু 
সর্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তার পর রাম সীতার সঙ্গে পু্পক বিমানে 
কিচ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলেন এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে আভাষন্ত ক'রে সংগ্রীবাদির 
সঙ্গে অবোধ্যায় যাত্রা করলেন। নান্দিগ্রামে এলে ভরত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণ 
করলেন। শৃভনক্ষত্রযোগে বাশষ্ঠ ও বামদেব ন্বামকে রাজপদে আভাঁষস্ত করলেন। 
সুগ্রীব বিভীষণ প্রভাত স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। রাম গোমতাতীরে মহাসমারোহে 
দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে মার্কণ্ডেয় বললেন, বনবাসকালে রাম এইপ্রকার দারুণ 
বিপদ ভোগ করোছিলেন। য্বধাম্ঠির, তুমি শোক কারো না, তোমার বার ভ্রাতাদের 
সাহায্যে তুমিও শতুজয় করবে। 


২৫২ মহাভারত 


॥ পাতিব্রতামাহাত্ম্যপবাধ্যায়॥ 
&৫। সাবিত্রী-সত্যবান 


যুধিষ্ঠির বললেন, আমার নিজের জন্য বা ভ্রাতাদের জন্য বা রাজ্যনাশের 
জন্য আমার তত দুঃখ হয় না যত দ্রৌপদণীর জন্য হয়। দুরাআারা দ্যতসভায় আমাদের 
যে ক্লেশ দিয়েছিল দ্রৌপদ্রীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন। আবার তাঁকে 
জয়দ্রথ হরণ করলে। এই দ্রুপদকন্যার তুল্য পাতিব্রতা মহাভাগা কোনও নারীর কথা 
আপনি জানেন কিঃ মাকণ্ডেয় বললেন, মহারাজ, তুম রাজকন্যা সাবিত্রীর ইতিহাস 
শোন, তিনি কুলস্নীর সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করোছলেন। __ 

মদ্র দেশে অ*্বপাঁত নামে এক ধর্মাত্মা রাজা 1ছলেন। তান সল্তানকামনায় 
সাবির (১) দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ হোম করেন। আঠার বংসর পূর্ণ হ'লে সাঁবতী 
তুষ্ট হয়ে হোমকুস্ড থেকে উঠে রাজাকে বর দিতে চাইলেন। অমবপাঁত বললেন, 
আমার বহু পত্র হ'ক। সাবিত্রী বললেন, তোমার আঁভঙল্গাষ আম পূর্বেই ব্রহম্াকে 
জানিয়েছিলাম, তাঁর প্রসাদে তোমার একটি তেজাস্বিনী কন্যা হবে। আম তুষ্ট 
হয়ে ব্রহমার আদেশে এই কথা বলাছি, তুমি আর প্রত্যান্ত ক'রো না। 

যথাকালে রাজার জ্োন্ঠা মহিষী এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করলেন। 
দেবী সাবিত্রী দান করেছেন এজন্য কন্যার নাম সাবিন্রী রাখা হ'ল। মার্তিমত 
লক্ষমীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতা হলেন, কিন্তু তাঁর তেজের জন্য কেউ তাঁর 
পাঁণ প্রার্থনা করলেন না। একাঁদন অশ্বপাঁতি তাঁকে বললেন, পূত্রী, তোমাকে 
সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, 'কিল্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুমি নিজেই তোমার 
উপয্বস্ত গ্‌ণবান পাঁতির অন্বেষণ কর। এই ব'লে রাজা কন্যার ভ্রমণের বাবস্থা ক'রে 
দিলেন। সাবিত্রী লজ্জতভাবে পতাকে প্রণাম ক'রে বৃদ্ধ সাঁচবদের সত্যে রথারৌহণে 
যাত্রা করলেন। তিনি রাজার্ষ গণের তপোবন দর্শন এবং তীর্থস্থানে ব্রাহমণকে 
ধনদান করতে লাগলেন। 

একদিন মদ্ররাজ অশ্বপাঁত সভায় বসে নারদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন 
সময় সাবিব্রী ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বললেন, রাজ” তোমার কন্যা 


(১) সর্ধাঁধিষ্ঠারশ দেবী! 


বনপৰ ২৫৩, 


কোথায় গিয়েছিল ১ এ যুবতী হয়েছে, পাতর হস্তে সম্প্রদান করছ না কেন? 
রাজা বললেন, দেবার্ধ, সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়োছিলাম, এ কাকে বরণ করেছে 
তাশুনুন। পিতার আদেশে সাবিত্রী বললেন, শাল্ব দেশে দযমৎসেন নামে এক রাজা 
ছিলেন। তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পূত্রও তখন বালক, এই সুযোগ পেয়ে 
শৰু তাঁর রাজা হরণ করে। তান ভার্যা ও পুত্রের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং 
এখন সেখানেই 'তপশ্চ্যা করছেন। তাঁর পূত্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আম তাঁকেই 
মনে মনে বরণ করোছ। 
নারদ বললেন, হা, কি দুর্ভাগ্য, সাঁবন্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ করেছে! 
তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সেজন্য ব্রাহযণরা তার সত্যবান নাম রেখেছেন। 
বাল্যকালে সে অশ্বাপ্রয় ছিল, মৃত্তকার অশ্ব গড়ত, অশ্বের চিত্র গাঁকত, সেজন্য 
তার আর এক নাম চিন্রাশব। সে রান্তিদেবের ন্যায় দাতা, শাবির ন্যায় ব্রাহমণসেবশ 
ও সত্যবাদী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তার একটিমান্র দোষ আছে -- এক বৎসব পরে 
তার মৃত্যু হবে। 
রাজা বললেন, সাবিত্রী, তুম আবার যাও, অন্য কাকেও বরণ কর। সাব 
বললেন, 
সুকদংশো নিপতাতি সক্বৃং কন্যা প্রদীয়তে। 
সকৃদাহ দদান?াত বণ্যেতানি সকৃৎ সকৃং॥ 
দীর্ঘায়রথবাজ্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোহাপ বা। 
সকৃদূবৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্‌॥ 
মনসা 'নশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে। 
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মন্ততঃ ॥ 
_-পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়. কন্যাদান একবারই হয়, একবারই "দলাম' 
বলা হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মাত্র হয়। দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু, গুণবান বা 
গুণহশন, আম একবারই পাঁতিবরণ করোঁছ, দ্বিতীয় কাকেও বরণ করব না। লুলাকে 
আগে মনে মনে কর্তব্য স্থর করে, তার পর বাক্যে প্রকাশ করে, তার পর কার্য করে; 
অতএব আমার মনই প্রমাণ (১)। 
নারদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছে, 
তাকে বারণ করা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কন্যাদান কর। নারদ আশীর্বাদ 


(১) আনম মনে মনে পতি বরণ করেছি, বিবাহের তাই প্রমাণস্বরূপ। 


২68 মহাভারত 


ফ'রে চলে গেলেন। রাজা অশ্বপাঁত বিবাহের উপকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শুভাঁদনে 
সাবন্রী ও পুরোহিতাঁদকে নিয়ে দ্যমংসেনের আশ্রমে উপাস্থত হলেন। 

অশ্বপাঁতি বললেন, রাজার্ষ, আমার এই সুন্দরী কন্যাকে আপাঁন 
পূত্রবধূরূপে নিন। দন্যমৎংসেন বললেন, আমরা রাজাচ্যুত হয়ে বনবাসে আছ, 
আপনার কন্যা কি ক'রে কষ্ট সইবেন? অশ্বপাঁত বললেন, সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী 
নয়, আমার কন্যা আর আম তা জানি। আম আশা ক'রে আপনার কাছে এসেছি, 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। দুযমংসেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী ব্রাহমণগণের 
সমক্ষে সাবিব্রী-সত্যবানের বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। উপযুস্ত বসনভূঘণ সহ 
কন্যাকে দান ক'রে অশ্বপাঁত আনান্দিতমনে প্রস্থান করলেন। তার পর সাবন্রী তাঁর 
সমস্ত আভরণ*খুলে ফেলে বল্কল ও গোঁরক বস্ত্র ধারণ করলেন এবং সেবার দ্বারা 
শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীকে পাঁরতুষ্ট করলেন। কিন্তু নারদের বাক্য সর্বদাই তাঁর , 
মনে ছিল। ৰ: 

এইরূপে অনেক দিন গত হ'ল। সাবন্রী দিন গণনা ক'রে দেখলেন, আর 
চার দিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। "তানি ত্রিরাব্র উপবাসের সংকল্প করলেন ।' 
দ্যমৎসেন দুঃঁখত হয়ে তাঁকে বললেন, রাজকন্যা, তুমি আঁত কঠোর ব্রত আরম্ভ 
কনেছ, তিন রাত্র উপবাস আঁত দ.ঃসাধ্য। সাবিত্রী উত্তর দিলেন, পিতা, আপাঁন 
ভাববেন না, আম ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারব। সত্যবানের মৃত্যুর দনে সাঁবত্রী 
পূর্বাহেনর সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গুরূজনদের প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে 
রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, আঁবধবা হও। সাবত্রী 
ধ্যানস্থ হয়ে মনে মনে বললেন, তাই যেন হয়। »বশুর-শাশুড়ী তাঁকে বললেন, 
তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবন্লী বললেন, সূর্যাস্তের পর 
আহার করব এই সংকল্প করেছি। 

সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমও যাব, 
তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি পূর্বে কখনও বনে যাও ন, পথও 
কষ্টকর, তার উপর উপবাস ক'রে দুর্বল হয়ে আছ, ক ক'রে পদব্রজে যাবে? সাবিত্রী 
বললেন, উপবাসে আমার কষ্ট হয় নি, যাবার জন্য আমার উৎসাহ হয়েছে, তুমি বারণ 
কারো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার পিতা-মাতার অনুমাতি নাও, তা হ'লে 
আমার দোষ হবে না। সাবিত্রীর অনুরোধ শুনে দযমংসেন বললেন, সাবিত্রী 
আমাদের প্দত্রবধূ হবার পর কিছু চেয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না, অভএব এর আভলাষ 
পুর্ণ হ’ক। প্যত্রী, তুমি সত্যবানের সঙ্গে সাবধানে যেয়ো। অনুমাত পেয়ে 
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সাবিত্রী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সন্তপ্তহ্‌দয়ে স্বামীর সঙ্গে গেলেন। যেতে যেতে 
সত্যবান পণ্যসাললা নদী, প্বীষ্পত পর্বত প্রভাতি দেখাতে লাগলেন। সাবিত্রী 
নিপন্তর স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে মৃত জ্ঞান 
করলেন। 
লাগলেন। পরিশ্রমে তাঁর ঘাম হ'তে লাগল, মাথায় বেদনা হ'ল। তান বললেন, 
সাবিত্রী, আম অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি, আমার মাথা যেন শূল দিয়ে বি'খছে, 
দাঁড়াতে পারছি না। সাবত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে ব'সে পড়লেন। 
মৃহূর্তকাল পরে তান দেখলেন, এক দাঁর্ঘ কায় শ্যামবর্ণ রন্তলোচন ভয়ংকর পুরুষ 
পার্শ্বে এসে সত্যবানকে 'নরবক্ষণ করছেন, তাঁর পাঁরধানে বস্তবাস, কেশ চূভাবদ্ধ, 
হস্তে পাশ। তাঁকে দেখে সাবন্রী ধীরে ধীরে তাঁর স্বামীর মাথা কোল থেকে 
নামালেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে কাম্পতহৃদয়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, আপনার মৃর্তি 
দেখে বুঝেছি আপনি দেবতা । আপনি কে, কি ইচ্ছা করেন? 

যম বললেন, সাবত্রী, তুম পাঁতব্রতা তপশ্চারণন, এজন্য তোমার সঙ্গে 
কথা বলাছ। আম যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে, আম একে পাশবদ্ধ 
ক'রে নিয়ে যাব। সত্যবান ধাম ক, গুণসাগর, সেজন্য আম অনূচর না পাঠিয়ে নিজেই 
এসোৌছ। এই ব'লে যম সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গৃত্ঠপাঁবমাণ পুরুষ (১) পাশবদধ 
করে টেনে নিলেন, প্রাণশূন্য দেহ শবাসহীন নিষ্প্রভনশ্চেম্ট হয়ে পড়ে রইল; যম 
দাক্ষণ দিকে চললেন। সাবন্রীকে পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবিত্রী, 
তুম ভর্তার ধণ শোধ করেছ, এখন ফিরে গয়ে এর পারলো কিক ক্রিয়া কর! 

সাবৱ বললেন, আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে 
যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও 
পাতিপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গাঁত প্রাতিহত হবে না। পাঁণ্ডতরা 
বলেন, একসঙ্গে সাত পা গেলেই মন্রতা হয়; সেই মিন্রতায় নির্ভর ক'রে আপনাকে 
কিছু বলছি শ্নুন। পাঁতহীনা নারীর পক্ষে বনে বাস করে ধর্মাচরণ করা 
অসম্ভব। যে ধর্মপ্থ সাধুজনের সম্মত সকলে তারই অনুসরণ করে, অন্য পথে 
যায় না। সাধূজন গাহস্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলেন। 

যম বললেন, সাবিত্রী, ভূমি আর এসো না, নিবৃত্ত হও। তোমার শুদ্ধ 


(১) সক্ষম ব। লিঙ্গ শরীর। 
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ভাষা আর যান্তসম্মত বাক্য শুনে আম তুষ্ট হয়োছ, তুম বর চাও। সত্যবানের 
জীবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। সাবন্রী বললেন, আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজা্যচ্যুত 
হয়ে বনে বাস করছেন, আপনার প্রসাদে তিনি চক্ষু লাভ ক'রে আঁগ্ন ও সূর্যের ন্যায় 
তেজস্বী হ'ন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত. দেখাছ, তুমি 
ফিরে যাও। 

সাবিত্রী বললেন, স্বামীর নিকটে থাকলে আমার ক্লান্তি হবে কেন? তাঁর 
যে গাঁত আমারও সেই গাঁতি। তা ছাড়া আপনার ন্যায় স্জ্জনের সঙ্গে একবার 
মিলনও বাঞ্চনীয়, তা নিষ্ফল হয় না, সেজন্য সাধূসঙ্গেই থাকা উচিত যম 
বললেন, তুমি যে হিতবাক্য বললে তা মণ্েহর বাদ্ধপ্রদ। সত্যবানের জশবন ভিন্ন 
দ্বিতীয় একটি বর চাও। সাবত্রী বললেন, আমার শ্বশুর তাঁর রাজ্য পুনর্বার লা 
করুন, তান যেন স্বধর্ম পালন করতে পারেন। 

যম বললেন, রাজকন্যা, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, 
আর পরিশ্রম করো না। সাবিত্রী বললেন, দেব, আপনি জগতের লোককে 
নিয়মান্সারে সংযত রাখেন এবং আয়ুঃশেবে তাদেরই কর্মানুসারে নিয়ে যান, 
আপনার নিজের ইচ্ছায় নয়; এজন্যই আপনার নাম যম। আমার আর একটি কথা 
শুনুন। কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করা, অনুগ্রহ ও দান 
বরা- এই সনাতন ধর্ম। জগতের লোক সাধারণত অঙ্গপায় ও দুর্ধল, সেজন্য 
সাধূজন শরণাগত অমিন্রকেও দয়া করেন। যম বললেন, 'পপাঁসিতের পক্ষে যেমন 
জল, সেইরূপ তোমার বাক্য। কল্যাণী, সত্যবানের জবন ভিন্ন আর একটি 
বর চাও। 

সাবিত্রী বললেন, আমার পিতা পুত্রহীন, বংশরক্ষার্থ তরি যেন শতপ,এ হয়, 
এই তৃতীয় বর আমি চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তুমি বহুদূরে এসে পড়েছ, 
এখন ফিরে যাও সাবিত্রী বললেন, আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বমীর নিকটে 
আঁছ। আমার মন আরও দরে ধাবিত হচ্ছে। আপানি বিবস্বানের সের্ষের) পত্র, 
সেজন্য আপাঁন বৈবস্বত; আপানি সমবুদ্ধিতে ধর্মানৃসারে প্রজাশাসন করেন 
সেজন্য আপান ধর্মরাজ। আপনি সঙ্জন, সঙ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয় তেমন 
নিজের উপরেও হয় না। . 

যম বললেন, তুমি. যা বলছ তেমন বাক্য আমি কোথাও নি নি। তুমি 
সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর চাও! সাবিত্রী বললেন, আমার গর্ভে 
সত্যবানের ওরসে যেন বলবীর্যশালী শত্ৃপাত্র হয়, এই চতুর্থ বর চাচ্ছ। যম 
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বললেন, বলবীর্যশালশী শতপূত্র তোমাকে আনন্দিত করবে। রাজকন্যা, দুর পথে 
এসেছ, ফিরে বাও। 

সাবন্রী বললেন, সাধুজন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান করে 
অনুতপ্ত হন না। তাঁদের অনন্গ্রহ ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা 
সম্মান নষ্ট হয় না, তাঁরা সকলেরই রক্ষক। যম বললেন, তোমার ধর্মসম্মত 
হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনে তোমার প্রাতি আমার ভান্ত হয়েছে। : পাঁতব্রতা, তুমি আর 
একটি বর চাও। 

সাবিত বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পুণ্য না 
থাকলে আপাঁন দিতেন না। সেই পূুণ্যবলে এই বর চাঁচ্ছ __ সত্যবান জ'বনলাভ 
করুন, পাঁত বিনা আম মৃততুল্য হয়ে আছি। পাঁতিহশন হয়ে আম সুখ চাই না, 
স্বর্গ চাই না, 'প্রয়বস্তু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপাঁন শতপুত্রের বর দিয়েছেন, 
অথচ আমার পাঁতকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বে*চে উঠুন এই বর চাচ্ছি, 
তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে 
পাশমুন্ত করে যম হৃম্টাচন্তে বললেন, তোমার পাঁতিকে মন্ত দিলাম, হান নীবোগ 
বলবান ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জীঁবত থাকবেন, যজ্ঞ ও 
ধর্মকার্য ক'রে খ্যাঁতিলাভ করবেন। 

যম চ'লে গেলে সাবন্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলেন। তানি 
'নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, যাঁদ পার তো ওঠ। দেখ, রাত গাঢ় হয়েছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ 
ক'রে চারাদিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, আম শরঃপাড়ায় কাতর হয়ে 
তোমার কোলে ঘাঁময়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করে ধ'রে ছিলে । আম 
নিদ্রাৰস্থায় ঘোর অন্ধকার এবং এক মহাতেজা পুরুষকে দেখোছ। এক স্বপ্ন না 
সত্য? সাবন্রী বললেন, কাল তোমাকে বলব। এখন রান্র গভীর হয়েছে, ওঠ, 
পিতা-মাতার কাছে চল। সত্যবান বললেন, এই ভয়ানক বনে 'নাঁবড় অন্ধকারে পথ 
দেখতে পাবে না। সাবত্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জবলছে, তা থেকে আগুন 
এনে আমাদের চারাদিকে জবালব, কাঠ আমাদের কাছেই আছে। তোমাকে রুগ্নের 
ন্যায় দেখাচ্ছে, যাঁদ যেতে না পার তবে আমরা এখানেই রান্রযাপন করব। সত্যবান 
বললেন, আম সুস্থ হয়োছ, ফিরে যেতে ইচ্ছা করি। 'দনমানেও যাঁদ আম 
আশ্রমের বাইরে যাই তবে পিতা-মাতা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমার অন্বেষণ করেন, বিলম্বের 
জন্য ভর্ঘসনা করেন। আজ তাঁদের ক অবস্থা হয়েছে তাই আম ভাবাছ। 

১৭ 


২৫৮ মহাভারত 


সত্যবান শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সাবিত্রী তাঁর চোখ মুছিয়ে 
দিয়ে বললেন, যাঁদ আম তপস্যা দান ও হোম ক'রে থাক তবে এই রান্র আমার 
শ্বশুর শাশুড়ী আর স্বামীর পক্ষে শুভ হ’ক। সাবিন্লী তাঁর কেশপাশ সংযত 
ক'রে দূই বাহু দিয়ে স্বামীকে তুললেন । সত্যবান তাঁর ফলের থাঁলর দিকে তাকাচ্ছেন 
দেখে সাবিত্রী বললেন, কাল নিয়ে যেয়ো, তোমার কুঠার আমি নিচ্ছি। ফলের থাঁল 
গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে কুঠার নিয়ে সাবিত্রী সত্যবানের কাছে এলেন এবং তাঁর 
বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ডান হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চললেন । সত্যবান 
বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে দুত চল, আমি এখন সংস্থ হয়েছি, 
পতামাতাকে শঈঘ্ব দেখতে চাই। 

' এই সময়ে দ্যমৎসেন চক্ষু লাভ করলেন। সত্যবান না আসায় তিনি 
উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর ভার্ধা শৈর্যার সঙ্গে চাঁরাঁদকে উন্মত্তের ন্যায় খু'জতে লাগলেন। 
আশ্রমবাসী খাঁষরা তাঁদের ফিরিয়ে এনে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় 
সাবিব্রশী সত্যবানকে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন ব্রাহনণরা আগুন 
জবাললেন এবং শৈব্যা সত্যবান ও সাবত্রীর সঙ্গে সকলে রাজা দয্ৎংসেনের নিকটে 
বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তান শিরঃপ+ড়ায় কাতর হয়ে ঘুঁঘয়ে পড়েছিলেন 
সেজন্য ফিরতে 'িবলম্ব হয়েছে। গৌতম নামে এক খাঁষ বললেন, তোমার পতা 
অকস্মাং চক্ষু লাভ করেছেন, তুম এর কারণ জান না। সাবন্রী, তুমি বলতে পারবে, 
তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবতা সাবিত্রী দেবার ন্যায় শন্তিমতীঁ মনে করি। যদ 
গোপনীয় না হয় তো বল। 

সাঁবৱ! বললেন, নারদের কাছে শুনোছিলাম যে, আমার পাঁতির মৃত্যু হবে। 
ভারি ভাতা 
সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচাট বরদান প্রভাত সমস্ত ঘটনা বিবৃত 
করলেন। খাঁষরা বললেন, সাধবী, তুমি সুশখলা পুণ্যবত"ী নাত তমোময় 

হদে নিমজ্জমান বিপদগ্রস্ত রাজবংশকে তুমি উদ্ধার করেহ। তার পর তাঁরা 
রঃ প্রশংসা ও সম্মাননা করে হজ্টচিত্তে নিজ নিজ গহে চলে গেলেন। 
পরদিন প্রভাতলালে শা্বদেশের প্রজ্গারা এসে দুযমংসেনকে জানালে যে তাঁর 

মন্ত্রী তাঁর শত্রুকে বিনষ্ট করেছেন এবং রাজাকে নিয়ে যাবার নন্য চতুবষ্গ সৈন্য 
উপাস্থত হয়েছে। দুমতপেন তাঁর মাহষ', পদত ও পদ্গ্ুবধ্ধল সঙ্গে নিজ রাঙ্যে 
ফিরে গেলেন এবং স্তাবানকে দৌবরাজ্যে অভিষিন্ত করলেন। যথাকালে সাবিত্রীর 
শত পুত্র হ'ল এবং অশ্বপাতর ওরসে মালবীর গর্ভে সাব্বির এক শত ভ্রাতাও হ'ল। 


বনপর্ব ২৫৯ 


এই সাবিন্ীর উপাখ্যান যে ভান্তসহকারে শোনে সে সুখী ও সর্বাবষয়ে 
1সম্ধকাম হয়, কখনও দুঃখ পায় না। 


|| কৃণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
৫৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান 


লোমশ মুনি য্যাধাচ্ঠযরকে জানয়োছলেন (১) যে ইন্দ্র কর্ণের সহজাত 
কুণ্ডল ও কবচ হরণ ক'রে তারি শান্তন্দয় করবেন। পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ 
বংসর প্রায় আতিক্রান্ত হ'লে ইন্দ্র তাঁর প্রাতিজ্ঞাপালনে উদ্যোগী হলেন। ইন্দ্রের 
অভিপ্রায় বুঝে সূর্য 'নীদ্রত কণেরি নিকট গেলেন এবং স্বগনযোগে ব্াহমণের মার্ততে 
দর্শন দিয়ে বললেন, বৎস, পা-ডবদের হিতের জন্য ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল ও কবচ হরণ 
করতে চান। তানি জানেন যে সাধূলোকে তোমার কাছে কছু চাইলে তুমি দান 
কর। তান ব্রাহনণের বেশে কবচ-কুণডল ভিক্ষা করতে তোমার কাছে যাবেন। তুমি 
দিও না, তাতে তোমার আয়ুক্ষয় হবে। 

কর্ণ প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আপ্পান কে? সূর্য বললেন, আম সহস্রাংশু 
সূর্য, তোমার প্রাত স্নেহের জন্য দেখা 'দিয়েছি। কর্ণ বললেন, বিভাবসু, সকলেই 
আমার এই ব্রত জানে যে প্রার্থী ব্রাহমণকে আম প্রাণও দিতে পার। ইন্দ্র যাঁদ 
পাণ্ডবদের হিতের জন্য ব্রাহমরবেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করেন তবে আম অবশ্যই 
দান করব, তাতে আমার কণীর্ভ এবং ইন্দ্রের অকণীর্ত হবে। 

কর্ণকে ানবৃত্ত করবার জন্য সূর্য বহু চেষ্টা করসেন, কিন্তু কর্ণ সম্মত 
হলেন না। তিনি বললেন, আপাঁন উদ্াীবগন হবেন না, অজন যাঁদ 
কার্তবীর্যাজর্টনের তুল্যও হয় তথাঁপ তাকে আম যুদ্ধে জয় করব। আপাঁন তো 
জানেন যে আমি পরশুরাম ও দ্রোণের {নিকট অস্ত্বল লান্গ করোছি। সূর্য বললেন, 
তবে তুমি ইন্দ্রকে এই কথা বলো, সহস্্রাক্ষ, আপাঁন আমাকে শন্রুনাশক অব্যর্থ শান্ত 
অস্ত্র দিন তবে কবচ-কুণ্ডল দেব। কর্ণ সম্মত হলেন। 

প্রত্যহ মধ্যাহ]কালে কর্ণ স্নানের পর জল থেকে উঠে সূর্যের স্তব কবতেন, 
সেই সময়ে ধনপ্রার্থী ব্রাহমুণরা তাঁর কাছে আসতেন, তখন তাঁর কিছুই অদের থাকত 
না। একদিন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণ, তুম যাঁদ সত্যরত 


চর উর 


(১) বনপর্ব, ২০-পাঁএক্ছেদে। 


৬০ মহাভারত 


হও ৩ তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ছেদন ক'রে আমাকে দাও। কর্ণ বললেন, 
ভুমি স্ত্রী গো বাসস্থান বিশাল রাজ্য প্রভাতি যা চান .দেব, কিন্তু আমার সহজাত 
কবচ-কুণ্ডল দিতে পার না, তাতেই আম জগতে অবধ্য হয়োছ। ইন্দ্র আর কিছুই 
নেবেন না শুনে কর্ণ সহাস্যে বললেন, দেবরাজ, আপনাকে আম পূর্বেই চিনেছি। 
আমার কাছ থেকে বৃথা বর নেওয়া আপনার অযোগ্য। আপাঁন দেবগণের ও অন্য 
প্রাণগণের ঈশ্বর, আপনারও উচিত আমাকে বর দেওয়া। ইন্দ্র বললেন, সূর্যই 
পূর্বে জানতে পেরে তোমাকে সতর্ক করে 'দিয়েছেন। বৎস কর্ণ, আমার বজ্র ভিন্ন 
যা ইচ্ছা কর তা নাও। কর্ণ বললেন, আমার কবচ-কুশ্ডলের পাঁরবর্তে আমাকে 
অব্যর্থ শান্ত-অস্ত্র দিন যাতে শন্রুসংঘ ধৰংস করা যায়। 

ইন্দ্র একট; চিন্তা ক'রে বললেন, আমার শান্ত তোমাকে দেব, তুমি তা নিক্ষেপ 
করলে একজন মার শত্রুকে বধ করে সেই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে । কর্ণ 
বললেন, আম মহাযুদ্ধে একজন শত্রুকেই বধ করতে চাই, যাকে আম ভয় কাঁর। 
ইন্দ্র বললেন, তুমি এক শুকে মারতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হার নারায়ণ 
অচিন্ত্য প্রভাত বলে সেই কৃষ্ণই তাকে রক্ষা করেন। কর্ণ বললেন, যাই হ'ক আপাঁন 
আমাকে অমোঘ শান্ত দন যাতে একজন প্রতাপশালশ শত্রুকে বধ করা যায়। আমি 
কবচ-কুণ্ডল ছেদন ক'রে দেব, কিন্তু আমার গান্র যেন বিরূপ না হয়। ইন্দ্র বললেন, 
তোমার দেহের কোনও বিকীতি হবে না। কিন্তু অন্য অস্ত থাকতে অথবা তোমার 
প্রাণসংশয় না হ'লে যাঁদ অসাবধানে এই অস্ত নিক্ষেপ কর তবে তোমার উপরেই 
পড়বে। কর্ণ বললেন, আম সত্য বলাছ, পরম প্রাণসংশয় হলেই আম এই অস্ত্র 
মোচন করব। 

ইন্দ্রের কাছ থেকে শাল্ত-অস্ত্ নিয়ে কর্ণ নিজের কবচ-কুণ্ডল কেটে 'দিলেন, 
তা দেখে দেব দানব মানব সিংহনাদ ক'রে উঠল । কর্ণের মুখের কোনও বিকার দেখা 
গেল না! কর্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দিয়োছলেন সেজন্যই তাঁর নাম কর্ণ। আর্দ্র 
কবচ-কুণ্ডল নিয়ে ইন্দ্র সহাস্যে চলে গেলেন। তান মনে করলেন, তাঁর বগনার ফলে 
কর্ণ যশস্বী হয়েছেন, পাণ্ড়বরাও উপকৃত হয়েছেন। 


বনপর্ব ২৬১ 


॥ আরণেয়পর্বাধ্যায় ॥ 
৫৭। হক্ষ-ঘ:ধম্ঠিরের প্রশ্নোত্তর 


একাঁদন এক ব্রাহনণ যুধান্ঠরের কাছে এসে বললেন, আমার অরাঁণ আর 
মন্থ (১) গাছে টাঙানো ছিল, এক হারণ এসে তার শঙে আটকে “য়ে পালয়ে 
গেছে। আপনারা তা উদ্ধার করে দিন যাতে আমাদের আঁখ্নহোন্রের হান না হয়। 
যুধান্ঠির তখনই তাঁর ভ্রাতাদের সহ্গে হাঁরণের অন্বেষণে যাত্রা করলেন। তাঁরা 
হারণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ নিক্ষেপ করলেন কন্তু বিদ্ধ করতে পারলেন 
না। তার পর সেই হারণকে আর দেখা গেল না। পাণ্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দুহাখত- 
মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতিল ছায়ায় বসলেন। 

নকুল বললেন, আমাদের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয় নি, আলস্যের ফলে 
কোনও কার্য আঁসদ্ধ হয় নি, আমরা কোনও প্রার্থীকে ফারয়ো দই শি; কিন্তু 
আজ আমাদের শান্তর সম্বন্ধে সংশন উপাস্থত হ'ল কেন? হাাঁধান্তর উত্তর দিলেন, 
বিপদ কতপ্রকার হয় তার নামা নেই, কারণও ভ্গানা যায় না; ধনহি পাপপুণ্যের ফল 
ভাগ করে দেন। ভাম বললেন, দুঃশাসন দ্ৌপদীর অপমান করোহুল তথাঁপ তাকে 
আম বধ কার নি, সেই পাপে আমাদের এই দশা হয়েছে। অজ্ন বললেন, সৃতপূত্র 
কর্ণের তীক্ষ কট;ুবাক্য সহ্য করে।ছলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুন 
যখন দ্যুতে জয়ী হয় তখন আম তাকে হত্যা কার নি সেজন্য এমন হরেছে। 

৷ পাণ্ডবগণ তৃষার্ত হয়োছলেন। হ্াাধা্ঠরের আদেশে নকুল বটগাছে উঠে 

চাঁরাঁদক দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের 
রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব নিকটেই জল পাওয়া যাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি 
শীঘ্র গিয়ে তূণে করে জল নিয়ে এস। 

নকুল জলের কাছে উপাস্থিত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে শুনলেন 
মন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে- বৎস, এই জল আমার আঁধকারে আছে, আগে আমার 
প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর পান ক'রো। পিপাসার্ত নকুল সেই কথা অগ্রাহ্য করে 
জলপান করলেন এবং তখনই ভূপাতিত হলেন। 

নকুলের বিলম্ব দেখে বাঁধাম্ঠর সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও আকাশ- 


(১) এক খণ্ড কাঠের উপর আর একটি দণ্ডাব্দর কাঠ মন্থন ক'রে আগুন জালা 
হ’ত। নীচের কাঠ অরাঁণ, উপবের কাঠ মল্থ। 


২৬২ মহাভারত 


বাণী শুনলেন এবং জলপান ক'রে ভূপাতিত হলেন। তার পর যাঁধান্ঠর একে একে 
অজর্ন ও ভাঁমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ব জলপান ক'রে ভূপাতিত হলেন। 
ভ্রাতারা কেউ ফিরে এলেন না দেখে যাঁধাম্তির উদ্বিগ্ন হয়ে সেই জনহীন মহাবনে 
প্রবেশ করলেন এবং এক স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবর দেখতে পেলেন। সেই 
সরোবরের তারে ধনুর্বাণ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর ভ্রাতারা প্রাণহীন নিশ্চেষ্ট 
হয়ে পড়ে আছেন দেখে যুধিষ্ঠির শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন ভ্রাতাদের 
গায়ে অস্মাঘাতের চিহনন নেই, ভূমিতে অন্য কারও পদাঁচহন নেই দেখে যাাঁধান্ঠর 
ভাবলেন কোনও মহাপ্রাণী এদের বধ করেছে, অথবা দুর্ফোধন বা শকুনি এই 
গুপ্তহত্যা কাঁরয়েছে। 

যাঁধন্ঠির সরোবরে নেমে জলপান করতে গেলেন এমন সময় উপর থেকে 
শুনলেন - আমি মংস্যশৈবালভোজশ বক, আমই তোমার দ্রাতাদের পরলোকে 
পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যাঁদ জলপান কর তবে তুমিও সেখানে 
যাবে। য্দাধান্ঠর বললেন, আপনি কোন্‌ দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার 
ভ্রাতাকে আপনি নিপাতিত করেছেন, আপনার অভিপ্রায় কি তা বুঝতে পারছি না, 
আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কৌতৃহলও হচ্ছে। ভগবান, আপাঁন কে? যুধিষ্ঠির 
এই উত্তর শুনল্ন-আম যক্ষ। 

তখন তালবৃক্ষের ন্যায় মহাকায় বিকঢটাকার সূর্ঘ ও অগ্নির ন্যায় তে্দস্বী 
এক যক্ষ বৃক্ষে ভর 'দয়ে দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজা, আম বহুবার বারণ 
করোছিলাম তথাপি তোমার ভ্রাতারা জলপান করতে িয়োছল, তাই তাদের মেরোছি। 
যুধিষ্ঠির, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর জলপান ক'রো। য্যাধান্যির 
বললেন যক্ষ, তোমার অধিকৃত বস্তু আমি নিতে চাই না। তুমি প্রশ্ন কর, আম নিজের 
বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দেব। 

তার পর যক্ষ একে একে অনেকগ্যাল প্রশ্ন করলেন, হ্যাধাচ্ঠিরও তার উত্তর 
দলেন। যথা = | 

, যক্ষ। কে সূযকে উধেৰ রেখেছে? কে সূষেরি চতুর্দকে ভ্রমণ করে? কে 
তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় তান প্রারতাণ্ঠত আছেন? 

যুধিষ্ঠির । ব্রহয় সূর্যকে উধের্ব রেখেছেন, দেবগণ তি চতুর্দিকে বিচরণ 
করেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রাতাঁষ্তত আছেন 

য। ব্লাহনণের দেবত্ব কি কারণে হয়ঃ কোন্‌ ধর্মের জন্য তাঁরা সাধু? 
তাঁদের মানূষভাব কেন হয়? অসাধুভাব কেন হয়? 


বনপর্ব ্‌ ২৬৩ 


যু। বেদাধ্য়নের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যার ফলে সাধুতা; তাঁরা মরেন 
এজন্য তাঁরা মানুষ, পরনিন্দার ফলে তাঁরা অসাধু হন। 

য। ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কঃ সাধুধর্ম কি? মানুষভাব ক? অসাধুভাব 
কি? 

যু। অস্ত্ানপুণতাই ক্ষ্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই সাধ্দধর্ম,। ভয় মানুষভাব, 
শরণাগতকে পাঁরত্যাগই তসাধৃভাব। 

য। পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু 
অপেক্ষা শীঘ্তর কে? তৃণ অপেক্ষা বহুতর কে? 

যু! মাতা পাঁথবী অপেক্ষা গুর্তর, {পতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন 
বায় অপেক্ষা শীঘ্রতর, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর ৷ 

য। সুপ্ত হয়েও কে চক্ষু মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত 
হয় নাঃ কার হৃদ নেই? বেগ দ্বারা কে বৃদ্ধি পায়? 

যু। মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মুঁদ্রত করে না, অণ্ড প্রসৃত হয়েও স্পন্দিত 
হয় না, পাষাণের হৃদয় নেই, নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়। 

য। প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূ্য_ এদের মিত্র কারা? 

যু। প্রবাসীর মিত্র সঙ্গী, গৃহবাসাীর মিত্র ভার্যা, আতুরের মিত্র চিকিৎসক, 
মুমূষ্র মির দান। 

য। কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়ঃ কি ত্যাগ করলে শোক হয় 
নাঃ কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে সুখী হয়? 

যু। আঁভমান ত্যাগ করলে লোকাপ্রয় হওয়া যায়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক 
হয় না, কামনা ত্যাগ করলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ করলে সুখা হয়। 

তার পর যক্ষ বললেন, বার্তা কঃ আশ্চর্য কিঃ পন্থা কিঃ সুখী কে? 
আমার এই চার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান কর। | 


ভূতান কালঃ পচতাঁতি বার্তা॥ 
-- এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণসমূহকে পাক করছে, সূর্য তার আগ্ন, 
রাত্রদিন তার ইন্ধন, মাস-ধতু তার আলোড়নের দবাঁ (হাতা); এই বার্তা । 


২৬৪ মহাভারত 
অহন্যহনি ভূতান গচ্ছন্তি যমমান্দরম্‌ 
শেষাঃ 'স্থরত্বামচ্ছন্তি কিমাশ্চমতঃ পরম ॥ 
-__ প্রাঁণগণ প্রত্যহ যমালয়ে বাচ্ছে, তথাপি অবাঁশন্ট সকলে চিরজনীবী হ'তে চায়, এর 
চেয়ে আশ্চর্য কি আছে? 
বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মতয়ো 'বাভল্না 
নাসো মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধর্মস্য তত্বং নাহতং গূহায়াং 
মহাজনো যেন গতঃ স পল্থাঃ॥ 
বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুন নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব 
গুহায় নিহত, অতএব মহাজন (১) যাতে গেছেন তাই পল্থা। 
দিবসস্যান্টমে ভাগে শাকং পচাত যো নরঃ। 
অনৃণণ চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥ 
-- হে জলচর বক, যে লোক ধণশ ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে 
(সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে সেই সুখশী। 
যক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ; এখন বল, 
পুর্ব কে? সর্বধনেশ্বর কে? 
যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 
দিবং স্পশতি ভূমি শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা। 
যাবৎ স শব্দো ভবাতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে 
তুল্যে প্রিয়াপ্রয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ। 
অতাতানাগতে চোভে স বৈ সবর্ধনেশ্বরঃ ॥ 
--পাণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পাথবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ 
থাকে তত কালই লোকে পুর্ষরূপে গণ্য হয়। 'প্রয়-আপ্রয়, সুখ-দুঃখ, অতীত ও 
ভাবষ্যং যানি তুল্য জ্ঞান করেন 'তানিই সর্বধনেশবর। 
যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক ভ্রাতার নাম বল যাঁকে বাঁচাতে চাও হযাাধান্তির 
বললেন, মহাবাহু নকুল জীব্নলাভ করুন। যক্ষ বললেন, ভীমসেন তোমার প্রিয় 
এবং অজর্ন তোমার অবলম্বন; এ'দের ছেড়ে য়ে বৈমান্র ভরা কুলের জীবন 
চাচ্ছ কেন? যুধান্ঠির বললেন, যাঁদ আমি ধর্ম নষ্ট কার তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট 


(১) বিখ্যাত সাধুজন, অথবা বহুজন। 


বনপর্ব ২৬৫ 


করবেন। ক্ষ, কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার পিতার ভার্ধা, এদের দুজনেরই 
পূত্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আম দুই মাতাকেই তুল্য জ্ঞান কার। যক্ষ বললেন, 
ভরতশ্রেম্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনৃশংসতাই শ্রেন্ঠ মনে কর, অতএব তোমার 
সকল ভ্রাতাই জীবনলাভ করুন । 

ভাঁমাদ সকলেই গাব্রোথান করলেন, তাদের ক্ষতাপপাসা দূর হ'ল। 
যুধিষ্ঠির যক্ষকে বললেন, আপনি অপরাজিত হয়ে এই সরোবরের তারে এক পায়ে 
দাঁড়য়ে আছেন, আপাঁন কোন দেবতা? আমার এই মহাবীর ভ্রাতাদের নপাঁতিত 
করতে পারেন এমন যোদ্ধা আম দোখ না। এ'রা সূখে অক্ষতদেহে জাগারত 
হয়েছেন। বোধ হয় আপাঁন আমাদের সুহূত বা পিতা । 

যক্ষ বললেন, বৎস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুম বর চাও। যুধিজ্ঠির 
বললেন, যাঁর অরাণ ও মন্থ হারণ নিয়ে গেছে সেই ব্রাহম্রণের আহশহোন্র যেন লুপ্ত 
না হয়। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরাক্ষা করবার জন্য আমিই ম্‌গরুপে অরাণ ও 
মন্থ হরণ করোছ্লাম, এখন তা 'ফাঁরয়ে ীদাচ্ছ। তুম অন্য বর চাও। হাুঁধান্তর 
বললেন, আমাদের দ্বাদশ বৎসর বনে আতবাহত হরেছে, এখন ভ্রযোদশ বংসর 
উপাস্থিত। আমরা যেখানেই থাক, কোনও লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। 
ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রূপে বিচরণ করলেও কেউ চনতে পারবে না। 
তোমরা ত্রয়োদশ বৎসর ?বরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে বেকো, তোমরা যেখন ইচ্ছা 
সেইপ্রকার রুপ ধারণ করতে পারবে। 

তার পর পাণ্ডবগণ আশ্রমে করে গিসে ব্লাহমণকে অরাণ ও মন্থ দলেন। 


৫৮। ব্ুয়োদশ বৎসরের আরম্ভ 


পাণ্ডবগণ তাঁদের সহবাসা তপাস্বগণকে কৃতাগ্তাল হয়ে বললেন, আপনারা 
জানেন যে ধৃতরাজ্দ্রের পুন্রেরা কপট উপায়ে আমাদের রাজা হরণ করেছে, বহু দঃখও 
'দিয়েছে। আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে কম্টে যাপন করোছ, এখন শেষ ভ্ররোদশ 
বৎসর উর্পাস্থত হয়েছে । আপনারা অনুমতি দিন, আমরা এখন অজ্ঞাতবাস করব! 
দুরাত্জা দুর্ঘোধন কর্ণ আর শকান যাঁদ আমাদের সন্ধান পায় তবে বিবম অনিষ্ট 
করবে। ৃ 

যুধিচ্ঠর বললেন, এমন দিন কি হবে যখন আমরা ত্রাহ়ণদের সঙ্গে আবার 
নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে এই কথা বলে 1তাঁন 


২৬৬ মহাভারত 


মূ্ছিত হলেন। ধৌম্য প্রভাতি ব্রাহণগণ সান্বনাবাক্যে যুধাম্ঠরকে প্রবোধিত 
করলেন। ভীম বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় আমরা এযাবং 
কোনও দুঃসাহসে্র কর্ম কার নি! আপনি যে কর্মে আমাদের নিযুক্ত করবেন আমরা 
তা কখনও পাঁরত্যাগ করর না। আপাঁন আদেশ দিলেই আমরা আঁবলম্বে শন্রুজয় 
করব। 

আশ্রমস্থ ব্রাহমণগণ এবং বেদবিং যতি ও মুনিগণ যথাঁবাধ আশীর্বাদ 
করে প্নর্বার দর্শনের অভিলাষ জানিয়ে চলে গেলেন। তার পর পণ্চপাণ্ডব 
ধনন্্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধোঁম্যের সঙ্গে যাত্রা করলেন এবং এক ক্রোশ 
দূরবর্তী এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মন্ণার জন্য উপবিষ্ট হলেন। 


বিরাটপর্ব 


| পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায় ॥ 
১। অজ্ঞাতবাসের মন্দ্রণা 


যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা রাজাত্যাগ ক'রে দ্বাদশ বৎসর প্রবাসে আছি, 
এখন ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হয়েছে। এই শেষ বংসর কম্টে কাটাতে হবে। 
অজু, তুমি এমন দেশের নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস করতে পারব। 
অজ ন বললেন, যক্ষরূপণী ধর্ম যে বর দিয়েছেন তার প্রভাবেই আমরা অজ্ঞাতভাবে 
বিচরণ করতে পারব, তথাঁপ কয়েকাঁট দেশের নাম বলাছি।-_কুরূদেশের চাঁরাদকে 
অনেক রমণীয় দেশ আছে, যেমন পাণ্টাল চোঁদ মৎস্য শূরসেন পটচ্চর দশার্ণ মল্ল শাল্ব 
যুগন্ধর কুম্তিরাম্ট্র সুরাষ্ট্র অবন্তাঁ। এদের মধ্যে কোনটি আপনার ভাল মনে হয়? 
যুধিষ্ঠির বললেন, মংস্যদেশের রাজা বিরাট বলবান ধর্মশীল বদান্য ও বৃদ্ধ, তানি 
আমাদের রক্ষা করতে পারবেন, আমরা এক বৎসর 'বিরাটনগরে তাঁর কর্মচারী হয়ে 
থাকব। 

অর্জুন বললেন, মহারাজ, আপনি মৃদুস্বভাব লঙ্জাশশল ধার্মক, সামান্য, 
লোকের ন্যায় পরগৃহে কি কর্ম করবেন? য্যীধান্ঠর বললেন, বিরাট রাজা দ্যুতী প্রয়, 
আমি কতক নাম নিয়ে ব্রাহমণরূপে তাঁর সভাসদ হব, বৈদ্য স্বর্ণ বা হস্তিদল্ত 
নার্মত পাশক, জ্যোতীরস (১) নামত ফলক এবং কৃষ্ণ ও লোহত গটকা নিয়ে 
অক্ষক্রীড়া ক'রে রাজা ও তাঁর অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন করব। তিনি জিজ্ঞাসা করলে 
বলব যে পূর্বে আমি হাধান্ঠরের প্রাণসম সখা ছিলাম। ব্‌কোদর, বিরাটনগরে 
তাঁম কোন্‌ কর্ম করবে? . 

ভীম বললেন, আমি বল্পব নাম নিয়ে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ হব, 
পাককার্যে নিপৃণতা দেখিয়ে তাঁর সুশিক্ষিত পাচকদের হারিয়ে দেব। তা ছাড়া 
আম রাশি রাশ কাঠ বয়ে আনব, প্রয়োজন হ'লে বলবান হস্তী বা ব্ষকে দমন 
করব। যাঁদ কেউ আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে চায় তবে তাদের প্রহার ক'রে ভূপাতিত 


(১) মাঁণাবশেষ, bloodstone | 


২৬৮ মহাভারত 


করব, কিন্তু বধ করব না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব, আম রাজা য্যাধান্ঠরের 
হস্তী ও বৃষ দমন করতাম এবং তাঁর সৃপকার ও মল্ল [ছিলাম। 

যুধাম্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অজর্ন বললেন, আম বৃহন্নলা নাম নিয়ে 
নপুংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ধণের চিহ্ন আছে তা বলয় দিয়ে ঢাকব, কানে 
উজ্জল কুণ্ডল এবং হাতে শাখা পরব, চুলে বেণন বাঁধব, এবং রাজভবনের স্ত্রীদের 
নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাব। শীজজ্ঞাসা করলে বলব, আমি দৌপদীর পাঁরচারকা 
ছলাম। 

নকুল বললেন, আমি অশ্বের রক্ষা ও চিকিৎসায় নিপুণ, গ্রন্থিক নাম নিয়ে 
আমি 'বরাটরাজার অশ্বরক্ষক হব। নিজের পাঁরচয় এই দেব যে পূর্বে আম 
যুধজ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম। ' | 

সহদেব বললেন, আমি তান্তপাল নাম য়ে বিরাট রাজার গোসম্‌হের 
তত্ত্বাবধায়ক হব। আম গরুর চিকিৎসা দোহনপদ্ধাত ও পরাঁক্ষা জান; 'সুলক্ষণ 
বৃষও চিনতে পাঁর। 

যাধান্তর বললেন, আমাদের এই ভার্ধা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় 
পালনীয়া, শ্রেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয়া। হান সেখানে কোন্‌ কর্ম করবেন? 
দ্রৌপদী সুকুমারী, আভমানিনী, জন্মাবধি মাল্য গন্ধ ও 'বাঁবধ বেশভূষায় অভ্যস্ত । 
দ্রৌপদী বললেন, যে নারণী স্বাধীনভাবে পরগহে দাসীর কর্ম করে তাকে সৌরল্পী 
বলা হয়। কেশসংস্কারে নিপুণ সোরন্প্রীর রূপে আম যাব, বলব যে পূর্বে আম 
দ্রোপদীর পরিচারিকা হিলাম। রাজমাহযী সদেষ্কা আমাকে আশ্রয় দেবেন, তুমি 
ভেবো না। হযাবাধা্ঠর বললেন, কল্যাণী, তোমার সংকল্প ভাল। মহৎ কুলে তোমার 
জন্ম, তুমি সাধবী, পাপকর্ম জান না। এমন ভাবে চ'লো যাতে পাপাত্মা শত্রুরা সুখন 
না হয়, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পারে। 


২! ধোম্যের উপদেশ -- অজ্ঞাতবাসের উপক্রম 


পণ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী নিজ নিজ কর্ম স্থির করার পর য্া্ধান্তর বললেন, 
পুরোহিত ধোৌম্য দ্ুপদ রাজার ভবনে যান এবং সেখানে আগ্নহোন্র রলা করুন; তাঁর 
সঙ্গে সারাথ, পাচক আর দ্রৌপ্পদীর পাঁরচারকারাও যাক। রথগাঁল নিয়ে ইন্দ্রসেন 
প্রভাত দ্বারকায় চলে যাক। কেউ প্রশ্ন করলে সকলেই বলবে, পান্ডবরা কোথায় 
গেছেন তা আমরা জান না। 
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ধোম্য বললেন, পান্ডবগণ, তোমরা ব্রাহয়ণ সৃহ্‌দ্‌বর্গ যান অস্ত্রাদ এবং 
আগ্নরক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে। যাধান্তর ও অজুন সর্বদা দ্রৌপদণীকে রক্ষা 
করবেন। এখন তোমাদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার 
জান, তথাঁপ রাজভবনে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আমি বলাছ। _ আম রাজার 
প্রিয় এই মনে ক'রে রাজার যান পর্য্ক আসন হস্তী বা রথে আরোহণ করা অনুচিত। 
রাজা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্রী, যারা অন্তঃপুরে 
থাকে, এবং যারা রাজার আঁপ্রয় তাদের সশ্গো মত্রতা করবে না। আঁত সামান্য কারও 
রাজার জ্ঞাতসারে করবে । মতামত প্রকাশ করবার সময় রাজার যা হতকর ও প্রিয় 
তাই বলবে, এবং 'প্রয় অপেক্ষা হতই বলবে । বাকসংঘম ক'রে রাজার দীক্ষণ বা বাম 
পাশ্বে বসবে, পশ্চাদভাগে অস্ত্রধারী রন্দীদের স্থান। রাজার সম্মুখে বসা সর্বদাই 
নাবদ্ধ। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ করবে না। আম বীর বা বুদ্ধিমান 
এই ব'লে গর্ব করবে না, 'প্রয়কার্থ করলেই রাজার প্রিয় হওয়া বায়। রাজার সকাশে 
ওষ্ঠ হস্ত বা জালু সণ্টালন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বায়ু ও নিষ্ঠীবন নিঃশব্দে 
তাগ করবে। কোৌতৃকজনক কোনও আলোচনা হ'লে উল্নন্তের ন্যায় হাসবে না, 
মৃদুভাবে হাসবে । যানি লাভে হর্ এবং অপমানে দুঃখ না দৌখয়ে অপ্রমস্ত থাকেন, 
রাজা কোনও লঘু বা গুরু কারের ভার দিলে যান বিচলিত হন না, তাঁনই রাজভবনে 
বাস করতে পারেন। রাজা বে বান বস্ত্র ও অলংকারাদ দান করেন তা নিত্য ব্যবহার 
করলে রাজার প্রিয় হওয়া মায়। বংস যু[ধান্ঠর, তোমরা এইভাবে এক বৎসর যাপন 
ক'রো। 

যুধান্ঠর বললেন, আপাঁন বে সদুপদেশ দিলেন তা মাতা কুন্তী ও মহামাতি 
বদুর ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না। তার পর ধোম্য পাণ্ডবগণের সম. দ্ধিকামনায় 
মন্্পাঠ করে আগ্নতে আহত দিলেন। হোমাগ্ন ও ব্রাহমন্গণকে প্রদাক্ষণ করে 
পণ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন। 

তাঁরা যমুনার দাক্ষণ তীর দমে পদব্রজে চললেন। দুর্গম পর্বত ও বন 
আতিক্রম ক'রে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাণ্টালের দাঁক্ষিণ, এবং'যকৃল্লোম ও শুরসেন দেশের 
মধ্য দিয়ে পাণ্ডবগণ মৎস্য দেশে উপ্পাস্থত হলেন। তাঁদের বর্ণ মালন, মুখ শমশ্রুময়, 
হস্তে ধনু, কটিদেশে খড়গ; কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমরা ব্যাধ । বিরাট- 
রাজধানীর অদূরে এসে দ্রৌপদী অতান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, যাঁধান্ঠটরের আদেশে 
অজর্তন তাঁকে স্কন্ধে বহন ক'রে চলতে লাগলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে 
যাঁধান্ঘর বললেন, আমরা যাঁদ সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ করি তবে লোকে উদ্‌বিগ্ন 
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হবে; অজর্নের গাণ্ডীব ধনু অনেকেই জানে, তা দেখে আমাদের চিনে ফেলবে। 
অজন বললেন, শমশানের কাছে পর্বতশৃঙ্গে ওই যে বৃহৎ শমীবক্ষ রয়েছে তাতে 
আমাদের অস্ত রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পান্ডবগণ তাঁদের ধনু" 
থেকে জ্যা বিষুস্ত করলেন এবং দীর্ঘ উজ্জ্বল খড়গ, তৃণীর ও ক্ষুরধার বৃহৎ বাণ 
সকল ধনুর সঙ্গে বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দঢ় শাখায় অস্ত্রগযীল 
এমনভাবে রজ্জুবদ্ধ করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তিনি একাঁট মৃতদেহ 
সেই বৃক্ষে বেধে দিলেন, যাতে পৃতিগন্ধ পেয়ে লোকে কাছে না আসে । গোপাল 
মেষপাল প্রভৃতির প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদের মাতা, বয়স আশি বা. 
এক শ, মৃতদেহ গাছে বেধে রাখাই আমাদের কুলধর্ম। 

যুধাষ্ঠর নিজেদের এই পাঁচিটি গুপ্ত নাম রাখলেন -- জয় জয়ন্ত বিজয় 
জয়সেন জয়দ্‌বল। তার পর সকলে সেই বিশাল নগরে প্রবেশ করলেন। 


৩। বিরাউভবনে হ্াধন্ঠিরাঁদর আগমন 


বিরাট রাজার সভায় প্রথমে ব্রাহন্ণবেশন যাঁধান্ঠর উপস্থিত হলেন। তাঁর 
রুপ মেঘাবৃত সূর্য ও ভস্মাবৃত আ্নর ন্যায়, তানি বৈদূর্যখাঁচিত স্বর্ণময় পাশক 
বস্বান্চলে বেধে বাহুমুলে ধারণ করে আছেন । তাঁকে দেখে বিরাট তাঁর সভাসদগণকে 
বললেন, ইনি কে? একে ব্রাহ্মণ মনে হয় না, বোধ হয় হীন কোনও রাজা; সঙ্গে 
গজ বাজি রথ না থাকলেও এ'কে ইন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। যুধিম্ঠর নিকটে এসে 
বললেন, মহারাজ, আম বৈয়াঘ্রপদ্য-গোন্রীয় ব্রাহমণ, আমার সর্বস্ব বিনষ্ট হয়েছে, 
জাঁবকার জন্য আপনার কাছে এসোছ। পূর্বে আম য্দাধান্ঠরের সখা ছিলাম । 
আমার নাম কঙ্ক, আমি দ্যুতক্লীড়ায় নিপুণ। 

{বিরাট বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই 
মংস্যদেশ শাসন কর। দ্যাতকারগণ আমার প্রিয়, আম তোমার বশবর্তী হয়ে থাকব। 
যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ. এই বর দিন যেন দ্যুতক্লীড়ায় নীচ লোকের সঙ্গে আমার 
বিবাদ না হয়, এবং আম যাকে পরাঁজত করব সে তার ধন আটকে রাখতে পারবে না। 
{বরাট বললেন, কেউ যদ তোমার আপ্রয় আচরণ করে তবে আম তাকে নিশ্চয় বধ 
করব, যাঁদ সে ব্রাহ্মণ হয় তবে নির্বাসত করব। সমাগত প্রজাবৃল্দ শোন - যেমন 
আমি তেমনই কঙ্ক এই রাজ্যের প্রভূ। কঙ্ক, তুমি আমার সখা এবং আমার সমান, 
তু প্রচুর পানডোজন ও ধন্ত্র পাবে, আমার ভবনের সকল দ্বার তোমার জন্য উদঘাটিত 


1বরাটপর্ধ ২৭১ 


খাকবে, ভিতরে বাইরে সর্বত্র তুমি পারদর্শন করতে পারবে । কেউ যাঁদ অর্থাভাবের 
জন্য তোমার কাছে কিছু পরার্থ'না করে তবে আমাকে জানিও, যা প্রয়োজন তাই 
আম দান করব। 

তার পর 1সংহবিক্রম ভীম এলেন, তাঁর পাঁরধানে কৃষ্ণ বস্ঘ হাতে খণ্তি হাতা 
ও কোবমূস্ত কৃষ্ণবৰ্ণ আস। বিরাট সভাস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সিংহের ন্যায় 
উন্নতস্কম্ধ আত রূপবান কে এই যুবা? ভীম কাছে এসে বিনীত্ববাক্যে বললেন, 
মহারাজ, আম পাচক, আমার নাম বল্পব, আম উত্তম বাঞ্জন রাঁধতে পারি, পূর্বে রাজা 
যুধিষ্ঠির আমার প্রস্তুত সুপ প্রভাত ভোজন করতেন। আমার তুল্য বলবানও কেউ 
নেই, আম বাহুয্দ্ধে পট, হস্তী ও সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমি আপনাকে তুষ্ট 
করব। বিরাট বললেন, তোমাকে আম পাকশালার কর্মে নিযূকজ্জ করলাম, সেখানে 
যেসব পাচক আছে তুম তাদের অধ্যক্ষ হবে। কিন্তু এই কর্ম তোমার উপযযন্ত নয়, 
তুমি আসমদ্র পাঁথবীর রাজা হবার যোগ্য। 


আসতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কুণ্িত কেশপাশ মস্তকের দাঁক্ষণ পার্টবে তুলে 
কৃষ্ণবর্ণ পাঁরধেয় বস্ত্র দিয়ে আবৃত ক'রে বিচরণ করাঁছলেন। বিরাট রাজার মাহষী 
কেকয়রাজকন্যা সুদেষ্ণা প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন 
এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে. কি চাও? দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, রাজ্ঞী, আম 
সোরল্ধী, যান আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁর কর্ম করব। , সুদেষা বললেন, 
ভাবিনী, তুম নিজেই দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্যা। তোমার পারের গ্রন্থ উচ্চ 
নয়, দুই উরু ঠেকে আছে, তোমার নাভি কঠম্পর ও স্বভাব নিম্ন, স্তন নিতম্ব ও 
নাসকা উন্নত, পদতল বকরতল ও ওষ্ঠ রম্তবর্ণ, ভুমি হংসগদ গদভাবণী, সংকেশী 
সস্তনী। তুম রা তুরঙ্ঞমীর ন্যায় সুদর্শলা। ভুমি ফে? যক্ষঈ দেবী 
গন্ধব না অপ্সরা? 

দ্রৌপদী বললেন, সত্য বলছ আমি সোন কেশসংদকার, চন্দনাদি পেষণ, 
{বাঁচন্র মাল্যরচনা প্রভৃতি কর্ম জান । আমি পূর্বে কঝের A য়া ভার্যা সত্যভামা 
এবং পান্ডবমাহষী কৃষ্ণার পাঁরচর্যা করতাম । তাঁদের কাহে আমি উত্তম খাদ্য ও 
প্রয়েজননয় বসন পেতাম। দেবী সত্যভামা আমার নাম মালনখ রেখোঁছলেন। সুদেষা 
বললেন, রাজা যাঁদ তোমার প্রা লব্ধ না হন তবে আমি তোমাকে মাথায় করে 
রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদাষ্টতে তোমাকে দেখছে, 
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পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? এখানকার বৃক্ষগূলিও যেন তোমাকে নমস্কার 
করছে। সুন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখলে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে 
সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন। কক্টক (স্বী-কাঁকড়া) যেমন নিজের 
মরণের নিমিত্তই গর্ভধারণ করে, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সেইরূ্‌প। 
দ্রৌপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পঁচিজন 
মহাবলশালণী গন্ধৰ্ব যুবা আমার স্বামী, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা রেন। আম এখন 
ৰতপালনের জন্যই কষ্ট স্বীকার করাছি। যান আমাকে ডীচ্ছন্ট দেন না এবং আমাকে 
দিয়ে পা ধোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পাঁতরা তুষ্ট হন। যে পুরুষ সামান্য 
স্ত্রীর ন্যায় আমাকে কামনা করে সে সেই রান্রিতেই পরলোকে যায়। সুদেফা বললেন, 
NT কারও চরণ বা ডীঁচ্ছিন্ট 
তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না। 


তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ কৃ'রে {বিরাটের সভায় এলেন। রাজা বললেন, 
বংস, তুম কে, কোথা থেকে আসছ, কি চাও? সহদেব গোপভাষায় গম্ভীরস্বরে 
উত্তর দিলেন, আম আরস্টনোম নামক বৈশ্য, পূর্বে পাণ্ডবদের গোপরাীক্ষক 'ছিলাম। 
তাঁরা এখন'কোথায় গেছেন জানি না, আমি আপনার কাছে থাকতে চাই। য্যাধান্ঠিন্পের 
বহু লক্ষ গাভী ও বহু সহম্ বৃষ ছিল, আমি তাদের পরাক্ষা করতাম। লোকে 
আমাকে তান্তপাল বলত। আম দশযোজনব্যাপী গরুর দলও গণনা করতে এবং 
তাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পার, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয় এবং 
রোগ না হয় তাও জান। আমি সুলক্ষণ বৃষ চিনতে পারি যাদের মূত্র আঘ্রাণ করলে 
বন্ধ্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার বিভিন্ন জাতীয় এক এক লক্ষ পশু 

‘সেই সমস্ত পশুর ভার তোমার হাতে দিলাম, তাদের পালকগণও তোমার 
অধীন থাকবে। 

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন রূপবান বিশালকায় পুরুষ 
আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও. স্বর্ণ নির্মিত বলয়, কেশরাশি 
উল্মন্ত। নপুংসকবেশী অর্জুনকে বিরাট বললেন, তুমি হ**হযূখপাঁতর ন্যায় 
বলবান সুদর্শন যুবা, অথচ বাহুতে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডল প'রে বেণী উন্মুক্ত 
ক'রে এসেছ। যাঁদ রথে চড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধনূরবাণ ধারণ করে আসতে 
তবেই তোমাকে মানাত। তোমার মত লোক ব্লীব হ'তে পারে না এই আমার 
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বিশবাস। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, রাজ্যভার থেকে মুক্তি চাই, তুমিই এই মংস্যদেশ 
শাসন কর: 

অর্জন বললেন, মহারাজ, আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনার কন্যা 
উত্তরার শিক্ষার ভার আমাকে দন। আমার এই ক্লীবরূপ কেন হয়েছে সেই দ2ঃখময় 
বৃত্তান্ত আপনাকে পরে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আম িতৃমাতৃহীন, আমাকে 
আপনার পত্র বা কন্যা জ্ঞান করবেন। রাজা বললেন, বৃহন্নলা, তোমার অভনষ্ট 
কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নৃত্যাঁদ 
শেখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অজ$নের ক্লীবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে 
অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। অজন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরাঁদের নত্য-গীত- 
বাদ্য 'শাঁখয়ে এবং 'প্রয়কার্য ক'রে তাঁদের প্রীতিভাজন হলেন। 

তার পর আকাশচ্যুত সূর্যের ন্যায় নকুণকে আসতে দেখে মংস্যরাজ 1বরাট 
বললেন, এই দেবতুল্য পুরুষাঁট কে? এ সাগ্রহে আমার অশ্বসকল দেখছে, নিশ্চয় 
এই লোক অশ্বতত্ৃজ্ঞ। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হ’ক, 
সভাস্থ সকলের শুভ হ'ক। আম যাাধন্ঠিরের অশ্বদলের তত্ত্বাবধান করতাম, 
আমার নাম গ্রাল্থক। অশ্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণাল, চাকৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের 
সংশোধন আমার জানা আছে। 'বরাট বললেন, আমার যত অশ্ব আছে সে সকলের 
তত্বাবধানের ভার তোমাকে দিলাম, সারাথ প্রভাতও তোমার অধীন হবে। তোমাকে 
দেখে মনে হচ্ছে যেন যাধান্তঠরের দর্শন পেয়োছ। ভূত্যের সাহায্য বিনা তান এখন 
কি ক'রে বনে বাস করছেন? 

সাগর পর্যন্ত পৃথিবীর যাঁরা অধপাত ছিলেন সেই পাণ্ডবগণ এইরূপে 
কষ্ট স্বীকার ক'রে মংস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন। 


1 সময়পালনপর্বাধ্যায় ॥ 
৪। মল্লগণের সাঁহত ভাঁমের যুদ্ধ 


যাাঁধান্ঠর বিরাট রাজা, তাঁর পুত্র এবং সভাসদ্‌বর্গ সকলেরই প্রিয় হলেন। 
তান অক্ষয়হ্‌দয়৯) জানতেন. সেজন্য দ্যুতক্রীড়ায় সকলকেই সন্রবদ্ধ পক্ষণীর ন্যায় 


(১) মহার্ষ বৃহ্দশ্বের নিকট লব্ধ। বনপর্ব ১৬-পাঁরচ্ছেদের পাদটীকা এবং 
১৯-পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য । 


১৮ 
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ইচ্ছান্সারে চালত করতেন। যুধিষ্ঠর যে ধন জয় করতেন তা বিরাটের 
অজ্ঞাতসারে ভ্রাতাদের দিতেন। ভাম যে মাংস প্রভৃতি 'বাবধ খাদ্য রাজার নিকট 
লাভ করতেন তা যাঁধাম্ঠরাঁদকে বিক্রয় ১) করতেন। অ্তঃপুরে অজন যে সব 
জীর্ণ বস্ত্র পেতেন তা বিক্ুয়চ্ছলে অন্য ভ্রাতাদের দিতেন। নকুল-সহদেব ধন ও 
দাঁধদুশ্ধাদ দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রোপদীও তাঁর পাঁতদের দেখতেন। 

এইর্‌পে চার মাস গত হ'লে মতস্যরাজধানীীতে ব্রহমার উদ্দেশে মহাসমারোহে 
এক জনপ্রিয় উৎসবের আয়োজন হ’ল। এই মহোৎসবে নানা দিক থেকে অসরতুল্য 
বলবান বহাহীবিজয়ী মল্লগণ বিরাট রাজার রঙ্গস্থলে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে 
জীমৃত নামে এক মহামল্ল ছিল, সে অন্যান্য মল্লদের যুদ্ধে আহ্বান করলে, কিন্তু 
কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিরাট ভমকে যুদ্ধ করতে আদেশ 'দলেন। 
রাজাকে আভবাদন ক'রে ভীম অনিচ্ছায় রণ্গে প্রবেশ করলেন এবং কাঁটদেশ বন্ধন 
ক'রে জীমৃতকে আহবান করলেন। মদমত্ত মহাকায় হস্তর ন্যায় দুজনের ঘোর 
বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁরা হস্ত মুষ্টি করতল নখ জানু পদ ও মস্তক 'দিয়ে 
পরস্পরকে সগর্জনে আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে ভীম জীমৃতকে তুলে 
ধারে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং পেষণ ক'রে বধ করলেন। কুবেরতুল্য 
ধনী বিরাট হৃষ্ট হয়ে তখনই ভামকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন। তার পর ভশম 
আরও অনেক মল্লকে বিনম্ট করলেন এবং অন্য প্রাতিদ্বন্ী না থাকায় “বিরাটের 
আজ্ডায় সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। 

অজন নৃত্যগীত ক'রে রাজা ও অন্তঃপুরবাঁসনী নারীদের মনোরঞ্জন 
করতে লাগলেন। নকুল অশ্বদের শাক্ষিত ক'রে রাজাকে তুষ্ট করলেন। সহদেবও 
বৃষদের বিনীত ক'রে রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পেলেন। দ্রৌপদী সুখী হলেন 
না, মহাবল পাণ্ডবদের কম্টসাধ্য কর্ম দেখে তান দীর্ঘ*বাস ফেলতেন। 


॥ কীচকবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৫&। কশচক, সদেফা ও দ্রৌপদশ 


পাণ্ডবরা মৎস্য রাজধানীতে দশ মাস অজ্ঞাতবাসে ব।টালেন। একাদন 
বিরাটের সেনাপাঁত কাঁচক তাঁর ভাগনী রাজমাহষী সুদেফার গৃহে পদ্মাননা 


(১) যাতে লোকে তাঁদের ভ্রাতৃুসম্পর্ক সন্দেহ না করে। 


গবরাটপর্ ২৭৫ 


দ্ৌৌপদাকে দেখতে পেলেন। 'তাঁন কামাবষ্ট হয়ে সুদেষ্কার কাছে গিয়ে যেন 
হাসতে হাসতে বললেন, বিরাটভবনে এই রমণীকে আম পূর্বে দোঁখ নি। মাঁদরা 
যেমন গন্ধে উন্মত্ত করে এই রমণীর রূপ সেইপ্রকার আমাকে উন্মত্ত করেছে। এই 
মনোহারিণী সুন্দরী কে, কোথা থেকে এসেছে? এ আমার চিত্ত মাঁথত করেছে, 
এর সঙ্গে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ওষধ নেই । তোমার এই পাঁরচাঁরকা 
যে কর্ম করছে তা তার ধোগ্য নয়, সে আমার গৃহে এসে আমার সমস্ত সম্পত্তির উপর 
কর্তৃত্ব এবং গৃহ শোভিত করুক। 

শৃগাল যেমন মৃগেন্দ্রকন্যার কাছে যায় সেইরূপ কাঁচক দ্রোপদীর কাছে 
গয়ে বললেন, সুন্দরী, তোমার রূপ ও প্রথম বয়স বৃথা নষ্ট হচ্ছে, পুরুষে যাঁদ 
ধারণ না করে তবে পূষ্পমালা শোভা পায় না। চার্হা'সনী, আমার পুরাতন 
স্তদের আম ত্যাগ করব, তারা তোমার দাস হবে, আম তোমার দাস হব। দ্রৌপদী 
উত্তর দিলেন, সৃতপন্ত্র, আম নিম্নবর্ণের সোরল্প্রী, কেশসংস্কাররূপ হান কার্য কার, 
আপনার কামনার যোগ্য নই। আম পরের পত্নী, বীরগণ আমাকে রক্ষা করেন। 
যাঁদ আমাকে পাবার চেষ্টা করেন তবে আমার গন্ধর্ব পাঁতগণ আপনাকে বধ করবেন। 
অবোধ বালক যেমন নদীর এক তীরে থেকে অন্য তীরে যেতে চায়, রোগার্ত যেমন 
কালরান্রর প্রার্থনা করে, মাতৃকরোড়স্থ ?শশু যেমন চন্দ্র চায়, আপাঁন সেইরূপ 
আমাকে চাচ্ছেন। 

দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক সুদেষ্ার কাছে গিয়ে বললেন, 
সোরল্ধী যাতে আমাকে ভজনা করে সেই উপায় কর, তবেই আমার জীবনরক্ষা হবে। 
জুদেষ্কা তাঁর ভ্রাতা কীচকের আভলাষ, নিজের ইস্ট, এবং দ্রোপদীর উদবেগ সম্বন্ধে 
চিন্তা করে বললেন, তুমি কোনও পর্বের উপলক্ষ্যে নিজের ভবনে সূরা ও অশ্লাদ 
প্রস্তুত করাও, আম সূরা আনবার জন্য সৌরম্কে তোমার কাছে পাঠাব, তখন 
তুম নিজন স্থানে এতাকে চাটুবাক্যে সম্মত করিও। 

উত্তম মদ্য, ছাগ শুকর প্রীতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানণয় প্রস্তুত 
কাঁরয়ে কীচক রাজমাহষীকে নিমন্ত্রণ করলেন। সুদেষা দ্রৌপদীকে বললেন, 
কল্যাণী, তুম কীচকের গৃহ থেকে পানশয় নিয়ে এস, আমার বড় পিপাসা হয়েছে। 
দ্রৌপদী বললেন, রাজ্ঞী, আম কাঁটকের কাছে যাব না, তিনি নিলজ্জ। আম 
ব্যাভিচারণী হ'তে পারবনা, আপনার কর্মে নিযুক্ত হবার কালে যে সময় শের্ত) 
করোছিলাম তা আপাঁন জানেন। আপনার অনেক দাসী আছে, তাদের কাকেও 
পাঠান। সংদেষ্জা বললেন, আম তোমাকে পাঠালে কীচক তোমার কোনও অনিষ্ট 
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করবেন না। এই বলে তান দ্রৌপদীকে একটি ঢাকনিয্স্ত স্বর্ণময় 
পানপান্ন দিলেন। 

দ্রৌপদী শঙ্কিতমনে সরোদনে কীচকের আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল 
সূর্যের আরাধনা করলেন। সূর্যের আদেশে এক রাক্ষস অদশ্যভাবে দ্রোপদীকে 
রক্ষা করতে লাগল। 


৬। কণচকের পদাঘাত 


দ্রোপদীকে দেখে কীচক আনন্দে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, সুকেশী, আজ 
আমার সংপ্রভাত, তুমি আমার অধীশ্বরাঁ, তোমাকে সুবর্ণ হার শাখা কুণ্ডল কেয়ুর 
মাণরত্ব ও কৌষেয় বস্ত্রাদ দেব। তোমার জন্য দিব্য শয্যা প্রস্তুত আছে, সেখানে চল, 
আমার সঙ্গে মধ্মাধবী (মধ্জাত মদ্য) পান কর। দ্রৌপদী বললেন, রাজমাঁহষী 
আমাকে সুরা আনবার জন্য পাঠিয়েছেন। কণচক বললেন, দাসীরা তা নিয়ে যাবে। 
এই ব'লে তান দ্রৌপদশীর হাত এবং উত্তরীয় বস্ত্র ধরলেন, দ্রৌপদী হেলা দরে 
তাঁকে সাঁরয়ে দলেন। কাঁচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রৌপদী কাম্পতদেহে ঘন ঘন 
নিঃশ্বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাত্মা কীচক ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। দ্রৌপদী 
দ্রুতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কাঁচক সঙ্গে সঙ্গে এসে রাজার সমক্ষেই 
দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন। তখন সেই সূর্বানযুন্ত রাক্ষস 
বায়বেগে ধাবিত হয়ে কীচককে আঘাত করলে, কীচক ঘুরতে ঘুরতে 'ছিল্রমূল 
বৃক্ষের ন্যয় ভূপাতিত হলেন। 

রাজসভায় যুধান্ঠর ও ভীম উপস্থিত হিলেন। দৌপদীর অপমান দেখে 
কীচককে বধ করবার ইচ্ছায় ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগলেন। পাছে লোকে 
তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে যাাধান্তঠর নিজের অঙ্গুষ্ত ভীমের অঙ্গুষ্ঠে ঠেকিয়ে 
তাঁকে নিবারণ করলেন। দ্রৌপদী তাঁদের দিকে একবার দ্‌াষ্টপাত করে রুদ্রনয়নে 
বিরাট রাজাকে যেন দগ্ধ করে বললেন, যাঁদের শত বহুদূরদেশে বাস ক'রেও ভয়ে 
নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আমি মাননী ভার্ধা, সেই আমাকে পৃতপূততর পদাঘাত 
করেছে! যাঁরা শরণাপননকে রক্ষা করেন সেই মহারথগ্ণ আজ কোথায় আছেন? 
[বিরাট যাঁদ কঈচককে ক্ষমা ক'রে ধর্ম নষ্ট করেন তবে আমি কি করতে পাঁর? রাজা 
আপনি কাঁচকের প্রতি রাজব আচরণ করছেন না, আপনার ধর্ম দসয্যর ধর্ম তা এই 


[বরাউপর্ব : ২৭৭ 


বাজসভায় শোভা পাচ্ছে না। কাঁচক ধর্মজ্ঞ নয়, মৎস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদ্‌গণ 
তাঁর অনুবতী তাঁরাও ধর্মজ্ঞ নন। 
অজ্ঞাতে তোমাদের কি ববাদ্‌ হয়েছে তা আমি জানি না। তথ্য না জেনে আম ক 
ক'রে বিচার করব? সভাসদগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং কীচকের নিন্দা করতে 
লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই সর্বাজ্ঞসহন্দরণ যাঁর ভার্যা তিনি মহাভাগ্যবান। এরূপ 
'রবার্ণনন মনুষ্যলোকে সুলভ নয়, বোধ হয় ইনি দেবী। 

ক্রোধে যুঁধান্ঠরের ললাট ঘর্মান্ত হ'ল। তন বললেন, সৌরম্ধন, তুমি 
এখানে থেকো না, দেবী সুদেষ্কার গৃহে যাও। আমার মনে হয় তোমার গন্ধর্ব 
পাঁতিদের বিবেচনায় এই কাল ক্লোধের উপযুক্ত নয়, নতুবা তাঁরা প্রাতশোধের জন্য 
দুতবেগে উপস্থিত হতেন। তুমি আর এখানে নটার ন্যায় রোদন ক'রো না, তাতে 
এই রাজসভায় যাঁরা দ্য.তন্রীড়া করছেন তাঁদের ঘন হবে। তুমি যাও, গন্ধর্বগণ 
তোমার দুঃখ দূর করবেন। 

দ্রৌপদী বললেন, যাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্যৃতাসন্ত সেই অতীব দয়ালুদের 
জন্যই আমাকে ব্রতচারণশী হ'তে হয়েছে। আমার অপমানকারীদের বধ করাই তাঁদের 
উচিত ছিল। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলে গেলেন। তাঁর রোদনের কারণ শুনে সৃদেষা 
বললেন, সুকেশী, জামার কথাতেই তুমি কীচকের কাছে সুরা আনতে গয়ে 
অপমানিত হয়েছ, যাঁদ চাও তবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াব। দ্রৌপদী বললেন, কাঁচক 
যাঁদের কাছে অপরাধ তাঁরাই তাকে বধ করবেন, সে আজই পরলোকে যাবে। 

দ্রৌপদী নিজের বাসগৃহে গিয়ে গাত ও বস্ত্র ধুয়ে ফেললেন। তান দুঃখে 
কাতর হয়ে স্থির করলেন, ভীম ভিন্ন আর কেউ তাঁর প্রয়কার্য করতে পারবেন না। 
রান্রিকালে তিনি শয্যা থেকে উঠে ভাঁমের গৃহে গেলেন, এবং দুর্গম বনে সিংহশ 
যেমন সংহকে আলিঙ্গন করে সেইরূপ ভাঁমকে আঁলগগন ক'রে বললেন, ভীমসেন, 
এঠ ওঠ, মৃতের ন্যায় শুয়ে আছ কেন? যে জাঁবত, তার ভার্যাকে স্পর্শ ক'রে কোনও 
পাপা বাঁচতে পারে না! পাপিষ্ঠ সেনাপাতি কীচক আমাকে পদাঘাত ক'রে এখনও 
বেচে আছে, তুমি কি ক'রে নিদ্রা যাচ্ছ ? 

ভাঁম জেগে উঠে বললেন, তুম ব্যস্ত হয়ে কেন এসেছ? সুখ দুঃখ 'প্রয় 
আঁপ্রয় যা ঘটেছে সব বল। কৃষ্ণা, তুমি সর্ব কর্মে আমাকে বিশ্বাস করো, আম 
তোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মুস্ত করব। তোমার বন্তব্য বলে শাঁঘ নিজ গৃহে চ'লে 
যাও, যাতে কেউ জানতে ন। পারে। 


২৭৮ মহাভারত 


৭। ভশমের নিকট দ্রৌঁপদশীর বিলাপ 


দ্রোপদণ বললেন, যুধিষ্ঠির যার স্বামী সে শোক পাবেই। তুমি আমার 
সব দুঃখ জান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? দ্য্‌তসভায় দুঃশাসন সকলের 
সমক্ষে আমাকে দাসী বলোঁছল, সেই স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করছে। বনবাসকালে 
সিম্ধুরাজ জয়দ্রথ আমার চুল ধ'রে টেনোছিল, কে তা সইতে পারে? আজ মংস্যরাজের 
সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানের পর আমার ন্যায় কোন্‌ 
নার? জীবিত থাকতে পারে? বিরাট রাজার সেনাপাঁতি ও শ্যালক দুর্মাত কমীচক 
সর্বদা আমাকে বলে-তুমি আমার ভার্যা হও। ভীম, তোমার দ্যুতাসন্ত জ্যেচ্ঠ 
দ্রাতার জন্যই আম অনন্ত দুঃখ ভোগ করাছ। তানি যাঁদ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ 
রোপ্য বস্ত্র যান অম্বাঁদ পশু পণ রাখতেন তবে বহু বংসর 'দবারান্ন খেললেও নিঃস্ব 
হতেন না। তিনি খেলায় প্রমত্ত হয়ে এমবর্য হারিয়েছেন, এখন মূট্রের ন্যায় নীরব 
হয়ে আছেন, মংস্যরাজের পাঁরচারক হয়ে নরকভোগ করছেন। তুমি পাচক হয়ে 
বিরাটের সেবা কর দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়। সুদেষ্জার সমক্ষে তুমি সিংহ- 
ব্যাঘ্র-মাহষের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা দেখলে আমি মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থা 
দেখে তান তাঁর সাগনীদের বলেন, এক স্থানে বাস করার ফলে এই সৈোরল্প্লী পাচক 
বল্লবের প্রাতি অনুরন্ত হয়েছে, সেজন্য তাকে হংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে 
শোকার্ত হয়; স্ত্রীলোকের মন দুর্জয়, তবে এরা দুজনেই সুন্দর এবং পরস্পরের 
যোগ্য। দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অজর্ন এখন নপুংসক সেজে শাখা আর 
কুণ্ডল পরে বেণ ঝুলিয়ে কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। যাঁকে যত্ব করবার ভার কুন্তী 
আমাকে দিয়েছিলেন, সেই সংস্বভাব লঙ্জাশীল মম্টভাষী সহদেব রুন্তবসন প'রে 
গোপগণের অগ্রণী হয়ে বিরাটকে আঁভবাদন করছেন এবং রান্রকালে গোবংসের চর্মের 
উপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। রূপবান বুদ্ধিমান অস্ঘাবশারদ নকুল এখন রাজার 
অশ্বরক্ষক হয়েছেন। দ্যুতাস্ত যাঁধান্ঠরের জন্যই আম সোৌরন্ধী হয়ে সুদেফার 
শৌচকার্যের সহায় হয়েছি। পাণ্ডবগণের মাহষী এবং দ্রুপদের দহত। হয়েও আম 
এই দুদশায় পড়োছি। কুন্তা ভিন্ন আর কারও জন্য আম চন্দন:)7 পেষণ কার নি. 
নিজের জন্যও নয়, এখন আমার দুই হাতে কত কড়া পড়েছে দেখ। কুন্তী বা 
তোমাদের কাকেও আম ভয় করি নি, এখন িংকরণ হয়ে আমাকে বিরাটের সম্মূথে 
সভয়ে দাঁড়াতে হয়-_আমার প্রস্তুত বিলেপন তান ভাল বলবেন কিনা এই সংশয়ে; 


বিরা্টপর্ব ২৭১৯ 


অন্যের পেষা চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভাঁম, আম দেবতাদের আপ্রয় কোনও 
কার্ম কার ।ন, আমার মরা উচিত, অভাগন' ব'লেই বেচে আছি। 

শোকবিহহলা দ্রোপদীর হাত ধ'রে ভীম সজলনয়নে বললেন, ধক আমার 
বাহুবল, ধিক অজর্যনের গান্ডাঁব, তোমার রন্তাভ করফুগলে কড়া পড়েছে তাও দেখতে 
হ'ল! আম সভামধ্যেই বিরাটের নিগ্রহ করতাম, পদাঘাতে কীচকের মস্তক চূর্ণ 
করতাম, মৎস্যরাজের লোকদেরও শাঁস্ত দিতাম, কিন্তু ধর্মরাজ কটাক্ষ ক'রে আমাকে 
বারণ করলেন। কল্যাণ, তুমি আর অর্ধমাস কম্ট সয়ে থাক, তার পর ত্রয়োদশ 
বর্ষ পূর্ণ হ'লে তুমি রাজাদের রাজ্ঞী হবে। 

দ্রৌপদী বললেন, আম দুঃখ সইতে না পেরেই অশ্রুমোচন করছি, রাজা 
যুধাঞ্ঠরকে তিরস্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাছে বরাট আমার রূপে আভিভূত 
হন এই আশঙ্কায় সৃদেষ্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দুবদীদ্ধবশে 
দুরাত্মা কীচক আমাকে প্রার্থনা করছে। তোমরা যাঁদ কেবল অজ্ঞাতবাসের প্রাতজ্ঞা 
পালনেই রত থাক, তবে আম আর তোমাদের ভার্যা থাকব না। মহাবল ভঈমসেন, 
তুমি জটাস্‌রের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করোছলে, জয়দুথকে জয় করোছলে, এখন 
আমার অপমানকার পাঁপচ্ঠ কঁচককে বধ কর, প্রস্তরের উপর মৃৎকুম্ভের ন্যায় 
তার. মস্তক চূর্ণ কর। সে জীবিত থকতে যাঁদ সূর্যোদয় হয় তবে আম 'বিষ 
আলোড়ন ক'রে পান করব, তার বশীভূত হব না। এই ব'লে দ্রৌপদী ভীমের বক্ষে 
লগ্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন। 


৮। কীচকবধ 


ভাঁম বললেন, যাজ্জসেনী, তুমি যা চাও তাই হবে, আমি কীচককে সবান্ধবে 
হত্যা করব। তুমি তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময় নৃত্যশালায় তোমার প্রতনক্ষা 
করে। কন্যারা সেখানে দিবসে নৃত্য করে, রা'ত্রতে নিজের জের গৃহে চ'লে যায়। 
সেখানে একটি উত্তম পর্য*ক আছে, তার উপরেই আম কচককে তার পূর্বপুরুষদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব। 

পরাঁদন প্রাতঃকালে কাঁচক রাজভবনে গিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, আম রাজ- 
সভায় বিরাটের সমক্ষে তোমাকে পদাঘাত করোছিলাম, কেউ তোমাকে রক্ষা করে ন, 
কারণ আম পরাক্রান্ত। বিরাট কেবল নামেই মংস্যদেশের রাজা, বস্তুত সেনাপাঁত 
আমিই রাজা । সু শ্রোণাঁ, তুমি আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত স্বর্ণ মুদ্রা দিচ্ছি। 


২৮০ মহাভারত 


শত দাসী, শত দাস এবং অ*্বতরাযুস্ত একটি রথও তোমাকে দেব। দ্রৌপদী বললেন, 
ক'ঁচক, এই প্রাতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা ভ্রাতা কেউ আমাদের সংগম জানতে পারবে 
না; আমি আমার গন্ধর্ব পাঁতদের ভয় কাঁর। কচক বললেন, ভীরু, আম একাকীই 
তোমার শুন্য গৃহে যাব, গন্ধর্বরা জানতে পারবে না। দ্রৌপদী বললেন, রান্নিতে 
নৃত্যশালা শূন্য থাকে, তুমি অন্ধকারে সেখানে যেয়ো । 

কীচকের সঙ্গে এইরূপ আলাপের পর সেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ দ্রোপদীর 
কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হ'তে লাগল । 'তাঁন পাকশালার ভশমের কাছে 
গয়ে সংবাদ দিলেন। ভীম আনান্দত হয়ে বললেন, আম সত্য ধর্ম ও ভ্রাতাদের 
নামে শপথ ক'রে বলাছ, আম গুপ্ত স্থানে বা প্রকাশ্যে কীচককে চূর্ণ করব, মংস্য- 
দেশের লোকে যাঁদ যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেরও সংহার করব, তার পর 
দুর্যোধনকে বধ ক'রে রাজ্যলাভ করব; যাঁধান্ঠর বিরাটের সেবা করতে থাকুন। 
দ্রৌপদী বললেন, বীর, তুমি আমার জন্য সত্যঘ্রষ্ট হয়ো না, কাঁচককে গোপনে বধ কর। 

সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে সেইরূপ ভঈম রান্রিকালে নৃত্য- 
শালার গিয়ে কঁচকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সৌরম্ধর সঞ্জো মিলনের 
আশায় ক্চক সুসাঁজ্জত হয়ে সেই অন্ধকারময় বৃহৎ গৃহে এলেন এবং শয্যায় শয়ান 
ভাঁমকে স্পর্শ কাত্রে আনন্দে অস্থির হয়ে বললেন, তোমার গৃহে আম বহু ধন, রত্ন, 
পারচ্ছদ ও দাসী পাঠিয়ে দিয়োছ; আর দেখ, আমার গৃহের সকল স্ত্রীরাই বলে যে 
আমার তুল্য সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নেই। 

ভম বললেন, আমার সৌভাগ্য যে তুমি সুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা 
করহু; তোমার তুল্য স্পর্শ আম পূর্বে কখনও পাঁই নি। তার পর মহাবাহু ভীম 
সহসা শয্যা থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পাপিষ্ঠ, সিংহ যেমন হস্তাীঁকে করে সেইরূপ 
আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ করব, তোমার ভাগনী তা দেখবেন; তুমি নিহত 
হ'লে সৈরিন্ধী অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁর স্বামীরাও সুখী হবেন। এই ব'লে ভীম 
কণীচকের কেশ ধরলেন, কীঁচকও ভীমের দুই বাহু ধরলেন। বালী ও স্যগ্রীবের ন্যায় 
তাঁরা বাহ্যুদ্ধে রত হলেন। 

প্রচণ্ড বায় যেমন বৃন্ষকে ঘার্ণত করে সেইর্‌প ভাঁম কীচককে গৃহ মধ্যে 
সঞ্চালিত করতে লাগলেন। ভামের হাত থেকে ঈষৎ মন্ত হয়ে কাঁচ + জানূর আঘাতে 
ভাঁমকে ভূতলে ফেললেন। ভাঁম তখনই উঠে আবার আক্রমণ করলেন। তাঁর প্রহারে 
কণ্ঠদেশ 'নিপীড়ত করতে লাগলেন। কণচকের সর্বাষ্গ ভগ্ন হ'ল। ভখম তাঁকে 
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ভূতলে ঘার্ণত ক'রে বললেন, ভার্যাকে যে পদাঘাত করেছিল সেই শত্রুকে বধ ক'রে 
জাজ আশি ভ্রাতাদের কাছে খণমূন্ত হব, সোরল্প্রীর কণ্টক দুর করব। 

কীচকের প্রাণ বাহর্গত হ'ল। পরাকালে মহাদেব যেমন গজাসূরকে করে- 
1ছলেন, ক্রুদ্ধ ভাঁমসেন-সেইর্‌প কীচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহের মধ্যে 
প্রবিষ্ট ক'রে দিলেন। তার পর তিনি দ্রোপদীকে ডেকে সেই মাংসাঁপন্ড দোখিয়ে 
বললেন, পাণ্সালী, কামুকটাকে ক করেছি দেখ। ভামের ক্রোধের শান্তি হ'ল, তান 
পাকশালায় চ'লে গেলেন । দ্রৌপদী নত্যশালার রক্ষকদের কাছে গিয়ে বললেন, পরম্ত্রী- 
লোভী কীচক আমার গন্ধর্ব পাঁতদের হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে, তোমরা এসে 
দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কাঁচকের রুধিরান্ত দেহ দেবে তার 
হাত পা মুণ্ড গলা কোথায় গেল অনুসন্ধান করতে লাগল । 


৯। উপকশীচকবধ _ দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা 


কীচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেষ্টন ক'রে কাঁদতে লাগল । স্থলে উদ্ধৃত 
কচ্ছপের ন্যায় একটা পণ্ড দেখে তারা ভয়ে রোমাণচিত হ'ল। সৃতপদত্রগণ (১) যখন 
অন্ত্যেষ্টর জন্য মৃতদেহ বাইরে 'নয়ে যাঁচ্ছল তখন তারা দেখলে অদ্‌বে একটা স্তম্ভ 
ধ'রে দ্রৌপদী দাঁড়য়ে আছেন। উপকটচকরা বললে, ওই অসতীটাকে কীচকের সঙ্গে 
দগ্ধ কর, ওর জন্যই {তান হত হয়েছেন। তারা বিরাটের কাছে গিয়ে অনুমাতি চাইলে 
তান সম্মত হলেন, কারণ কীচকের বান্ধবরাও পরাক্লা্ত। 

উপকণচকগণ দ্রৌপদীকে বেধে শ্মশানে নিয়ে চলল। তান উচ্চস্বরে 
বললেন, জয় জয়ন্ত বজয় জয়সেন জয়দ্‌বল শোন, মহাবীর গন্ধর্বগণ শোন -- সৃত- 
পন্রেগণ আমাকে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। ভীম সেই আহ্বান শুনে তখনই শয্যা 
থেকে উঠে বললেন, সোরন্ধী, ভয় নেই। তিনি বেশ পাঁরবর্তন ক'রে অদ্বার দিয়ে 
নির্গত হয়ে প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সূতগণের সম্মুখীন হলেন। চিতার নিকটে একা? 
শু্ক বৃহৎ বৃক্ষ দেখে তিনি উৎপাঁটিত ক'রে স্কন্ধে নিলেন এবং দণ্ডপাণে কৃতান্তের 
ন্যায় ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে উপকীচকরা ভয় পেয়ে বললে, ক্রুদ্ধ গন্ধর্ব বৃক্ষ 
নয়ে আসছে, সোরিম্ধীকে শীঘ্র মুক্তি দাও। তারা দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়ে রাজধানীর 
শদকে পালাতে গেল, সেই এক শ পাঁচজন উপকশীচককে ভাঁম যমালয়ে পাঠালেন। 


(১) এরা কাঁচকের ভ্রাতৃসম্পকর্ধয় বা উপকচক। 
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তার পর তান দ্রৌপদণকে বললেন, কৃষ্ণা, আর ভয় নেই, তুম রাজভবনে ফিরে যাও, 
আমিও অন্য পথে পাকশালায় যাচ্ছি। 

প্রাতঃকালে মতস্যদেশের নরনারগণ সেনাপাঁতি কচক ও তাঁর এক শ পাঁচজন 
বান্ধব নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। তারা 'রাজার কাছে গয়ে সেই 
সংবাদ দিয়ে বললে, সৌরম্পী আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে রূপবতী সেজন্য 
পুরুষরা তাকে কামনা করবে, গন্ধর্বরাও মহাবল। মহারাজ, সৈরিম্ধীর দোষে যাতে 
আপনার রাজধানী বিনষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করুন। 

কাঁচক ও উপকণীচকগণের অন্ত্যেষ্টাক্কিয়ার জন্য আদেশ দিয়ে বিরাট সুদেষ্কাকে 
বললেন, তুমি সৈরিম্্ীকে এই কথা বল -- সুন্দরী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা 
হয় চ'লে যাও; রাজা গন্ধর্বদের ভয় করেন, তিনি নিজে এ কথা তোমাকে বলতে 
পারেন না, সেজন্য আমি বলাছ। 


মুন্তলাভের পর দ্রৌপদী তাঁর গান্র ও বস্ত্র ধৌত ক'রে রাজধানীর দিকে 
চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গম্ধবেরি ভয়ে বস্ত হয়ে পালাতে লাগল । পাকশালার 
নিকটে এসে ভীমসেনকে দেখে দ্রোপদ সহাস্যে বললেন, গন্ধর্বরাজকে নমস্কার, যিনি 
আমাকে মুস্ত করেছেন। ভাম উত্তর দিলেন, এই নগরে যে পূরুষুর্রা আছেন তাঁরা 
এখন তোমার কথা শুনে খণমূন্ত হলেন। 

তার পর দ্রৌপদী দেখলেন, নৃত্যশালায় অর্জুন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। 
কন্যারা বললে, সৌরম্ধী, ভাগ্যক্রমে তুমি মান্তলাভ করেছ এবং তোমার আনম্টকারী 
কাঁচকগণ নিহত হয়েছে। অর্জুন বললেন, তুম কি ক'রে মুক্ত হ'লে, সেই পাপীরাই 
বা কি করে নিহত হ'ল তা সাঁবস্তারে শুনতে ইচ্ছা কার। দ্রৌপদী বললেন, বৃহন্নলা 
সৈরিম্্ীর কথায় তোমার কি প্রয়োজন? তুমি তো কন্যাদের মধ্যে সুখে আছ, আমার 
ন্যায় দুঃখভোগ কর না। অর্জন বললেন, কল্যাণী, বৃহন্ললাও মহাদুঃখ ভোগ করছে, 
সে এখন পশনতুল্য হয়ে গেছে তা তুম বুঝছ না। . আমরা এক স্থানেই বাস কার, 
তুমি কষ্ট পেলে কে না দুঃখিত হয়? 

দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে সুদেষ্তার কাছে গেলেন। রাজার আদেশ অনুসারে 
সংদেফা বললেন, সৈরিষ্ধী, তুমি শশঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় চ'লে যাও। দ্বাম যুবতী ও 
রূপে অনুপমা, রাজাও গন্ধর্বদের ভয় করেন। দ্রৌপদী বললেন, তর তের দিনের 
জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, তার পর আমার গন্ধর্ব পাতিগণ তাঁদের কর্ম সমাপ্ত করে 
আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদেরও সকলের মধ্গল করবেন। 
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॥ গোহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। দৃর্ষোধনাদির মন্দণা 


পাণ্ডবরা কোথায় অঙ্ঞাতবাস করছেন তা জানবার জন্য দুর্যোধন নানা দেশে 
চর পাঠিয়েছিলেন। তারা এখন হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তাঁকে বললে, মহারাজ, 
আমরা দুর্গম বনে ও পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে ও নগরে বহু অন্বেষণ ক'রেও পাণ্ডব- 
দের পাই নি। তাঁদের সারাঁথরা দ্বারকায় গেছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে নেই। পাণ্ডবগণ 
নিশ্চয় বিনষ্ট হয়েছেন। একটি প্রিয় সংবাদ এই --মংস্যরাজ {বিরাটের সেনাপাঁত 
দুরাত্মা কীচক যিনি ত্রিগর্ত দেশীয় বীরগণকে বার বার পরা'জত করোছলেন -- তান 
আর জর্ীবত নেই, অদৃশ্য গন্ধর্বগণ রাত্রযোগে তাঁকে এবং তাঁর ভ্রাতাদের বধ করেছে। 

দুর্োধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অজ্পকালই 
অবাঁশম্ট আছে, এই কালও যাঁদ তারা আঁতক্রম করে তবে তাদের সত্য রক্ষা হবে এবং 
তার ফল কৌরবদের পক্ষে দুঃখজনক হবে। এখন এর প্রাতকারের জন্য কি করা 
উঁচত তা আপনারা শাঁঘ্র স্থির করুন৷ কর্ণ বললেন, আর একদল আঁত ধূর্ত 
গুপ্তচর পাঠাও, তারা সর্বত্র গিয়ে অন্বেষণ করুক। দুঃশাসন বললেন, আমারও 
সেই মত; পান্ডবরা হয়তো গঢ় হয়ে আছে, বা সমুদ্রের অপর পারে গেছে, বা 
মহারণ্যে হিংস্র পশুগণ তাদের ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তারা 
চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে। 

দ্রোণাচার্য বললেন, পান্ডবদের ন্যায় বীর ও বুদ্ধিমান পুরুষরা কখনও বিনষ্ট 
হন না; আঁ মনে কার তাঁরা সাবধানে আসন্নকালের প্রতীক্ষা করছেন। তোমরা 
বিশেষর্পে চিন্তা ক'রে যা ব্যান্তসঙ্গত তাই কর। ভাম্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক 
বলেছেন, পাশ্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও িজবীর্যে রাক্ষত, তাঁরা উপযুক্ত 
কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকের যে ধারণা, আমার 
তা নয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, 
কোনও গুপ্তচর তাঁর সন্ধান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের 
কাল আসন্ন, সময় উত্তীর্ণ হ’লেই তাঁরা নিজ রাজ্য আধকারের জন্য উৎসাহ হবেন। 
দুর্যোধন, তুমি নিজের বল ও কোষ বাদ্ধ কর, তার পর অবস্থা বুঝে সান্ধি বা 
বগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ো। 

ন্গর্তদেশের আধপাঁত সুশর্মা দূর্যোধনের সভায় উপাস্থত হলেন, মংস্য, 


২৮৪ মহাভারত 


ও শাল্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজিত করেছিল। তিনি দুর্যোধনকে 
বললেন, মৎস্যরাজ বিরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপাঁড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর 
কাঁচক তাঁর সেনাপাতি ছিলেন। সেই নিষ্ঠুর দ;রাত্মা কীচককে গন্ধর্বরা বধ করেছে, 
তার ফলে {বিরাট এখন' অসহায় ও নির্‌ৎসাহ হয়েছেন। আমার মতে এখন 'বরাটের 
বিরদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। আমরা তাঁর ধনরর, গ্রামসমূহ বা রাম্দ্র আধকার 
করব, বহু সহস্র গো হরণ করব। কিংবা তাঁর সঙ্গে সন্ধি ক'রে তাঁর পৌরুষ নষ্ট 
করব, অথবা তাঁর সমস্ত সৈন্য সংহার ক'রে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার 
বলবৃদ্ধি হবে। 

কর্ণ বললেন, সুশর্মী কালোচিত 1হতবাক্য বলেছেন। আমাদের সেনাদল 
একত্র বা বিভন্ত হয়ে যাত্রা করুক। অর্থহীন বলহগন পৌর্ষহণন পাস্ডবদের জন) 
আমাদের ভাববার প্রয়োজন কি, তারা অন্তার্হত হয়েছে অথবা যমালয়ে গেছে। 
এখন আমরা নিরুদ্বেণে িরাটরাজ্য আক্রমণ করে গো এবং ববাঁবধ ধনরত্ন 
হরণ করব। 

কৃষপক্ষের সপ্তমীর গদন সুশর্মা সসৈন্যে বরাটরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
উপাস্থিত হলেন। পরাদন কৌরবগণও গেলেন। 


১১। দক্ষিণগোগ্রহ ১-_-শ্‌শর্মার পরাজয় 


পাণ্ডবগণের নির্বাসনের ত্রয়োদশ বর্ষ যোদন পূর্ণ হ'ল সেই দিনে সশর্মা 
বিরাটের বহু গোধন হরণ করলেন। একজন গোপ বেগে রাজসভায় গিয়ে বিরাটকে 
বললে, মহারাজ, 'ত্রগর্তদেশীয়গণ আমাদের 'নাঁজত করে শতসহস্র গো হরণ করেছে। 
বিরাট তখনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দিলেন । বিরাট, তাঁর ভ্রাতা শতানঈক 
এবং জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শঙ্খ রত্রভুষিত অভেদ্য বর্ম প'রে সজ্জিত হলেন। বিরাট বললেন, 
কঙ্ক বল্লব তল্তিপাল ও গ্রান্থক এ*রাও বীর্যবান এবং যুদ্ধ করতে সমর্থ, এ'দেরও 
অস্ব্শস্ত কবচ আর রথ দাও। রাজার আজ্ঞানুসারে শতানীক যুধিন্ঠিরাঁদকে অস্ত 
রথ ইত্যাদি 'দলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে মংস্যরাজের বাহনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন। 
মধ্যাহ্ন অতীত হ'লে মৎস্যসেনার সঙ্গে ত্রিগর্তসেনার স্পর্শ হ'ল। 

দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। সুশর্মা ও বিরাট দ্বৈরথ যুদ্ধে 


(১) বিরাট রাজ্যের দক্ষিণে যে সব গরু ছিল তাদের গ্রহণ বা হরণ। 


বিরাটপর্ব ২৮৫ 


নিযুস্ত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সুশর্মা বিরাটকে পরাজিত করলেন এবং তাঁকে 
বন্দী ক'রে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্ুতবেগে চললেন। মংস্যসেনা ভয়ে পালাতে 
লাগল। তখন যাধান্ঠর ভীমকে বললেন, মহাবাহু, তুমি বিরাটকে শত্রুর হাত 
থেকে মুক্ত কর, আমরা তাঁর গৃহে সুখে সসম্মানে বাস করোছ, তার প্রাতদান 
আমাদের কর্তব্য। ভাঁম একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাচ্ছেন দেখে য্াধান্তর 
বললেন, তুমি বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ ক'রো না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি ধনু 
খড়গ পরশ: প্রভূত সাধারণ অস্ত্র নাও। 

পাণ্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাটের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ 
করতে লাগল। যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব সকলেই বহুশত যোদ্ধাকে 'বিনম্ট 
করলেন। তার পর যুধিন্ঠির সুশর্মীর প্রতি ধাঁবত হলেন। ভাম সূশর্মার অশ্ব 
সারাথ ও পৃন্ঠরক্ষকদের বধ করলেন। বন্দী বিরাট সুশর্মার রথ থেকে লাফযে 
নামলেন এবং সুশর্মার গদা কেড়ে নিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন। বিরাট বৃদ্ধ 
হ'লেও গদাহস্তে যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ভাম সুশর্মার কেশাকর্ষণ 
ক'রে ভূমিতে ফেলে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন, সুশর্মা মাছত হলেন । ত্রিগর্ত- 
সেনা ভয়ে পালাতে লাগল। 

সুশর্মাকে বন্দী ক'রে এবং গরু উদ্ধার করে পাণ্ডবরা বিরাটের কাছে 
গেলেন। ভীম ভাবলেন, এই পাপী সুশর্মা জীবনলাভের যোগ্য নয়, কিন্তু আম 
ক করতে পার, রাজা যুধান্ঠর সর্বদাই দয়াশীল। রথের উপরে অচেতনপ্রায় 
সুশর্মা বদ্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে যাাধন্ঠির সহাস্যে বললেন, নরাধমকে মুক্তি 
দাও। ভীম বললেন, মূ, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে _আঁম বিরাট রাজার 
দাস। যাঁধন্ঠির বললেন, এ তো দাস হয়েছেই, দ:রাত্মাকে এখন ছেড়ে দাও ৷ সুশর্মা, 
তুমি অদাস হয়ে চলে যাও, এমন কার্য আর ক'রো না। সূশর্মা লজ্জায় অধোমুখ হরে 
নমস্কার ক'রে চলে গেলেন। 

পাণ্ডবগণ যুদ্ধস্থানের নিকটেই সেই রাত্র যাপন করলেন। পরাদন বিরাট 
তাঁদের বললেন, বিজাঁয়গণ, আপনাদের আম সালংকারা কন্যা, বহু ধন এবং আর 
যা চান তা দিচ্ছ, আপনাদের ক্রমেই আম মুস্ত হয়ে নিরাপদে আছ, আপনারাই 
এখন মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর। হাাঁধান্তরাঁদ কৃতাঞ্জীল হয়ে বললেন, মহারাজ, 
আপনার বাক্যে আমরা আনান্দিত হয়েছ, আপনি যে মীন্তুলাভ করেছেন তাতেই 
আমরা সন্তুষ্ট! বিরাট পুনবার যুধাষ্ঠরকে বললেন, আপান আসুন, আপনাকে 
রাজপদে আঁভাষন্ত করব। হে বৈয়াঘ্রপদ্য-গোনীয় ব্রাহমণ, আপনার জন্যই আমার 


২৮৬ মহাভারত 


রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। য্যাধান্ঠর বললেন, মৎস্যরাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে 
আম আনন্দিত হয়েছি, আপনি অনিম্তুর হয়ে প্রসন্নমনে প্রজাপালন করুন, আপনার 
বিজয়সংবাদ ঘোষণার জন্য সত্বর রাজধানীতে দূত পাঠান। 


১২। উত্তরগোগ্রহ-_-উত্তর ও বৃহন্নলা 


বিরাট যখন ব্রিগর্তসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান সেই সময়ে ভীম্ম দ্রোণ 
কর্ণ প্রভাঁতর সঙ্গে দূর্যোধন মংস্যদেশে উপস্থিত হলেন এবং গোপালকদের তাঁড়য়ে 
দিয়ে ষাট হাজার গরু হরণ (১) করলেন । গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চড়ে দ্রতবেগে 
রাজধানীতে এল এবং বিরাটের পত্র ভূমিপ্রয় বা উত্তরকে সংবাদ দিয়ে বললে, রাজ- 
পূত্র, আপনি শীঘ্ব এসে গোধন উদ্ধার করুন, মহারাজ আপনাকেই এই শন্য 
রাজধানীর রক্ষক নিযুক্ত করে গেছেন। 

উত্তর বললেন, যাঁদ অ*বচালনে দক্ষ কোনও সারাথ পাই তবে এখনই 
ধনূর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারি। আমার যে সারথি ছিল সে পূর্বে এক মহাযুদ্ধে 
নিহত হয়েছে। তুম শীঘ্র একজন সারাঁথ দেখ। উপয্ন্ত অ*বচালক পেলে আম 
দুর্যেোধন ভীম্ম কর্ণ কপ দ্রোণ প্রভীতিকে বিনষ্ট করে মুহূর্তমধ্যে গরু উদ্ধার ক'রে 
আনব। আঁম সেখানে ছিলাম না বলেই কোরবরা গোধন হরণ করেছে। কৌরবরা 
আজ আমার বর্ম দেখে ভাববে, স্বয়ং অজদিন আমাদের আক্রমণ করলেন নাক? 

দৌপদনী উত্তরের মুখে বার বার এইরূপ কথা এবং অর্জুনের উল্লেখ 
সইতে পারলেন না। তিনি ধারে ধীরে বললেন, রাজপনত্র, বৃহন্নলা পর্বে 
অজনের সারাথ ও শিষ্য ছিলেন, তান অস্তবিদ্যা় অজর্নের চেয়ে কম 
নন। আপনার কনিম্তা ভাগনী উত্তরা যাঁদ বলেন তবে বৃহন্নলা নিশ্চয় আপনার 
সারাঁথ হবেন। ভ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অর্জুনকে সকল 
ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহন্নলা, তুমি আমার ভ্রাতার সারাঁথ হয়ে যাও, তোমার উপর 
আমার প্রীতি আছে সেজন্য একথা বলছি, যাঁদ না শোন তবে আম জীবন ত্যাগ 
করব। অর্জুন উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন, যুদ্ধস্থানে সারথ্য করতে পার এমন 
কি শাক্ত আমার আছে? আম কেবল নৃত্য-গীত-বাদ্য জানি' উত্তর বললেন, 
তুম গায়ক বাদক নর্তক যাই হও, শখ আমার রথে উঠে অশ্বচালনা কর। 


সস সপ. 


(১) এই গোহরণ বা গোগ্রহ বিরাট রাজ্যের উত্তরে হয়োছল। 


1বরাটপৰ্ ২৮৭ 


অর্জন তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কৌতুকজনক কর্ম করলেন। 
তন উলটো ক'রে কবচ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল । তখন উত্তর 
স্বয়ং তাঁকে মহামূল্য কবচ পরিয়ে দিলেন। যান্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখণরা 
বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীম্ম-দ্রোণাঁদকে জয় করে আমাদের প্.ত্তাীলকার জন্য বিচিত্র 
সুক্ষ7ন কোমল বস্ম এনো। অর্জুন সহাস্যে বললেন, উত্তর যাঁদ জয়ী হন তবে 
নিশ্চয় সুন্দর সুন্দর বস্ল আনব। 

অর্জুন বায়বেগে রথ চালালেন। িকছ-্দূর গয়ে শ্মশানের নিকটে এসে 
উত্তর দেখতে পেলেন, বহবৃক্ষসমান্বত বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য ব্যহ রচনা 
ক'রে রয়েছে, সাগরগর্জনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাণ্চিত ও উদ্বিগ্ন 
হয়ে উত্তর বললেন, আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর 
আছেন যাঁরা দেবগণেরও অজেয়। আমার পতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার 
সৈন্য নেই, আম বালক, যুদ্ধে অনাভজ্ঞ। বৃহন্নলা, তুম ফিরে চল। 

অর্জন বললেন, রাজপুত্র, তুমি যাত্রা করবার সময় স্ত্রী আর পুরুষদের 
কাছে অনেক গর্ব করেছিলে, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুম যদি অপহৃত 
গোধন উদ্ধার না ক'রে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে । সোরিম্ধন আমার 
সারথ্য কর্মের প্রশংসা করেছেন, আম কৃতকার্য না হয়ে {ফিরব না। উত্তর বললেন, 
কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, তারা আমাদের ধন হরণ করুক, স্বীপুরুষেও আমাকে 
উপহাস করুক। এই বলে উত্তর রথ থেকে লাঁফয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও 
ধনূর্বাণ ত্যাগ করে বেগে পালালেন। অর্জন তাঁকে ধরবার জন্য 'পহনে 
ছুটলেন। 

রন্তবর্ণ বস্ত্র প'রে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে অর্জুনকে ছুটতে দেখে কয়েকজন 
সৈনিক হাসতে লাগল। কৌরবগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাঁদত আঁগ্নর ন্যায় এই লোকাঁট 
কে? এর রূপ কতকটা পুরুষের কতকটা স্তীর মত। এর মস্তক গ্রশীবা বাহু ও 
গাঁত অজঁনের তুল্য। বোধ হয় বিরাটের পূত্র আমাদের দেখে ভয়ে পালাচ্ছে আর 
অঙ্ নন তাকে ধরতে যাচ্ছেন। ণ 

অর্জন এক শ পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। উত্তর কাতর হয়ে বললেন, 
কল্যাণী সমধ্যমা বৃহন্নলা, তুমি কথা শোন, রথ ফেরাও, বে'চে থাকলেই মানুষের 
মঙ্গল হয়। আম তোমাকে শত স্বর্ণমদ্রা, স্বর্ণে গ্রাথত আটাঁট বৈদ্য মাঁণ, 
স্বর্ণধ্বজব্দন্ত অ*্বসমেত একাঁট রথ এবং দশাট মত্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমকে ছেড়ে 
দাও। অজন সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যাঁদ না পার 
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তবে আমই যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারাথ হও। ভয়ার্ত উত্তর নিতান্ত আঁনচ্ছায় 
রথে উঠলেন এবং অজঁুনের নিদেশে শমীবৃক্ষের দিকে রথ নিয়ে চললেন। 


কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে দ্রোণাচার্য বললেন, নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে, বায়ু বাল্‌কাবর্ষণ করছে, আকাশ ভস্মের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, 
অস্পসকল কোষ থেকে স্খাঁলত হচ্ছে। তোমরা ব্যাহত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন 
রক্ষা কর, মহাধনূর্ধর পার্থই ক্লীববেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই। 

কর্ণ বললেন, আপাঁন সর্বদা অর্জনের প্রশংসা আর আমাদের 'নন্দা করেন, 
অর্জুনের শান্ত আমার বা দূর্যোধনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। দুযোধন 
বললেন, ওই লোক যাঁদ অর্জুন হয় তবে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে, আমরা জানতে 
পেরোছ সেজন্য পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে যেতে হবে। আর যাঁদ অন্য 
কেউ হয় তবে তাক্ষ্ম শরে ওকে ভূপাতিত করব। 


শমীবৃক্ষের কাছে এসে অজন উত্তরকে বললেন, তুমি শাঁঘ এই বক্ষে 
উঠে পাণ্ডবদের ধনু শর ধবজ ও কবচ নামিয়ে আন। তোমার ধনু আমার আকর্ষণ 
সইতে পারবে না, শত্রুর হস্তী বিনষ্ট করতেও পারবে না। উত্তর বললেন, শুনোছি 
এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ বাঁধা আছে, আম রাজপুত্র হয়ে কি ক'রে তা ছোঁব? অর্জুন 
বললেন, ভয় পেয়ো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, যা আছে তা ধন প্রভাত অস্ত্র, তুমি 
স্পর্শ করলে পাঁবন্র হবে। তোমাকে দিয়ে আম নান্দত কর্ম করাব কেন? অর্জুনের 
আজ্ঞান্সারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্তসমূহ নামিয়ে এনে বন্ধন খুলে ফেললেন 
এবং সূর্যতুল্য দীস্তিমান সর্পাকীতি ধনূসকল দেখে ভয়ে রোমাণ্চিত হলেন। তাঁর 
প্রশ্নের উত্তরে অজন বললেন, এই শতদ্বর্ণাবন্দুযুক্ত সহস্রগোধাচাহাত ধনু 
অজর্ুনের, এরই নাম গাণ্ডীব, খাণ্ডবদাহকালে বরুণের নিকট অর্জন এই ধনু 
পেয়েছিলেন। এই ধনু, যার ধারণস্থান স্বর্ণময়, ভাঁমের; ইন্দ্রগোপাঁচাহুত এই 
ধনু য্যাধান্তরের; সুবর্পসূর্যাচাহ্ত এই ধনু নকুলের; স্বর্ণময় পতঙ্গাচাহ]ুত 
এই ধন; সহদেবের। তাঁদের বাণ তূণীর খড়গ প্রভীতও এ সঙ্গে আছে। 

উত্তর বললেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্সকল এখানে রয়েছে, কিন্তু 
তাঁরা কোথায়? দ্রৌপদীই বা কোথায়? অজন বললেন, আম পার্থ, সভাসদ 
কত্কই যুধিষ্ঠির, পাচক বল্পব ভীম, অশবশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব। 
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সোরম্ধরগই দ্রৌপদী, যাঁর জন্য কীচক মরেছে। উত্তর বললেন, আমি অর্জনের 
দশাট নাম শুনোছ, যাঁদ বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জন 
বললেন, আমার দশ নাম বলাছ শোন। __ আম সর্বদেশ জয় ক'রে ধন আহরণ কার 
সেজন্য আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শত্রুদের জয় না ক'রে 'ফাঁর না সেজন্য আম বিজয়। 
আমার রথে রজতশহদ্র অশ্ব থাকে সেজন্য আম শ্বেতবাহন। 'হমালয়পৃচ্ঠে উত্তর 
ও পূর্ব ফল্‌গুনা নক্ষত্রের যোগে আমার জন্ম সেজন্য আম ফাল্‌গুন। দানবদের 
সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্ধপ্রভ কিরট 'দয়োছলেন, সেজন্য আম কিরণটী। 
যুদ্ধকালে বীভৎস কর্ম কার না সেজন্য আমার বীভৎস নাম। বাম ও দাঁক্ষিণ উভয় 
হস্তেই আম গাণ্ডীব আকর্ষণ করতে পার সেজন্য সব্যসাচী নাম। আমার শুভ্র 
(নশ্কলঙক) যশ চতুঃসমদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত, আমার সকল কর্মও শুভ্র, এজন্য অর্জুন 
শেভ্র) নাম। আম শত্ুবিজয়ী এজন্য জিব নাম। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক 
সকলের ‘প্রিয়, এজন্য (পতা আমার কৃষ্ণ নাম রেখোঁছলেন। 

অর্জুনকে আভিবাদন ক'রে উত্তর বললেন, মহাবাহু, ভাগ্যক্রমে আপনার 
দর্শন পেয়োছি, আম না জেনে যা বলোছি তা ক্ষমা করুন। আমার ভয় দূর হয়েছে, 
আপাঁন রথে উঠুন, যোৌদকে বলবেন সোঁদকে নিয়ে যাব। কোন্‌ কর্মের ফলে 
আপনি ক্লীবত্ব পেয়েছেন? অর্জন বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে আম এক 
বংসর ব্রহনচর্য ব্রত পালন করছি, আম ক্লীব নই। এখন আমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে। 
অর্জুন তাঁর বাহু থেকে বলয় খুলে ফেলে করতলে স্বর্ণথথচিত বর্ম পরলেন এবং 
শুদ্র বস্তে কেশ বন্ধন করলেন। তার পর 'তাঁন পূৃর্বমুখ হয়ে সংযতাঁচত্তে তাঁর 
অস্নসমূহকে স্মরণ করলেন। তারা কৃতাঞ্জাল হয়ে বললে, ইন্দ্রপুত্র, ?কিংকরগণ 
উপাস্থত। অর্জন তাদের নমস্কার ও স্পর্শ ক'রে বললেন, স্মরণ করলেই 
তোমরা এস। 

গান্ডীব ধনুতে গুণ পাঁরয়ে অর্জন সবলে আকর্ষণ করলেন। সেই 
বস্রনাদতুল্য টংকার শুনে কৌরবগণ বুঝলেন যে, অজদনেরই এই জ্যানির্ঘোষ। 


১৩। দ্রোখ-দুযোধনাঁদর বিতর্ক-_- ভঈম্মের উপদেশ 


উত্তরের রথে যে সিংহধবজ ছিল তা নামিয়ে ফেলে অর্জুন বিশবকর্মী- 

'নার্মত দৈব মায়া ও কাণ্টনময় ধৰ্জ বসালেন, যার উপরে সিংহলাঙগুল বানর ছিল। 

আগ্নদেবের আদেশে কয়েকজন ভূতও সেই ধ্জে আঁধান্ঠত হ'ল। তার পর 
১৯ 
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শমীব্ক্ষ প্রদক্ষিণ ক'রে অর্জুন রথারোহণে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর 
মহাশঙ্খের শব্দ শুনে রথের অ*্বসকল নতজানু হয়ে বসে পড়ল, উত্তরও সন্পস্ত 
হলেন। অজন রাশ্ম টেনে অশ্বদের ওঠালেন এবং উত্তরকে আলঙ্গন করে 
আশ্বস্ত করলেন। 

অর্জনের রথের শব্দ শুনে এবং নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, 
দূর্যোধন, আজ তোমার সৈন্যদল অজ-নের বাণে প্রপ্রশীড়ত হবে, তারা যেন এখনই 
পরাভূত হয়েছে, কেউ যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, বহু যোদ্ধার মুখ বিবর্ণ দেখাছি। 
তুমি গরুগুঁলকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা ব্যূহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য 
অপেক্ষা কার। 

দুযোধন বললেন, দ্যতসভায় এই পণ ছিল যে পরাজিত পক্ষ বার বৎসর 
বনবাস এবং এক বংসর অজ্কাতবাস করবে । এখনও তের বৎসর পূর্ণ হয় নি অথচ 
অর্জুন উপস্থিত হয়েছে, অতএব পাণ্ডবদের আবার বার বৎসর বনবাস করতে হবে। 
হয়তো লোভের বশে পান্ডবরা তাদের ভ্রম বুঝতে পারে নি। অজ্ঞাতবাসের িছাঁদন 
এখনও অবাঁশম্ট আছে কিনা অথবা পূর্ণকাল আতক্রান্ত হয়েছে কনা তা পিতামহ 
ভষ্ম বলতে পারেন । '্রিগর্ত সেনা সপ্তমীর দন অপরাহেশ গোধন হরণ করবে এই 
স্থির ছল। হয়তো তারা তা করেছে, অথবা পরাজিত হয়ে বিরাটের সঙ্গে সন্ধি 
করেছে। যে লোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে সে বোধ হয় বিরাটের 
কোনও যোদ্ধা কিংবা স্বয়ং বিরাট । বিরাট বা অর্জুন যানই আসুন, আমরা যুদ্ধ 
করব। আচার্য দ্রোণ আমাদের সৈন্যের পশ্চাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন 
আর অর্জনের প্রশংসা করছেন। আচার্যরা দয়ালু হন, সর্বদাই বিপদের আশব্কা্‌ 
করেন। এরা রাজভবনে আর যজ্জসভাতেই শোভা পান, লোকসভায় বিচিত্র কথা 
বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মানুষের চাঁরত্র বিচারে এবং খাদ্যের দোষগুণ 
নির্ণয়ে এরা নিপুণ। এই পাঁণ্ডতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শল্লুবধের উপায় 
স্থির করুন। 

কর্ণ বললেন, মংস্যরাজ বা অর্জন যানই আসুন আমি শরাঘাতে নিরস্ত 
করব। জামদশ্ন্য পরশুরামের কাছে যে অস্ত পেয়েছি তার দ্বারা এবং নিজের বলে 
আম ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পাঁর। অর্জুনের ধবজস্থি - বানর আজ আমার 
ভল্লের আঘাতে নিহত হবে. ভূতগণ আর্তনাদ ক'রে পালাবে। আজ অর্জনকে রথ 
থেকে নিপাঁতিত ক'রে আম দুর্যোধনের হৃদয়ের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব।' 

কপ বললেন, রাধেয়, তুমি 'নষ্চুরপ্রকীতি, সর্বদাই যুদ্ধ করতে চাও, তার 
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ফল কি হবে তা ভাব না। শাস্ত্রে অনেক প্রকার নীতির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে 
যুদ্ধকেই প্রাচীন পাঁণ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ কাল যদ 
অনুকূল হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ 'বধেয়। অর্জনের সঙ্গে এখন আমাদের 
যুদ্ধ করা উচিত নয়। কর্ণ, অর্জুন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুল্য তুম কি 
করেছ? আমরা প্রতারণা করে তাঁকে তের বৎসর নির্বাসনে রেখেছ, সেই সিংহ 
এখন পাশমুক্ত হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ করবে নাঃ আমরা সকলে মিলিত 
হয়ে অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কর্ণ, তুমি একাকী সাহস 
কারো না। 

অশবথামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহরণ করে এখনও মৎস্যরাজ্যের সীমা 
পার হই নি, হাস্তনাপ্‌রেও যাই নি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমার 
প্ররোচনায় দূর্যোধন পাণ্ডবদের সম্পান্ত হরণ করেছে, কিন্তু তুমি ক কখনও দ্বৈরথ- 
যুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জয় করেছ? কোন্‌ যুদ্ধে তুমি কষ্ণাকে জয় করেছ = 
তোমার প্ররোচনায় যাঁকে একক্‌স্ম রজস্বলা অবস্থায় সভার আনা হয়ৌছল ? 
মানুষ এবং কট-পপশীলকাদ পর্যন্ত সকল প্রাণীই যথাশীস্ত ক্ষমা করে, কিন্তু 
দ্রোপদীকে যে কন্ট দেওয়া হয়েছে তার ক্ষমা পাণ্ডবগণ কখনই করবেন না। ধর্মজ্ঞরা 
বলেন, শিষ্য পুত্রের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অহন আমার পিতা দ্রোণেব প্রিয় । 
ইন্দ্প্রস্থরাজ্য তুঁমই হরণ করেছ, এখন তুমিই অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তো 
মাতুল ক্ষবরধর্মীবশারদ দৃম্টদ্যতকার এই শকুনিও যুদ্ধ করুন। কিন্তু জেনো, 
অর্জুনের গাণ্ডীব অক্ষক্ষেপণ করে না, তীক্ষ। নিশিত বাণই ক্ষেপণ করে, আর 
সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে যার না। আচার্য (দোণ) যাঁদ ইচ্ছা করেন তো 
যুদ্ধ করুন, আম ধনঞ্জয়ের সো যুদ্ধ করব না। হযাঁদ মংস্যরাজ এখানে আসতেন 
তবে তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতাম । 

ভীষ্ম বললেন, আচার্যপূত্র (অশ্বথাযা), কর্ণ যা বলেছেন, তার উদ্দেশ্য 
তোমাকে যুদ্ধে উত্তোজত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সময়ে নজেদের মধ্যে ভেদ 
হওয়া ভাল নয়, আমাদের মিলিত হরেই যুদ্ধ করতে হবে। 

অশ্বথামা বললেন, গুরুদেব (দ্রোণ) কারও উপর আক্লোশের বশে অঙহিনের 
প্রশংসা করেন নি, 

শন্োোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরাপ। 
সর্বথা সর্বযত্বেন পুত্র শিষ্যে হতং বদেহ॥ 


২১২ মহাভারত 


»- শল্লুরও গুণ বলা উচিত, গুরুরও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকারে সর্বপ্রযত়ে পত্র 
ও 'শিষ্কে হিতবাক্য বলা উচিত। 

দূর্যোধন দোণাচার্ষের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কর্ণ ভীম্ম ও কৃপের 
অনুরোধে দ্রোণ প্রসন্ন হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হ'লে অন আমাদের 
দর্শন দিতেন না। আজ গোধন উদ্ধার না ক'রে তান নিবৃত্ত হবেন না। আপনারা 
এমন মন্রণা দিন যাতে দুর্যোধনের অযশ না হয় কিংবা হীন পরাজিত না হন। 

জ্যোতিষ গণনা করে ভীম্ম বললেন, তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে এবং তা 
নিশ্চিতভাবে জেনেই অর্জুন এসেছেন। পাণ্ডবগণ ধর্মজ্ঞ, তাঁরা লোভী নন, অন্যায় 
উপায়ে তাঁরা রাজ্যলাভ করতে চান না। দুর্োধন, যুদ্ধে একান্তাসাদ্ধি হয় এমন 
আম কদাঁপ দোঁখ নি, এক পক্ষের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পরাজ্রয় অবশ্যই হয়। 
অর্জন এসে পড়লেন, এখন যুদ্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা সত্বর 
স্থির কর। 

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না, 
অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। ভনম্ম বললেন, তা হ'লে আম ঘা ভাল মনে কার 
তা বলাছ শোন। __ তুমি সৈন্যের এক-চতুর্থ ভাগ নিয়ে হস্তিনাপুরে যাও, আর 
এক-চতুৰ্থাংশ গরু নিয়ে চলে যাক। অবাশন্ট অর্ধ ভগ সৈন্য নিয়ে আমরা 
অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। | 

দূর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গরু নিয়ে আর একদল সৈন্য 
গেল। তার পর দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ কর্ণ ও ভীম্ঘ ব্যহ রচনা ক'রে যথাক্রমে সেনার 
মধ্যভাগে, বাম পাশ্বে, দাক্ষণ পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবদ্থান করলেন। 


১৪। কোৌরবগণের পরাজয় 


দ্রোণ বললেন, অজিনের ধবজ্রাগ্র দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর শঙখধহানর 
সঙ্গে ধজস্থিত বানরও ঘোর গজন করছে। অর্জন তাঁর গাণ্ডীব আকর্ষণ 
করছেন; এই তাঁর দুই বাণ এসে আমার চরণে পড়ল, এই আর দুই বাণ আমার 
কর্ণ স্পর্শ ক'রে চ'লে গেল। তান দুই বাণ দয়ে আমাকে প্রান করলেন, আর 
দুই বাণে আমাকে কুশলপ্রশ্ন করলেন। 

অর্জুন দেখলেন, দ্রোণ ভনঙ্ম কর্ণ প্রভাত রয়েছেন কিন্তু দুর্বোধন নেই। 
[তান উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দূর্োধনের সঙ্গে যুদ্ধ 
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করব। নিরামিষ (১) যুদ্ধ হয় না, আমরা দূর্যোধনকে জয় ক'রে গোধন উদ্ধার ক'রে 
আবার এঁদকে আসব। 

অজর্নকে অন্যাদকে যেতে দেখে দ্রোণ বললেন, ডান দূর্যোধন 'ভল্ন অন্য 
কাকেও চান না, চল, আমরা পশ্চাতে গিয়ে ওঁকে ধরব। 

পতঙ্গপালের ন্যায় শরজালে অর্জুন কুরূসৈন্য আচ্ছন্ন করলেন। তাঁর 
শঙ্খের শব্দে, রথচক্রের ঘর্ঘর রবে, গাণ্ডাবের টংকারে, এবং ধৰজাস্থত অমানুষ 
ভূতগণের গজনে পাঁথবী কম্পিত হ'ল। অপহৃত গরুর দল উধর্বপুচ্ছ হয়ে 
হম্বারবে মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় ক'রে অজঃন 
দুযোধনের আভমুখে যাচ্ছলেন এমন সময় কুরুপক্ষণয় অন্যান্য বীরগণকে দেখে 
{তান উত্তরকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। 

দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ এবং আরও কয়েকজন যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে 
এলেন, কিন্তু অজর্নের শরে বিধ্বস্ত হয়ে পাঁলয়ে গেলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ 
{নিহত হলেন, কর্ণও অজনের বজ্রতুল্য বাণে নিপীড়িত হয়ে যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ 
থেকে প্রস্থান করলেন। 

ইন্দ্রাদ তেত্রিশ দেবতা এবং পিতৃগণ মহার্ষগণ গন্ধর্বগণ প্রভাত বিমানে 
ক'রে যুদ্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যুদ্ধভূমির ধাল দূর হ'ল, 'দিব্যগন্ধ 
বায়ু বইতে লাগল।॥। অজ;নের আদেশে উত্তর কপাচার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কিপাচার্যের রথের চার অশ্ব অজর্নের শরে বদ্ধ হয়ে লাফিয়ে 
উঠল, কপ পড়ে গেলেন। তাঁর গৌরব রক্ষার জন্য অজন আর শরাঘাত করলেন 
না; কিন্তু কৃপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বাণে বদ্ধ করলেন, অর্জুনও কৃপের কবচ 
ধনু রথ ও অশ্ব বিনষ্ট করলেন, তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপকে নিয়ে বেগে প্রস্থান 
করলেন। 

দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অজন আভবাদন করে স্মিতমখে সাঁবনয়ে 
বললেন, আমরা বনবাস সমাপ্ত ক'রে শত্রুর উপর প্রাতশোধ নিতে এসৌছ, আপাঁন 
আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন না। আপনি যাঁদ আগে আমাকে প্রহার করেন 
তবেই আম প্রহার করব। দ্রোণ অজণুনের প্রাতি অনেকগ্দীল বাণ নক্ষেপ করলেন। 
তখন দুজনে প্রবল যুদ্ধ হ'তে লাগল, অর্জনের বাণবর্ষণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। 
অশ্বথামা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অঞ্জনের প্রশংসা করলেন কিন্তু 


(১) যে যুদ্ধে লোভ্য বা আকাও্ষত বস্তু নেই। 
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ক্রুদ্ধও হলেন। অর্জুন অশ্বথামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে স'রে যাবার পথ 
দিলেন, দ্রোণ 'বক্ষতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন। 

অর্জনের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বখামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, 
তখন অর্জুন কর্ণের দিকে ধাঁবত হলেন। দুজনে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর অর্জুনের 
শরে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ হ'ল, তান বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন। 

তার পর অজ‘ন উত্তরকে বললেন, তাম ওই হিরণ্ময় ধৰজের নিকট রথ নিয়ে 
চল, ওখানে পিতামহ ভাঁষ্ম আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তর বললেন, আম িহবল 
হয়োছ, আপনাদের অস্ত্রক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দিক ঘুরছে, বসা 
রাধর আর মেদের গন্ধে আমার মূর্ছা আসছে, ভয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর 
কশা ও বল্‌গা ধরবার শান্ত নেই। অজর্ন বললেন, ভয় পেয়ো না, স্থির হও, তুমিও 
এই যুদ্ধে অদ্ভূত কর্মকৌশল দেখিয়েছ। ধীর হয়ে অশ্বচালনা কর, ভনম্মের নিকটে 
আমাকে নিয়ে চল, আজ তোমাকে আমার বিচিত্র অস্ত্রশিক্ষা দেখাব। উত্তর আশ্বস্ত 
হয়ে ভীম্মরক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। 

ভশম্ম ও অজর্ন পরস্পরের প্রাত প্রাজাপত্য এন্দ্র আগ্নেয় বারণ বায়ব্য 
প্রভাত দারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন । পাঁরশেষে ভীম্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রায় 
হলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে যুদ্ধভাম থেকে সাঁরয়ে নিয়ে গল। তার পর দুর্যোধন 
রথারোহণে এসে অজুনকে আক্রমণ করলেন। তান বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাণাঁবদ্ধ 
হয়ে রাধর বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অজন তাঁকে বললেন, কণীর্ত ও 
[বিপুল যশ পারত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ কেন? তোমার দূর্যোধন নাম আজ মিথ্যা 
হ'ল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পালাচ্ছ। 

অজংনের তীক্ষণ বাক্য শুনে দুরোধন ফিরে এলেন। ভচ্ম দ্রোণ কৃপ 
প্রভাতও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অজুনকে বেষ্টন ক'রে সবাঁদক থেকে 
শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অজর্ন ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, 
কুরুপক্ষের সকলের সংজ্ঞা লুপ্ত হ'ল। উত্তরার অনুরোধ স্মরণ ক'রে অর্জন 
বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কৃপের শুক বস্ত্র, কর্ণেরা পাঁত বন্ত্, 
এবং অ*বহামা ও দুধোধনের নীল বস্ব খুলে নিয়ে এস। ভীম্ম বোধ হয় সংজ্ঞাহীন 
হন নি, কারণ তান আমার অস্ত্র প্রাতষেধের উপায় জানেন, তুঁ তাঁর বাম দিক দিয়ে 
যাও। দ্রোণ প্রভৃতির বস্ল নিয়ে এসে উত্তর পুনর্বার রথে উঠলেন এবং অজনকে 
নিয়ে রণভূমি থেকে ক্ষান্ত হলেন। 

অজনকে যেতে দেখে ভীম্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, অর্জুন ভীম্মের 
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অ*বসকল বধ ক'রে তাঁর পাশবদেশ দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। দূর্যোধন সংজ্ঞালাভ 
ক'রে বললেন, পিতামহ, অজনকে অস্ত্রাঘাত করুন, যেন ও চ'লে যেতে না পারে। 
ভীম্ম হেসে বললেন, তোমার বুদ্ধি আর বির্ূম এতক্ষণ কোথায় ছল? তুমি যখন 
ধনূর্বাণ ত্যাগ ক'রে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিলে তখন অর্জুন কোনও নৃশংস কর্ম 
করেন নি, তান ব্রিলোকের রাজ্যের জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমরা 
সকলে এই যুদ্ধে নিহত হও নি। এখন তুমি নিজের দেশে ফিরে যাও, অর্জুনও 
গরু নিয়ে প্রস্থান করুন। দুর্যোধন দীর্ঘানঃ*বাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে 
নীরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীম্মের বাক্য অনুমোদন করে দুর্যোধনকে নিয়ে 
ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন। 

কুরুবীরগণ চলে যাচ্ছেন দেখে অজুন প্রীত হলেন এবং গুরুজনদের 
মিষ্টবাক্যে সম্মান জানয়ে কিছুদূর অনুগমন করলেন। তান পিতামহ ভীম্ম ও 
দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অশ্বথামা কৃপ ও মান্য কৌরবগণকে 
বাঁচত্র বাণ দিয়ে আভবাদন করলেন, এবং শরাঘাতে দূর্োধনের রত্তভীষত মুকুট 
ছেদন করলেন। তার পর অর্জুন উত্তরকে বললেন, রথের অশ্ব ঘুরিয়ে নাও, তোমার 
গোধনের উদ্ধার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে 'ফরে চল। 


১৫। অজঃন ও উত্তরের প্রত্যাবত'ন -- বিরাটের পদত্রগর্ব 


যেসকল কৌরবসৈনা পালিয়ে গিয়ে বনে ল্যাঁকয়োছল তারা ক্ষুধাতৃকায় 
কাতর হয়ে কম্পতদেহে অর্জুনকে প্রণাম ক'রে বললে, পার্থ আমরা এখন কি 
করব? অর্জুন তাদের আশ্বাস 'দয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ'ক, তোমরা নির্ভয়ে 
প্রস্থান কর। তারা অজদিনের আয়ু" কীর্ত ও যশ বৃদ্ধি আশীর্বাদ ক'রে 
চলে গেল। 

অর্জন উত্তরকে বললেন, বৎস, তুমি রাজধানীতে গিয়ে তোমার তার 
[নিকট এখন আমাদের পরিচয় ?দও ন, তা হ'লে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। 
তুম নিজেই যুদ্ধ ক'রে কোরবদের পরাস্ত করেছ এবং গোধন উদ্ধার করেছ এই কথা 
ব'লো। উত্তর বললেন, সব্যসাচী, আপাঁন যা করেছেন তা আর কেউ পারে না, আমার 
তো সে শান্ত নেইই। তথাঁপ আপনি আদেশ না দলে আম পিতাকে প্রকৃত ঘটনা 
জানাব না। 

অর্জুন বিক্ষতদেহে শ্মশানে শমীবক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর 
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ধৰজাস্থত মহাকাপ ও ভূতগণ আকাশে চ'লে গেল, দৈব’ মায়াও অন্তাহ্ত হ'ল। 
উত্তর রথের উপরে পূর্বের ন্যায় সিংহধৰজ বাঁসয়ে দিলেন এবং পাণ্ডবগণের অস্মাঁদ 
শমীবৃক্ষে রেখে রথ চালালেন। নগরের পথে এসে অর্জন বললেন, রাজপুত্র, দেখ, 
গোপালকগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অশ্বদের 
স্নান কাঁরয়ে জল খাইয়ে বিশ্রামের পর অপরাহে] বিরাটনগরে যাব। তুম কয়েকজন 
গোপকে বলে দাও তারা শনঘ্ব নগরে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা করুক। অর্জন 
আবার বৃহন্ললার বেশ ধারণ করলেন এবং অপরাহে! উত্তরের সারাঁথ হয়ে নগরে যাত্রা 
করলেন। 


ও'ঁদকে বিরাট রাজা ব্রিগর্তদের পরাজিত ক'রে চার জন পাণ্ডবের সঙ্গে 
রাজধানবতে ফিরে এলেন। তান শুনলেন, কৌরবরা রাজ্যের উত্তর দিকে এসে গোধন 
হরণ করেছে, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে ভঈম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুযোধন 
ও অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিরাট অত্যন্ত উদাবগ্ন হয়ে তাঁর 
সৈন্যদলকে বললেন, তোমরা শ'ঁঘ্র গিয়ে দেখ কুমার জীবিত আছেন না; নপুংসক 
যার সারাঁথ তার বাঁচা অসম্ভব মনে কার। যাধান্ঠর সহাস্যে বললেন, মহারাজ, 
বৃহন্নলা যাঁদ সারাঁথ হয় তবে শত্রুরা আপনার গোধন নিতে পারবে না, তার সাহায্যে 
আপনার পত্র কৌরবগণকে এবং দেবাসুর প্রভীতকেও জয় করতে পারবেন। 

এমন সময় উত্তরের দ্‌তরা এসে বিজয়সংবাদ দলে । বিরাট আনন্দে 
রোমাণ্চিত হয়ে মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা দিয়ে সাজাও, দেবতাদের 
পূজা দাও, কুমারগণ যোদ্ধগণ ও সালংকারা গাঁণকাগণ বাদ্যসহকারে আমার পুনের 
প্রত্যুদ্গমন করুক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাঁজয়ে সমস্ত চতুষ্পথে আমার জয় ঘোষণা 
করা হ’ক, উত্তম বেশভূষায় সাঁজ্জত হয়ে বহু কুমারীদের সঙ্গে উত্তরা বৃহন্ললাকে 
আনতে যাক। তার পর 1বরাট বললেন, সোরল্খী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে 
এস। য্যাধম্ঠির বললেন, মহারাজ, শুনৌছ হৃস্ট অবস্থায় দ্যুতক্রড়া অনুচিত। 
দ্যতে বহু দোষ, তা বর্জন করাই ভাল। পাণ্ডুপুত্ৰ যাধাণ্ঠরের কথা শুনে থাকবেন, 
ভিন তাঁর বিশাল রাজ্য এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও দ্যৃতক্ীড়ায় হারয়ৌহলেন। তবে 
আপনি যদি নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে খেলব। 

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমার পত্র কোরববীরগণকেও জয় 
করেছে। যুধিষ্ঠির বললেন, বৃহন্নলা যার সারথি সে জয়ী হবে না কেন। বিরাট 
রুদ্ধ হয়ে বললেন, নীচ র্রাহমণ, তুমি আমার পত্রের সমান জ্ঞান ক'রে একটা 


[বরাটপৰ ২১৭ 


নপুংসকেব প্রশংসা করছ, কি 'বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ। 
নপুংসক ? ক'রে ভীঙ্মদ্রোণাঁদকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সেজন্য 
অপরাধ ক্ষমা করলাম, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে আর এমন কথা ব'লো না। যাধান্যির 
বললেন, মহারাজ, ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের গঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আর 
কে যুদ্ধ করতে পারেব? ইন্দ্রাদ দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবার 
নিষেধ করলেও তুমি বাক্য সংযত করছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না। 
এই বলে বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধান্ঠিরের মুখে পাশা দিয়ে আঘাত করলেন। 
ব্াধান্ঠরের নাক 'দয়ে রন্তু পড়তে লাগল, তান হাত 'দয়ে তা ধ'রে দ্রোপদীর দিকে 
চাইলেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ স্বর্ণপান্র এনে নিঃসৃত রন্ত ধরলেন। 
এই সময়ে দ্বারপাল এসে সংবাদ দিলে যে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন, তান বৃহন্বলার 
সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শঈ্র নিয়ে এস। 

অর্জুনের এই প্রাতিজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যাঁদ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে 
যাঁধান্ঠরের রন্তপাত করে তবে সে জীবত থাকবে না। এই প্রাতিন্ঞা স্মরণ ক'রে 
যুধিষ্ঠির দ্বারপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে নিয়ে এস বৃহন্নলাকে নয়। উত্তর 
এসে পিতাকে প্রণাম ক'রে দেখলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক প্রান্তে ভূমিতে ব'সে 
করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে? বিরাট বললেন আম এই কুঁটিলকে 
প্রহার করেছি, এ আরও শাস্তির যোগ্য; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপুংসকের 
প্রশংসা করাছিল। উত্তর বললেন, মহারাজ, আপান "কার্য করেছেন, শীঘ্র একে 
প্রসন্ন করুন, ইনি যেন ব্রহম্নশাপে আপনাকে সবংশে দগ্ধ না করেন। পুত্রের কথায় 
[বরাট যাধান্তরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। যুধান্ঠর বললেন, রাজা, আম পূর্বেই 
ক্ষমা করোছ, আমার ক্রোধ নেই। যাঁদ আমার রন্তু ভূমিতে পড়ত তবে আপান রাজ্য 
সমেত 1বনম্ট হতেন। 

যুধিম্ঠিরের রন্তস্রাব থামলে অর্জন এলেন এবং প্রথমে রাজাকে তার পর 
যাঁধ্ঠরকে অভিবাদন করলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিরাট 
তাঁর পুত্রকে বললেন, বৎস, তোমার তুল্য পুত্র আমার হয় নি, হবেও না। মহাবীর 
কর্ণ, কালাগ্নর ন্যায় দুঃসহ ভীম্ম, ক্ষান্রয়গণের অস্তগুরু দ্রোণাচার্য, তাঁর পত্র 
অশবহ্থামা, বিপক্ষের ভয়প্রদ কৃপাচার্য, মহাবল দূর্যোধন __ এদের সঙ্গে তুমি কি ক'রে 
যুদ্ধ করলে? এইসকল নরশ্রেম্ঠকে পরাজিত ক'রে তুমি গোধন উদ্ধার করেহু, যেন 
শার্দলের কবল থেকে মাংস কেড়ে এনেছ। 


২০৯৮ মহাভারত 


উত্তর বললেন, আমি গোধন উদ্ধার কাঁর নি, শব্রুজয়ও কাঁর নি । আমি ভয় 
পেয়ে পালাচ্ছিলাম, এক দেবপুত্ত আমাকে নিবারণ করলেন। তাঁনই রথে উঠে 
ভীম্মাদ ছয় রথীকে পরাস্ত ক'রে গোধন উদ্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায় দূঢ়কায় 
সেই যুবা কোৌরবগণকে উপহাস ক'রে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, 
সেই মহাবাহু দেবপূত্র কোথায়? উত্তর বললেন, পিতা, রহিত 
রি ডিএ 
গণের মহার্ঘ নি EU দিলেন। তার পর তিনি নিজনে উত্তরের 
সঙ্গে মন্ত্ণা করে যুার্ধান্ঠরাদর আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করলেন। 


৷ বৈবাহকপর্বাধ্যায় ॥ 
১৬। পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ __ উত্তরা-আভমনাটর বিবাহ 


তিন দন পরে পণ্চপাণ্ডব স্নান করে শুক্র বসন প'রে রাজযোগ্য আভরণে 
ভাষত হলেন এবং হাঁধান্তরকে পুবোবতাঁ কবে বিরাট রাজার সভায় গয়ে 
রাজাসনে উপবিষ্ট হলেন। বিরাট রাজকার্য করবার জন্য সভায় এসে তাঁদের দেখে 
সরোষে যুধাল্ঠরকে বললেন, কঙ্ক, তোমাকে আমি সভাসদ্‌ করোছ, তুম রাজাসনে 
বসেছ কেন? অঙ্গন সহাস্যে বললেন, মহারাজ, ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য । 
ইনি মৃতিমান ধর্ম, তিলোকাবখ্যাত রাজার্ধ, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতেন্দ্িয়। ইনি 
যখন কুবুদেশে ছিলেন তখন দশ সহস্র হস্তী এবং কাণ্চনমালাভীবত অশবয্স্ত ত্রিশ 
সহস্র রথ এ'র পশ্চাতে যেত। ইহান বৃদ্ধ অনাথ অঙ্গহাশন পঙ্গু প্রত্ভীতকে পত্রের 
ন্যায় পালন করতেন। এ'র এ*বর্য ও প্রতাপ দেখে দূর্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভাতি 
সন্তপ্ত হতেন। সেই পুরুষশ্রেম্ঠ যুধিষ্ঠির রাজার আসনে বসবেন না কেন? 

বরাট বললেন, হানি যাঁদ কুন্তীপত্র যাধাচ্ঠর হন তবে এ'র ভ্রাতা ভশম 
অজুন নকুল সহদেব কার: ৮ যশাস্বনশ দ্রৌপদীই বা কে? দা্‌তসভায় পাণ্ডবদের 
পরাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা জানি ন' অজন বললেন, 
মহারাজ, সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে সুখে 
অজ্ঞাতবাস করেছি। এই ব'লে তান নিজেদের পাঁরচয় দিলেন। 

উত্তর পাণ্ডবগণকে একে একে দোঁখয়ে বললেন, এই যে শোঁধত স্বর্ণের 


বিরাটপর্ব ২১৯৯ 


ন্যায় গৌরবর্ণ বিশালকায় পুরুষ দেখছেন, যাঁর নাসিকা দীর্ঘ চক্ষু তান্রবর্ণ, ইনিই 
কুরুরাজ যুধম্ঠির। মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় যাঁর গাঁত, যান তপ্তকাণ্চনবর্ণ স্থলস্কল্ধ 
মহাবাহু, ইনিই বৃকোদর, একে দেখুন, দেখুন। এ*র পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ িংহস্কন্ধ 
গজেন্দ্রগামী আয়তলোচন যুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধনূরধর অজর্ন। কুরুরাজ 
যাঁধান্ঠরের নিকটে বিশ্কু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে দুজনকে দেখছেন, রূপে বলে ও চাঁরন্রে 
যাঁরা অতুলনীয়, এ*রাই নকুল-সহদেব। আর যাঁর কান্তি নীলোৎপলের ন্যায়, 
মস্তকে স্বর্ণাভরণ, যান মৃততমতা লক্ষমীর ন্যায় পাণ্ডবগণের পার্শ্বে রয়েছেন, 
ইনিই কৃষ্ণা। 

[বরাট তাঁর পূত্রকে বললেন, আম য্াধান্তরকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করি, 
যাঁদ তোমার মত হয় তবে অজঁুনকে আমার কন্যাদান করব। ধর্মাআ্বা যঁধান্ঠর, আমরা 
না জেনে যে অপরাধ করোছি তা ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য এবং যা কিছু আছে 
সমস্তই আপনাদের । সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, তীনই তার 
যোগ্য ভর্তা । 

যুাধাচ্ঠর অঙ্গনের দিকে চাইলেন। অর্জন বললেন, মহারাজ, আপনার 
দুহতাকে আম পত্ত্রবধূ রূপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদের উভয় বংশেরই 
যোগ্য হবে। বিরাট বললেন, আপনাকে আমার কন্যা 'দাচ্ছ, আপনিই তাকে ভার্যা 
রূপে নেবেন না কেন? অজন বললেন, অন্তঃপুরে আমি সর্বদাই আপনার কন্যাকে 
দেখোছ, সে নির্জনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় {বিশ্বাস করেছে। নৃত্যগীত 
শিখিয়ে আমি তার প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হয়েছি, সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে 
করে। আমি এক বংসর আপনার বয়স্থা কন্যার সঙ্গে বাস করোছি, আমি তাকে 
বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ করতে পারে; এই কারণে আপনার কন্যাকে আম 
পুত্রবধূ রূপে চাঁচ্ছ, তাতে লোকে বুঝবে যে আম শুদ্ধস্বভাব জিতোন্দ্য়, আপনার 
কন্যারও অপবাদ হবে না। পত্র বাভ্রাতার সঙ্গে বাস যেমন নির্দোষ, পুত্রবধূ ও 
দুহিতার সঙ্গে বাসও সেইরূপ । আমার পুত্র মহাবাহু আভমন্যু কৃষ্ণের ভাঁগনেয়, 
দেববালকের ন্যায় রূপবান, অল্প বয়সেই অস্তাবশারদ, সে আপনার উপযুস্ত 
জামাতা । 

অজধ$নের প্রস্তাবে বিরাট সম্মত হলেন, যুধম্ঠিরও অনুমোদন করলেন। 
তার পর সকলে বিরাটরাজ্যের অন্তর্গত উপপ্লব্য নগরে গেলেন এবং আত্মীয়- 
স্বজনকে নিমন্মণ ক'রে পাঠালেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতবর্মা ও সাত্যাঁক 
সুভদ্রা ও আভমনঢুকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভূত্যরাও পাণ্ডবদের রথ নিয়ে 
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এল। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ দুপদ রাজা, দ্রৌপদী পণ্চপূত্র, শিখন্ডী ও 
ধৃ্টদ্যুম্নও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অনুচ্ঠিত হ'ল। শত শত মুগ 
ও অন্যান্য পাঁবৱ পশু নিহত হ'ল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। 
সর্বাঙ্গস্মন্দরী সুভূষতা নারীগণ বিরাটমাহষী সূুদেষ্কার সঙ্গে বিবাহসভায় 
এলেন, রূপে যশে ও কান্তিতে দ্রৌপদী সকলকেই পরাস্ত করলেন। জনার্দন কৃষ্ণের 
সম্মুখে আভমন্য-উত্তরার বিবাহ যথাবাধ সম্পন্ন হ'ল। বিরাট আঁভমন্যুকে সাত 
হাজার দ্রুতগামী অশ্ব, দুই শত উত্তম হস্তী, এবং বহু ধন যৌতুক 'দিলেন। কৃষ্ণ যা 
উপহার দিলেন যুধিষ্ঠির সেই সকল ধনরত্ব, বহু সহস্র গো, বিবিধ বস্ম, ভূষণ যান 
শয্যা এবং খাদ্য-পানয় ব্লাহন্ণগণকে দান করলেন। 


উদযোগপর্ব 


| সেনোদযোগপর্বাধ্যায় ॥ 
১1! রাজ্যোদ্ধারেন মন্ত্রণা 


আঁভমন্যু-উত্তরার বিবাহের পর রাত্রিতে বিশ্রাম ক'রে পাণ্ডবগণ প্রভাতকালে 
বিরাট রাজার সভায় (১) এলেন। এই সভায় বিরাট দ্ুপদ বসুদেব বলরাম কৃষ্ণ 
সাত্যাক প্রদ্যুম্ন শাম্ব বিরাটপুত্রগণ আভমন্যু এবং দ্ৌপদীর প পাত্র উপাস্থত 
ছিলেন। কিছুক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রতি দ্‌ণ্টিপাত 
করলেন। 

কৃষ্ণ বললেন, আপনারা সকলে জানেন, শকুনি দ্যৃতক্রণড়ায় শঠতার দ্বারা 
যুধিচ্ঠরকে জয় ক'রে রাজ্য হরণ করেছিলেন। পাণ্ডবগণ বহু কট ভোগ ক'রে 
তাঁদের প্রাতিজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদের বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর ভাজ্ঞাত- 
বাস সমাপ্ত হয়েছে। এখন যা যাাঁধান্ঠর ও দুর্যোধন দুজনেরই হিতকর এবং 
কোরব ও পান্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত যান্তীসদ্ধ ও বশস্কর, তা আপনারা ভেবে 
দেখুন। যাঁধান্তর ধর্মবিরুদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তান ধম সম্মত 
উপায়ে একটিমাত্র গ্রামের স্বামত্বই বাঞ্চনীয় মনে করেন। দুধ্ধোধনাঁদ প্রতারণা 
ক'রে পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাঁপ যাঁধন্ঠির তাঁদের শুভ কামনা 
করেন। এরা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রাতজ্ঞা পালন করেছেন, এখন বাদ ন্যায] 
ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাস্ট্রপুত্রগণকে বধ করবেন। যদি আপনারা মনে করেন 
যে পান্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সেজন্য জয়লাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মালত 
হয়ে এমন চেষ্টা করুন যাতে এদের শত্রুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জান 
না দুর্ষোধনের আঁভগ্রায় কি, তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। 
অতএব কোনও ধার্মক সংস্বভাব সদ্‌বংশীর সতর্ক দৃূতকে পাঠানো হ’ক, যাঁর 
কথায় দুর্যোধন প্রশমিত হয়ে যাধাচ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য দতে সম্মত হবেন। 

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য যুধিষ্ঠির ও দূর্যোধন উভয়েরই হিতকর ! 


(১) উপগ্লব্যনগরস্থ বিরাটরাজসভায়। 
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শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দর্যেণধনের কাছে পাঠানোই ভাল। তিনি গিয়ে 
ভীম্ম ধৃতরাম্ট্র দ্রোণ অশ্বশ্থামা বিদুর কৃপ শকুনি কর্ণ ও ধৃতরাম্্রপুত্রগণকে প্রণিপাত 
ক'রে যুধিচ্ঠরের সপক্ষে বলবেন। দুর্যোধনাঁদ যেন কোনও মতেই ক্রুদ্ধ না হন, 
কারণ তাঁরা বলবান, যুধাষ্ঠরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে রয়েছে। যুধিষ্ঠির দ্যৃতপ্রিয় 
কিন্তু অজ্ঞ, সুহ্‌দ্‌গণের বারণ না শুনে দ্যতনিপুণ শকুনিকে আহবান করোছিলেন। 
দ্যুতসভায় বহু লোক ছল যাদের ইনি হারাতে পারতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে না 
খেলে ইান সুবলপনতর শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমত্ত হয়ে রাজ্য 
হারালেন। খেলবার সময় যাঁধষ্ঠিরের পাশা প্রাতকূল হয়ে পড়ছিল, বার বার হেরে 
গিয়ে হীন ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। শকুন নিজের শান্ততেই একে পরাস্ত করেছিলেন, 
তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয় নি! যাঁদ আপনারা শান্ত চান তবে 'মম্টবাক্যে 
দুর্যোধনকে প্রসন্ন করুন । সাম নীতিতে যা পাওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায় 
ও অনর্থকর। 

সাত্যাক বললেন, তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও 
কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায়, একই বংশে ক্লীব ও বলশালশী পুরুষ জন্ম- 
গ্রহণ ক’র। হলধর. তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, যাঁরা তোমার বাক্য“ শোনেন তাঁরাই 
দোষী। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজের অজ্পমান্র দোষের কথাও 
বলতে পারে! অক্ষনিপূণ কোরবগণ অনভিজ্ঞ য্ার্ধাম্ভরকে ডেকে এনে পরাজিত 
করেছিল, এমন জয়কে কোন: য্টীন্ততে ধর্মসঙ্গত বলা যেতে পারে? হাাঁধঙ্ঠির যাঁদ 
নিজের ভবনে ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলতেন এবং দৃর্যোধনাঁদ সেই খেলায় যোগ দিয়ে 
জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসগ্গত হ'ত। যাধান্ভর কপট দ্যতে পরাজিত 
হয়োছলেন, তথাঁপ ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে 
ন্যায়ানূসারে পিতৃরাজ্যের আঁধকার চান, তার জন্য প্রাণপাত করবেন কেন? এ'রা 
যথাযথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাঁপ কোরবরা বলে যে এ'রা অন্ভাতবাসকালে 
ধরা পড়োছলেন। ভীম্ম দ্রোণ ও বিদুর অনুনয় করেছেন তথাপি ধাতরাম্ট্রগণ 
রাজ্য ফিরে দিতে চায় না। আমি তাদের যুদ্ধে জয় ক'রে মহাত্মা যুধিচ্ঠিরের চরণে 
নিপাতিত করব, যদি তারা প্রাণপাত না করে তবে তাদের যমালয়ে পাঠাব। 
আততায়ী শত্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না, তাদের কাছে অন..'য় করলেই অধর্ম 
ও অপযশ হয়। তারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিক, নতুবা নিহত হয়ে রণভূমিতে 
শয়ন করূক। 

দুপদ বললেন, মহাবাহ: সাত্যকি, দূর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য 'ফাঁরয়ে 
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দেবেন না। ধৃতরাম্ট্র তাঁর পু্রের বশেই চলবেন, ভনম্ম ও দ্রোণ দীনতার জন্য এবং 
কর্ণ ও শকুন মূর্খতার জন্য দুর্যোধনের অনুবতার হবেন। বলদেব যা বললেন তা 
যুস্তিসম্মত মনে করি না, যাঁরা ন্যায়পরায়ণ তাঁদের কাছেই অনুনয় করা চলে। 
দুর্যোধন পাপবৃদ্ধি, ম্দুবাক্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, মৃদুভাষীকে তান শান্তহীন 
মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মন্রগণের নিকট দুত পাঠানো হ'ক। 
দুর্যোধনও দূত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমল্লণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই 
যাবেন, এই কারণে আমাদের ত্বরান্বিত হ'তে হবে। বিরাটরাজ, আমার পুরোহিত এই 
ব্রাহনণ শীঘ্র হাস্তনাপুরে যান, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ভীম্ম ও দ্রোণকে ইান {ক বলবেন 
তা আপান শাঁখয়ে দন। 

কৃষ্ণ বললেন, কৌরব আর পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্বন্ধ । আমরা 
এখানে ববাহের নিমন্্রণে এসেছি; বিবাহ হয়ে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ 
গৃহে ফিরে যাব। দ্ুপদরাজ, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাস্ট্র আপনাকে 
সম্মান করেন, আপাঁন আচার্য দ্রোণ ও কৃপের সথা। অতএব পান্ডবগণের যা 
[হিতকর হয় এমন বার্তা আপাঁনই পুরোহত দ্বারা পাঠিয়ে দন। দর্যোধন যাঁদ 
ন্যায়পথে চলেন তা হ'লে কুরুপান্ডবের সোভ্রান্ত্র নষ্ট হবে না। তান যদ দর্প ও 
মোহের বশে শান্তিকামনা না করেন তবে আপানি সকল রাজার কাছে দূত পাঠাবার 
পর আমাদের আহবান করবেন। 
প্রস্থান করলেন। যাধান্ঠর বিরাট ও দুপদ প্রভাতি যুদ্ধের আয়োজন করতে 
লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দূত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা 
সানন্দে আসতে লাগলেন। পাশ্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শুনে দুর্োধনও তাঁর 
মিন্রগণকে আহবান করলেন। 

যুধান্ঠরের মত নিয়ে দ্রুপদ তাঁর পুরোহতকে বললেন, আপাঁন সংকুল- 
জাত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, দুর্যোধনের আচরণ সবই জানেন। আপাঁন যাঁদ ধৃতরাম্ট্রকে 
ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধনাদিরও মনের পাঁরবর্তন হবে। 
িদূর আপনার সমর্থন করবেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাতিরও ভেদব্যাদ্ধ হবে। 
অমাত্যগণ যাঁদ ভিন্ন মত অবলম্বন করেন এবং যোদ্ধারা যাঁদ বিমুখ হন তবে ‘তাঁদের 
পহুনর্বার স্বমতে আনা দুর্যোধনের পক্ষে দুরূহ হবে, তরি সৈনাসংগ্রহে বাধা পড়বে। 
সেই অবকাশে পাণ্ডবগণের যুদ্ধায়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান 
প্রয়োজন এই, যে আপাঁন ধর্মসংগত যাান্তর দ্বারা ধৃতরাম্ট্রকে স্বমতে আনবেন। 


৩০9৪ গহাজারত 


অতএব পাস্ডবণের হিতের নিমিত্ত আপাঁন পুষ্যা নক্ষত্রের যোগে জয়স্চক শুভ 
মুহুর্তে সত্বর যাত্রা করুন। দ্রূপদ কর্তৃক এইরুপে উপাঁদস্ট হয়ে পুরোহিত তাঁর 
শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।' 


২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অজন -- বলরাম ও দর্যোধন 


অন্যান্য দেশে দূত পাঠাবার পর অর্জন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করলেন। 
পাণ্ডবগণ {ক করছেন তার সমস্ত সংবাদ দুঞোধন তাঁর গৃপ্তচরদের কাছে পেতেন। 
কৃষ্-বলরাম প্রভাত স্বভবনে ফিরে গেছেন শুনে দুধধেধন অল্প সৈন্য নিয়ে 
অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে দ্বারকায় এলেন। অজঁনও সেই দিন সেখানে উপস্থিত 
হলেন। কৃষ্ণ নিদ্রিত আছেন জেনে দূর্যোধন ও অর্জুন তাঁর শরনকক্ষে গেলেন। 
প্রথমে দুর্যোধন এসে কৃষ্ণের মস্তকের নিকটে একটি উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন, তার 
পর অজন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে বিনতভাবে কৃতাঞ্জাল হয়ে রইলেন। 

জাগারত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে দেখলেন, তার পর পিছন দিকে 
দৃন্টিপাত করে সিংহাসনে উপাঁবন্ট দুর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ 
ক'রে দুজনের আগমনের কারণ 1জজ্ঞাসা করলে দুযোধন সহাস্যে বললেন, মাধব, 
আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অর্জনের সঙ্গে তোমার সমান 
সখ্য, সমান সম্বন্ধ (১)। আমি আগে তোমার কাছে এসেছি, সাধুজন প্রথমাগতকেই 
বরণ করেন, তুমি সঙ্জনশ্রেষ্ঠ, অতএব সদাচার রক্ষা কর। 

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুঁম প্রথমে এসেছ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি 
ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখেছি, অতএব দুজনকেই সাহায্য করব। যারা বরঃকানম্ঠ 
তাদের অভীম্টপূরণ আগে করা উচিত, সেজন্য প্রথমে অর্জুনকে বলছি। -- নারায়ণ 
নামে খ্যাত :আমার দশ কোটি গোপ বোদ্ধা আছে, তাদের দৈহিক বল আমারই তুল্য। 
পার্থ, তুমি সেই দুর্ধর্ষ নারায়ণ সেনা চাও, না যুদ্ধাবমুখ নিরস্ত আমাকে চাও? 
তুমি বার বার ভেবে দেখ -- যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দশ কোটি বোদ্ধা নেবে, কিংবা 
কেবল সচিবরূপে আমাকে নেবে? 

কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অর্জুন তাঁকেই ব1% করলেন। দূর্যোধন 


- (১) কৃষ্ণ অনের মামাতো ভাই, কৃষ্ভাঁগনী সুভদ্রা অজনের পত্নী; কৃষ্পৃত 
শাম্ব দর্যোধনের জামাতা। 


উদ্‌যোগপর্ব ৩০৫ 


দশ কোট যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্ণকেই পেয়েছেন। 
ত।র পর বলরামের কাছে গিয়ে দুযোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলরাম 
বললেন, বিরাটভবনে বিবাহের পর আম যা বলেছিলাম 'তা বোধ হয় তুমি জান। 
তোমার জন্যই আম বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম যে দুই পক্ষের সঙ্গেই 
আমাদের সমান সম্বন্ধ। কিন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেন নি, আমিও তাঁকে 
ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পার না। কৃষ্ণের মাতগতি দেখে আম স্থির করোছি যে 
আম পার্থের সহায় হব না, তোমারও সহায় হব না। পুরুযশ্রেষ্ত, তুমি মহামান্য 
ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ন্মত্রধর্ম অনুসারে বুদ্ধ কর। দুধোধন বলরামকে 
আলিঙ্গন ক'রে বিদায় নিলেন। তানি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তার বশে এতসছেন, 
যুদ্ধেও তাঁর জয় হয়েছে। তার পর তিনি কৃতবর্মা (১) র সঙ্গে দেখা করলেন এবং 
তাঁর কাছে এক অক্ষৌহিণশ সৈন্য লাভ করলেন। 

দু্যোধন চ'লে গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যুদ্ধ করব 
না তথাঁপ তুমি আমাকে বর করলে কেন? অজন বললেন, নরোন্তন, তুমি 
একাকীই আমাদের সমস্ত শত্রু সংহার করতে পার এবং তোগার যশও লোকাবখ্যাত। 
আমিও শরুসংহারে সমর্থ এবং যশের প্রাথ+, এই কারণেই তোমাকে বরণ করোছ। 
আমার চিরকালের ইচ্ছা তুমি আমার সারাথ হবে, এই কার্যে তুমি সম্মত হও। 
বাসুদেব বললেন, পার্থ, তুম যে আমার সহ্গে স্পর্ধা কর ভা তোমারই উপযুক্ত । 
আমি সারাথ হযে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তার পর কৃষ্ণ ও দাশাহ (২) বীরগণেল 
সঙ্গে অর্জন আনান্দিতমনে যুধান্ঠরের কাছে ফিরে এলেন। 


৩। শল্য, দূর্যোধন ও যাঁধন্ঠির 


আমন্ত্রণ পেয়ে মছুরাজ শল্য (৩) ত।র বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পুত্রগণকে 
নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছলেন। এই সংবাদ শুনে দুযোধন পাঁথমধ্যে তাঁর 
সংবর্ধনার উদ্যোগ করলেন। তাঁর আদেশে 'শাঁজ্পগণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভা- 
মণ্ডপ, কূপ, দীর্ঘিক:, পাকশালা প্রভাত নির্মাণ করলে। ননাগুক।র ক্লীড়া এবং 
খাদ্যপানীয়েরও আয়োজন করা হ'ল। শল্য উপাস্খিত হ'লে দুর্োধনের সাঁচবগণ তাঁকে 


(১) ভোজবংশীয় প্রধান বিশেষ। হান কোৌরবদের পক্ষে ছিলেন। 


(২) সাত্যাকি প্রন্ভীতি। (৩) নকুল-সহদেবের মাতৃল। 
৬ 


৩০৬ মহাভারত 


দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, যাঁধান্ঠরের কোন্‌ কর্মচারিগণ 
এই সকল সভা নির্মাণ করেছে? তাদের ডেকে আন, য্াঁধম্ঠিরের সম্মাত নিয়ে আম 
তাদের পারিতোষক দিতে ইচ্ছা কার। দূর্যোধন অন্তরালে ছিলেন, এখন শল্যের 
কাছে এলেন। দুর্ধোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রত হয়ে তাঁকে 
আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার কি অভনম্ট বল, আম তা পূর্ণ করব। 

দূর্যোধন বললেন, আপনার বাক্য সত্য হ’ক, আপাঁন আমার সমস্ত সেনার 
নেতৃত্ব করূন। শল্য বললেন, তাই হবে; আর কি চাও? দূর্যোধন বললেন, আম 
কৃতাৰ্থ হয়েছি, আর ছু চাই না। শল্য বললেন, দুর্যোধন, তুমি এখন নিজ দেশে 
ফিরে যাও, আম যার্ধাম্ভচরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, 
আপনি দেখা ক'রে শশঘ্র আমাদের কাছে আসবেন, আমরা আপনারই অধীন, যে বর 
দিয়েছেন তা মনে রাখবেন। দুযোধনকে আশ্বাস দিয়ে শল্য উপ*লব্য নগরে যাত্রা 
করলেন। 

পাণ্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যুধাচ্ঠরাঁদকে আঁলঙ্গন ও কুশলপ্র*ন 
করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর দূর্োধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন। 
যাাঁধান্তর বললেন, আপনি দূর্যোধনের প্রাত তুষ্ট হয়ে যে প্রাতশ্রাত দিয়েছেন তা 
ভালই। এখন আমার একাঁট উপকার করুন, যদ অকর্তব্য মনে করেন তথাপি 
আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপাঁন যুদ্ধে বাসুদেবের 
সমান, কর্ণ আর অর্জুনের যখন দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে তখন আপাঁন নিশ্চয় কর্ণের 
সারাথ হবেন। আপনি অজঁনকে রক্ষা করবেন, এবং যাঁদ আমার 'প্রিয়কার্য করতে 
চান তবে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হ'লেও এই কর্ম আপনি 
করবেন। 

শল্য বললেন, আমি নিশ্চয়ই দুরাত্বা কর্ণের সারাথ হব। সে আমাকে 
কৃষতুল্য মনে করে, যৃদ্ধকালে আমি তাকে এমন প্রাতিকূল ও আঁহতকর বাক্য বলব 
যে তার দর্প ও তেজ নম্চ হবে এবং অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতে পারবেন। 
বৎস, তুমি যা বলেছ তা আম করব, এবং তোমার 'প্রিয়কার্য আর যা পারব তাও 
করব। যুধিষ্ঠির, তাম ও কৃষ্ণা দ্যতসভায় যে দুঃখ পেয়েছ, সৃতপনত্র কর্ণের কাছে 
যে নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছ, জটাসুর ও কাঁচকের কাছে দৌপদা যে ক্লেশ পেয়েছেন, সে 
সমস্তের ফল পাঁরণামে সুখজনক হবে। মহাত্মা ও দেবতারাও দুঃখভোগ করেন, 
কারণ দৈবই প্রবল। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর ভার্যার সঙ্গে মহৎ দুঃখভোগ করে- 
ছিলেন। 
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যাঁধাম্ঠর প্রশ্ন করলেন, মহারাজ, ইন্দ্র ও তাঁর ভার্ধা কি প্রকারে দুঃখভোগ 
করোছলেন? শল্য এই উপাখ্যান বললেন। = 

ত্বস্টা নামে এক প্রজাপাঁত ছিলেন, তান ইন্দ্রের প্রাতি বিদ্বেষষ্স্ত হয়ে 
শন্রীশরা নামক এক পুণের জন্ম দিলেন । ত্রাশরার তন মুখ সূর্য চন্দ্র ও আঁগ্নর 
ন্যায়; তানি এক মুখে বেদাধ্যয়ন, আর এক মুখে সুরাপান এবং তৃতীয় মুখে যেন 
সর্বাদক গ্রাস কারে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রত্বলাভের জন্য "ন্রীশরা কঠোর তপস্যায় 
রত হলেন। তাঁর তপোভজ্খের জন্য ইন্দ্র বহ: অগ্নরা পাঠালেন, কিন্তু ত্রিশিরা 
ধবচাঁলত হলেন না, তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। শিরা 
নিহত হলেন, কন্তু তাঁর মস্তক জাীবতের ন্যায় রইল। ইন্দ্র ভীত হয়ে একজন 
বর্ধক ছে.তোর)কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মস্তক ছেদন কর। বর্ধক 
বললে, এর স্কন্ধ আঁত বৃহৎ, আমার কুঠারে কাটা যাবে না, এমন 'বগাহ্তি কর্মও 
আমি পারব না। কে আপাঁনঃ এই খাঁষপনত্রকে হত্যা করে আপনার ব্রহমহত্যার 
ভয় হচ্ছে নাঃ ইন্দ্র বললেন, আমি দেবরাজ, এই মহাবল পুরুষ আমার শত্রু সেজন্য 
বন্ভ্রাঘাতে একে বধ করেছি, পরে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব। বর্ধক+, তুমি শীঘ্র 
এর শিরশ্ছেদ কর, আম তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব; লোকে যখন যজ্ঞ করবে তখন 
নিহত পশুর মুণ্ড তোমাকে দেবে । বর্ধকী সম্মত হয়ে ভ্রিশরার তিন মুণ্ড কেটে 
ফেললে। প্রথম মুণ্ডের মুখ থেকে চাতক পঙক্ষীর দল, দ্বিতীয় মুখ থেকে চটক ও 
শ্যেন, এবং তৃতীয় মুখ থেকে 'তাত্তর পক্ষীর দল নির্গত হ'ল। ইন্দ্র হন্ট হয়ে 
স্বগৃহে চ'লে গেলেন। 

পুর্রের নিধনসংবাদ পেয়ে ত্বস্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ইন্দ্রের বনাশের 
শনামত্ত আঁগ্নতে আহত দিয়ে বৃত্রাসূরকে সৃষ্ট করলেন। ত্বস্টার আজ্ঞায় বৃত্ 
স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে জৃম্ভিকা হোই) সৃষ্টি 
করলেন, তার প্রভাবে বৃত্র মুখব্যাদান করলেন, ইন্দ্রও দেহ সংকুচিত ক'রে বোরয়ে 
'এলেন। তার পর ইন্দু বৃত্রের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করলেন, ?কন্তু তাকে দমন করতে 
না পেরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ? বললেন, দেবতা খাঁষ ও গন্ধর্বদের নিয়ে 
তুম বৃন্রের কাছে যাও, তার সঙ্গে সান্ধ কর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। 
আম অদশ্যভাতব তোমার সঙ্গে আঁধষ্ঠান করব। 

খাঁষরা বৃন্ের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দুর্জয় বীর, তোমার তেজে জগৎ 
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ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তুম ইন্দ্রকে জয় করতে পার নি, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে 
দেবাসৃর মানুষ সকলেই পীড়িত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সহিত সখ্য কর, তাতে 
তুমি সুখ ও অক্ষয় স্বৰ্গলোক লাভ করবে। বৃত্র বললেন, আপনারা যাঁদ এই ব্যবস্থা 
করেন যে শুক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা, প্রস্তর বা কান্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা 
রাতে, আম ইন্দ্রাদ দেবতার বধ্য হব না, তবেই আম সান্ধ করতে পারি। খাঁষরা 
বললেন, তাই হবে। বৃত্রের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ইন্দ্র চ'লে গেলেন। 

একদিন ইন্দ্র সমূদ্রতীরে বৃত্রাসরকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, 
এখন সন্ধ্যাকাল, দিনও নয় রান্নও নয়; এই পর্বতাকার সমুদ্রফেন শুম্কও নয় আর্দও 
নয়, অস্ত্ও নয়। এই স্থির ক'রে ইন্দ্র বৃত্রের উপরে বজ্র সহিত সমুদ্রফেন নিক্ষেপ 
করলেন। বিষ সেই ফেনে প্রবেশ ক'রে বৃত্রকে বধ করলেন। পূর্বে ব্রিশিরাকে 
বধ ক'রে ইন্দ্র রহযুহত্যার পাপ করোছিলেন, এখন আবার মিথ্যাচার ক'রে অত্যন্ত 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বার বার ব্রহমহত্যাকারী ব'লে 
লঙ্জা দতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজের দুন্কৃতির জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জল- 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে পৃথবশ 'বিধবস্ত, কানন 
শুন্ক এবং নদীর স্রোত রুদ্ধ হ'ল, জলাশয় শুখিয়ে গেল, অনাবৃষ্টি ও অরাজকতার 
ফলে সকল প্রাণী সংক্ষুব্ধ হ'ল। দেবতা ও মহার্ষরা বসত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 
কে আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেবরাজের পদ নিতে চাইলেন 
না। 

অবশেষে দেবগণ ও মহার্ষগণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মক নহুষকে বললেন, 
তুমিই দেবরাজ হও। নহূষ বললেন, আম দুর্বল, ইন্দ্রের তুল্য নই। দেবতা ও 
ঝরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য পালন কর। 
নহূষ আঁভাষন্ত হয়ে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আধিপত্য করতে লাগলেন। তিনি 
প্রথমে ধার্মক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। একাঁদন 
তান শচঈকে দেখে সভাসদ্‌গণকে বললেন, ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেন না 
কেন? ডান সত্বর আমার গৃহে আসুন। শচী উদ্‌বিশ্ন হয়ে বৃহস্পাঁতর কাছে 
গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বললেন, ভয় 
পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে মালত হবে। 

শচী বৃহস্পতির শরণ নিয়েছেন জেনে নহৰ ক্রুদ্ধ হলেন। দেবগণ ও 
খাষগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, পরস্ত্রীসংসর্গের পাপ থেকে নিবৃত্ত 
হও; তুমি দেবরাজ, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। নহুষ বললেন, ইন্দ্র যখন গৌতম- 


উদযোগপৰ ৩০৯ 


পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং আরও অনেক ধর্মীবরুদ্ধ নৃশংস ও শঠতাময় 
কার্ধ করোছিলেন তখন আপনারা বারণ করেন নি কেন? শচী আমার সেবা করুন, 
তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা বৃহস্পাতির কাছে গিয়ে বললেন, 
আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হস্তে সমর্পণ করুন, তান ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
বরবার্ণনী শচী তাঁকেই এখন পাঁতত্বে বরণ করুন। শচী কাতর হয়ে কাঁদতে 
ল্লাগলেন। বৃহস্পাত বললেন, ইন্দ্রাণী, আম শরণাগতকে ত্যাগ করি না, তুম 
নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমরা চ'লে যাও। 

দেবতারা বললেন, কি করলে সকলের পক্ষে ভাল হয় আপাঁন বলুন! 
বৃহস্পতি বললেন, ইন্দ্রাণী নহ-ষের কাছে কিছুকাল অবকাশ প্রার্থনা করুন, তাতে 
সকলের শুভ হবে। কালক্রমে বহু বিঘ্ম ঘটে, নহুষ বলশালী ও দার্পত হ'লেও 
কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে । শচী নহুষের কাছে গেলেন এবং কাঁম্পতদেহে 
কৃতাঞ্জাল হ'য়ে বললেন, সুরেশ্বর, আমাকে কিছুকাল অবকাশ 'দিন। ইন্দ্র কোথায় 
ক অবস্থায় আছেন আম জান না; অনুসন্ধান ক'রেও যাঁদ তাঁর সংবাদ না পাই 
তবে নিশ্চয় আপনার সেবা করব। নহষ সম্মত হলেন, শচও বৃহস্পাঁতির কাছে 
{ফরে গেলেন। 

তার পর দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার বটর্যেই বৃত্র নিহত 
হয়েছে এবং তার ফলে ইন্দ্র ব্রহমহত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁর মুন্তর উপায় 
বলুন। বিষ বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার পূজা করুন, তাতে তিন 
পাপমুন্ত হ'য়ে দেবরাজত্ব ফিরে পাবেন, দুর্মাতি নহুবও 'বনম্ট হবে। দেবগণ ও 
বৃহস্পাঁত প্রভাত খাঁষগণ ইন্দ্রের কাছে গয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তার ফলে 
ইন্দ্র ব্রহননহত্যার পাপ থেকে মুস্ত হলেন। তাঁর পাপ বিভন্ত হ'য়ে বৃক্ষ নদী পর্বত 
ভূমি স্তী ও প্রাণগণে সংক্ামত হ'ল। 

দেবরাজপদে নহুষকে দপ্রাতীষ্ঠত দেখে ইন্দ্র পুনর্বার আত্মগোপন ক'রে 
কালপ্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শোকার্তা শচী তখন উপশ্রাত নাম্নী রান্রদেব'র 
উপাসনা করলেন। উপশ্রাত মৃর্তিমতী হ'য়ে দর্শন দলেন এবং শঙচীকে সঙ্গে 
নিয়ে সমদদ্রমধ্যে এক মহাদ্বীপে উপস্থিত হলেন। সেই দ্বীপের মধ্যে শত যোজন 
বিস্তশর্ণ সরোবরে উন্নত বৃন্তের উপরে একাটি শ্বেতবর্ণ বৃহৎ পদ্ম 'ছল। 
উপশ্রূতির সঙ্গে শচী সেই পদ্মের নাল ভেদ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃণাল- 
সূন্নের মধ্যে ইন্দ্র আত সূক্ষমরূপে অবস্থান করছেন। শচাঁ তাঁকে বললেন, প্রভু, 
তুম যদি আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহুষ আমাকে বশে আনবে । তুমি স্বমৃর্তিতে 


৩১০ মহাভারত 


প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পাঁপষ্ঠ নহুষকে বধ ক'রে দেবরাজ; 
শাসন কর। 

ইন্দ্র বললেন, বিক্রম প্রকাশের সময় এখনও আসোন, নহষ আমার চেয়ে 
বলবান, খাঁষরাও হব্য কব্য দিয়ে তার শান্ত বাঁড়য়েছেন। তুমি নির্জনে নহুষকে 
এই কথা বল- জগৎংপাঁত, আপাঁনি খাঁষবাহত যানে আমার নিকট আসুন, তা হ'লে 
আম সানন্দে আপনার বশঈভূত হব। শচ নহুষের কাছে গিয়ে বললেন, দেবরাজ, 
আপনি যদি আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আপনার বশগামনী হব। 
আপনি এমন বাহনে চড়ুন যা বিষ্ণু রুদ্র বা কোনও দেবতা বা রাক্ষসের নেই 
আমার ইচ্ছা, মহাত্মা খাঁষগণ মিলিত হ'য়ে আপনার শাঁবকা বহন্ন করুন। নহনষ 
বললেন, বরবার্ণনন, তুমি অপূর্ব বাহনের কথা বলেছ, আম তোমার কথা রাখব। 

এরাবত প্রভৃতি দিব্য হস্তী, হংসযুস্ত বিমান ও 'দিব্যা*বযোজত রথ ত্যাগ 
ক'রে নহুষ মহার্ষগণকে তাঁর 'শাবকাবহনে নিযুক্ত করলেন। তখন বৃহস্পাঁত 
অগ্নিকে বললেন, তুমি ইন্দ্রের অন্বেষণ কর। আঁগন সর্বত্র অন্বেষণ ক'রে বললেন, 
ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাতে প্রবেশ করলে 
আমি 'নর্বাঁপত হব। আঁশ্নর স্তুতি করে বৃহস্পতি বললেন, নিঃশঙ্কে জলে 
প্রবেশ কর, তোমাকে আম সনাতন ব্রাহয় মন্ত্রে বার্ধত করব! আঁগ্ন সর্বপ্রকার 
জলে অন্বেষণ ক'রে অবশেষে পদ্মের মৃণালমধ্যে ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন এবং ফিরে 
এসে বৃহস্পাঁতিকে জানালেন। তখন দেবতা ঝি ও গন্ধর্বদের সঙ্গে বৃহস্পতি 
ইন্দ্রের কাছে গিয়ে স্তব ক'রে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি দেবতা ও মনষ্যকে রক্ষা কর, 
বাদ লাভ কর। স্তুত হয়ে ইন্দ্র ধারে ধারে বৃদ্ধিলাভ করলেন। 

দেবতারা নহুববধের উপায় চিন্তা করছিলেন এমন সময় ভগবান অগস্ত্য 
খাঁষ, সেখানে এলেন। তিন বললেন, পুরন্দর, ভাগ্যক্রমে তুমি শন্ুহীন হয়েছ, 
নহুষ দেবরাজ্য থেকে ভ্রচ্ট হয়েছেন। দেবার্ধ ও মহর্ষগণ যখন নহুষকে 'শাঁবকায় 
বহন করছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নহুষকে "প্রশ্ন করলেন, 
'বিজয়িশ্রেষ্ঠ, ব্রহমা যে গোপ্রোক্ষণ (যজ্ঞে গোবধ) সম্বন্ধে মন্দ বলেছেন, তা তুমি 
প্রামাণক মনে কর কি নাঃ নহুষ মোহবশে উত্তর দিলে, না, ও মন্দ প্রামাণিক 
নয়। খাঁষরা বললেন, তুমি অধর্মে নিরত তাই ধর্ম বোঝ না। প্রাচীন মহার্ধগণ 
এই মল্ম প্রামাণক মনে করেন, আমরাও কাঁর। খাঁষদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতে 
নহুষ তাঁর পা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আমি এই শাপ দিলাম 
মূড় তুম ব্রহনার্ষগণের অনুষ্ঠিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, চরণ দিয়ে আমার মস্তক 


উদ যোগপর্ব ৩১১ 


LS 


স্পর্শ করেছ, ব্রহন্নার তুল্য খাঁষগণকে বাহন করেছ, তুম ক্ষীণপুণ্য (১) হ'য়ে মহীতলে 
পাঁতত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সর্প (২) রূপে দশ সহস্র বৎসর বিচরণ করবে, 
তার পর তোমার বংশজাত যাাঁধান্তঠরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। 
শচশপাঁত, দুরাত্মা নহৃষ এইর্‌পে স্বর্গচ্যুত হয়েছে, এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে ভ্রিলোক 
পালন কর। তার পর ইন্দ্র শচীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরমানন্দে দেবরাজ্য পালন 
করতে লাগলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, যাঁধাম্ঠর, ইন্দ্রের ন্যায় তুমিও শত্রু 
বধ ক'রে রাজ্যলাভ করবে । আম যে বেদতুল্য ইন্দ্রবিজয় নামক উপাখ্যান বললাম, 
তা জয়াভিলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও 
পরলোকে আনন্দলাভ এবং পুত্র, দীর্ঘ আয়ু ও সর্কত্ জয় লাভ হয়। 

যথাঁবাধ পৃঠজত হ'য়ে শল্য বিদায় নিলেন। য্াধান্ঠর তাঁকে বললেন, 
আপনি অবশ্যই কর্ণের সারাথ হবেন এবং অজুনের প্রশংসা ক'রে কর্ণের তেজ নষ্ট 
করবেন। শল্য বললেন, তুমি যা বললে তাই করব এবং আর বা পারব তাও 
করব। 


&। সেনাসংগ্রহ 


নানা দেশের রাজারা বিশাল সৈন্যদল নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে 
এলেন। ক্ষুদ্র নদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, সেইরূপ 'বাভন্ন দেশের অক্ষৌিহণী 
সেনা হাঁধান্ভরের বাহিনীতে প্রবেশ ক'রে লীন হ'তে লাগল। সাত্বতবংশীয় 
মহারথ সাত্যাক, চোঁদরাজ ধূম্টকেতু, জরাসন্ধপূত্র মগধরাজ জয়ংসেন, সাগরতটবাসী 
বহু যোদ্ধা সহ পান্ড্যরাজ, কেকয়রাজবংশীয় পণ সহোদর, পূত্রগণসহ পাণ্গালরাজ 
দুপদ, পার্বতীয় রাজগণ সহ মৎস্যরাজ বিরাট এবং আরও বহু দেশের রাজারা 
সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পান্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল। 

দূর্যোধনের পক্ষেও বহু রাজা বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে যোগ 1দলেন ! 
কাণ্চনবর্ণ চীন ও কিরাত সৈন্য সহ ভগদত্ত, সোমদত্তপুত্র ভীরশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য, 
ভোজ ও অন্ধক সৈন্য সহ হৃদিকপূত্র কৃতবর্মী, সিন্ধুসৌবীরবাসী জয়দুথ প্রভাতি 
রাজারা, শক ও যবন সৈন্য সহ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ 


(১) যার পুণ্যুজনিত স্বর্গভোগ শেষ হয়েছে। 
(২) বনপর্ব ৩৭-পাঁরচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য। 


৩১২. মহাভারত 


মাহম্মতীরাজ নীল, অবন্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সসৈন্যে 
উপস্থিত হলেন। দর্যোধনের পক্ষে এগার অক্ষোহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল। 
হস্তিনাপূরে তাদের স্থান হ'ল না; পঞ্চনদ, কুরুজাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, মর প্রদেশ, 
আঁহচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাতীর, বারণ, বাটধান, যমুনাতীরস্থ পার্বত দেশ, সমস্তই 
কোরবসৈন্যে ব্যাপ্ত হ'ল। 


৷ সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায় ৷ 
৬। দ্ৰপদ-পুরোহিতের দৌত্য 


দ্রুপদের পুরোহত হাস্তনাপুরে এলে ধৃতরাম্ট্র ভীম্ম ও বদর তাঁর 
সংবর্ধনা করলেন। কুশলাজজ্ঞাসার পর পুরোহত বললেন, আপনারা সকলেই 
সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বন্তব্যের অঙ্গর্পে কিছু বলব। ধৃতরাম্ 
ও পান্ডু একজনেরই পত্র, পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান আঁধকার। ধৃতরাস্ট্রের পূত্রগণ 
তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পাণ্ডুপুন্রগণ পেলেন না কেন? আপনারা জানেন, 
দুর্যোধন তা আঁধকা- করে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার 
অনেক চেষ্টা করেছেন এবং শকৃনির সাহাযো তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই 
ধৃতরাম্ট্র পত্রের কর্ম অনুমোদন ক'রে পান্ডবগণকে তের বংসর নির্বাসনে 
পািয়েছিলেন। দ্যুতসভায় বনবাসে এবং 'বিরাটনগরে পান্ডবগণ ভার্ধা সহ বহু 
ক্লেশ পেয়েছেন। এইসকল নিষতিন ভুলে গিয়ে তাঁরা কৌরবগণের সঙ্গে সান্ধি 
করতে ইচ্ছা করেন। এখানে যে সুহৃদবর্গ রয়েছেন তাঁরা পান্ডবদের ও দুর্যোধনের 
আচরণ বিচার ক'রে ধদ্ছরাম্্রকে অনুরোধ করূুন। পাণ্ডবরা বিবাদ করতে চান না, 
লোকক্ষয় না করেই নিজেদের প্রাপ্য চান। দূরোধন বে ভরসায় যুদ্ধ করতে চান 
তা মিথ্যা, কারণ পাণ্ডবরাই আধকতর বলশালী। তাঁদের সাত অক্ষৌহিণী সেনা 
প্রস্তুত আছে, তার উপর সাত্যাঁক, ভীমসেন আর নকুল-সহদেব সহস্র অক্ষৌহিণশর 
সমান। আপনাদের পক্ষে যেমন এগার অক্ষৌহিণী আলে অপর পক্ষে তেমন 
অর্জন আছেন। অর্জন ও বাসুদেব সমস্ত সেনারই আঁধ$ফ। সেনার বহুলতা, 
অর্জুনের বিক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা জেনে কোন্‌ লোক পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে পারে? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে 
যা পান্ডবগণের প্রাপ্য তা দিন। 


উদযোগপর্ব ৩১৩ 


পুরোহতের কথা শুনে ভীম্ম বললেন, ভাগ্যরমে পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ 
কুশলে আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সাম্ঘকামনা করছেন। আপাঁন-যা বলেছেন সবই 
সত্য, তবে আপনি ব্রাহন্নণ সেজন্য আপনার বাক্য আতারম্ত তীক্ষ[। পান্ডবদের বহু 
কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং ধমনিসারে তাঁরা পিতৃধনের অধিকারী এ বিষয়ে কোনও 
সংশয় নেই। অজন অস্ব্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত মহারথ, স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাঁর 
সমকক্ষ নন। 

কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিয়ে দ্ুুপদের পুরোহতকে বললেন, ব্রাহনণ, যা হয়ে 
গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা বলে লাভ কি? দুর্যোধনের জন্যই 
শকুন দ্যুতক্রীড়ায় যাধম্ঠরকে জয় করেছিলেন এবং য্াধা্ঠর পণরক্ষার জন্য বনে 
গিয়েছিলেন। প্রাতিজ্ঞান্যায়শ সময়ের মধ্যে (১) তান মুখের ন্যায় রাজ্য চাইতে 
পারেন না। দূর্যোধন ধর্মানুসারে শরুকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন, কণ্তু 
ভয় পেয়ে পাদপাঁরামিত ভূমিও দেবেন না। পাণন্ডবরা যাঁদ পৈতৃক রাজ্য চান তবে 
অবাঁশম্ট কাল বনবাসে কাটিয়ে প্রাতজ্ঞা রক্ষা করুন, তার পর নির্ভয়ে দুযোধনের 
কোড়ে আশ্রয় নিন। 

ভীষ্ম বললেন, রাধেয়, অহংক'র ক'রে লাভ কি, অর্জুন একাকী ছ জন 
রথীঁকে জয় (২) করেছিলেন তা স্মরণ কর। এই ব্রাহয়ণ যা বললেন তা যাঁদ আমরা 
না কার তবে অজর্ন কর্তৃক নিহত হয়ে আমরা রণভামিতে ধাঁলভক্ষণ করব। 

কর্ণকে ভর্খসনা ক'রে ধৃতরাষ্দ্র বললেন, শান্তনুপূত্র ভীষ্ম যা বলেছেন তা 
সকলের পক্ষে হিতকর। ব্রাহ্মণ, আম চিন্তা ক'রে পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে 
পাঠাব, আপাঁন আজই অবিলম্বে ফিরে যান। তার পর ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদপুরোহতকে 
সসম্মানে বিদায় দিলেন। 


৭। সঞ্জয়ের দোত্য 


ধৃতরাম্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি উপগ্লব্য নগরে গিয়ে পাণ্ডবগণের সংবাদ 
নেবে এবং অজাতশরু যুধাঁন্তরকে আভনন্দন করে বলবে, ভাগ্যক্রমে তুমি বনবাস 


সাপে শান? শি শীট 


ভে অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই পাণ্ডবগণ 
আত্মপ্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁদের আবার বার বংসর বনবাসে থাকতে হবে। 
(২) গোহরণকালে। 


৩১৪ ূ মহাভারত 


থেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঞ্জয়, আমি পাণ্ডবদের সুক্ষ দোষও দেখতে পাই না, 
কুরস্বভার মন্দবৃদ্ধি দূর্যোধন এবং ততোধিক ক্ষদ্রমাত কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন 
কেউ নেই যে পান্ডবদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত। ভীম অর্জন নকুল সহদেব এবং কৃষ্ণ 
ও সাত্যাঁক যাঁর অনুগত সেই যুধাঁঘ্ঠরকে যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া 
ভাল। গৃপ্তচরদের কাছে কৃষ্ণের যে পরাক্রমের কথা শুনেছি তা মনে ক'রে আম 
শান্ত পাচ্ছি না, অন ও কৃষ্ণ মিলিত হয়ে এক রথে আসবেন শুনে আমার হয় 
কম্পত হচ্ছে। য্াধান্ঠর মহাতপা ও ব্রহমচর্যশালী, তাঁর ক্লোধকে আম যত ভয় 
কার অর্জুন কৃষ্ণ প্রভীতকেও তত কার না। সঞ্জয়, তুমি রথারোহাণে পাণ্টালরাজের 
সেনানিবেশে যাও এবং যুধিষ্ঠির যাতে প্রীত হন এমন কথা ব'লো। সকলের মঙ্গল 
জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁকে জানিও যে আমি শাল্তিই চাই। বিপক্ষকে যা বলা উচিত, 
যা ভরতবংশের হিতকর, এবং যাতে যুদ্ধের প্ররোচনা না হয় এমন কথাই তুম বলবে। 

সৃতবংশীয় গবল্গনপূত্র সঞ্জয় উপপ্লব্য নগরে এসে হ্যাঁধান্ঠরকে 
আঁভবাদন করলেন। উভয়পক্ষের কুশল জিজ্ঞাসার পর যাঁধন্ঠির বললেন, সঞ্জয়, 
দর্ঘকাল পরে কুরুবনদ্ধ ধৃতরান্ট্রর কুশল শুনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে 
যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্রকেই দেখাছি। তার পর যাঁধান্ঠর সকলেরই সংবাদ নিলেন, 
যথা -- ভনঙ্ম দ্রোণ কূপ অশ্বথামা কর্ণ, ধৃতরাস্ট্রের পুত্ৰগণ, রাজপুরস্থ জননণগণ, 
পুত্র ও পূন্বধূগণ, ভগিনী ভাগিনেয় ও দৌঁহন্রগণ, দাসণগণ প্রভাতি । 

সকলের কুশলসংবাদ 'দয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দূর্বোধনের কাছে 
সাধুপ্রকৃতি বৃদ্ধগণ আছেন, আবার পাপাত্রারাও আছে। আপনারা দুরোধনের 
ফোনও অপকার করেন নি তথাঁপ তিনি আপনাদের প্রতি বিচ্বেষযুন্ত হয়েছেন। 
স্থাবর ধৃতরম্ট্র যুদ্ধের অনুমোদন করেন না, তান মনস্তাপ ভোগ করছেন, সকল 
পাতক অপেক্ষা মিন্রদ্রোহ গুরুতর _-এ কথাও ব্রাহন্ণণদের কাছে শুনেছেন । অজাতশন্রু, 
আপনি নিজের বুদ্ধিবলে শান্তির উপায় স্থির করুন। আপনারা সকলেই ইন্দ্রুতুলা, 
কম্টে পড়লেও আপনারা ভোগের জন্য ধর্মত্যাগ করবেন না। 

যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন, ধৃতরাম্ট্র যা বলেছেন 
তাই বল। সঞ্জয় বললেন, পণ্চপান্ডব বাসুদেব সাত্যকি চোকতান (১) বরাট পাণ্টাল- 
রাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন ক'রে আম বলাছ। রাজা ধৃত রাষ্ট্র শান্তির প্রশংসা 
ক'রে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাক্য আপনাদের রুচকর হ’ক, শান্তি স্থাঁপত 


(১) যাদব যোদ্ধা বিশেষ । 


উদযোগপর্ ৩১৫ 


চি 


হ'ক। মহাবলশালণ পান্ডবগণ, হীন কর্ম করা আপনাদের উাঁচত নয়, শুক্র বস্রে 
অঞ্জনাবন্দুর ন্যায় সেই পাপ যেন আপনাদের স্পর্শ না করে। কৌরবগণকে যাঁদ 
যুদ্ধে বিনষ্ট করেন তবে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। 
কৃষ্ণ সাত্যকি ধল্টদ্যুম্ন ও চেকিতান যাঁদের সহায়, কে তাঁদের জয় করতে পারে? 
আবার দ্রোণ ভাঁল্ম অ*বামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভাতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই 
কৌরবগণকেই বা কে জয় করতে পারে? জয়ে বা পরাজয়ে আমি কোনও মগ্গলই 
দেখছি না। আমি বিনীত হয়ে কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ পাণ্গালরাজের নিকট প্রণত হচ্ছ, 
সকলের মঙ্গলের জন্য আম সাঁন্ধর প্রার্থনা করাছ। ভবজ্ম ও ধূৃতরাম্ট্র এই চান 
যে, আপনারা শান্তি স্থাপন করুন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আম যুদ্ধ করতে ইচ্ছৃক এমন কথা তোমাকে 
বাল নি, তবে ভীত হচ্ছ কেন? যুদ্ধ অপেক্ষা অযৃদ্ধ ভাল, যাঁদ দারুণ কর্ম না 
ক'রেও অভীষ্ট বিষয় পাওয়া যায় তবে কোন মূর্খ যুদ্ধ করতে চায়? বিনা যুদ্ধে 
অল্প পেলেও লোকে যথেষ্ট মনে করে। প্রদীপ্ত আঁগ্ন যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয় 
না, মানুষও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়ে তৃপ্ত হয় না। দেখ, ধৃতরা্ট্র ও তাঁর 
পূত্রগণ বিপুল ভোগ্য বিষয় পেয়েও তৃপ্ত হন নি। ধৃতরাম্ট্র সংকটে প'ড়ে পরের 
উপর নির্ভর করছেন, এতে তাঁর মঙ্গল হবে না। তান বহু এ*ব্যের আধপাতি, 
এখন দুব্দীদ্ধ ক্লুরস্বভাব কুমান্লিবোৌন্টত পূন্রের জন্য বিলাপ করছেন কেন? 
দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও তান বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য করে অধর্মের 
পথে চলছেন। দুঃশাসন শকুন আব কর্ণ _ এপ্রাই এখন লোভন দুযোধনের মন্ত্রী 
আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাল্ট্র ও তাঁর পূত্ররা মনে করলেন সমগ্র রাজ্যই তাঁদের 
হস্তগত হয়েছে। এখনও তাঁরা নিশ্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এমন অবস্থায় 
শান্ত অসম্ভব। ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব জশীবত থাকতে ইন্দুও আমাদের 
এঁশবর্য হরণ করতে পারেন না। আমরা কত কষ্ট পেয়োছ তা তুমি জান; তোমার 
অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছ; কৌরবদের সঙ্গে পূর্বে আমাদের যে 
সম্বন্ধ ছল তাও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অনুসারে শাঁন্তও স্থাঁপত 
হবে; ধকল্তু দুযেধিন আমাদের রাজ্য 'ফাঁরয়ে- দিন, ইন্দ্ুপ্রস্ঘ রাজ্য আবার 
আমার হ'ক। 

সঞ্জয় বললেন, অজাতশত্রু, কৌরবগণ যাঁদ আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন 
তবে অন্ধক ও বৃ্‌ষ্ণিদের রাজ্যে (১) আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রের, িন্তু বৃদ্ধ করে 
0১) যাদবগণের দেশে 


৩১৬, মহাভারত 


রাজ্যলাভ উচিত হবে না। মানৃষের জীবন অল্পকালস্থায়ী দুঃখময় ও আঁষ্থর; 
যুদ্ধ করা আপনার যশের অনুরূপ নয়, অতএব আপনি পাপজনক যুদ্ধ থেকে 
নিবৃত্ত হ'ন। জনার্দন সাত্যাক ও দুপদ প্রভাত রাজারা চিরকালই আপনার অনুগত, 
এদের সাহায্যে পূর্বেই আপাঁন যুদ্ধ ক'রে দুযোধনের দর্প চূর্ণ করতে পারতেন। 
কিন্তু বহু বৎসর বনে বাস ক'রে বিপক্ষের শান্ত বাড়িয়ে এবং স্বপক্ষের শান্ত ক্ষয় 
ক'রে এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল, ভোগের ইচ্ছা 
ভাল নয়, ভীষ্ম দ্রোণ দুর্োধন প্রভাঁতকে বধ ক'রে রাজ্য পেয়ে আপনার ক সুখ 
হবে? যদি আপনার অমাত্যবর্গই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহত করেন, তবে তাঁদের 
হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপনি সরে যান, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রম্ট হবেন না। 

যাঁধা্ঠর বললেন, সঞ্জয়, আম ধর্ম করছি কি অধর্ম করছি তা জেনে 
আমার নিন্দা করো। আপংকালে ধর্মের পাঁরবর্তন হয়, বিদ্বান লোকে বাঁদ্ধবলে 
কর্তব্য নির্ণয় করেন। কিন্তু বিপন্ন না হলে পরধর্ম আশ্রয় করা 'নন্দনীয়, যদি 
আমরা তা ক'রে থাকি তবে আমাদের দোষ দিও। আম 'পিতৃাঁপতামহের পথেই 
চাল। যদি সাম নীতি বৰ্জন কাঁর (সান্ধতে অসম্মত হই) তবে আম নিন্দনীয় 
হব; যুদ্ধের উদ্যোগ ক'রে যাঁদ ক্ষা্রয়ের স্বধর্ম পালন না করি (যুদ্ধে বিরত হই) 
তা হ'লেও আমার দোষ হবে! মহাযশা বাসুদেব উভয়পক্ষের শুভা্থী, ইনিই 
বলুন আমাদের কর্তব্য কি। 

কৃষ্ণ বললেন, আম দুই পক্ষেরই 'হতাকাত্ক্ষণ এবং শান্তি ভিন্ন আর 
কছুর উপদেশ দিতে চাই না। যুধিষ্ঠির তাঁর শান্তাপ্রয়তা দেখিয়েছেন, কিন্তু 
ধতরাম্্র আর তাঁর পূত্ররা লোভ, অতএব কলহের বৃদ্ধি হবেই। যুধিষ্ঠির 
ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন, এতে তাঁর 
ধর্মলোপ হবে কেন? পাণ্ডবরা যাঁদ এমন কোনও উপায় জানতেন যাতে কৌরবদের 
বধ না করে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এ'রা ভমসেনকে দমন করেও সেই উপায় 
অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে যাঁদ ভাগ্যদোষে 
এ*দের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষত্রিয় রাজাদের পক্ষে 
যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা । দস্যবধ করলে পূণ্য হয়, অধর্মজ্ঞ -গীরবগণ দস্যুবাত্তই 
অবলম্বন করেছেন। লোকদৃম্টির অগোচরে বা প্রকাশ্যভাবে সবলে যে পরের ধন 
হরণ করে সে চোর। দুর্যোধনের সঙ্গে চোরের কি পার্থক্য আছে? পাশ্ডবগণের 
প্রয়া ভাৰ্যা দ্রোপদীকে যখন দ্যুতসভায় আনা হয়োছল তখন ভাঁল্মাদ কিছুই 
বলেন ন, ধৃতরাষ্ট্রও বারণ করেন ন। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদকে বশুরদের সমক্ষে 


উদযোগপব ৩১৭ 


টেনে নিয়ে এল তখন বিদুর ভিন্ন কেউ তাঁর রক্ষক ছিলেন না, সমবেত রাজারা 
কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। সঞ্জয়, দ্যুতসভায় যা ঘটোছল তা ভূলে গিয়ে 
তুমি এখন পাশ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছ! পাণ্ডবদের অনিষ্ট না ক'রে যাঁদ আম শান্ত 
স্থাপন করতে পারি তবে আমার পক্ষে তা পুণ্যকর্ম হবে। আম নীতিশাস্ত্র অনুসারে 
ধর্মসম্মত আঁহংস উপদেশ দেব, কিন্তু কৌরবগণ ক তা বিবেচনা করবেন? তাঁরা কি 
আমার সম্মান রক্ষা করবেন? পাণ্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ করতেও সমর্থ, এই বুঝে 
তুম ধৃতরাম্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানিও। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন গমনের অনুমাতি দন। আমি 
আবেগবশে কিছু অন্যায় বাল নি তো? জনার্দন, ভীমাজন, নকুল-সহদেব, সাত্যাক, 
চেকিতান, সকলকেই ' আভবাদন করে আমি বিদায় চাচ্ছি। আপনারা সৃখে থাকুন, 
আমাকে প্রসন্ননয়নে দেখুন। 

যুধাষ্ঠর বললেন, সঞ্জয়, তুমি শপ্রয়ভাষী বিশ্বস্ত দূত, কটুবাকোও ক্রুদ্ধ 
হও না, কৌরব ও পান্ডব উউয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে করেন, পূর্বে তুমি 
ধনঞ্জয়ের আভন্নহৃদয় সখা ছলে। তুমি এখন, যেতে পার। হাঁস্তনাপুরের বেদাধ্যায়ন 
ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে, এবং বৃদ্ধ অন্ধ রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রকে আমার আঁভবাদন জানিও। গন্ধর্কতুল্য 'প্রিয়দর্শন অস্তাবশারদ অশ্বখ্যামা, 
মূর্খ শঠ দুর্যোধন, তার তুল্যই মূর্খ দুষ্টস্বভাব দুঃশাসন, যুদ্ধাবমুখ ধার্মিক 
বৈশ্যাপ্ত্র যৃযুৎসু, মহাধনূর্ধর ভূরিশ্রবা ও শল্য, অদ্বিতীয় অক্ষপটু 'মিথ্যাবাদধি 
গান্ধাররাঙ্জ শকুন, যান পান্ডবদের জয় করতে চান ‘এবং দুর্যোধনাঁদকে মুগ্ধ ক'রে 
রেখেছেন সেই কর্ণ, অগাধব্যাদ্ধ দীর্ঘদর্শঁ বিদুর যাঁন আমাদের [পিতামাতার তুল্য 
মাননীয় শুভার্থ ও উপদেষ্টা; এবং যাঁরা বৃদ্ধা, রাজভায্য বা আমাদের পুত্রবধূ 
স্থানীয়া, তাঁদের সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা কারো । তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে কল্যাণীয়া 
কুমারীগণকে আলিঙ্গন ক'রে জাঁনও যে আম আশীর্বাদ করাছ তারা অনুকূল পাঁত 
লাভ করুক । বেশ্যা দাসদাসী খঞ্জ ও কুবৃজদের, এবং অন্ধ ও বাঁধর 'শিজ্পীদের 
অনাময় জিজ্ঞাসা ক'রো। যে সকল ব্রাহন্নণ আমার নিকট বৃত্তি পেতেন তাঁদের জন্য 
দুর্যোধনকে ব'লো। ভীম্মের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, শিতামহ, যাতে 
আপনার সকল পো প্রনীতিযুস্ত হয়ে জশীবত থাকে সেই চেষ্টা করুন। দুর্ফোধনকে 
বলো, নরশ্রেম্ঠ, পরদ্রব্যে লোভ ক'রো না, আমরা শান্তিই চাই, তুমি রাজ্যের একটি 
প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও -_ কুশস্থল 
বৃকস্থল মাকন্দী বারণাবত এবং আর একাঁট, তা হ'লেই 'ববাদের অবসান হবে। 


৩৬৮ মহাভারত 


সঞ্জয়, আম সাঁন্ধ বা যুদ্ধ উভয়ের জন্য প্রস্তুত, মৃদু বা দারুণ দুই কার্ষেই 
সমর্থ । 


যাঁধন্ঠিরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জয় সত্বর ধৃতরাম্ট্রের কাছে ফিরে এসে 
বললেন, ভরতশ্রেম্ঠ, আপাঁন পুত্রের বশবর্তী হয়ে পান্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে 
চাচ্ছেন এতে আপনার পাঁথবীব্যাপী অখ্যাত হয়েছে। আপনার দোষেই 
কুরুণান্ডবদের বিরোধ ঘটেছে, যাঁদ যুধান্তরকে তাঁর রাজ্য 'ফাঁরয়ে না দেন তবে 
আগ্ন যেমন শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে সেইরূপ অজন কোরবগণকে 'ধবৰংস করবেন। 
আপনি আবশ্ব্ত লোকদের মতে চলছেন, 'বশ্বস্ত লোকদের বর্জন করেছেন; 
আপনার এমন শক্তি নেই যে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আম রথের 
বেগে শ্রান্ত হয়োছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। ব্ধান্ঠর যা বলেছেন কাল 
প্রভাতে আপনাকে জানাব। 


॥ প্রজাগর- ও সনংসজাত- পর্বাধ্যায় ॥ 
৮। ধূৃতরাম্ট্র-সকাশে বিদ রর _বরোচন ও সধন্বা 


সঞ্জয় চ'লে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে আনিয়ে বললেন, পাণ্ডবদের 
কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় আমাকে ভর্থসনা করেছে, কাল সে যুধাষ্ঠরের কথা 
জানাবে । "আম উৎকণ্ঠায় দগ্ধ হাঁচ্ছ, আমার নিদ্রা আসছে না, মনের শান্তি নেই, 
সমস্ত হীন্দ্রয় যেন বিকল হয়েছে । বদর, তুমি আমাকে সংপরামর্শ দাও। 

[বদুর বললেন, মহারাজ, ষুধিষ্ঠর রাজোচিত লক্ষণযুস্ত এবং 'ন্রিলোকের 
আঁধপার্ত হবার যোগ্য। তান আপনার আজ্ঞাবহ ছিলেন সেজন্যই নির্বাসনে 
গ্যয়েছিলেন। আপাঁন ধর্মজ্ঞ, কিন্তু অন্ধ, সেজন্য রাজ্যলাভের যোগ্য নন। দূর্যোধন: 
শকুন কর্ণ ও দুঃশাসনকে প্রভূত্ব দিয়ে আপনি ক ক'রে শ্রেয়োলাভ করতে পারেন? 
আপনি পাণ্ডবগণকে তাঁদের পিতৃরাজ্য দান করুন, তাতে আপনি সপনত্র সুখ হবেন, 
আপনার অখ্যাত দূর হবে! যত কাল মানুষের কীর্ত ঘোধ্ত হয় তত কালই সে 
স্বর্গভোগ করে। আপান পান্ডুপূত্রদের সথ্গে সরল ব্যবহার করুন, তাতে আপাঁন 
ইহলোকে কীর্তি এবং মরণান্তে স্বর্গ লাভ করবেন। একাট প্রাচীন কথা বলাছ 
শঠনখন | 
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কেশিনী নামে এক অতুলনশয়া রূপবতী কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বয়ংবরে 
প্রহ্যাদের পূত্র বরোচন উপাঁস্থত হ’লে কোঁশনশ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ব্রাহন্রণ শ্রেষ্ঠ 
না দৈত্য শ্রেষ্ঠ? বিরোচন বললেন, প্রজাপাঁত কশ্যপের বংশধর দৈত্যরাই শ্রেষ্ঠ, 
সর্বলোক আমাদেরই অধশন। কোঁশনী বললেন, কাল সংধন্বা এখানে আসবেন, 
তখন তোমাদের দুজনকেই দেখব। পরাঁদন সুধন্বা এলে কেশনী তাঁকে পাদ্য 
অর্ঘ্য ও আসন দিলেন। িরোচন বললেন, সুধন্বা আমার এই হিরশ্ময় আসনে 
বসুন। সধন্বা বললেন, তোমার আসন আম স্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে 
বসব না; তোমার পিতা আমার আসনের নিম্নে বসেন। বিরোচন বললেন, স্বর্ণ গো 
অশ্ব প্রভাতি অসুরদের যে বত্ত আছে সে সমস্তই আম পণ রাখাছ; যান আঁভন্ঞ 
তিনিই বলবেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেম্ঠ। সুধন্বা বললেন, স্বর্ণ গো প্রভাত তোমারই 
থাকুক, জীবন পণ রাখা হ’ক। 

দুজনে প্রহনাদের কাছে উপস্থিত হলেন॥ প্রহনাদ বললেন, তোমরা পূর্বে 
কখনও একসঙ্গে চলতে না, এখন ক তোমাদের সখ্য হয়েছে? 'বিরোচন বললেন, 
পতা, সখ্য হয় নি, আমরা জীবন পণ রেখে তকেরি মীমাংসার জন্য আপনার কাছে 
এসোঁছ। সুধন্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহ্নাদ পাদ্য জল, মধুপর্ক ও দুই স্থূল শ্বেত 
বৃষ আনতে বললেন। সুধন্বা বললেন, ওসব থাকুক, আপাঁন আমার প্রশ্নের যথার্থ 
উত্তর দিন -- ৱাহয়ণ শ্ৰেষ্ঠ, না বরোচন শ্রেষ্ঠ £ প্রহনাদ বললেন, সুধন্বার পিতা 
আঁঞ্গরা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সৃধন্বার মাতা বিরোচনের মাতার চেয়ে শ্রেম্ঠ। 'বরোচন, 
তুমি পরাজিত হয়েছ, তোম্যর প্রাণ এখন সুধন্বার অধীন। সুধন্বা, আমার প্রার্থনায় 
তুমি বিরোচনকে প্রাণদান কর। সুধন্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপান ধর্মানৃসারে 
সত্য কথা বলেছেন, পুত্রের প্রাণবক্ষার জন্য মিথ্যা বলেন নি, সেজন্য 'বিরোচনকে 
সুন্ত দিলাম। ইনি কুমারী কোশনীর সমক্ষে আমার পাদপ্রক্ষালন করুন । (১) 

উপাখ্যান শেষ করে বিদুর বললেন, মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা বলে 
আপান পত্র ও অমাত্য সহ ‘বিনষ্ট হবেন না। পাশ্ডবদের সঙ্গে পন্ধি করুন, 
পাণ্ডবরা যেমন সত্যপালন করেছেন দুর্যোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্ষায় প্রবৃত্ত করুন, 
তিনি পূর্বে যে পাপ করেছেন আপানি তার অপনয়ন করুন। বিদুর আরও অনেক 


(১) মূলে আছে--“পাদপ্রক্ষালনং কুর্যাৎ কুমাযাঃ সাল্ধৌ মম। টকাকার 
নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন, আমার সাম্বধানে কুমারী কোঁশনীর পাদপ্রক্ষালন করুন, অর্থাৎ 
তাঁকে বিবাহ করুন; বিবাহের পূর্বে বরকন্যা হরিদ্রা দিয়ে পরস্পরের পাদপ্রক্ষালন করে। 


৩২০ মহাভারত 


উপদেশ দিলেন। ধৃতরাম্ট্র বললেন, তুম যা বললে সবই সত্য, পাণ্ডবদের সত্যে 
আম ন্যায়সংগত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুযোধন কাছে এলেই আমার বুদ্ধির 
পারবর্তন হয়। "মানুষের ভাগ্যই প্রবল, পুরুষকার 'নিরর্থক। 'বিদুর, তোমার 
কথা আঁত 'বাঁচব্র, যাঁদ আরও কিছ বলবার থাকে তো বল। 'বিদুর বললেন, আমি 
শুদ্রযোনিতে জল্মেছি, অধিক কিছু বলতে সাহস কার না। জ্ঞানিশ্রেম্ঠ সনৎসুজাত 
(সনতকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন। 

{বদুর স্মরণ করলে সনতসুজাত তখনই আবির্ভূত হলেন। তাঁকে যথাঁবাধ 
অর্চনা ক'রে বিদুর বললেন, ভগবান, ধৃতরাস্ট্র সংশয়াপন্ন হয়েছেন, আপানি এমন 
উপদেশ দিন যাতে এ'র সকল দ:ঃখ দূর হয়। বিদুর ও ধৃতরান্ট্রের প্রার্থনায় 
সনৎসুজাত ধর্ম ও মোক্ষাবষয়ক বহু উপদেশ 'দিলেন। 


॥ যানসান্ধিপর্বাধ্যায় ॥ 
৯। কোরবসভায় বাদানবাদ 


ধৃতরাষ্ট্ী সমস্ত রাত্রি বিদূর ও সনতসুজাতের সঙ্গে আলাপে যাপন 
করলেন-। পরাঁদন তান রাজসভায় উপাস্থিত হয়ে ভশম্ম দ্রোণ দুর্োধন কর্ণ 
প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের 
বৃত্তান্ত সাঁবস্তারে নিবেদন করলেন। 

ভীষ্ম বললেন, আম শুনৌছ দেবগণেরও পূর্বতন _ নর-নারায়ণ খাঁষদ্বয় 
অজ$ন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এরা সুরাসরেরও অজেয়! বৎস দুর্ষোধন, 
ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বুদ্ধি চ্যত হয়েছে, যদি আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে 
বহুলোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল -__নকৃষ্টজাতীয় সত্রপূত্র 
কর্ণ যাঁকে পরশুরাম আভশাপ 'দয়োছলেন, সুবলপূত্র শকুন, এবং ক্ষুদ্রাশয় 
পাপবুদ্ধি দুঃশাসন । 

কর্ণ বললেন, £শতামহ, আমি ক্ষত্রধর্ম পালন করি, ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হই 'নি, 
আমার কি দুষ্কর্ম দেখেছেন যে নন্দা করছেন? আম সকল পাণ্ডবকে যুদ্ধে বধ 
করব। যাদের সঙ্গে পূর্বে বিরোধ হয়েছে তাদের সঙ্গে আর সন্ধি হ'তে পারে না। 
ভীম্ম ধৃতরাজ্ট্রকে বললেন, এই দুর্মাত সৃতপ্‌ত্রের জন্যই তোমার দুরাত্মা পূত্ররা 
বিপদে পড়বে। বিরাটনগরে যখন এর ভ্রাতা অর্জনের হস্তে নিহত হয়োছলেন, 
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তখন কর্ণ কি করাছলেন? কৌরবগণকে পরাভূত ক'রে অজুন যখন তাঁদের বস্ত্র হরণ 
করেছিলেন তখন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন? ঘোষযাত্রায় গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে 
হরণ করেছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইন বৃষের ন্যায় আস্ফালন 
করছেন! 

মহামাত দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীঁম্ম যা বলবেন আপনি তাই করুন, 
গার্বত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পাশ্ডবদের সঙ্গে সান্ধ করা ভাল 
মনে কার, কারণ অর্জনের তুল্য ধনুরধর ন্রিলোকে নেই। ভীম্ম ও দ্রোণের কথায় 
ধৃতরাম্ট্র মন দিলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল সঙ্জয়কে প্রশ্ন 
করতে লাগলেন। 

ধৃতরাম্দ্র বললেন, সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুাধাচ্ঠর 
কি বললেন? কারা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কাঁরা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত 
হ'তে বলছেন? সঞ্জয় বললেন, যুধিচ্ঠিরের ভ্রাতারা এবং পাণ্চাল কেকয় ও মংস্যগণ, 
গোপাল ও মেষপালগণ, সকলেহ যাঁধান্ঠরের আজ্ঞাবহ। সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
ক'রে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মূর্ছিত হলেন। বদুরের মুখে সঞ্জয়ের 
অবস্থা শুনে ধৃতরাম্ট্র বললেন, পাশ্ডবরা একে উদ্ীবগন করেছেন। 

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, যাধান্ঠরের মহাবল 
ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্ুপদ, তাঁর পুত্র ধৃম্টদ্যুম্ন, িখণ্ডী যান পূর্বজল্মে কাশীরাজের 
কন্যা ছিলেন এবং ভীম্মের বধকামনায় তপস্যা ক'রে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
ক'রে পরে পুরুষ হয়েছেন (১), কেকয়রাজের পণ পুত্র, ঘৃঞ্খবংশীীয় মহাবীর সাত্যকি, 
কাশীরাজ, দ্রৌপদীর পণ্ণ পুত্র, কৃষতুল্য বলবান আঁভমন্যু, শিশুপালপূত্র ধৃষ্টকেতু, 
তাঁর ভ্রাতা শরভ, জরাসন্ধপূত্র সহদেব ও জয়ংসেন, এবং স্বয়ং বাসৃদেব- এ*রাই 
যুধিজ্ঠিরের সহায়। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমি ভলমকে সর্বাপেক্ষা ভয় কার, সে ক্ষমা করে না, 
শতকে ভোলে না, পাঁরহাসকালেও হাসে না, বক্রভাবে দৃম্টপাত করে। উদ্ধতস্বভাব 
বহুভোজী অস্পম্টভাষী পিশ্গলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পঢুরদেব বধ করবে। 
পাণ্ডবরা জয়ী হবে জেনেও আম পূত্রদের বারণ করতে পারাছ না, কারণ মানুষের 
ভাগ্যই বলবান। পাশ্ডবগণ যেমন ভঈম্মের পোত এবং দ্রোণ-কৃপের শিষ্য, আমার 
পুব্রগণও তেমন। ভনম্ম দ্রোণ ও কৃপ এই তিন বৃদ্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এ'রা 


(১) উদযোগপর্ব ২৭-পাঁরচ্ছেদে এই হীতহাস আছে। 
২১ 
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সঙ্জন, যা কিছু এ'দের দান করোছি তার প্রাতদান এ'রা নিশ্চয় করবেন। এ'রা আমার 
পুত্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুদ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ 
ও কর্ণ অজর্নের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ 
ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য স্থাবর ও অর্জনের গুরু । শুনোছ তন 
তেজ একই রথে মাঁলত হবে কৃষ্ণ অর্জন ও গান্ডীব ধনু। আমাদের তেমন 
সারাথ নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আম ভাল মনে কার 
'না। আপনারা ভেবে দেখুন, যাঁদ আপনাদের মত হয় তবে আম শান্তির চেষ্টা 
করব। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপাঁন ধারব্দাদ্ধ, অর্জনের পরাক্রমও জানেন, 
তথাপি কেন পূত্রদের বশে চলেন জানি না। দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের প্রাতিবার 
পরাজয় শুনে আপাঁন বালকের ন্যায় হেসেোঁছিলেন। তাঁদের যে কট.বাক্য বলা 
হয়েছিল তা আপাঁন উপেক্ষা করোছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপাঁন 
বার বার হেসেছিলেন। এখন আপনি অসহায়ের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। 
ভীমাজন যাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবেন 'তানই নাঁখল বসূধার রাজা হবেন। এখন 
আপনার দুরাত্মা পুত্র ও তার অনৃগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন। 

দুর্যোধন' বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না! পান্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, 
কেকয়গণ, ধষ্টকেতু, ধষ্টদ্যুম্ন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে নিকটে এসে 
আমাদের ‘নন্দা করোছলেন। তাঁরা বলোছলেন, পাশ্ডবদের উীচত কৌরবদের উচ্ছেদ 
ক'রে পুনর্বার রাজ্য অধিকার করা । গুশ্তচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা 
হয় যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রাতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত 
করবেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধিক্কার 
দচ্ছিল। তখন আমি ভীম্ম দ্রোণ কৃপ ও অশবর্থামাকে বললাম, পিতা আমার জন্য 
দুঃখ ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভাল। তাতে ভীম্মদ্রোণাঁদ আমাকে 
আশ্বাস দিলেন, ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ, 
অমিততেঙ্গা ভনম্মদ্রোণাঁদর তখন এই দঢ় ধারণা ছিল। এখন পাণ্ডবগণ পূর্বাপেক্ষা 
বলহাঁন হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে এসেছে, যে রাজারা আমাদের পক্ষে 
যোগ দয়েছেন তাঁরা সুখে দুঃখে আমাদেরই অংশভাগী হবেন, অতএব আপাঁন ভয় 
দূর করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যুধাম্ঠর ভীত হয়েছেন ভাই তান কেবল 
পাঁচাট গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানী চান নি। বৃকোদরের বল সম্বন্ধে আপাঁন যা 
মনে করেন তা মিথ্যা। আমি যখন বলরামের কাছে অস্রশিক্ষা করতাম তখন সকলে 
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LS 


বলত গদাফ্‌দ্ধে আমার সমান পাঁথবীতে কেউ নেই। আম এক আঘাতেই ভীমকে 
যমালয়ে পাঠাব। ভীম্ম দ্রোণ কূপ অশ্বথামা কর্ণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়ব্রথ __ 
এদের যে কেউ পাণ্ডবদের বধ করতে পারেন, এ'রা সম্মিলিত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের 
যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শান্ত অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই 
কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অন্দুন কি ক'রে বাঁচবেন? আমাদের যে দশ কোটি সংশপ্তক (১) 
সৈন্য আছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে--হয় আমরা অর্জুনকে মারব, না হয় তিন 
আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্ষৌহিণী সেনা, আর পাণ্ডবদের সাত, তবে 
আমাদের পরাজয় হবে কেন? বৃহস্পাতি বলেছেন, শত্রুর সেনা যদি এক-তৃতীয়াংশ 
ন্যন.হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমাদের সেনার আঁধক্য বিপক্ষসেনার 
এক-তৃতীয়াংশকে অতিব্ম করে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের 
তুলনায় হীন। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমার পূত্র উন্মত্তের ন্যাষ প্রলাপ বকছে, এ কখনও 
ধর্মরাজ যুধাষ্তরকে জয় করতে পারবে না। পাণ্ডবদের বল ভাঁম্ম যথার্থরূপে 
জানেন, সেজন্যই এ'র যুদ্ধে রুচি নেই। সঞ্জয়, মৃদ্ধেব জন্য পাণ্ডবগণকে কে 
উত্তেজত করছে? সঞ্জয় বললেন, ধজ্টদ্যুম্ন; তানই পাশ্ডবগণকে উৎসাহ 'দচ্ছেন। 
ধৃতরাম্ট বললেন, দূর্যোধন, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও অর্ধরাজ্যই তোমাদের জশীবকা 
ধনর্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পান্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আম যুদ্ধ ইচ্ছা কার 
না, ভনম্মদ্রোণাদও করেন না। 

দুর্যোধন বললেন, আপনার অথবা ভীম্মছ্রোণদর ভরসায় আম বল' সংগ্রহ 
কার নি। আমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, আমরা এই তন জনেই পান্ডবদের বধ করব। 
আমি জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে একত্র বাস করব 
না। মলা রা রদ Lia LL 
পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আম দুর্োধনকে ত্যাগ করলাম, সে যমালয়ে যাবে. 
যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। দেবগণ পাণ্ডবদের 
পিতা, তাঁরা পূত্রদের সাহায্য করবেন, ভম্মদ্রোণাঁদর প্রত অত্যন্ত ক্লুদ্ধ হবেন। 
দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হ'লে পাণ্ডবদের প্রাত কেউ দৃম্টপাত করতেও পারবে না। 

দূর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম দ্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভাতি ত্যাগ করেই 


শশী শীশিশীশিন পিসী শশা শপ শি পপ পপ 


(১) যে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করে। দ্রোণপর্ব ৪-পারচ্ছেদ দ্রণ্টব্য। 
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দেবত্ব পেয়েছেন, তাঁরা পূত্রদের সাহায্য করবেন না। যাঁদ করতেন তবে পাণ্ডবরা এত 
কাল কণ্ট পেতেন না। দেবতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ 
আমারও পরম তেজ আছে। ' আম মন্ত্বলে আঁগ্ন ননির্বাপন করতে পার, ভূমি বা 
পর্বতাঁশখর বিদীর্ণ হ'লে পূর্বব স্থাপন করতে পার, শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু 
নিবারণ করতে পার, জল স্তম্ভিত ক'রে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাত নিয়ে যেতে 
পারি। দেব গন্ধর্ক অসুর বা রাক্ষস কেউ আমার শত্রুকে ত্রাণ করতে পারবে না। 
আমি যা বাল তা সর্বদাই সত্য হয়, সেজন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে। 

কর্ণ বললেন, আম পরশ্দরামের কাছে যে ব্রহয্াস্ম পেয়োছি তাতেই পান্ডব- 
গণকে সবান্ধবে সংহার করব। আম পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পরিচয় 'দিয়ে- 
ছিলাম সেজন্য তান শাপ দেন__ অন্তিম কালে এই ব্রহনাস্ত্র তোমার স্মরণে আসবে 
না। তার পর তান আমার উপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। আমার আয়ু এখনও 
অবাঁশম্ট আছে, ব্রহয্াস্মও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, 
ভাঁজ্মদ্রোণাদ আপনার কাছেই থাকুন, পরশহরামের প্রসাদে আমিই সসৈন্যে গিয়ে 
পাণ্ডবদের বধ করব। 

ভীম্ম বললেন, কর্ণ কৃতান্ত তোমার বৃদ্ধি অভিভূত করেছেন তাই গর্ব 
করছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্ত্র কেশবের সুদর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। 
যে সর্পমৃখ বাণকে তুমি নিত্য পূজা কর তা অর্জুনের বাণে তোমার সঙ্গেই বিনষ্ট 
হবে। যান বাণ ও নরক অসুরের হন্তা, যান তোমার অপেক্ষাও পরাকান্ত শত্রুকে 
সংহার করেছেন, সেই বাসুদেবই অজনিনকে রক্ষা করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চয়ই এইরৃপ, কিংবা আরও আঁধক॥ 
কিন্তু পিতামহ ভীমল্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সেজন্য আমি অস্ত ত্াগ করলাম । 
ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এ*র মৃত্যুর পর পৃথবীর 
সকল রাজা আমার পরাক্রম দেখবেন। এই ব'লে কর্ণ সভা থেকে চলে গেলেন। 

ভাঁজ্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রাতিজ্ঞ, ?কন্তু 'ি ক'রে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করবে? এই নরাধম যখন নিজেকে ব্রাহযণ বলে পরশরামের কাছে অস্বাবদ্যা 
শিখোঁছল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নষ্ট হয়েছে। 

ধৃতরাম্ট্র তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ দিলেন, -ঞ্জয়ও নানাপ্রকারে 
বোঝালেন যে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবন, কিন্তু দুযোধন নীরবে রইলেন। তখন 
রাজারা উঠে সভা থেকে চ'লে গেলেন। তার পর ধৃতরান্ট্রের অনুরোধে ব্যাসদেখ ও 
গান্ধারীর সমক্ষে সঞ্জয় কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। 
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এ 


|| ভগবদযানপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। কৃষ্ণ, যাধম্ঠিরাদি ও দ্ৌপদীর অভিমত 


সঞ্জয় হাস্তনাপুরে চ'লে গেলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ষকে বললেন, তুম ভিন্ন আর 
কেউ নেই যিনি আমাদের বিপদ থেকে ত্রাণ করতে পারেন। ধৃতরাম্্ আর 
দুর্যোধনের আভিপ্রায় কি তা তুমি সঞ্জয়ের কথায় জেনেছ। লব্ধ ধৃতরাম্দ্র আমাদের 
রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তান স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের 
বশে মূর্খ পুত্রের মতে চলছেন । জনার্দন, আম আমার মাতা ও মিত্রগণকে পালন 
করতে পারছি না এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? দুপদ বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং 
তুমি সহায় থাকতেও আমি শুধু পাঁচাট গ্রাম চেয়োছলাম, কিন্তু দুরাত্মা দুর্যেোধন 
তাও দেবে না। ধনশালণী লোক ধনহীন হ'লে যত দুঃখ পায়, স্বভাবত নির্ধন লোক 
তত দুঃখ পায় না। আমরা 'কছুতেই পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করতে পার না, 
উদ্ধারের চেষ্টায় যাঁদ আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যুদ্ধ পাপজনক, তাতে দুই 
পক্ষেরই ক্ষত হয়; যাঁরা সজ্জন ধীর ও দয়ালু তাঁরাই যুদ্ধে মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই 
বেচে থাকে । বৈর দ্বারা বৈরের নিবৃত্ত হয় না, বরং বাঁদ্ধ হয়, যেমন ঘৃতযোগে 
অগ্নির হয়। আমরা' রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষয়ও চাই না। আমরা 
সর্ব তোভাবে সান্ধির চেস্টা করব, তা যাঁদ বিফল হয় তবেই যুদ্ধ করব। কুকুর প্রথমে 
লাঙ্গুল চালনা, তার পর গর্জন, তার পর দন্তপ্রকাশ, তার পর যুদ্ধ "করে, তাদের 
মধ্যে যে বলবান সেই মাংস ভক্ষণ করে। মানৃষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ 
নৈই। মাধব, এখন কি করা উচিতঃ যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় 
এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সুহৃৎ আমাদের কেউ নেই। 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের দুই পক্ষের 'হিতার্থে আম কৌরবসভায় 
যাব, যাঁদ আপনাদের স্বার্থহান না করে শান্তি স্থাপন করতে পাঁর তবে আমার 
মহাপুণ্য হবে। হযাধান্ঠর বললেন, তুম কৌরবদের কাছে যাবে এ আমার মত নয়। 
দুর্যোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যাঁদ তোমার প্রাত দুর্ব্যবহার করে তবে তা 
আমাদের অত্যন্ত,দ্‌ঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন পাপমাতি তা আম জানি, 
শকন্তু আম যাঁদ সান্ধর জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হ'লেও লোকে 
আমাদের যুদ্ধীপ্রয় ব'লে দোষ দেবে না, কৌরবগণ আমাকে ক্রুদ্ধ করতেও সাহস 
করবেন নাঁ। 


০২৬ মহাভারত 


যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ তোমার যা আভরদচ তাই কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে 
নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের 
ধহতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হ’ক তুমি বলবে। 

কৃষ্ণ বললেন, আপনার বুদ্ধি ধর্মীশ্রত, কিন্তু কৌরবগণ শত্রুতা করতে 
চান। যুদ্ধ না ক'রে যা পাওয়া যাবে তাই আপাঁন যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে 
জয়শ হওয়া বা হত হওয়াই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম, দুর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় 
নয়। ধৃতরান্ট্রের পূত্রগণ সন্ধি করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভনঈম্মদ্রোণাঁদর ভরসায় 
তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপাঁন মৃদৃভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন 
না। আম কৌরবসভায় গয়ে আপনার গুণ আর দুর্যোধনের দোষ দুইই বলব, 
সকলের সমক্ষে দূর্বোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আম যুদ্ধেই আশঙ্কা করাছ, 
[বাবধ দুলক্ষণও দেখছি, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। 

ভীম বললেন, মধুস্‌দন, তুমি এমনভাবে কথা ব'লো যাতে শান্তি হয়, 
যুদ্ধের ভয় দেখও না। দূর্যোধন অসাহফ; ক্লোধী, দিসে ভাল হয় তা বোঝে না, 
তাকে মিষ্ট বাক্য বলো। আমরা বরং হাীনতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন 
বিনম্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীম্ম ও সভাসদ্‌গণকে ব'লো, তাঁদের যত্কে যেন 
দুর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রান্ স্থাঁপত হয়। আম শান্তির জন্যই 
বলাছ, ধর্মরাজও. শান্তির প্রশংসা করেন; অর্জুন দয়ালু, তিনিও যুদ্ধার্থা নন। 

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করবার ইচ্ছায় তুমি অন্য 
সময়ে যুদ্ধের প্রশংসাই ক'রে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে 
শোও, সর্বদাই অশান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানুর 
মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষু মুদে থাক এবং প্রায়ই ভ্রুকুটি ও ওষ্ঠদংশন 
কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলোছিলে, “পূবাঁদকে সূর্ঘোদয় 
এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্ষোধনকে 
বধ করব এও সেরুপ সত্য। তুমি ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছ, 
অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। কি আশ্চর্য, যুদ্ধকাল উপস্থিত হ'লে 
যুদ্ধকামীরও চিত্ত বিমুখ হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের" বিচলন যেমন আশ্চর্য 
তোমার কথাও সেইরূপ । ভরতবংশধর, তোমার কুলগোরব স্মরৎ কর, উৎসাহশ হও, 
অবসাদ ত্যাগ কর। অরিন্দম, এই গ্লানি তোমার অযোগ্য, ক্ষত্রিয় নিজের বীর্যে যা 
লাভ করে না তা ভোগও করে না। 

কোপনস্বভাব ভাঁম উত্তম অশ্বের ন্যায় কি ধাবিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ 
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আমার ডদ্দেশ্য না বুঝেই তুমি অন্যর্প মনে করছ। তুমি দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে 
বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে যে ভাসে 
সে যেমন জলের পারমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুমি 
অন্যায় বাক্যে আমাকে ভর্থসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। 
আত্মপ্রশংসা নীচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার তরস্কারে তাঁড়ত হয়ে আম নিজের 
বলের কথা বলছি। -_ এই অন্তরীক্ষ ও এই জগৎ যদি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে দুই 
শিলাখণ্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আম দুই বাহু দিয়ে তাদের জ্লাধ করতে পাঁরি। 
সমস্ত পান্ডবশঘ্ুকে আমি ভূতলে ফেলে পা দরে মর্দন করব। জনার্দন, যখন ঘোর 
যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে । আমার দেহ অবসন্ন হয় 
না, মন কম্পিত হয় না, সর্বলোক ক্রুদ্ধ হ'লেও আমি ভয় পাই না। সৌহাদ্য ও 
ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আমি শান্তির কথা বলোছ। 

কৃষ্ণ বললেন, তোমার মনোভাব জানবার জন্য আম প্রণয়বশেই বলেছ, 
তিরস্কার বা পাঁশ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্ম্য বল ও কীর্ত আম 
জাঁন। তুম ক্লাবের ন্যায় কথা বলাছলে সেজন্য শঙ্কিত হয়ে আম তোমার তেজ 
উদ্দীপত করেছি। 

অজন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা যুধিষ্ঠিরই বলেছেন। 
' তুমি মনে করছ যে ধৃতরাম্ট্রের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য শান্তি- 
স্থাপন সুসাধ্য হবে না। সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। তুমি আমাদের 
হিতাৰ্থে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদু বা কঠোর ক ভাবে সম্পন্ন হবে তা আনাশ্চত। 
তুমি যাঁদ মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত তবে আবিলম্বে আমাদের সেই উপদেশই 
দিও, আর বিচার ক'রো না। 

কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বললে আম তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল 
না হ'লে কেবল পুরুষকারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচট গ্রাম চেয়েছেন, 
কিন্তু দুর্যোধনকে তা বলা উচিত নয়, সেই পাপাত্বা তাতেও সম্মত হবে না। 
বাক্য ও কর্ম দ্বারা যা সাধ্য তা আম করব, কিন্তু শান্তির আশা কার না। 

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভাঁমসেন ও অজনের মত তুমি শনেছ; 
সে সমস্ত আতনক্রম ক'রে তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মানুষের মতের 
স্থিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছল, অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার 
হয়েছিল, এখন আবার অন্যপ্রকার হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত 
অক্ষোঁহণী সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভীত হবে নাঃ তুমি কৌরব- 


৩২৮ মহাভারত 


সভায় গিয়ে প্রথমে মৃদুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে । তোমার কথা শুনে 
ভীম্ম দ্রোণ বিদূর ও বাহনীকরাজ অবশ্যই বুঝবেন কিসে সকলের শ্রেয় হবে এবং 
তাঁরা ধৃতরাম্্র ও দূর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন। 

সহদেব বললেন," কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু 
যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। 
দ্যতসভায় পাণ্চালীর নিগ্রহের পর যাঁদ দূর্যেধন নিহত না হয় তবে আমার ক্রোধ 
কি ক'রে শান্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভাঁমাজঃন যাঁদ ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আম 
ধর্ম ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ করব। মূর্খ দুর্যোধনকে তুমি বলো, আমরা হয় বনবাসের 
কম্টভোগ করব নতুবা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করব। 

সাত্যাক বললেন, মহামাত সহদেব সত্য বলেছেন, দুর্যোধন হত হ'লেই আমার 
ক্রোধের শান্তি হবে। রণককশি বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত। 
সাত্যাকর কথা শুনে যোদ্ধারা চাঁরাঁদক থেকে সিংহনাদ ক'রে উঠলেন এবং সকলেই 
সাধু সাধু বললেন। 

অশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রৌপদী বললেন, মধুসূদন, তুমি জান যে দূর্যোধন শঠতা 
ক'রে প।ণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করেছে, ধৃতরাম্ট্রের আঁভপ্রায়ও সঞ্জয়ের মুখে শুনেছ। 
যাঁধাষ্তর পাঁচটি গ্রাম চেয়োছলেন, দূর্যোধন সে অনুরোধও গ্রাহ্য করে নি। রাজ্য 
না দিয়ে সে যদি সন্ধি করতে চায় তবে তুমি সম্মত হয়ো না, পাণ্ডবগণ তাঁদের 
মন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুরোধনের সৈন্য বিনষ্ট করতে পারবেন। তুমি কৃপা 
ক'রো না, সাম বা দান নীতিতে যে শু শান্ত হয় না তার উপর দণ্ডপ্রয়োগই 
বিধেয়। এই কার্য পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমার পক্ষে যশস্কর, ক্ষন্রিয়েরও সৃখকর। 
ধর্মজ্বরা জানেন, অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না করলে সেই দোষ 
হয়। জনার্দন, যজ্ঞবেদী থেকে আমার উৎপত্তি, আম দ্ুপদরাজের কন্যা, ধৃষ্টদ্ুম্নের 
ভাঁগনণ,. তোমার 'প্রয়সখী, মহাত্মা পাশ্ডুর পূত্রবধ» পণ্স ইন্দ্রতুল্য পণ পাণ্ডবের 
মহিষী; আমার মহারথ পণ্ট পত্র তোমার কাছে আভমন্যুরই সমান। কেশব, তোমরা 
জীবিত থাকতে আমি দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের সমক্ষেই নিগৃহীত হয়েছি, এ*দের 
ধনশ্চেস্ট দেখে আমি গোবিন্দ রক্ষা কর’ বলে তোমাকে স্মরণ করেছি। অবশেষে 
ধৃতরাম্ট্রের বরে এ'রা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বনবাসে যাত্রা করেন, ধিক অর্জনের 
ধনর্ধারণ, ধিক ভীমসেনের বল, দূর্যোধন মূহূর্তকালও জাঁবিত আছে! 

তার পর আঁসতনয়না কৃষ্ণা তাঁর সুবাঁসত সুন্দর কক্রাগ্র মহাভুজঙ্গসদাশ 
বেণী বাম হস্তে ধ'রে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি যখন সন্ধির 


উদযোগপর্ব ৩২৯ 


কথা বলবে তখন আমার এই বেণী স্মরণ ক'রো -- যা দুঃশাসন হাত দয়ে টেনে ছিল। 
ভীমার্জুন যাঁদ সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পূত্রগণ 
কৌরবদের স্গে যুদ্ধ করবেন, আভিমন্যুকে অগ্রবর্তী ক'রে আমার পাঁচ বীর পুত্রও 
যুদ্ধ করবে, দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যাঁদ ছিন্ন ও ধূলিলুশ্ঠিত না দেখি তবে 
আমার হৃদয় কি ক'রে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত আগ্নর ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে 
আম তের বংসর কাঁটিয়োছ, এখন ধর্মভীরু ভীমের শান্ত বাক্য শুনে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হচ্ছে। এই বলে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষ সন্ত ক'রে কাম্পতদেহে 
গদ্‌্গদকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। 

কৃষ্ণ বললেন, ভাঁবন, যাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ সেই কৌরবগণ সংসন্যে 
সবান্ধবে বিনষ্ট হবে, তাদের ভার্যারা রোদন করবে। ধূতরান্ট্রের পূত্রগণ যাঁদ 
আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে শৃগালকুক্ধুরের খাদ্য হবে। 
হিমালয় যাঁদ বিচালত হয়, মেদিনী যদ শতধা বিদীণ হয়, নক্ষত্রসমেত আকাশ 
যাঁদ পাঁতিত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণা, অশ্রসংবরণ কর, 
তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পাতিগণ শন্রুবধ ক'রে রাজশ্রী লাভ করেছেন । 


১১। কৃষ্ণের হচ্তিনাপযরগমন 


শরৎকালের অন্তে কার্তক মাসে একাদন প্রভাতকালে শুভ মৃহূর্তে কৃষ্ণ 
স্নানাহ্ক ক'রে সূর্য ও আগ্নর উপাসনা করলেন। তার পর তিনি শুভঘান্রার 
জন্য বৃষস্পর্শ, ব্রাহন্ণদের আভবাদন এবং আঁ্ন প্রদাক্ষণ ক'রে শানর পৌর 
সাত্যাককে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা তৃণনর শান্ত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্র আমার রথে 
রাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃষ্ণের পাঁরচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তৃত করলে। 
এই রথ চতুর*্বযোজত, অধচিন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশু পক্ষী ও পুষ্পের চিত্রে শোভিত, 
স্বর্ণ ও মাঁণরত্বে ভাষত, এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গরুড়ধহঞ্জ স্থাঁপত 
হলে কৃষ্ণ সাত্যকিকে তুলে নিলেন। বাঁশিষ্ঠ বামদেব শুরু নারদ প্রভৃতি দেবার্য ও 
মহার্ধগণ কৃষ্ণের দক্ষিণ 'দিকে দাঁড়ালেন। পান্ডবগণ এবং দ্ূপদ ।বরাট প্রস্থাত 
কিছুদূর অনুগমন করলেন। 

য্াঁধাম্ঠর বললেন, জনার্দন, যান আমাদের বাল্যকাল থেকে বর্ধিত করেছেন, 
দুর্যোধনের ভয় ও মত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জম্য বহু দুঃখ ভোগ 
করেছেন, পূুত্রীবরহবিধুরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি আঁভবাদন ও আলিঙ্গন ক'রে 


৩৩০ মহাভারত 


আশ্বস্ত ক’রো। আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি সরোদনে আমাদের পশ্চাতে 
ধাঁবত হয়োছলেন, আমরা তাঁকে পারিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেছিলাম। তুমি ধৃতরাজ্টর 
ভীম্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বখামা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণকে আমাদের হয়ে আভবাদন 
ক'রো, মহাপ্রান্ত বিদুরকে আলিঙ্গন ক'রো। 

অর্জন বললেন, গোঁবন্দ, দুর্যোধন যাঁদ তোমার কথায় অবজ্ঞা না ক'রে 
অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সুখী হব, তা যাঁদ না করে তবে তার পক্ষের 
সকল ক্ষত্রয়কে আমি বিনষ্ট করব। এই কথা শুনে ভীম আনান্দত হয়ে কাঁম্পত- 
দেহে সগর্বে গর্জন ক'রে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈনাগণ কম্পিত হ'ল, হস্ত! 
অশ্ব প্রভাতি মলমূত্র ত্যাগ করলে। 

কৃষ্ণের সারথি দারুক দ্ুুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর যাবার পর 
নারদ দেবল মৈত্রেয় কৃষদ্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভাতি মহার্ষগণ কৃষ্ণের কাছে এসে 
বললেন, মহামাত কৃষ্ণ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় 
যাচ্ছি। তুম নির্বঘ্যে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব । 
সৃযস্তিকালে আকাশ লোহতবর্ণ হ'লে কৃষ্ণ বৃকস্থলগ্রামে পেপছলেন। পরিচারকগণ 
ত'র রাঁতুবাসের জন্য সেখানে 'শাবিরস্থাপন ও খাদ্যপানীয় প্রস্ভুত করলে। কৃষ্ণ 
স্থানীয় ব্রাহমণদের আমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করালেন। 


কৃষ্ণ আসছেন এই সংবাদ দৃতমুখে শুনে ধৃতরাম্ট্র হৃজ্ট হয়ে তাঁর উপযুন্ত 
সংবর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দূর্যোধন নানা স্থানে সংসাঞ্জত পটমন্ডপ 
নির্মাণ এবং খাদ্য পেয় প্রভৃতির আয়োজন করলেন। চত তক বত 
কৌরবরাজধানীর দিকে চললেন। 

ধৃতরাম্ট্র বিদুরকে বললেন, 4 
রথ, আটটি মদত্রাবী হস্তন' যাদের সন্তান হয় নি এমন এক শ রূপবতী দাসী, এক শ 
দাস এবং বহু কম্বল ও মৃগচর্ম উপহার দেব। . এই উজ্জল বিমল মাণ' যা দিনে 
ও রাতে দীপ্তি দেয়, এটিও দেব। দূর্যোধন ভিন্ন আমার সকল পূ ও পো, 
সালংকারা বারাত্গনাগণ এবং অনাবৃতমুখে কল্যাণীয়া কন্যাগণ কমর প্রত্যুদ গমনের 
জন্য যাবে। ধ্হজপতাকায় নগর সাজানো হ’ক, পথে জল দেওয়া হ'ক। 

দুর বললেন, মহারাজ, আপাঁন সরল পথে চলুন, আমি বুঝতে পারছি 
আপনি ধর্মের জন্য বা কৃষ্ণের 'প্রয়কামনায় উপহার ধদচ্ছেন না, আপনার এই ভৃঁরি- 


চল বৰোগসৰ ৩৩৯ 


দক্ষণা মিথা ছল মান। পাণ্ডবরা পাঁচট গ্রাম চান, আপান তাও দিতে প্রস্তুত নন, 
অথচ অর্থ দিয়ে কৃষকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নন্দ বা অন্য. 
উপায়ে আপাঁন কৃষ্কাজুনের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। পূর্ণ কুম্ভ, 
পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশন ভিন্ন জনার্দন কিছুই গ্রহণ করবেন না। 1তাঁন 
কুরুপাণ্ডবের মঞ্গলকামনায় আসছেন, আপনি তাঁর সেই কামনা পূর্ণ কর;ন। 

দূর্যোধন বললেন, বিদুর সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পণ্ডবদের প্রাতি অনুরন্ত, 
তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাকে না। তান নিশ্চয়ই পূজাহ্, কিন্তু দেশ কাল 
বিবেচনা ক'রে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তান মনে করবেন 
আমরা ভয় পেয়োছ। আমরা যুদ্ধে উদ্যোগ হয়োছ, যুদ্ধ ভিন্ন শান্ত হবে না। 

কুরুপতামহ ভীম্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর তান 
ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। তিনি যা বলবেন বশ্বস্তাচত্তে 
তোমাদের তাই করা উচিত। তানি ধর্মসংগত ন্যায্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে 
[প্রয়বাক্য ব'লো। 

দূর্যোধন বললেন, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মালত হয়ে রাজ্যভোগ করতে 
পারব না। যা স্থির করোছ শুনুন _ আম জনার্দনকে আবদ্ধ ক'রে রাখব, তা হলে 
যাদবগণ গান্ডবগণ এবং সমস্ত পৃথিবী আমার বশে আসবে। 

দুর্োধনের এই দুরভিসান্ধি শুনে ধৃতরাম্ট্র বললেন, এমন ধর্মীবরুদ্ধ 
কথা বলো না, হৃষীকেশ দূত হয়ে আসছেন, তার উপর তান তোমার বৈবাহক, 
আমাদের 'প্রয় এবং নিরপরাধ। ভীম্ম বললেন, ধৃতরাস্ট্র, তোমার দুর্বাদ্ধ পূত্ 
কেবল অনর্থ বরণ করে, তুমিও এই পাপাত্বার অনুসরণ করছ। কৃষ্ণকে বন্ধন করলে 
দুযেধিন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্য বিনষ্ট হবে। এই ব'লে ভাঁম্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হয়ে সভা ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। 


প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃকস্থল ত্যাগ করে হাঁস্তনাপুরে এলেন। দূর্ষোধনের 
ভ্রাতারা এবং ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রত্যুদ্‌গমন করলেন। রাজপথে 
বহ লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল, বরনারীগণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, 
তাঁদের ভারে আতবৃহৎ অদ্রালকাও যেন স্থানচ্যুত হল। তিন কক্ষ্যা মহল) আঁতক্রম 
করে কৃষ্ণ ধৃতরাম্ট্রের কাছে গেলেন। ধৃতরাম্ট্রীদ সকলেই গাব্রোখান ক'রে সংবর্ধনা 
করলেন। পুরোহিতগণ যথাবিধি গো মধৃপর্ক' ও জল দিয়ে কৃষ্ণের সংকার করলেন ॥ 


৩৩২ মহাভারত 


কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহেন 'পিতৃষ্বসা 
কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। 


১২। কুন্তী, দুযোধন ও দরের গৃছে কৃষ্ণ 


কৃষ্ণের কণ্ঠ আলঙ্গন ক'রে কুন্তী সরোদনে বললেন, বংস, আমার পূত্রেরা 
বাল্যকালেই িতৃহীন হয়োছল, আমিই তাদের পালন করোছলাম। পূর্বে যারা বহু 
এশবর্ষের মধ্যে সুখে বাস করত তারা কি ক'রে বনবাসের কন্ট সইল? ধর্মাত্মা 
যুধান্ঠর ও মহাবল ভামাঙ্র ন কেমন আছে? জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার বশবর্তী আমার 
সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছে? যাকে আম নিমেষমাতর না দেখে থাকতে 
পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? যানি আমার সকল পূত্র অপেক্ষা প্রিয়, যান 
কুরুসভায় নিগৃহীত হয়েছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন? আম 
দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের তারই নিন্দা কার। বালাকালে যখন আম 
কন্দক নিয়ে খেলতাম তখন তান কেন আমাকে কুন্তিভোজের (১) হাতে দয়ে- 
[ছলেনশ 2 আনম পিতা ও ভাশুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বাণ্চত হয়োছ, আমার বেচে লাভ 
ক? অজর্দনের জন্মকালে দৈববাণন হয়েছিল -_ এই পুত্র পৃঁথবীজয়শ হবে, এর 
যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে । কৃষ্ণ, যাঁদ ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণণ সফল হয় 
তার চেষ্টা করো। ধনঞ্জয় আর বৃকোদরকে ব'লো, ক্ষত্রিয় নারী যে নামত্ত পুত্র প্রসব 
করে তার কাল উপস্থিত হয়েছে। এই কাল যাদ বৃথা আঁতক্রম কর তবে তা আত 
অশুভকর কর্ম হবে। উপয্ন্ত কাল সমাগত হ'লে জাবনত্যাগও করতে হয়, 
তোমরা যাদ নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আম তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল- 
সহদেবকে ব'লো, তোমরা যি্রুমার্জত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়া করো না। 
অজর্নকে বলো, তুমি দ্রৌপদীর 'নার্দস্ট পথে চলবে। ্‌ 

কুন্তনকে সান্ত্বনা 'দয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনার ন্যায় মহীয়সী কে আছেন 2 
হংসাী যেমন এক হৃদ থেকে অন্য হদে আসে সেইরূপ আপনার পতা শূরের (২) বংশ 
থেকে আপাঁন কুন্তিভোজের বংশে এসেছেন। আপাঁন বীরপত্রী, বীরজননণী। শঈঘ্রই 
পদের নীরোগ কৃতকার্ব হতশন্রু রাজশ্রীসমন্বিত ও পাঁথব৭5 আঁধপাতি দেখবেন। 

কুন্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন। সেখানে 


(১) আঁদপর্ব ১৯-পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । (২) শৃর_বসূদেবের 'পিতা। 


উদযোগপব ৩৩৩ 


দুঃশাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে 
উপবিষ্ট হ'লে দুর্যোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন 
না। দূর্যোধন বললেন, জনার্দন, তোমার জন্য যে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার 
আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপাণ্ডব দুই পক্ষেরই 
িতাকাতক্ষী ও আত্মীয়, রাজা ধৃতরাস্ট্রের প্রিয়, তথাঁপ আমাদের আতথ্য প্রত্যাখ্যান 
করলে এর কারণ কি? . 

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহু তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত 
ফুতকার্য হ’লেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দুর্যোধন বললেন, এমন কথা বলা 
তোমার উচিত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে 
প্‌জা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা বা কলহ 
নেই, তবে আপান্ত করছ কেন? ঈষৎ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীত থাকলে অথবা 
বিপদে পড়লে .পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর প্রীত নও, আম 
1বপদেও পড় ন। শত্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত। 
তুমি পান্ডবদের বিদ্বেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরূপ। যে পাণ্ডবদের শন্লুতা 
করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অনুকূল। দুরাভসাম্ধর 
খেতে পাঁর। | 

তার পর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন। ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাতি সেখানে 
গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার বাসের জন্য সুসাঁজ্জত বহু গৃহ নিবেদন করাছ। কৃষ্ণ 
বললেন, আপনাদের আগমনেই আম সংকৃত হয়েছি। ভীঁম্মাঁদ চ'লে গেলে বিদূর 
বিবিধ পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যপানীয় এনে বললেন, গোবিন্দ, এতেই তৃষ্ট হও, 
তোমার যোগ্য সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহমণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর 
অনুচরদের সঙ্গে বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন। 

রান্রিকালে বিদুর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি। 
দূর্যোধন অধার্মক কোধী দুর্বনীত ও মূর্খ । সে ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির 
ভরসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ ক'রে নিজেকে অজেয় মনে করে। যার হিতাহত জ্ঞান 
, নেই তাকে কিছ বলা বাঁধরের নিকট গান গাওয়ার সমান। দুর্োধন তোমার কথা 
গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কোরবপক্ষে যোগ দয়েছেন, যাঁদের 
সঙ্গে পূর্বে তোমার শত্রুতা ছল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে 
এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শন্রুদের মধ্যে তুমি কি ক'রে যাবে? মাধব, 
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পান্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও আঁধক প্রীতি তোমার উপর আছে, 
সৈজন্যই এই কথা বলাছ। . 

কৃষ্ণ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ত বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় 
গহতৈষী ব্যন্তিরই উপযুক্ত আম দুর্োধনের দুষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত 
রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসোছি। মৃত্যুপাশ থেকে পাঁথবণীকে যে মুস্ত করতে 
পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানূষ যাঁদ ধর্মকার্যে যথাসাধ্য যত্ব করে তবে সম্পন্ন 
করতে না পারলেও তার পণ্য হয। আবার, কেউ যদি মনে মনে পাপাঁচন্তা করে 
কিন্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মজ্ঞগণ এইরূপ বলেন। আম 
কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনষ্ট 
না হন। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হ'লে যান সর্বপ্রযত্ণে মধাস্থতা না করেন তাঁকে মিন্র 
বলা যায় না। আম শান্তির চেষ্টা করলে কোনও শত্রু বা মূর্খ লোক বলতে পারবে 
না যে কৃষ্ণ রুদ্ধ কুরুপান্ডবগণকে বারণ করলেন না। দুযোধন যাঁদ আমার ধর্মসম্মত 
1হতকর- কথা না শোনেন তবে তান কালের কবলে পড়বেন। 
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পরদিন প্রভাতকালে সকণ্ঠ সৃতমাগধগণের বন্দনায় এবং শঙ্খ ও দযন্দুভির 
রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দূর্ফোধন ও শকুনি তাঁর 
কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাম্দ্র ও ভীম্ম প্রভাত তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ 
আঁগ্ন ও ব্রাহননণগণকে প্রদাক্ষণ করলেন এবং কোম্তুভ মণি ধারণ ক'রে বিদুরকে নিয়ে 
রথে উঠলেন। দুর্যোধন শকুনি এবং সাত্যাঁক প্রভাতি রথে গজে ও অশ্বে অনুগমন 
করলেন। বহু সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য কৃষ্ণের অগ্রে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর 
পশ্চাতে গেল। রাজসভার নকট এসে কৃষ্ণের অনূচরগণ শঙ্খ ও বেণুর রবে 
সর্বাদক নিনাদত করলে । 'বিদুর ও সাত্যাকর হাত ধ'রে কৃষ্ণ সভাদ্বারে রথ থেকে 
নামলেন। তান সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাম্ট্র ভীষ্ম দ্োোণাঁদ এবং সমস্ত রাজারা 
সসম্মানে গাত্রোথান করলেন। 

ধৃতরাম্দ্রের আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটিট স্বর্ণভূয = আসন কৃষ্ণের জন্য 
রাখা [ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক'রে কৃষ্ণ ভনম্মকে বললেন, নারদাঁদি 
ধাঁষগণ অন্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা 
ক'রে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পাঁর না। ভীম্মের আদেশে 
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b 


ভূত্যেরা সণকাণ্টনভূষিত বহ7? আসন নিয়ে এল, খাঁষরা তাতে বসে অর্থ্য গ্রহণ 
করলেন। . | 

অতসাপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ পাীতবসনধারী জনাদন সবর্ণে গ্রাথত 
ইন্দ্রনীলমাণর ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ ক'রে বিদূর একাঁট 
'মৃগচর্মীবৃত মাণময় পটঠে বসলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন কৃষ্ণের অদূরে একই আসনে 
বসলেন। সভা নীরব হল।,নিদাঘান্তে মেঘধবাঁনর ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাম্ট্রকে 
সম্বোধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের 
{বনাশ না হয় তার জনা আঁম প্রার্থনা করতে এসোছ। আপনাদের বংশ সকল 
রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত 
নয়৷ দুযোধনাঁদ আপনার পত্রগণ অশিল্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভন, এ'রা ধর্ম ও 
অর্থ পাঁরহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে 'নম্ঠুর ব্যবহার করেছেন । 
'কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপনি যাঁদ উপেক্ষা করেন তবে 
পাঁথবীর ধ্বংস হবে। আপাঁন ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারিত হ'তে পারে। 
মহারাজ, যাঁদ পূত্রদের শাসন করেন এবং সাঁম্ধর জন্য যত্ববান হন তবে দুই পক্ষেরই 
মঙ্গল হবে। পান্ডবগণ যাঁদ আপনার বক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে 
পারবেন না। যে পক্ষে ভীচ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভাতি আছেন সেই পক্ষে যাঁদ 
পণ্চপাণ্ডব ও সাত্যাঁক প্রভীতি যোগ দেন তবে কোন দুর্বাদ্ধ তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ 'ালিত হ'লে আপাঁন অজেয় ও পাঁথবীর 
অধিপতি হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পান্ডবগণ অথবা 
আপনার পূত্রগণ যুদ্ধে নিহত হ'লে আপনার কি সুখ হবে বলুন! পাঁথবীর সকল 
রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধংস করবেন । মহারাজ, 
এই প্রজাবর্গকে আপনি ত্রাণ করুন, আপান প্রকাতিস্থ হ'লে এরা জশীবিত থাকবে। 
এরা নিরপরাধ, দাতা, লঙ্জাশীল, সঙ্জন, সদ্‌বংশীয়, এবং পরস্পরের সূহৎ, আপাঁন 
মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করূন। এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ ক'রে 
এখানে সমবেত হয়েছেন, এ*রা ক্রোধ ও শত্রুতা ত্যাগ ক'রে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে 
নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। পতৃহশন পান্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই 
বার্ধত হয়েছিলেন, আপনি এখনও তাঁদের পত্রের ন্যায় পালন করুন। পাণ্ডবগণ 
আপনাকে এই কথা বলেছেন - আপনার আজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বংসর বনবাসে এবং 
এক বংসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি, তথাপি প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ কার নি। 
আপনি আমাদের পিতা, আপনিও প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ 
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দন । আমরা সকলে [বিপথে চলেছি, আপাঁন পিতা হয়ে আমাদের সংপথে আন্নন, 
1নজেও সংপথে 'থাকুন। পাণ্ডবরা এই সভাসদ্‌গণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, এ'রা 
' ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে 
ণবনষ্ট করে সেখানকার সভাসদ্‌গণও 'বিনম্ট হন। 

তার পর কৃ্ক বললেন, এই সভায় যেসকল মহীপাল আছেন তাঁরা বলুন 
আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থকর কিনা। মহারাজ ধৃতরাম্ট্র, আপান ক্ষা শ্রয়গণকে 
মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশন্রু ধর্মাত্মা যাধান্যির 
আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপাঁন জানেন। জতুগৃহদাহের পর 
{তান আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসোঁছলেন। আপাঁন তাঁকে ইন্দরপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, 
[তন সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করোছলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন 
করেন নি। তার পর শকুনি কপট দ্যুতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করোছিলেন। সে 
অবস্থাতেও এবং দ্রোপদীর নিগ্রহ দেখেও যুধিষ্ঠির ধৈ্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, 
পান্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত; আপাঁন যা 'হিতকর 
মনে করেন তাই করুন। ্‌ 


১৪। রাজা দম্ভোদভব-_-সমূখ ও গরুড় 


সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্বাক্যের প্রশংসা 
করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে রোমাণ্িত হয়ে রইলেন। তখন জামদগ্ন্য 
পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দৃজ্টান্ত বলছি শুনুন ।-__ পুরাকালে 
দম্ভোদ্‌ভব নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি সর্বদা সকলকে প্রশ্ন করতেন, আমার 
অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে কিনা। এক তপস্বী ক্রুদ্ধ হয়ে 
তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই পুরুযশ্রেষ্ঠ তপস্যা 
করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দম্ভোদ্ভব বিশাল 
সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে ক্ষুতীপপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই খাঁষকে দেখলেন 
এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বললেন, এই আশ্রমে ক্রোধ 
লোভ অস্ত্রশস্ত্র বা কুটিলতা নেই, এখানে যুদ্ধ হ'তে পান না, তুমি অন্য 
যাও, পাঁথবীতে বহন ক্ষত্রিয় আছে। দম্ভোদ্‌ভব শুনলেন না, বার বার যুদ্ধ করতে 
চাইলেন। তখন নর খাষি এক মুষ্টি ঈষীকা কোশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যুদ্ধকামী 
ক্ষত্রিয়, তোমার অস্ত্র আর সৈন্যদল য়ে 'এস। রাজা শরবর্ষণ করতে লাগলেন, 'কন্তু 
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তখন কর্ণ ক করাছলেন 2 কোৌরবগণকে পরাভূত ক'রে অর্জন যখন তাঁদের বস্ত হরণ 
করেছিলেন তখন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন £ ঘোষযান্রায় গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে 
হরণ করোছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন 
করছেন! 

মহামাত দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীঁম্ম 'যা বলবেন আপানি তাই. করুন, 
গার্বত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা ভাল 
মনে করি, কারণ অর্জনের তুল্য ধনুর্ধর ব্রিলোকে নেই। ভীঁম্ম ও দ্রোণের কথায় 
ধৃতরাম্ট্র মন দিলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল সঞ্জয়কে প্রশ্ন 
করতে লাগলেন। 

ধৃতরাজ্ট বললেন, সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যাধম্ঠির 
কি বললেন? করা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কারা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত 
হ'তে বলছেন? সঞ্জয় বললেন, যাঁধাচ্ঠিরের ভ্রাতারা এবং পাণ্ডাল কেকয় ও মৎস্যগণ, 
'গাপাল ও মেষপালগর্থ, সকলেই যাঁধাচ্ঠিরের আজ্ঞাবহ। সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
ক'রে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মূহ্ছিত হলেন। বদরের মুখে সঞ্জয়ের 
অবস্থা শুনে ধৃতরাম্ট্র বললেন, পাণ্ডবরা একে উদ্যীবগ্ন করেছেন।। * 

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, যাধান্ঠরের মহাবল 
দ্রাতারা, মহাতেজা দ্ুপদ, তাঁর পুর ধৃজ্টদ্যুদ্ন, শিখণ্ডী যান পূর্বজল্মে কাশীরাজের 
কন্যা ছিলেন এবং ভীম্মের বধকামনায় তপস্যা ক'রে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
ক'রে পরে পুরুষ হয়েছেন (১), কেকয়রাজের পণ্ড পুত্র, বৃষ্চিবংশীয় মহাবীর সাত্যাঁক, 
কাশীরাজ, দ্রৌপদীর পণ পত্র, কৃফতুল্য বলবান আভমনঘ্, শিশুপালপাত্র ধৃষ্টকেতু, 
তাঁর ভ্রাতা শরভ, জরাসন্ধপূত্র সহদেব ও জয়ৎসেন, এবং স্বয়ং বাসুদেব_ এপ্রাই 
যুধিম্ঠরের সহায়। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমি ভামকে সর্বাপেক্ষা ভয় কার, সে ক্ষমা করে না, 
শল্লুকে ভোলে না, পাঁরহাসকালেও হাসে না, বক্রভাবে দবম্টপাত করে। উদ্ধতস্বভাব 
বহুভোজশী অস্পম্টভাষী 'পঙ্গলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পূত্রদের বধ করবে। 
পাণ্ডবরা জয়ী হবে জেনেও আম পুনূদের বারণ করতে পারাছি না, কারণ মানুষের 
ভাগ্যই বলবান। পান্ডবগণ যেমন ভম্মের পৌন্ন এবং দ্রোণ-কৃপের শিষ্য, আমার 
পুন্গণও তেমন। ভশম্ম দ্রোণ ও কপ এই {তন বৃদ্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এ'রা 
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সঙ্জন, যা কিছু এদের দান করেছি তার প্রতিদান এরা নিশ্চয় করবেন। এরা আমার 
পত্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুদ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ 
ও কর্ণ অজর্নের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ 
ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য স্থাবর ও অর্জনের গুরু । শুনোছ তন 
তেজ একই রথে 'মালত হুবে কৃষ্ণ অর্জন ও গাণ্ডীব ধনূ। আমাদের তেমন 
সারাথ নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আম ভাল মনে করি 
না। আপনারা ভেবে দেখুন, যাঁদ আপনাদের মত হয় তবে আম শান্তির চেষ্টা 
করব। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনি ধারব্দীদ্ধ, অর্জনের পরাক্লমও জানেন, 
তথাপি কেন পূুত্রদের বশে চলেন জান না। দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের প্রাতবার 
পরাজয় শুনে আপনি বালকের ন্যায় হেসোছলেন। তাঁদের যে কট-বাক্য বলা 
হয়োছল তা আপান উপেক্ষা করোছলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপাঁন 
বার বার হেসোছলেন। এখন আপাঁন অসহায়ের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। 
ভশমাজজুন যাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবেন তিনিই নাখিল বসুধার রাজা হবেন। এখন 
আপনার দুরাত্মা পুত্র ও তার অনুগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন। 

দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। পান্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, 
কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতৃ, ধৃজ্টদ্যুদ্ন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে এসে 
আমাদের নিন্দা করোছলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাণ্ডবদের উীচত কৌরবদের উচ্ছেদ 
ক'রে পুনর্বার রাজ্য আধকার করা । গুগ্তচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা 
হয় যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত 
করবেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধিক্কার 
দিচ্ছিল । তখন আমি ভনম্ম দ্রোণ কূপ ও অশ্বরথামাকে বললাম, পতা আমার জন্য 
দুঃখ ভোগ করছেন, অতএব সান্ধ করাই ভাল। তাতে ভীঙ্মপ্রোণাঁদ আমাকে 
আশ্বাস দিলেন, ভয় পেয়ো শা, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ, 
আঁমততেজা ভীম্মদ্রোণাঁদর তখন এই দূ ধারণা ছিল। এখন পান্ডবগণ পূর্বাপেক্ষা 
বলহান হয়েছে, সমস্ত পাঁথবী আমাদের বশে এসেছে, যে রাজার" আমাদের পক্ষে 
যোগ দিয়েছেন তাঁরা সুখে দুঃখে আমাদেরই অংশভাগশী হবে, অতএব আপাঁন ভয় 
দূর করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যাাধাম্তঠির ভীত হয়েছেন তাই 1তাঁন কেবল 
পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানন চান নি। বৃকোদরের বল সম্বন্ধে আপাঁন যা 
মনে করেন তা মথ্যা। আম যখন বলরামের কাছে অস্ব্াশক্ষা করতাম তখন সকলে 
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বলত গদাযুদ্ধে আমার সমান পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি এক আঘাতেই ভাঁমকে 
যম।লয়ে পাঠাব। ভনম্ম দ্রোণ কৃপ অশবখামা কর্ণ ভূঁরশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দ্রথ = 
এঁদের যে কেউ পান্ডবদের বধ করতে পারেন, এ'রা সাম্মীলত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের 
যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শান্ত অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই 
কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন ক কারে বাঁচবেন? আমাদের যে দশ কোট সংশপ্তক (১) 
সৈন্য আছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে --হয় আমরা অজদুনকে মারব, না হয় তান 
আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্ষৌহিণণী সেনা, আর পাণ্ডবদের সাত, তবে 
আমাদের পরাজয় হবে কেন? বৃহস্পাঁতি বলেছেন, শত্রুর সেনা যদি এক-তৃতীয়াংশ 
ন্যুন হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমাদের সেনার আঁধক্য 'বপক্ষসেনার 
এক-তৃতীয়াংশকে অতিক্রম করে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের 
তুলনায় হান । 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমার পত্র উন্মন্তের ন্যায় প্রলাপ বকছে এ কখনও 
ধর্মরাজ যাুধান্ডরকে জয় করতে পারবে না। পাণ্ডবদের বল ভীষ্ম যথার্থরূপে 
জানেন, সেজন্যই এণ্র যুদ্ধে রুচি নেই। সঞ্জয়, যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণকে কে 
উত্তোজত করছে? সঞ্জয় বললেন, ধষ্টদ্যুম্ন; 'তানই পাণ্ডবগণকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 
ধৃতরাম্ট্র বললেন, দূর্যোধন, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও, অর্ধরাজ্যই তোমাদের জীবিকা 
নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পাণ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আম যুদ্ধ ইচ্ছা কার 
না, ভনম্মদ্রোণাঁদও করেন না। 

দুরযোধন বললেন, আপনার অথবা ভীম্মদ্রোণাদর ভরসায় আম বল' সংগ্রহ 
কার নি। আম, কর্ণ ও দুঃশাসন, আমরা এই তন জনেই পান্ডবদের বধ করব। 
আমি জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, 'িল্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে একত্র বাস করব 
না। তাঁক্ষ; সূচার অগ্রভাগ দিয়ে যে পাঁরমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায় তাও আঁম 
পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমি দুরোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যমালয়ে যাবে।, 
যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। দেবগণ পাণ্ডবদের 
পিতা, তাঁরা পূত্রদের সাহায্য করবেন, ভীম্ঘদ্রোণাঁদর প্রাতি অত্যন্ত রুদ্ধ হবেন। 
দেবতাদের সঙ্গে মালত হ'লে পান্ডবদের প্রাতি কেউ দৃম্টপাত করতেও পারবে না। 

দুর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম দ্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভাতি ত্যাগ ক'রেই 


শী ক শেপ শা 


(১) যে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করে। দ্রোণপর্ব ৪-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৩২৪ মহাভারত 


দেবত্ব পেয়েছেন,স্তাঁরা পূত্রদের সাহায্য করবেন না। যাঁদ করতেন তবে পান্ডবরা এত 
কাল কষ্ট পেতেন না। দেবতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ 
আমারও পরম তেজ আছে। আমি মন্তুবলে অশ্নি নির্বাপন করতে পার, ভূমি বা 
পর্বতাঁশিখর বিদীর্ণ হ'লে পূর্ববৎ স্থাপন করতে পারি, শিলাবৃম্টি ও প্রবল বায়ু 
নিবারণ করতে পারি, জল স্তম্ভিত ক'রে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাতি নিয়ে যেতে 
পার। দেব গন্ধর্ক অসুর বা রাক্ষস কেউ আমার শল্লুকে ত্রাণ করতে পারবে না। 
আমি যা বাল তা সর্বদাই সত্য হয়, সেজন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে। 

কর্ণ বললেন, আম পরশনরামের কাছে যে ব্রহমাস্ত্র পেয়োছ তাতেই পাণ্ডব- 
গণকে সবান্ধবে সংহার করব। আমি পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পাঁরচয় 'দিয়ে- 
ছিলাম সেজন্য তান শাপ দেন -- অন্তিম কালে এই ব্লহমাস্ত্র তোমার স্মরণে আসবে 
না। তার পর তান আমার উপর প্রসন্ন হয়োছলেন। আমার আয় এখনও 
অবশিষ্ট আছে, ব্রহমাস্ও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, 
ভগম্মদ্রোণাদি আপনার কাছেই থাকুন, পরশ্যরামের প্রসাদে আমিই সসৈন্যে গিয়ে 
পাণ্ডবদের বধ করব। 

ভীম্ম বললেন, কর্ণ কৃতান্ত তোমার বুদ্ধি অভিভূত করেছেন তাই গর্ব 
করছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্ত কেশবের সুদর্শন চক্ষের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। 
যে সর্পমুখ বাণকে তুমি নিত্য পূজা কর তা অর্জনের বাণে তোমার সঙ্গেই বিনষ্ট 
হবে। যান বাণ ও নরক অসুরের হন্তা, যান তোমার অপেক্ষাও পরাক্লান্ত শত্রুকে 
সংহার করেছেন, সেই বাসুদেবই অজনকে রক্ষা করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চয়ই এইরূপ, কিংবা আরও আঁধক॥ 
দকল্তু [পিতামহ ভাীম্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সেজন্য আমি অস্ত ত্যাগ করলাম ॥ 
ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এ*র মৃত্যুর পর পৃথিবীর 
সকল রাজা আমার পরাক্রম দেখবেন। এই ব'লে কর্ণ সভা থেকে চ'লে গেলেন। 

ভীম্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রাতিজ্ঞ, কিন্তু কি ক'রে তার প্রাতিজ্ঞা রক্ষা 
করবে? এই নরাধম যখন নিজেকে ব্রাহমণ ব'লে পরশুরামের কাছে অস্তাবিদ্যা 
শিখোছল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নষ্ট হয়েছে। 

ধৃতরাষ্ট্রী তাঁর পূত্রকে অনেক উপদেশ দিলেন, সঞ্জয়ও নানাপ্রকারে 
বোঝালেন যে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দুর্ধোধন নীরবে রইলেন। তখন' 
রাজারা উঠে সভা থেকে চ'লে গেলেন। তার পর ধৃতরাম্ট্রের অনুরোধে ব্যাসদেব ও 
গান্ধারীর সমক্ষে সঞ্জয় কৃফমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। 


উদ্‌যোগপর্ব ৩২৫ 


|| ভগবদযানপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। কৃষ্ণ, য্যাঁধান্ঠরাদ ও দৌঁপদীর আঁভমত 


সঞ্জয় হস্তিনাগরে চ'লে গেলে যুধিষ্ঠির কৃষকে বললেন, তুম ভিন্ন আর 
কেউ নেই যিনি আমাদের বিপদ থেকে ত্রাণ করতে পারেন। ধৃতরাম্ট্ আর 
দূর্যোধনের আভপ্রায় কি তা তুমি সঞ্জয়ের কথায় জেনেছ। লব্ধ ধৃতরাম্ট্র আমাদের 
রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তিনি স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের 
বশে মূর্খ পুত্রের মতে চলছেন। জনার্দন, আমি আমার মাতা ও িত্রগণকে পালন 
করতে পারছি না এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? দ্রূপদ বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং 
তুমি সহায় থাকতেও মামি শুধু পাঁচট গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু দরাত্বা দূর্যোধন 
তাও দেবে না। ধনশালী লোক ধনহান হ'লে যত দুঃখ পায়, স্বভাবত 'ির্ধন লোক 
তত দ:ঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈতৃক সম্পান্ত ত্যাগ করতে পারি না, 
উদ্ধারের চেষ্টায় যাঁদ আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যুদ্ধ পাপজনক, তাতে দুই 
পক্ষেরই ক্ষাত হয়; যাঁরা সজ্জন ধীর ও দয়ালু তাঁরাই যুদ্ধে মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই 
বেচে থাকে । বৈর দ্বারা বৈরের নিবন্ত হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়, যেমন ঘৃতযোগে 
অগ্নির হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষরও চাই না। আমরা 
সর্বতোভাবে সন্ধির চেষ্টা করব, তা যাঁদ বিফল হয় তবেই যুদ্ধ করব। কুকুর প্রথমে 
লাঙ্গুল চালনা, তার পর গর্জন, তার পর দন্তগ্রকাশ, তার পর যুদ্ধ করে, তাদের 
মধ্যে যে বলবান সেই মাংস ভক্ষণ করে। মানুষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ 
নৈই। মাধব, এখন কি করা উঁচতঃ যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় 
এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সুহৃৎ আমাদের কেউ নেই। 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের দুই পক্ষের 'হিতার্থে আম কৌরবসভায় 
যাব, যাঁদ আপনাদের স্বার্থহান না ক'রে শান্তি স্থাপন করতে পার তবে আমার 
মহাপুণ্য হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আসার মত নর। 
দূর্যোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যাঁদ তোমার প্রাত দুর্ব্যবহার করে তবে তা 
আমাদের অত্যন্ত, দুঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দূর্যোধন পাপমাত তা আম জান, 
কিন্তু আম যাঁদ সন্ধির জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হ'লেও লোকে 
আমাদের য্দ্ধপ্রয় বলে দোষ দেবে না, কোরবগণ আমাকে ক্রুদ্ধ করতেও সাহস 
করবেন না। 


৩২৬ মহাভারত 


যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ তোমার যা আভরুচি তাই .কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে 
নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের 
হিতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হ'ক তুমি বলবে। 

কৃষ্ণ বললেন, আপনার বুদ্ধি ধর্মাশ্রত, কিন্তু কৌরবগণ শত্ৰুতা করতে 
চান। যুদ্ধ না ক'রে যা পাওয়া যাবে তাই আপাঁন যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে 
জয়ী হওয়া বা হত হওয়াই ক্ষন্রিয়ের সনাতন ধর্ম, দুর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় 
নয়। ধৃতরাস্ট্রের পুত্রগণ সন্ধি করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভনজ্মদ্রোণাঁদর ভরসায় 
তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপনি মৃদ্ভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন 
না। আম কোরবসভায় গিয়ে আপনার গুণ আর দুয়োধনের দোষ দুইই বলব, 
সকলের সমক্ষে দুর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আম যুদ্ধেরই আশঙ্কা করাছি, 
বাবধ দুলক্ষণও দেখছি, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। 

ভীম বললেন, মধুস্‌দন, তুম এমনভাবে কথা বলো যাতে শান্তি হয়, 
যুদ্ধের ভয় দোখও. না। দুর্যোধন অসাহফু ক্লোধী, কিসে ভাল হয় তা বোঝে না, 
তাকে মিষ্ট বাক্য ব'লো। আমনা বরং হীনতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন 
বিনষ্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীম্ম ও সভাসদ্‌গণকে ব'লো, তাঁদের যত্বে যেন 
দূর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাঁপিত হয়। আম শান্তির জন্যই 
বলাছ, ধর্মরাজও শান্তির প্রশংসা করেন; অর্জুন দয়ালু, তিনিও যুদ্ধাথ্থ নন। 

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্তরাস্ট্রদের বধ করবার ইচ্ছায় তুম অন্য 
সময়ে যুদ্ধের প্রশংসাই ক'রে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে 
শোও, সর্বদাই অশান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানুর 
মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষু মুদে থাক এবং প্রায়ই ভ্রুকৃটি ও ওম্ঠদংশন 
কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলোছলে, ‘পূর্বাদকে সূর্যোদয় 
এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্যোধনকে 
বধ করব এও সেরূপ সত্য!’ তুমি ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছ, 
অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। ক আশ্চর্য, যুদ্ধকাল উপস্থিত হ'লে 
যৃদ্ধকামীরও চিত্ত বিমুখ হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের গবচলন যেমন আশ্চর্য 
তোমার কথাও সেইরূপ । ভরতবংশধর, তোমার কুলগোৌরব স্মতশ কর, উৎসাহশ হও, 
অবসাদ ত্যাগ কর। আঁরন্দম, এই গ্লানি তোমার অযোগ্য, ক্ষত্রিয় নিজের বীর্যে হা 
লাভ করে না তা ভোগও করে না। 

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় কা ধাঁবত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ 
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আমার ডদ্দেশ্য না বুঝেই তুমি অন্যর্প মনে করছ। তুমি দশর্ঘকাল আমার সঙ্গে 
বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে যে ভাসে 
সে যেমন জলের পারমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুম 
অন্যায় বাক্যে আমাকে ভর্খসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। 
আত্মপ্রশংসা নচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার তিরস্কারে তাঁড়ত হয়ে আম নিজের 
বলের কথা বলাছ। __ এই অন্তরীক্ষ ও এই জগৎ যদি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে দুই 
শিলাখণ্ডের ন্যায় ধাঁবত হয় তবে আম দুই বাহু দিয়ে তাদের রোধ করতে পারি। 
সমস্ত পাণ্ডবশব্রুকে আম ভূতলে ফেলে পা দিযে মর্দন করব। জনার্দন, যখন ঘোর 
যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে । আমার দেহ অবসন্ন হয় 
না, মন্‌ কাম্পত হয় না, সর্বলোক ক্ৰুদ্ধ হ'লেও আমি ভয় পাই না। সোঁহাদ্য ও 
ভরতবংশের রক্ষার জনই আম শান্তির কথা বলেছি। 

" কৃষ্ণ বললেন, তোমার মনোভাব জানবার জন্য আমি প্রণয়বশেই বলোছি, 
[তিরস্কার বা পাঁণ্ত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্ম্য বল ও কণীর্ত আম 
জানি। তুমি ক্লীবের ন্যায় কথা বলাছলে সেজন্য শাঙ্কত হয়ে আমি তোমার তেজ 
উদ্দীপিত করেছি। 

অজ$ন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা যাঁধাষ্ঠরই বলেছেন। 
তুমি মনে করছ যে ধৃতরাম্ট্রের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য শাল্ত- 
স্থাপন সসাধ্য হবে না। সম্যক যত্ব করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। তুমি আমাদের 
হিতার্থে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদু বা কঠোর ক ভাবে সম্পন্ন হবে তা অনাশ্চিত। 
তুমি যাঁদ মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত তবে অবিলম্বে আমাদের সেই উপদেশই 
দিও, আর বিচার ক'রো না। 

কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল 
না হ'লে কেবল পুরুষকারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচাট গ্রাম চেয়েছেন, 
কিন্তু দুধোধনকে তা বলা উচিত নয়, সেই পাপাত্মা তাতেও সম্মত হবে ন।। 
বাক্য ও কর্ম দ্বারা যা সাধ্য তা আম করব, কিন্তু শান্তির আশা কার না। 

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভীমসেন ও অজর্নের মত তুমি শুনেছ; 
সে সমস্ত আতক্রম ক'রে তুম যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মানুষের মতের 
স্থিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছিল, অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার 
হয়েছিল, এখন আবার অন্যপ্রকার হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত 
অক্ষোৌহিণী সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভীত হবে না? তুমি কৌরব- 
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সভায় গিয়ে প্রথমে মৃদুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে । তোমার কথা শুনে 
ভশম্ম দ্রোণ বিদুর ও বাহস্রীকরাজ অবশ্যই বুঝবেন কিসে সকলের শ্রেয় হবে এবং 
তাঁরা ধৃতরাম্ট্র ও দুর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন। 

সহদেব বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু 
যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। 
দ্যৃতসভায় পাণ্চালীর নিগ্রহের পর যদ দূর্যোধন নিহত না হয় তবে আমার ক্রোধ 
কি ক'রে শান্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভাঁমাজঃন যাঁদ ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আম 
ধর্ম ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ করব। মূর্খ দূর্যোধনকে তুমি বলো, আমরা হয় বনবাসের 
কম্টভোগ করব নতুবা হাঁস্তনাপুরে রাজত্ব করব। 

সাত্যাক বললেন, মহামাত সহদেব সত্য বলেছেন, দূর্যোধন হত হ’লেই আমার 
কোধের শান্তি হবে। রণকর্কশ বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত। 
সাত্যাকর কথা শুনে যোদ্ধারা চাঁরাদক থেকে সিংহনাদ ক'রে উঠলেন এবং সকলেই 
সাধু সাধু বললেন। 

অশ্রবপূর্ণ নয়নে দ্রৌপদী বললেন, মধুসুদন, তুমি জান যে দুযোধন শঠতা 
ক'রে পান্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করেছে, ধৃতরান্ট্রের আভপ্রায়ও সঞ্জয়ের মুখে শুনেছ। 
যাধান্ঠর পাঁচটি গ্রাম চেয়োছিলেন, দূর্যোধন সে অনুরোধও গ্রাহ্য করে নি। রাজ্য 
না দিয়ে সে যাঁদ সন্ধি করতে চায় তবে তুমি সম্মত হয়ো না, পাণ্ডবগণ তাঁদের 
মিন্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্োধনের সৈন্য {বিনষ্ট করতে পারবেন। তুমি কৃপা 
ক'রো না, সাম বা দান নীতিতে যে শন শান্ত হয় না তার উপর দশ্ডপ্রয়োগই 
বিধেয়। এই কার্য পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমার পক্ষে যশস্কর, ক্ষান্য়েরও সৃখকর। 
ধর্মজ্ঞরা জানেন, অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না করলে সেই দোষ 
হয়। জনার্দন, যন্ঞবেদ থেকে আমার উৎপাত্ত, আম দ্ুপদরাজের কন্যা, ধূম্টদ্যুম্নের 
ভগিনী, তোমার প্রয়সখী, মহাত্মা পাশ্ডুর পুত্রবধূ, পণ্ড ইন্দ্রতুল্য পণ পাণ্ডবের 
মাঁহষাঁ; আমার মহারথ পণ্ পত্র তোমার কাছে আঁভমন্যুরই সমান। কেশব, তোমরা 
জীবিত থাকতে আম দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের সমক্ষেই নিগৃহীত হয়োছ, এ"দের 
শনশ্চেস্ট দেখে আমি গোবিন্দ রক্ষা কর’ ব'লে তোমাকে স্মরণ করেছি। অবশেষে 
ধৃতরাম্টের বরে এ*রা দাসত্ব থেকে মহন্ত পেয়ে বনবাসে যাত্রা করেন। ধিক অজরনের 
ধনূর্ধারণ, ধিক ভমসেনের বল, দুর্ধোধন মূহূর্তকালও জশীবত আছে! 

তার পর আঁসিতনয়না কৃষ্ণ তাঁর সুবাসিত সুন্দর বক্রাগ্র মহাভূজঙ্গসদশ 
বেণী বাম হস্তে ধ'রে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, পৃণ্ডরাকাক্ষ, তুমি যখন সন্ধির 
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কথা বলবে তখন আমার এই বেণী স্মরণ ক'রো - যা দ:ঃশাসন হাত দিয়ে টেনোছল। 
ভীমার্জুন যাঁদ সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ প7ন্রগণ 
কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, আভমন্যুকে অগ্রবর্তী ক'রে আমার পাঁচ বীর পু 
যুদ্ধ করবে, দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যাঁদ ছিন্ন ও ধূলিলুশ্ঠিত না দৌখ তবে 
আমার হৃদয় কি ক'রে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত আঁগ্নর ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে 
আমি তের বংসর কাটিয়েছি, এখন ধর্মভীরু ভাঁমের শান্ত বাক্য শুনে আমার হ্দয় 
বিদীর্ণ হচ্ছে। এই বলে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষ 'সম্ত করে কম্পিতদেহে 
গদ্‌গদকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। 

কৃষ্ণ বললেন, ভাঁবনন, যাদের উপর তুম ক্রুদ্ধ হয়েছ সেই কোরবগণ সসৈন্যে 
সবান্ধবে ধিনম্ট হবে, তাদের ভার্যারা রোদন করবে। ধূতরান্ট্রের পূত্রগণ যাঁদ 
আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভামতে পড়ে শৃগালকুকুরের খাদ্য হবে। 
'িমালয় যাঁদ বিচাঁলত হয়, মোদনী যাঁদ শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্সমেত আকাশ 
যাঁদ পাঁতত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণা, অশ্রসংবরণ কর, 
তুম শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পাঁতিগণ শত্রুবধ ক'রে রাজগ্রী লাভ করেছেন। 


১১। কৃষ্ণের হক্তিনাপযরগমন 


শরংকালের অন্তে কার্তিক মাসে একাদন' গ্রভাতকালে শুভ মুহূর্তে কৃষ্ণ 
স্নানাহাক ক'রে সূর্য ও আগ্নর উপাসনা করলেন। তার পর তান শভবান্রার 
জন্য বৃষস্পর্শ, ব্রাহ্মণদের আঁভবাদন এবং আঁগ্ন প্রদাক্ষণ ক'রে শানর পোৱ 
মাত্যাককে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা ভূণীর শান্ত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্র আমার রথে 
রাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃষ্ণের পাঁরচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করলে । 
এই রথ চতুরশ্বযোজত, অর্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশু পক্ষী ও পুষ্পের চিনতরে শোভিত, 
স্বর্ণ ও মাঁণরত্রে ভূষিত, এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গরুড়ধবজ স্থাপিত 
হ'লে কৃষ্ণ সাত্যাককে তুলে নিলেন। বাঁশন্ঠ বামদেব শুর নারদ প্রভাত দেবার্ধ ও 
মহার্ষগণ কৃষ্ণের দাঁক্ষণ দিকে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবগণ এবং দ্রুপদ বিরট প্রভাত 
{কছুদ_র অনুগমন করলেন। 

ফাঁধন্ঠির বললেন, জনার্দন, যান আমাদের বাল্যকাল থেকে বার্ধত করেছেন, 
দূর্যোধনের ভয় ও মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দুঃখ ভোগ 
করেছেন, পূত্রবিরহবিধূরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি অভিবাদন ও আলিংগন ক'রে 
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আশ্বস্ত কারো । আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি সরোদনে আমাদের পশ্চাতে 
ধাবিত হয়েছিলেন, আমরা তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করোছিলাম। তুমি ধৃতরাম্ট্র 
ভীম্ম দ্রোণ কূপ ও অশ্বথামা এবং বয়োজ্যেন্ত রাজগণকে আমাদের হয়ে আভবাদন 
ক'রো, মহাপ্রাজ্ঞ বিদূরকে আলিঙ্গন ক'রো। 

অর্জন বললেন, গোবন্দ, দুর্যোধন যাঁদ তোমার কথায় অবজ্ঞা না ক'রে 
অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সুখী হব, তা যদি না করে তবে তার পক্ষের 
সকল ক্ষান্নয়কে আমি. বিনষ্ট করব। এই কথা শুনে ভীম আনান্দত হয়ে কাম্পত- 
দেহে সগর্বে গর্জন করে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈন্যগণ কম্পিত হ’ল, হস্ত! 
অশ্ব প্রভাত মলমূত্র ত্যাগ করলে। 

কৃষ্ণের সারথ দারুক দ্রুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর যাবার পর 
নারদ দেবল মৈন্রেয় কৃষদ্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভাতি মহার্ষগণ কৃষ্ণের কাছে এসে 
বললেন, মহামতি কৃষ্ণ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় 
যাঁচ্ছ। তুমি নার্ধঘ্নে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। 
সযস্তিকালে আকাশ লোহিতবর্ণ হ'লে কৃষ্ণ বুকস্থলগ্রামে পেশছলেন। পাঁরচারকগণ 
তাঁর রান্রবাসের জন্য সেখানে শাবরস্থাপন ও খাদ্যপানীয় প্রস্তুত করলে। কৃষ্ণ 
স্থানীয় ব্রাহমণদের আমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করালেন। 


কৃষ্ণ আসছেন এই সংবাদ দ্‌তমুখে শুনে ধৃতরাষ্ট্র হৃস্ট হয়ে তাঁর উপযক্ত 
সংবর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দূর্যোধন নানা স্থানে সুসাঁজ্জত পটমণ্ডপ 
নির্মাণ এবং খাদ্য পেয় প্রভীতির আয়োজন করলেন। কৃষ্ণ সে সকল উপেক্ষা ক'রে 
কৌরবরাজধানীর 'দিকে চললেন। 

ধৃতরাম্ট্র বিদূরকে বললেন, আম কৃষ্ণকে অশবসমেত ষোলাটি স্বর্ণ ভূঁষত্ত 
রথ, আটাঁট মদম্্রাবী হস্তী, যাদের সন্তান হয় নি এমন এক শ রূপবতাঁ দাসী, এক শ 
দাস এবং বহু কম্বল ও মৃগচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জল বিমল মাঁণ যা দিনে 
ও রাত্রতে দীপ্তি দেয়, এটিও দেব। দুর্যোধন ভিন্ন আমার সক্ল পত্র ও পো, 
সালংকারা বারাষ্গনাগণ এবং অনাবৃতমূখে কল্যাণীয়া কন্যাগণ কৃফের প্রত্যুদগমনের 
জন্য যাবে। ধবজপতাকায় নগর সাজানো হ’ক, পথে জল দেওয়া হ'ক। 

বিদূর বললেন, মহারাজ, আপনি সরল পথে চলুন, আম বুঝতে পারাছ 
আপনি ধর্মের জন্য বা কৃষ্ণের 'প্রয়কামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ভূরি- 
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b 


দক্ষিণা মখ্যা ছল মাত । পাণ্ডবরা পাঁচ গ্রাম চান, আপনি তাও 'দিতে প্রস্তুত নন, 
অথচ অর্থ দিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা বা অন্য, 
উপায়ে আপাঁন কৃষ্ণা্জনের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। পূর্ণ কুম্ভ, 
পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন জনার্দন কিছুই গ্রহণ করবেন না। তানি 
কুরুপাণ্ডবের মঙ্গলকামনায় আসছেন, আপাঁন তাঁর সেই কামনা পর্ণ করন। 

দূর্যোধন বললেন, বদর সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রাত অনুরন্ত, 
তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাবে না। তান 'নশ্য়ই পূজাহ কিন্তু দেশ কাল 
বিবেচনা ক'রে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তান মনে করবেন 
আমরা ভয় পেয়োছ। আমরা যুদ্ধে উদ্যোগী হয়োছ, যুদ্ধ ভিন্ন শান্ত হবে না। 

কুরুপিতামহ ভীম্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর তান 
ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। তানি যা বলবেন বিশবস্তাঁচস্তে 
তোমাদের তাই করা উাঁচত। 'তাঁন ধর্মসংগত ন্যায্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে 
প্রয়বাক্য বলো। 

দুর্যোধন বললেন, আম পাণ্ডবদের সঙ্জো মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ করতে 
পারব না। যা ্থির করেছি শুনুন __ আম জনার্দনকে আবদ্ধ ক'রে রাখব, তা হলে 
যাদবগণ পান্ডবগণ এবং সমস্ত পাঁথবী আমার বশে তাসবে। 

দুর্ধোধনের এই দুরভিসন্ধি শুনে ধৃতরাম্ট্র বললেন, এমন ধর্মীবরূদ্ধ 
কথা বলো না, হৃষীকেশ দূত হয়ে আসছেন, তার উপর তান তোমার বৈবাহিক, 
আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ। ভীম্ম বললেন, ধৃতরাষ্ট্র, তোমার দুব্পাদ্ধ পুর 
কেবল অনর্থ বরণ করে, তুমিও এই পাপাত্মার অনুসরণ করছ। কৃষককে বন্ধন করলে 
দুযেধিন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হবে। ভরি nL 
হয়ে সভা ত্যাগ কারে চ'লে গেলেন। 


প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃকস্থল ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে এলেন, দূর্যোধনের 
শ্রাতারা এবং ভঁম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাতি অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রত্যুদ্গমন করলেন। রাজপথে 
বহ লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল, বরনারীগণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, 
তাঁদের ভারে আতবৃহৎ অট্রালিকাও যেন স্থানচ্যুত হল। [তিন কক্ষ্যা (মহল) আঁতক্রম 
ধ'রে কৃষ্ণ ধৃতরাম্দ্রের কাছে গেলেন। ধূতরাম্ট্রীদ সকলেই গান্রোথথান ক'রে সংবর্ধনা 
করলেন। পুুরোহিতগণ যথাবিধি গো মধুপর্ক ও জল 'দিয়ে কৃষ্ণের সংকার করলেন 
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[কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহেন 'পিতৃচ্বসা 
কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। 


১২। কুন্তী, দূর্যোধন ও বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ 


কৃষ্ণের কণ্ঠ আঁলঙগন ক'রে কুল্তী সরোদনে বললেন, বংস, আমার পূন্রেরা 
বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়োছল, আমিই তাদের পালন করোছলাম। পূর্বে যারা বহ; 
এশ্বর্যের মধ্যে সুখে বাস করত তারা ক করে বনবাসের কণ্ট সইল 2 ধর্মাত্মা 
যুধিন্ঠির ও মহাবল ভামাজ্জ ন কেমন আছে? জ্যেন্ঠ ভ্রাতার বশবতাঁ আমার 
সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছে? যাকে আম নিমেষমান্র না দেখে থাকতে 
পারতাম না সেই নকুল কেমন আছেঃ যান আমার সকল পূত্র অপেক্ষা প্রিয়, যান 
কুরুসভায় নিগৃহীত হয়েছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন? আম 
দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের পিতারই নিন্দা কার। বাল্যকালে যখন আম 
কন্দ বক নিয়ে খেলতাম তখন তিনি কেন আমাকে কুন্তিভোজের (১) হাতে দিয়ে- 
ছিলেন? আমি পিতা ও ভাশুর ধৃতরাম্ট্র কর্তৃক বাত হয়োছ, আমার বেচে লাভ 
ক? অজর্বনের জন্মকালে দৈববাণন হয়োছল -_ এই পাত্র পাঁথবীজয়শ হবে, এর 
যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে । কৃষ্ণ, যাঁদ ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণগ সফল হয় 
তার চেষ্টা করো। ধনঞ্জয় আর বৃকোদরকে ব'লো, ক্ষত্রিয় নারী যে নামন্ত পুত্র প্রসব 
করে তার কাল উপাস্থত হয়েছে। এই কাল যাঁদ বৃথা অতিক্রম কর তবে তা আত 
অশুভকর কর্ম হবে। উপয্ন্ত কাল সমাগত হ'লে জশবনত্যাগও করতে হয়, 
তোমরা যাঁদ নঁচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আম তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল- 
সহদেবকে ব'লো, তোমরা যন্তমার্জত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়া করো না। 
অজর্দনকে বলো, তুমি দ্রোপদনর 'নার্দন্ট পথে চলবে। 

কুল্তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনার ন্যায় মহীয়সী কে আছেন ১ 
হংসী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হ্রদে আসে সেইরূপ আপনার পিতা শূরের (২) বংশ 
থেকে আপাঁন কুঁন্তভোজের বংশে এসেছেন। আপাঁন বীরপত্রী. বীরজননী। শীঘ্রই 
পু্রদের নীীরোগ কৃতকার্য হতশন্রু রাজশ্রীসমান্বিত ও পাঁথবীর আঁধপাঁত দেখবেন। 

কুন্তীর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দুযোধনের গৃহে গেলেন। সেখানে 


(১) আঁদপর্ব ১৯-পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। (২) শর বসুদেবের পতা। 


উদযোগপর্ব ৩৩৩ 


দুঃশাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে 
উপাবিষ্ট হ'লে দূর্যোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন 
না। দূর্যোধন বললেন, জনার্দন, তোমার জন্য ফে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার 
আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপাণ্ডব দুই' পক্ষেরই 
হিতাকাত্ক্ষী ও আত্মায়, রাজা ধূতরাষ্টর রয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান 
করলে এর কারণ কিঃ 

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহু তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত 
কৃতকার্য হ’লেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দুযোধন বললেন, এমন কথা বলা 
তোমার উচিত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে 
পৃজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আম।দের শত্রুতা বা কলহ 
নেই, তবে আপাত্ত করছ কেন? ঈষৎ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রীতি থাকলে অথবা 
বিপদে পড়লে পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তম আমাদের উপর প্রীত নও, আমি 
িপদেও পাঁড় নি। শত্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত। 
তুমি পাণ্ডবদের বিদ্বেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরূপ। যে পাণ্ডবদের শত্রুতা 
করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অনুকৃল। দুরাভসাম্ধর 
খেতে পার। 

তার পর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন। ভাঁম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি সেখানে 
গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার বাসের জন্য সুসজ্জিত বহু গৃহ নিবেদন করাছ। কৃ 
বললেন, আপনাদের আগমনেই আমি সৎকৃত হয়োছ। ভম্মাঁদ চলে গেলে বিদুয় 
বিবিধ পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যপানীয় এনে বললেন,. গোবিন্দ, এতেই তুষ্ট হও, 
তোমার যোগ্য. সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহযনণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর 
অনচরদের সঙ্গে বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন। 

রান্রিকালে বিদুর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি। 
দুর্ফোধন অধার্মিক ক্রোধী দৃর্বিনীত ও মূর্খ । সে ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির 
ভরসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ ক'রে নিজেকে অজেয় মনে করে। যার হিতাঁহত জ্ঞান 
নেই তাকে কিছু বলা বাধরের নিকট গান গাওয়ার সমান। দূর্ধোধন তোমার কথা 
গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কোরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের 
সঙ্গে পূর্বে তোমার শত্রুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে 
এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শন্রুদের মধ্যে তুমি ক ক'রে যাবে? মাধব, 


৩৩৪ অহাভারত 


পাণ্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও অধিক প্রীতি তোমার উপর আছে, 
সৈজন্যই এই কথা বলাছ। 

কৃষ্ণ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় 
হিতৈষী ব্যান্তরই উপযুক্ত । আম দুযোধনের দুষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত 
রাজাদের শন্রুতা জেনেও এখানে এসোছ। মৃত্যুপাশ থেকে পাঁথবীকে যে মুক্ত করতে 
পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানুষ যাঁদ ধর্ম কার্যে যথাসাধ্য যত্ব করে তবে সম্পন্ন 
করতে না পারলেও তার পুণ্য হয়। আবার, কেউ বাঁদ মনে মনে পাপাঁচন্তা করে 
কিন্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মজ্ঞগণ এইর্‌প বলেন। আম 
কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চে্টা করব, যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনষ্ট 
না হন। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হ'লে যান সর্বপ্রযত্বে মধাস্থতা না করেন তাঁকে মন 
বলা যায় না। আঁম শান্তির চেষ্টা করলে কোনও শত্রু বা মূর্খ লোক বলতে পারবে 
না যে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ কুর্‌পান্ডবগণকে বারণ করলেন না। দুৰ্যোধন যাঁদ আমার ধর্মসম্মত 
1হতকর কথা না শোনেন তবে তিনি কালের কবলে পড়বেন। 


১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের আভভাষণ 


পরাঁদন প্রভাতকালে সুকণ্ঠ সৃতমাগধগণের বন্দনায় এবং শঙ্খ ও দুন্দভির 
রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দুর্যোধন ও শকুন তরি 
কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাম্ট্র ও ভীঁম্ম প্রভাতি তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ 
আগ্ন ও ব্রাহমণগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কৌস্তুভ মাঁণ ধারণ ক'রে বিদুরকে 'নিয়ে 
রথে উঠলেন। দুযোধন শকুন এবং সাত্যাক প্রভাত রথে গজে ও অশ্বে অনুগমন 
করলেন। বহু সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য কৃষ্ণের অগ্রে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর 
পশ্চাতে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অনূচরগণ শঙ্খ ও বেণুর রবে 
সর্বাদক নিনাদত করলে। বিদুর ও সাত্যাকর হাত ধ'রে কৃষ্ণ সভাদ্বারে রথ থেকে 
নামলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাম্ট্র ভীষ্ম দ্রোণাঁদ এবং সমস্ত রাজারা 
সসম্মানে গাত্রোখান করলেন। 

ধৃতরাম্দ্েরে আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটি স্বর্ণভূঁন আসন কৃষ্ণের জন্য 
রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক'রে কৃষ্ণ ভীম্মকে বললেন, নারদাঁদি 
ধাঁষগণ অন্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা 
ক'রে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পার না! ভীম্মের আদেশে 


উদযোগপর্ব ৩৩৫ 


ভৃত্যেরা মণিকাণ্চনভূষত বহু আসন নিয়ে এল, খাঁষরা তাতে বসে অর্ঘ্য গ্রহণ 
করলেন। 

অতসঈপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসনধারী জনার্দন সুবর্ণে গ্রাথত 
ইন্দ্রনীলমাঁণর ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ ক'রে বিদুর একট 
মৃগচর্মাবৃত মণিময় পীঠে বসলেন। কর্ণ ও দুর্ধোধন কৃষ্ণের অদূরে একই আসনে 
বসলেন। সভা নীরব হল। নিদাঘান্তে মেঘধৰনির ন্যায় গম্ভীরকণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাম্ট্রকে 
সম্বোধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের 
{বনাশ না হয় তার জনা আম প্রার্থনা করতে এসোঁছ। আপনাদের বংশ সকল 
রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উাঁচত 
নয়। দুর্যোধনাদ আপনার প্‌রগণ আঁশম্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভ, এরা ধর্ম ও 
অর্থ পারহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। 
'কোৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপাঁন যাঁদ উপেক্ষা করেন তবে 
পৃথবীর ধংস হবে। আপনি ইচ্ছা করলেই এই বিপদ নিবারত হ'তে পারে। 
মহারাজ, যাঁদ পুত্রদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যত্রবান হন তবে দুই পক্ষেরই 
মঙ্গল হবে। পান্ডবগণ 'যাঁদ আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে 
পারবেন না। যে পক্ষে ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি আছেন সেই পক্ষে যাঁদ 
পণ্টপাণ্ডব ও সাত্যাক প্রভাতি যোগ দেন তবে কোন্‌ দুব্বাদ্ধ তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে চাইবে? কোরব ও পান্ডবগণ 'মালিত হ'লে আপাঁন অজেয় ও পাঁথবীর 
আঁধপাঁত হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সান্ধ করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা 
আপনার পূত্রগণ যুদ্ধে নিহত হ'লে আপনার ক সুখ হবে বলুন। পাঁথবীর সকল 
রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধবংস করবেন। মহারাজ, 
এই প্রজাবর্গকে আপাঁন ত্রাণ করুন, আপাঁন প্রকীতিস্থ হ'লে এরা জীবত থাকবে। 
এরা নিরপরাধ, দাতা, লক্জাশীল, সঙ্জন, সদ্‌বংশীয়, এবং পরস্পরের সৃহৃত, আপাঁন 
মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করুন৷ এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ ক'রে 
এখানে সমবেত হয়েছেন, এ*রা ক্রোধ ও শত্রুতা ত্যাগ ক'রে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে 
নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। প্তিহশন পান্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই 
বার্ধত হয়োছলেন, আপনি এখনও তাঁদের পত্রের ন্যায় পালন করুন। পান্ডবগণ 
আপনাকে এই কথা বলেছেন -- আপনার আজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বংসর বনবাসে এবং 
এক বংসর অজ্ঞ'তবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছ, তথাপি প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ. কার 'নি। 
আপাঁন আমাদের পিতা, আপাঁনও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ 


৩৩৬ মহাভারত 


দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপাঁন পিতা হয়ে আমাদের সংপথে আনুন, 
নিজেও সংপথে 'থাকুন। পান্ডবরা এই সভাসদ্‌গণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, এরা 
ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে 
বিনষ্ট করে সেখানকার সভাসদ্‌গণও 1বনষ্ট হন। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহীপাল আছেন তাঁরা বলুন 
আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থকর কিনা। মহারাজ ধৃতরান্ট্র, আপাঁন ক্ষাঘিয়গণকে 
মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশব্রু ধর্মাত্মা যাঁধান্ঠির 
আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগৃহদাহের পর 
{তান আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসোছলেন। আপনি তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, 
তিন সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করোছলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন 
করেন নি। তার পর শকুনি কপট দ্যুতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করোছলেন। সে 
অবস্থাতেও এবং দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখেও যুধিষ্ঠির ধৈর্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, 
পান্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত; আপাঁন বা হতকর 
মনে করেন তাই করুন। 


৯৪। ক্নাজা দম্ভোদভব -_-প,ম5খ ও গরওড় 


সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্বাক্যের প্রশংসা 
করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে রোমাণ্ত হয়ে রইলেন। তখন জামদশ্ন্য 
পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দৃষ্টান্ত বলাছ শুনুন ।-_- পুরাকালে 
দম্ভোদভব নামে. এক রাজা হলেন, তান সর্বদা সকলকে: প্রশ্ন করতেন, আমার 
অপেক্ষা শ্রেন্ত বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে কিনা। এক তপস্বী ক্রুদ্ধ হয়ে 
তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই পুরুযশ্রেত্ঠ তপস্যা 
করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দম্ভোদভব বিশাল 
সৈন্য নিয়ে গল্ধমাদনে গিয়ে ক্ষুৎপপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই খাঁষকে দেখলেন 
এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বললেন, এই আশ্রমে ক্লোধ 
লোভ অন্ত্রশস্ত্র বা কুটিলতা নেই, এখানে যুদ্ধ হ'তে ‘: রে না, তুমি অন্যত্র 
যাও, পাঁথবীতে বহু ক্ষত্রিয় আছে। দম্ভোদ্‌জৰ শুনলেন না, বার বার যুদ্ধ করতে 
চাইলেন। তখন নর খঁষ এক মুষ্টি ঈষাঁকা (কাশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যৃদ্ধকামী 
্ষাত্রয়, তোমার অস্ত আর সৈন্যদল নিয়ে এস ৷ রাজা শরবর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু 


উদঘোগপর্ব ৩৫৩ 


সকলেই বসবে আমি ভয় পেয়ে এমন করেছি। কেউ জ্যনে না যে আম পাণ্ডবদের 
ভ্রাতা। এখন যুদ্ধকালে যাঁদ আম পান্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষান্রয়রা আমাকে কি 
বলবেন? ধার্তরাম্দ্রগণ আমার সর্ব কামনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে সম্মানত করেছেন, 
এখন আম কি করে তা নিষ্ফল করতে পার? যাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, যাঁরা 
আমার ভরসাতেই শন্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আমি ক করে 
ছিন্ন করব? যে সকল আস্থরমাত পাপাত্রা রাজার অনুগ্রহে পুষ্ট ও কৃতার্থ হয়ে 
কার্যকালে কর্তব্য পালন করে না, সেই কৃতঘ্যদের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। 
আম সংপুরুষোচিত অনৃশংসতা ও চরিত্র রক্ষা কারে আপনার পূত্রদের সঙ্গে 
যথাশান্ত যুদ্ধ করব, আপনার বাক্য হিতকর হ'লেও তা পালন করতে পার না। 
গিল্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হ'লেও আম আপনার সকল পুত্রকে 
বধ করব'না। কেবল অজর্নকে নিহত ক'রে অভীম্ট ফল লাভ করব, অথবা তাঁর 
হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। যশাঁস্বনী, যেই মরুক, অর্জন অথবা আমাকে 
নিয়ে আপনার পাঁচ পূত্রই থাকবে । 

শোকার্তা কুন্তী কম্পতদেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করে বললেন, কর্ণ, তুমি 
যা বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে. দৈবই প্রবল। অজন ভিন্ন অন্য চার 
ভ্রাতাকে তুমি অভয় দিয়েছ এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো । 

কুন্তী শুভাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাঁকে আঁভবাদন করলেন, তারপবু 
দুজনে দুদিকে চ'লে গেলেন । 


২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন 


উপপ্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দৌত্যের বিবরণ যাঁধাষ্ঠরকে জানয়ে 
বললেন, আম দুষেধিনকে মিম্টবাক্যে অনুরোধ করোছি, ভার পর সভাস্থ রাজাদের 
৩র্ঘসনা করেছি, দুষেধিনকে তৃণতুল্য অবজ্ঞা ক'রে কর্ণ ও শকুনকে ভয় দৌখয়েছি, 
দূতসভায় ধার্তরাষ্ট্রগণের আচরণের বহু নিন্দা করেছি। অবশেষে দূর্ফোধনকে 
বলেছি, পাণ্ডবগণ অভিমান ত্যাগ ক'রে ধৃতরাম্দ্র ভীষ্ম ও বিদুরের আজ্ঞাধীন হরে 
থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ শাসনের ভারও তোমার হাতে দেবেন; ধৃভরাম্ট্র ভীম্ম ও 
বিদর তোমাকে যে হিতকর উপদেশ দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পাণ্ডবদের 
পাঁচটি গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরণ করা ধৃতরাস্ট্রের কর্তব্য। তার পর কৃষ্ণ বললেন, 
মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি কৌরধ সভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুসারে বহু 


৮৬৩. 


৩৫৪ মহাভারত 


চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এখন চতুর্থ নাতি দণ্ড ছাড়া আর কোনও 
উপায় দেখি না। কৌরবপক্ষের রাজারা বোধ হয় এখন বিনাশের নিমিত্ত কুরদক্ষেত্রে 
যাত্রা ররেছেন। দুরোধনাঁদ বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য দেবেন না। 


॥ সৈন্যানযণিপবধ্যায় ৷ 
২২। পান্ডবযম্ধসজ্জা 


যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, তোমরা কেশবের কথা শুনলে, এখন সেনা 
বিভাগ কর। সাত অক্ষৌহিণন এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের নায়ক -- দ্ুপ্রদ, বিরাট, 
ধূষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যাকি, চেকিতান ও ভাঁমসেন। এপ্রা সকলেই যুদ্ধাবশারদ 
বীর এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে 'যাঁন এই সাত জনের নেতা 
হবার যোগ্য, যান সেনাবভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভীম্মের প্রতাপ সইতে 
পারবেন, তাঁর নাম বল। 

সহদেব বললেন, মংস্যরাজ বিরাটই এই কার্যের যোগ্য । ইনি আমাদের 
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, বলবান ও অস্নবিশারদ, এপ্র সাহায্যেই আমরা রাজ্য 
উদ্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের শ্বশুর দ্রুপদই সেনানায়ক হবার যোগ্য, ইনি 
বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরদ্বাজের কাছে অস্ব্রশিক্ষা করোছিলেন এবং সর্বদা দ্রোণ 
ও ভীব্মের সাহত স্পর্ধা করেন। দ্রোণের বিনাশকামনায় ইনি ভার্যার সাঁহত ঘোর 
তপস্যা করেছিলেন (১)। অজর্ন বললেন, যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে এবং খাঁষ- 
গণের অনুগ্রহে উৎপন্ন হয়োছলেন, যান ধনু খড়া ও কবচ ধারণ ক'রে রথারোহণে 
আঁগ্নকুণ্ড থেকে উঠোছলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন(১)ই সেনাপাতিত্বের যোগ) । ভীম বললেন, 
সিদ্ধগণ ও মহার্ধগণ বলেন যে, দ্রুপদপূত্র শিখশ্ডীই ভীম্মবধের নিমিত্ত জন্মেছেন, 
ইনি রামের ন্যায় রূপবান, এমন কেউ নেই যে একে অস্ত্রাহত করতে পারে। এ'কেই 
সেনাপাঁত করুন। ৃ 

যুধিষ্ঠির বললেন, কই আমাদের জয়পরাজয়ের মূল, আমাদের জীবন 
রাজ্য সুখদুঃখ সবই এর অধীন, ইনিই বলুন কে আমাদের সেনাপাঁত হবেন। এখন 


(১) আঁদপর্ব ২৯-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


উদযোগপৰ' - ৩৫৫ 


রাত্রি আসন্ন, কাল প্রভাতে আমরা আঁধবাস (১) ও কৌতুকমঞ্গল (২) ক'রে বদ্ধযান্রা 
করব। 

অর্জনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁরা 
সকলেই নেতৃত্ব করবার যোগ্য । আপনি এখন যথাবধি সৈন্যযোজনা করুন, আপনার 
পক্ষে যে বীরগণ আছেন তাঁদের সম্মুখে দুর্যোধনাদি কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। 
আম ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপাঁত মনোনীত করাছ। -কৃষের কথায় পান্ডবগণ আনান্দত 
হলেন! 

'_ যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হ'ল, সৈন্যগণ চণ্চল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্ত 
ও অশ্বের রব, রথচক্রের ঘর্ঘর ও শঙ্খদন্দ;ভির নিনাদে সর্ব দিক ব্যাপ্ত হ'ল। সেই 
বশাল সৈন্যসমাগরম মহাতরত্গময় সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষৃত্ধ হয়ে উঠল! বর্মে ও অস্ত্রে 
সাজ্জত যোদ্ধারা আনান্দত হয়ে চলতে লাগলেন, যাাধচ্ঠির তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, 
দুর্বল সৈন্য ও পাঁরচারকগণও তাঁর সঙ্গে চলল । শকট, 'বিপাঁণ, বেশ্যাদের বস্তগৃহ, 
কোষ, যল্লায়ূধ ও চিকিংসকগণ সঙ্গে সঙ্গে গেল। দ্রৌপদী তাঁর দাসদাসী ও 
অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরেই রইলেন। 

পাণ্ডববাহনী কুরুক্ষেত্রে উপাঁস্থত হ’ল। য্াাঁধান্ঠর শ্মশান, দেবালয়, 
মহর্ষদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পারহার করলেন এবং যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ 
পাওয়া যায় এমন এক সমতল স্নিগ্ধ স্থানে সেনা সান্নবেশ করলেন। পাঁবন্র হরণ্বতী 
নদীর নিকটে পাঁরখা খনন কারয়ে কৃষ্ণ সেখানে রাজাদের 'শাঁবর স্থাপন করলেন। 
শত শত বেতনভোগাী শিল্পী এবং চিকিৎসার উপকরণ সহ বৈদ্যগণ শিবিরে রইলেন। 
প্রাত শালরে প্রচুর অস্মশস্ত, মধু, ঘৃত, সরস (ধুনা), জল, ঘাস, তুষ ও অত্গার 
রাখা হ'ল। 


কৌরবসভায় যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধে যাধান্ঠর আরও জানতে 
চাইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, দুব্দীদ্ধি দূর্যোধন আপনার প্রস্তাব এবং ভীচ্ম দুর 
ও আমার কথা সমস্তই অগ্রাহ্য করেছে, কণে'র ভরসায় সে মনে করে তার জয়লাভ 
হবেই। সে আমাকে বন্দী করবার আদেশ 'দয়েছিল, কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। 
ভীম্ম-দ্রোণও ন্যায়সংগত কথা বলেন নি, বিদুর ছাড়া সকলেই দূর্যোধনের অনৃবতণ+। 


(১) অস্বপূজা বা নীরাজন। (২) রক্ষাসত্র- বা রাখ-বন্ধন। 


৩৫৬ মহাভারত 


যুধিষ্ঠর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, যে অনর্থ নিবারণের জন্য আমি 
বনবাস স্বীকার ক'রে বহু দুঃখ পেয়োছি, সেই মহা অনর্থই উপস্থিত হ'ল। যাঁরা 
অবধ্য তাঁদের সঙ্গে কি ক'রে যুদ্ধ করব? গুরুজন ও বৃদ্ধদের হত্যা করে আমাদের 
কিরূপ জয়লাভ হবে? অর্জন বললেন, মহারাজ, কৃষ্ণ কুন্তী ও বিদুর কখনও 
অধর্ম করতে বলবেন না; যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়া আপনার অকর্তব্য। ঈষৎ 
হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, ঠিক কথা । 

দ্রূপদ বিরাট সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃম্টকেতু শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব- 
এই সাত জনকে যাঁধান্ঠর যথাবাধ আভধিন্ত ক'রে সেনাপাঁতর পদ দিলেন। তার; 
পর তান ধঙ্টদ্যুম্নকে সর্বসেনাপাতি, অর্জুনকে সেনাপাঁতপাঁত, এবং কৃষ্ণকে 
অর্জুনের নিয়ন্তা ও অশ্বচালক নিযুক্ত করলেন। 


২৩। বলরাম ও রকম 


কুরুপাণ্ডবের ঘোর অনিম্টকর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অব্তুর 
উদ্ধব শাম্ব প্রদ্যম্ন প্রীতির সঙ্গে হলায়ুধ বলরাম ব্বাধা্ঠরের ভবনে এলেন। 
তান কৈলাসাঁশখরের ন্যায় শুভ্রকান্তি, সিংহসখেলগাঁত (১), তাঁর চক্ষু মদ্যপানে 
আরম্ত, পরিধান নীল কৌষেয় বসন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন 
এবং যুধিষ্ঠির তাঁর কর গ্রহণ করলেন। আভিবাদনের পর সকলে উপাঁবষ্ট হ'লে 
বলরাম কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দারুণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আসন্ন 
হয়েছে তার নিবারণ করা অসাধ্য। আমি এই কামনা করি যে আপনারা সকলে 
নীরোগে অক্ষতদেহে এই যুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। মহারাজ যাঁধম্ঠির, আমি 
কৃষ্কে বহু বার বলেছি যে আমাদের কাছে পান্ডবরা যেমন দূর্ধোধনও তেমন, অতএব 
তুমি দূর্যোধনকেও সাহায্য করো । 'কল্তু কৃষ্ণ আমার কথা শোনেন ন, অর্জনের 
প্রতি স্নেহের বশে আপনার পক্ষেই সর্ব শাক্ত নিয়োগ করেছেন, একারণে আপনারা 
অবশ্যই জয়লাভ করবেন। আম কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য পক্ষে যেতে পাঁর না, অতএব 
কৃষ্ণের অভীষ্ট কার্যই করব। গদাযুদ্ধাবশারদ ভীম ও দূর্যোধন আমার শিষ্য, 
দুজনের উপরেই আমার সমান স্নেহ। কোরবদের বিনাশ আমি দেখতে পারব না, 
সেজন্য সরস্বতী তাঁর্থে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। ' 


(১) ক্লীড়ারত সিংহের ন্যায় যাঁর গাঁতি। 


উদযোগপৰ ৩৫৭ 


সলরাম চ'লে গেলে ভোজ ও দাক্ষণাত্য দেশের আঁধপাঁত ভীম্মকের পত্র 
রুকন এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। হান কিন্নরশ্রেষ্ঠ দুমের 
কাছে ধনূর্েদ শিখে বিজয় নামক এন্দধনু লাভ করোছিলেন। এই ধন; অর্জুনের 
গান্ডীব ও কৃষ্ণের শার্গ ধনুর তুল্য। কৃষ্ণ যখন রাকম্ণীহরণ করেন তখন তাঁর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রুকমী পরাজিত হন। | 

যুধিম্ঠর সসম্মানে রকীর সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর 
রকম বললেন, অর্জুন, যাঁদ ভয় পেয়ে থাক তবে এই যুদ্ধে আমি তোমার সহায় 
হব। আমার তুল্য বিক্রম কারও নেই, শন্নুসেনার যে অংশের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ 
করতে দেবে সেই অংশই আম িনন্ট করব, দ্রোণ কপ ভীম্ম কর্ণকেও আম বধ 
করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যুদ্ধে বিরত থাকুন, আমই শন্ুসংহার ক'রে 
তোমাদের রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেব। 

অর্জন রুকনীকে সহাস্যে বললেন, কুরুকুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডুর 
পাত্র, দ্রোণের শিষ্য, বাসাদেব আমার সহায়, আমি গাণ্ডীবধারী, কি ক'রে বলব যে 
ভয় পেয়েছিঃ আম যখন ঘোষযাত্রায় মহাবল গন্ধর্বদের সঙ্গে, নিবাতকবচ ও 
কালকেয় দানবদের সঙ্গে, এবং বিরাটরাজ্যে বহু কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম 
তখন কে আমার সহায় ছিল? আমি রূদদ্রু ইন্দ্র কুবের যম বরুণ আগ্ন কৃপ দ্রোণ ও 
মাধবের অনুগৃহীত; আমার তেজোময় দিব্য গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তৃণ ও শাবাঁবধ 
দব্যাস্ত্র আছে, ভয় পেয়েছি এই যশোনাশক বাক্য কি করে বলব? মহাবাহু, আম 
ভীত হই নি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় 
ফিরে যাও। 

রকমী তাঁর সাগরতুল্য বিশাল সেনা নিয়ে দূর্যোধনের কাছে গেলেন ুঁবং 
অর্জনকে যেমন বলেছিলেন সেইরূপই বললেন। বারাভমান দুর্োধনও তাঁকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। এইরূপে রোহিণনন্দন বলরাম এবং ভীম্মকপুত্র রুকন 
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে দূরে রইলেন। 


২৪। কোৌরবয,দ্ধসল্জা 


কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে চলে গেলে দুর্যোধন কর্ণ প্রভাঁতকে বললেন, 
বাসুদেব অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছেন, তান নিশ্চয় রুদ্ধ হয়ে পান্ডবগ্ণণকে যুদ্ধে 
উত্তেজিত করবেন। তিনি যুদ্ধই চান, ভীমাজদিনও তাঁর মতে চলেন। দ্ুপদ আর 


৩৫৬৮ মহাভারত 


শবরাটের সঙ্গেও আম শন্ুতা করোছ, তাঁরাও কৃষ্ণের অনুবতাঁ হবেন। অতএব 
কুরুপান্ডবের মধ্যে তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী । তোমরা অতান্দ্রত হয়ে 
যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র শিবির স্থাপন করাও, সর্বাদকে 
যেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। শিবিরমধ্যে জল কাষ্ঠ ও বিবিধ অস্ত এবং উপরে 
ধবজপতাকা থাকবে । খাদ্যাদ আনয়নের পথ যেন শত্রুরা রোধ করতে না পারে। 

দুর্োধনের আদেশে কুরুক্ষেত্রে সেনানিবেশ স্থাপিত হ'ল । সমাগত রাজারা 
 উষ্কীষ অন্তরায় উত্তরীয় ও ভূষণ প্রভৃতিতে সাঙ্জত হলেন। রথী অশ্বারোহী 
গজারোহশী ও পদাঁত সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হ'ল। রাত্রি প্রভাত হ'লে 
দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহণশী সেনা বিভন্ত করলেন। প্রত্যেক রথে চার অশ্ব যোজত 
হ’ল এবং দুই অশ্বরক্ষক ও দুই পৃজ্ঠরক্ষক নিযুস্ত হ'ল। প্রত্যেক হস্তীতে দুই 
অত্কুশধার, দুই ধনুধরিশ এবং একজন শান্ত- ও পতাকা-ধারী রইল। 

দুযোধন কৃতাঞ্জলি হয়ে ভীঙ্মকে বললেন, সেনাপাত না থাকলে বিশাল 
সেনাও 'পিপশীলকাপং্ঞ্জের ন্যায় 'বাঁচ্ছল্ন হয়ে যায়। শুনোছ একদা ব্রাহমণ বৈশ্য ও 
শদ্র এই তিন বর্ণের লোক হৈহ্য় ক্ষব্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, কিন্তু তারা 
বার বার পরাজিত হয়। তার পর ব্রাহন্নণরা ক্ষান্য়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের 
পরাজয়ের কারণ কি? ধনজ্ঞি ক্ষত্রিয়গণ যথার্থ উত্তর দিলেন-_-আমরা সকলে একজন 
মহাবৃদ্ধিমানের :তত চলি, আর আপনারা প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিতে পৃথক পৃথক 
চলেন। তখন ব্রাহন্ণরা একজন যুদ্ধনিপুণ ব্রাহয়ণকে সেনাপাতি করলেন এবং 
ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন। 

তার পর দূর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি শরক্রাচার্য তুল্য যুদ্ধানিপুণ, 
ধর্টে নিরত এবং আমার হিতৈষা, আপাঁনই আমাদের সেনাপতি হ'ন। গোবংস 
যেমন খষভের অনুগমন করে আমরা সেইরূপ আপনার অনুগমন করব। ভষ্ম 
বললেন, মহাবাহু, আমার কাছে তোমরা যেমন পান্ডবরাও তেমন, তথাপি প্রাতজ্ঞা 
অনুসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অর্জুন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা কেউ নেই, 
তাঁর অনেক 'দব্যাস্্ও আছে; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করবেন না। 
পাশ্ডুপুত্রদের াবনম্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত দন তাঁদের হাতে আম না 
মার তত দন আম প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের দশ সহস্র যোদ্ধা বধ করব। কিন্তু 
কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্ধা করেন, অতএব প্রথম সেনাপাঁতি আমি না হয়ে 
তিনিই হ'তে পারেন। কর্ণ বললেন, ভাঁষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, 
এর মৃত্যুর পর আমি অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 


উদ্যোগপৰ্ৰ ৩৫৯ 


ক 


দুযোধন রাশি রাশি উপহার 'দিয়ে ভীম্মকে সেনাপাঁতর পদে যথাবাঁধ 
আঁভাঁষস্ত করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শঙ্খ বেজে উঠল। এই সময়ে নানাপ্রকার 
অশুভ লক্ষণ দেখা গেল, বজ্জ্রধ্নি ভূমিকম্প উন্কাপাত ও রুধিরকর্দমবৃষ্টি হ'ল। 
যোদ্ধারা নিরুদ্যম হয়ে পড়লেন। তার পর ভনম্মকে অগ্রবতাঁ ক'রে প্রচুর স্ক্ধাবার 
সহ দুৰ্যোধন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। 


| উল্‌কদূতাগমনপর্বাধ্যায় ॥ 
২৫। উল্‌কের দৌত্য 


কুরুক্ষেত্রে হিনশ্বতী নদীর নিকটে পান্ডববাহনী সান্নবেশিত হ'লে 
কৌরবগণও সেখানে তাঁদের সেনা স্থাঁপত করলেন। কর্ণ দুঃশাসন ও শকুঁনির 
সঙ্গে মন্ণা ক'রে দুর্যোধন স্থির করলেন যে শকুনির পুত্র উল্‌ক দূত হয়ে 
পাণ্ডবদের কাছে যাবেন। তান উলূককে এইর্‌প উপদেশ দিলেন।-- 

তুম যুধিম্ঠরকে বলবে, তুমি সর্ব প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাক, তবে নৃশংসের 
ন্যায় জগৎ ধংস করতে চাও কেন? পুরাকালে দেবগণ প্রহ্যাদের রাজা হরণ করলে 
প্রহযাদ এই শ্লোক গেয়েছিলেন-_-হে সুরগণ, প্রকাশ্যে ধমের ধহজা উন্নত রাখা 
এবং প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করার নাম বৈড়াল ব্রত। উল্‌ক, নারদকাঁথত এই 
উপাখ্যানাট তুমি যাঁধান্ঠরকে শুনিও ৷--এক দুষ্ট বিড়াল গঞ্গাতীরে উধর্ববাহু 
হয়ে তপস্যার ভান করত। পক্ষীরা তার কাছে গিয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন 
বিড়াল ভাবলে, আমার ব্রত সফল হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে এক দল মৃষিক স্থির 
করলে, এই বিড়াল আমাদের মাতুল, ইনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মূষিকদের 
প্রার্থনা শুনে বিড়াল বললে, তপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে 
করা অসম্ভব, তথাপি তোমাদের যাতে হিত হয় তা করব। কিন্তু আমি তপস্যায় 
পরিশ্রান্ত হয়ে আছি, কঠিন ব্রত পালন করাছ, কোথাও যাবার শান্ত আমার নেই। 
বংসগণ, তোমরা আমাকে প্রত্যহ নদীতপরে বহন ক'রে নিয়ে যেয়ো। মূষিকরা 
সম্মত হ'ল এবং বালক বৃদ্ধ সকলেই বিড়ালের আশ্রয়ে এল। মাঁষক ভক্ষণ ক'রে 
বিড়ালের শরীর ক্রমশ স্থল চিক্কণ ও বলিষ্ঠ হ'তে লাগল। মূষিকরা ভাবলে, 
মাতুল নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একদিন 'ডাশ্ডিক 
নামে এক মূষিক বিড়ালের আচরণ লক্ষ্য করবার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে গেল, বিড়াল 


৩৬০ গহাভারত 


তাকে খেয়ে ফেললে । তখন কোলিক নামে এক আঁত বৃদ্ধ মুষিক বললে, এর 
[শখাধারণ ছল মাত্র, এ'র বিষ্ঠায় লোম দেখা যায়, কিন্তু ফলমূলভোজশীর বিচ্ঠায় 
তা থাকে না। ইন স্থূল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষীণ হচ্ছে, সাত আট দিন থেকে 
ডাণ্ডককেও দেখছি না। এই কথা শুনে মৃূষিকরা পালিয়ে গেল, দুষ্ট 'বিড়ালও তার 
পূর্ব স্থানে ফিরে গেল। দুরাআ যুধিষ্ঠির, তুমিও বৈড়াল ব্রত অবলম্বন ক'রে 
জ্ঞাতদের প্রতারত করছ। তুমি পাঁচাট গ্রাম চেয়ৌছলে, আম তা দিই নি, কারণ 
আমার এই ইচ্ছা যে তুম ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ কর। তুমি কৃষকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়োছলে 
ফে তুমি শান্তি ও সমর দুইএর জন্যই প্রস্তুত আছ। আম যুদ্ধের আয়োজন করেছি, 
এখন তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর। 

উল্‌ক, তুমি কৃষকে বলবে, কৌরবসভায় যে মায়ারূপ দোখয়েছিলে সেই রূপ 
ধারণ ক'রে আমার প্রাতি ধাবিত হও . ইন্দ্রজাল মায়া কুহক বা বিভশীষকা দেখলে 
অস্বধরী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহহপ্রকার মায়া দেখাতে 
পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্ধাসাদ্ধ করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী 
হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পুংশ্চহধারী নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের 
ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি। 

উলূক, তুমি সেই শঙ্গহীন বৃষ বহ ভোজ মূর্খ ভীমকে বলবে, বরাট- 
নগরে তুমি বল্লব নামে পাচক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুষের ফল। দ্যৃতসভায় 
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা যেন মিথ্যা না হয়, যাঁদ শান্ত থাকে তবে দুঃশাসনের রন্ত 
পান কর। নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রৌপদীর কষ্ট স্মরণ করে এখন যুদ্ধে তোমাদের 
পোরুষ দেখাও। বিরাট আর দ্ুপদকে বলবে, প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের গুণাগুণ 
বিচার করে না, তাই গৌরবহান য্যীধা্ভর আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃজ্টদহযম্নকে 
বলবে, তুমি দ্রোণের সঙ্গে পাপয্দ্ধ করবে এস ৷ শিখন্ডীকে বলবে, তুমি নিভয়ে যুদ্ধ 
করতে এস, ভীম্ম তোমাকে স্ত্রী মনে করেন, তোমাকে বধ করবেন না। 

'উলুক, তুমি অর্জুনকে বলবে, রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রৌপদীর 
রেশ স্মরণ করে এখন পুরুষত্ব দেখাও। লৌহময় অস্্সমূহের সংস্কার হয়েছে, 
কুরুক্ষেত্রে কদম নেই, অশ্বসকল খাদ্য পেয়ে পুষ্ট হয়ে আছে, যোদ্ধারাও বেতন 
পেয়েছে, অতএব কেশবের সঙ্গে এসে কালই যুদ্ধ কর। তুমি কৃপমন্ডূক তাই 
দুর্ধর্ষ বিশাল কৌরবসেনার স্বরূপ বুঝতে পারছ না। বাসুদেব তোমার সহায় 
তা জানি, তোমার গান্ডীব চার হাত দীর্ঘ তাও জানি, তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই তাও 
জানি; তথাঁপ তোমাদের রাজ্য হরণ ক'রে তের বৎসর ভোগ করোছ। দ্যতসভায় 
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তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল? ভীমের বল কোথায় ছিল? তোমরা আমাদের দাস 
হয়ৌছলে, দ্রৌপদীই তোমাদের মুন্ত করেন। তুমি নপুংসক সেজে বেণী দুলিয়ে 
[বরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে । এখন কৃষ্ণের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর, আম তোমাদের 
ভয় করি না। সহস্র সহস্র বাসুদেব এবং শত শত অজদুনও আমার অবার্থ বাণের 
প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে। 


উল্‌ক পাণ্ডবাশাবরে গিয়ে দূযোধনের সকল কথা জানালেন। ভীমকে 
অত্যন্ত ক্ৰুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, শকাঁননন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দুর্ষোধনকে 
জাঁনও যে তাঁর সব কথা আমরা শুনোছি, অর্থও বুঝোছ, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন 
তাই হবে। ভীম বললেন, মূর্খ তুমি দুর্ধোধনকে বলবে, আম দুঃশাসনের বক্তপান 
ক'রে প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উলূক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ 
করব তার পর সেই পাঁপম্ঠকে বধ করব। | 

অর্জন সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, যাদের সঙ্গে আপনার শত্রুতা তারা 
এখানে নেই, উল্‌ককে নিষ্ঠুর কথা বলা আপনার উচিত নয়। উল্‌ক, দুর্যোধন 
যে গার্বত বাক্য বলেছেন, কাল সৈনাদের সম্মুখে গাণ্ডীব দ্বারা আম তার প্রত্যুত্তর 
দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, বস শকুঁনিপূত্র উলূক, তুমি দুষেধিনকে বলবে, যে লোক 
পরস্ব হরণ করে এবং নিজের শান্ততে তা রাখতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, 
সে নপুংসক। দুরোধন, তাম পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে করে গর্জন করছ 
কেন? অর্জন বললেন, উলূক, দুর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ভীত্মকে যুদ্ধে 
নাময়ে মনে করছ আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। যাঁর ভরসায় তুমি গর্ব করছ 
সেই ভীম্মকে আম প্রথমে বধ করব। বদ্ধ বিরাট ও দ্রুূপদ বললেন, আমরা সাধু- 
জনের দাসত্ব কামনা কার। আমরা দাস হই বা যাই হই, কার কত পৌরুষ আছে 
কাল দেখা যাবে। 1শখণ্ডী বললেন, বিধাতা ভনম্মবধের নিমিত্ত আমাকে সাজ 
করেছেন, আম তাঁকে রথ থেকে নিপাতিত করব। ধৃর্টদুযম্ন বললেন, আম দ্বোণকে 
সসৈন্যে সবান্ধবে বধ করব, আম যা করব তা আর কেউ পারবে না। 

উল্‌ক কৌরবাঁশাবরে ফিরে গিয়ে সব কথা জানালেন। 


৩৬২ মহাভারত 


| রথ্যতিরথসংখ্যানপর্বাধ্যায় ॥. 
২৬। রথাী-মহারথ-অতিরথ-গশনা -- ভীঙ্ম-কর্ণের বিবাদ 


সেনাপতির পদে নিয্ন্ত হয়ে ভীম্ম দুর্যোধনকে বললেন, শান্তধর কুমার 
কার্তিকেয়কে নমস্কার ক'রে আম সেনাপাঁতত্বের ভার নিলাম। তুমি দুশ্চিন্তা দূর 
কর, আম শ্রাস্তানুসারে যথাঁবাধ যুদ্ধ এবং তোমার সৈন্যরক্ষা করব। 

দূর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি গণনায় দক্ষ, উভয় পক্ষে রথী (১) 
ও আতরথ (১) কে কে আছেন আমরা শুনতে ইচ্ছা করি। 

ভশম্ম বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। ভোজ- 
বংশীয় কৃতবর্মা, মদ্রুরাজ শল্য যান নিজের ভাঁগনেয়দের ছেড়ে তোমার পক্ষে এসেছেন, 
সোমদত্তের পূত্র ভীরশ্রবা--এ*রা আতরথ। 'সিমন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুই রথার সমকক্ষ । 
কম্বোজরাজ সদাক্ষণ, মাহজ্মতীর রাজা নীল, অবাঁন্তদেশের বন্দ ও অন্নাবল্দ, 
ন্রগতদেশীয় সত্যরথ প্রভাতি পণ্চ ভ্রাতা, তোমার পুত্র লক্ষণ, দুঃশাসনের প্র, 
কৌশলরাজ বৃহদৃবল, তোমার ষাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপুত্র বৃষসেন, মধু- 
বংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও ব্বক-- একা রথশ। কৃপাচার্য আতরথ। 
দ্রোণপুত্র অশ্ব'খানা মহারথ (১), কিন্তু একাঁট মহাদোষের জন্য আম তাঁকে রথণ বা 
আঁতরথ মনে করতে পার না,_ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, 
নতুবা ইনি অদ্বিতীয় বার হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ আতিরথ, ইনি দেব 
গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই ‘বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু স্নেহবশে অজুনকে বধ করবেন 
না। বাহ্নীক আতিরথ। তোমার সেনাপাঁত সত্যবান, মহাবল মায়াবী রাক্ষস 
অলম্বুষ, প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত--এপ্রা মহারথ। তোমার প্রয় সখা ও 
মন্মণাদাতা নাঁচপ্রকৃতি অত্যন্ত গার্বত এই কর্ণ আতিরথ নয়, পূর্ণরথীও নয়। 
এ সর্বদাই পরনিন্দা.করে, এর সহজাত কবচকুণ্ডল এখন নেই, পরশুরামের শাপে 
এর শাস্তরও "ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরথ, অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করলে 
জশীবত অবস্থায় ফিরবে না। 
| দ্রোণ বললেন, ভীম্মের কথা সত্য, কর্ণের আঁওমান আছে, অথচ এ'কে যুদ্ধ 


(১) রথী = রথারোহ? পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোদ্ধা । মহারথ _- রথযুথপাঁত বা 
বহু রথীর আধনায়ক। আতিরথ -- যিনি অমিত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, অথরা 'যাঁন 
সহারথগণের আঁধপাঁতি। 
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চি 


থেকে পাল্যতেও দেখা যায়। কর্ণ দয়াল ও অসাবধান, সেজন্য আমিও একে 
অর্ধরথ মনে কার। 

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারত ক'রে কর্ণ বললেন, পিতামহ, আপনি বিনা অপরাধে 
আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, দুর্ধোধনের জন্যই আমি তা সহ্য কাঁর। আমার মতে 
আপাঁনই অর্ধরথ। লোকে আবার বলে ভণম্ম মিথ্যা কথা বলেন না! আপাঁন ইচ্ছামত 
নথ আর আতরথ বলে যোদ্ধাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছেন। ভম্ম সর্বদাই 
কোৌরবগণের আঁহর্তাচরণ করেন, কিন্তু আমাদের রাজা তা বোঝেন না। দুর্যোধন, 
ভাীব্মের অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি একে ত্যাগ কর। ইনি সকলের সঙ্গেই স্পর্ধা 
করেন, কাকেও পুরুষ বলে গণ্য করেন না, অথচ একে দেখলে সব পণ্ড হয়।(১) 
বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিল্তু আঁতবৃদ্ধের নয়, তাঁরা বালকের সমান। ভাঁম্ম 
ইরা ais a a রা রিনার সাবা 
সঙ্গেই যুদ্ধ করব। 

তির হর ররর ব্রার রজনী 
অনুচিত, সেই কারণেই তুম জীবিত রইলে। স্বয়ং জামদণ্ন্য পরশুরাম আমাকে 
অস্নাঘাতে পীড়িত করতে পারেন নি, তুমি আমার কি করবে? 

দুযেধিন বললেন, দিতামহ, আমার কিসে শুভ হবে সেই চিন্তা করুন, 
আপনাদের দুজনকেই মহৎ কর্ম করতে হবে। এখন বলুন পান্ডবপক্ষে রথ মহারথ 
ও আতরথ কে কে আছেন। 

ভাঁজ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথী। ভীম আট রথণর 
সমান। স্বয়ং নারায়ণ যাঁর সহায় সেই অর্জুনের সমান বীর ও রথ উভয় সৈন্যের 
মধ্যে নেই, কেবল আম আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হ'তে পাঁর। দ্রোপদীর 
পাঁচ পূত্র সকলেই মহারথ। 'বিরাটপূত্র উত্তর, উত্তমৌজ।, যুধামন্য এবং দুপদপূত্র 
শিখন্ডী -- এরা উত্তম রথণ। আঁভমন্যু, সাত্যাক ও দ্রোণশিষ্য ধম্টদ্যুম্ন __ এরা 
আতরথ। বৃদ্ধ হ'লেও ছুপদ ও বিরাটকে আমি মহারথ মনে কার। ধণ্টদুম্নের 
পুর ক্ষত্রধর্মা এখনও বালক সেজন্য অর্ধরথ। শিশুপালপৃত্র ধৃন্টকেতু, জয়ন্ত 
আঁমতৌজা, সত্যাজৎ, অজ, ভোজ ও রোচমান--এ্রা মহারথ। কেকয়দেশীয় পণ্ট 
ভ্রাতা, কাশীরাজ কুমার, নীল, সূর্ধদত্ত, শঙ্খ, মাঁদরাশব, ব্যাঘ্রসেন, চন্দ্রদত্ত, সেনাবন্দু, 
ক্রোধহন্তা, কাশ্য- এরা সকলেই রথশী। দ্ুপদপুত্র সত্যজিৎ, শ্রোণমান ও বসুদান 


(১) ভষ্ম নিঃসন্তান এই কারণে। 


৩৬৪ মহাভারত 


রাজা, কুন্তিভোজদেশীয় পাণ্ডবমাতুল পুরুাজৎ, এবং ভীম-হাড়িম্বার পুত্র মায়াবী 
ঘটোৎকচ -_ এ*রা সকলেই আতিরথ। 

তার পর ভীম্ম বললেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব, কিন্তু 
শিখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হ'লেও তাঁকে বধ করব না, কারণ সে পূর্বে স্ত্রী ছিল, পরে 
পুরুষ হয়েছে। পাণ্ডবগণকেও আমি বধ করব না। 


॥ অম্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায় ॥ 
২৭। অন্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস 


দূর্যোধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপাঁন পূর্বে বলোছলেন যে পাণ্টাল 
ও সোঁমকদের বধ করবেন, তবে শিখন্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন? ভীঁঙ্ম বললেন, 
তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলাছ শোন ।__ | 

আমার ভ্রাতা "চনত্রাগদের মৃত্যুর পর তাঁর কাঁনষ্ঠ 'বাঁচন্রবীর্যকে আম 
রাজপদে আঁভাঁষস্ত কার এবং তাঁর ‘বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর 
সভা থেকে সবলে হরণ ক'রে আঁন।(১) বিবাহকালে জ্যেম্ঠকন্যা অম্বা লঞ্জিতভাবে 
আমাকে জানালেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে তিনি ও শাল্বরাজ 
প্রস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আম কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন ধানীর 
সঙ্গে অম্বাকে শাজ্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁর দুই ভাগনী অম্বিকা ও 
অম্বালিকার সঙ্গে বাঁচব্রবীর্যের বিবাহ 'দলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, 
আম তোমাকে ভারা করতে পাঁর না, তুমি অন্যপ্‌্বাঁ ভীষ্ম তোমাকে হরণ 
করোছিলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হয়েছিলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অম্বা 
বহু অনুনর করলেও শালব শুনলেন না। সেখান থেকে চ'লে এসে অম্বা এই বলে 
বিলাপ করতে লাগলেন _ভীম্মকে ধিক, আমার ম্‌ঢ় পিতাকে ধিক যানি পণাস্বীর 
ন্যায় আমাকে বীর্শুজ্কে দান করতে চেয়োছলেন, শাজ্বরাজকে ধিক, বিধাতাকেও 
ধিক। ভীম্মই আমার বিপদের মুখ্য .কারণ, তাঁর উপর আসম প্রাতিশোধ নেব। 
অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপাষ্থত হলেন এবং গনজের ইতিহাস 
জানিয়ে বললেন, আম এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর। তপস্ব।রা বললেন, তুমি 
তোমার পিতার গৃহে ফিরে যও। অম্বা তাতে সম্মত হলেন না। 


(১) আঁদপর্ব ১৭-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 
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এই সময়ে অম্বার মাতামহ রাজার্ষ হোন্রবাহন সেই তপোবনে উপস্থিত 
হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তান অম্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার 
অনুরোধে জামদশ্ন্য পরশুরাম ভীম্মকে বধ করবেন, তিনি আমার সখা । এমন 
সময়ে পরশরামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ সেখানে এলেন। সব কথা শুনে তান 
'অম্বাকে বললেন, তুমি কিরূপ প্রাতকার চাও? যাঁদ ইচ্ছা কর তবে পরশুরামের 
আদেশে শাজ্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যাঁদ ভশম্মকে 'নাঁজতি দেখতে 
চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। অম্বা বললেন, ভগবান, শাল্বের 
প্রাত আমার অনরাগ না জেনেই ভীষ্ম আমাকে হরণ করোছলেন, এই বিবেচনা ক'রে 
আপানই ন্যায় অনুসারে বিধান 'দন। অকৃতব্রণ বললেন, ভীম্ম যাঁদ তোমাকে 
হস্তিনাপুরে না নিয়ে যেতেন তবে পরশুরামের আজ্ঞায় শাল্ব তোম;কে মাথায় তুলে 
নিতেন; অতএব ভনজ্মেরই শাস্ত হওয়া উঁচত। 

পরাদন আগ্নতুল্য তেজস্বী পরশুরাম শিষ্যগণে পাঁরবৌম্টত হয়ে আশ্রমে 
উপস্থিত হলেন। রূপবতী সুকুম'রী অম্বার কথা শুনে পরশুরাম দয়ার্দ হয়ে 
বললেন, ভাঁবনী, আম ভীঁম্মকে সংবাদ পাঠাব, তান আমার কথা রাখবেন (১); 
যাঁদ অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট করব। আর 
তা যাঁদ না চাও তবে আম শাল্বকেই আজ্ঞা করধ। অম্বা বললেন, ভূগুনন্দন, 
শাল্বের প্রতি আমার অনুরাগ জেনেই ভীম্ম আমাকে ম্যান্ত দিয়োছিলেন, কিন্তু শাল্ব 
আমার চারত্রদোষের আশঙ্কায় আমাকে নেন নি। আপনি বিচার ক'রে দেখুন কি 
করা উচিত। আমার মনে হয় ভাঁজ্মই আমার বিপদের মূল, তাঁকেই আপাঁন বধ 
করন। পরশহরাম' সম্মত হলেন এবং অম্বা ও খাঁষগণের সঙ্গে কুরুক্ষেরে সরস্বতী 
নদীর তীরে এলেন। 

তার পর ভীম্ম বললেন, তৃতীয় দিনে পরশুরাম দূত পাঠিয়ে আমাকে 
আহবান করলেন। আম বরাহয়ণ ও পরোহতগণের সঙ্গে সত্বর তাঁর কাছে গেলাম 
এবং একটি ধেনু উপহার দিলাম। তিনি আমার পূজা গ্রহণ ক'রে বললেল, ভাজ্ম, 
তুমি অম্বাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে পাঁরত্যাগ করলে? 
তোমার স্পর্শের জন্যই শাল্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতএব আমার আদেশে 
তুম একে গ্রহণ কর। আঁম পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আমার ভ্রাতা 'বাচন্র- 
বাঁঞ্ষের সঙ্গে এ*র বিবাহ দিতে পার না, কারণ পূর্বেই শাজ্বের প্রাত এ*র অনুরাগ 
হয়োছল এবং আম ম্যান্ত দলে ইনি শাল্বের কাছেই গিয়েছিলেন। ভূগুনন্দন, 


(১) অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করবেন। 
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আপাঁন আমাকে ধাল্যকালে অস্নশিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনার শিষ্য, তবে আমার 
সঙ্গে বুদ্ধ করতে চান কেন? পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি আমাকে গুরু 
ব'লে মানছ অথচ আমার 'প্রিয়কার্য করছ না। তুমিই এ'কে গ্রহণ ক'রে বংশরক্ষা কর। 

তাঁর আজ্ঞাপালনে আমাকে অসম্মত দেখে পরশুরাম বললেন, আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গৃষ্ন কঙ্ক ও কাক তোমাকে ভক্ষণ 
করবে, তোমার মাতা জাহ্নবী তা দেখবেন। তার পর কুরুক্ষেত্র পরশুরামের সঙ্গো 
আমার ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, খাষ ও দেবতারা সেই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখতে এলেন। 
আমার জননী গণ্গা মৃর্তিমতী হয়ে আমাকে ও পরশরামকে নিরস্ত করতে এলেন, 
কিন্তু তাঁর অনুরোধ বিফল হ'ল। আমি পরশুরামকে বললাম, ভগবান, আপাঁন 
ভূমিতে আছেন, আমি রথে চ'ড়ে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কার না। আপাঁন 
কবচ ধাবণ ক'রে রথারোহণ হয়ে যুদ্ধ করুন। পরশুরাম সহাস্যে বললেন, মোঁদনশ 
আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বায় আমার সারাথি, বেদমাতারা আমার কবচ। 
এই বলে তান বাণবর্ধণ করতে লাগলেন। তখন আম দেখলাম, নগরের ন্যায় 
{বিশাল 'দব্যা*্বযুন্ত (বাচ রথে তান আর্‌ঢ় রয়েছেন, তাঁর অঙ্গে চন্দ্রসূর্যাচীহনত 
কবচ, অক্কৃতব্রণ তাঁর সারাঁথ। 

বহুদিন ধরে পরশুরামের সঙ্গো আমার যুদ্ধ হ'ল। তিনি আমার সারাথকে 
বধ করলেন, আমাকেও শরাঘাতে ভূপাতিত করলেন। তখন আম দেখলাম, সূর্য 
ও আঁগ্নর ন্যায় তেজস্বী আট জন ব্রাহমণ আমাকে বাহদ্বারা বেষ্টন ক'রে আছেন, 
আমার জননী গঞ্গা রথে রয়েছেন। আম তাঁর চরণ ধরে এবং বপতৃগণকে নমস্কার 
ক'রে আমার রথে উঠলাম। গঙ্গা অন্তাহ্হত হলেন। আমি এক হৃদয়াবদারক. বাণ 
নিক্ষেপ করলাম, পরশুরাম মূছিতি হয়ে জানতে ভর দিয়ে পড়ে গেলেন। কিছু ক্ষণ 
পরে তিনি প্রকাতিস্থ হয়ে আমাকে মারবার জন্য তাঁর চতুহ“স্ত ধন তে শরযোজন 
করলেন, কিন্তু মহার্ধগণ তাঁকে নিবারণ করলেন। . 

রান্রকালে আমি স্বন দেখলাম, পূর্বদস্ট আট জন ব্রাহন্নণ আমাকে বলছেন, 
গঞ্গানন্দন, পরশুরাম তোমাকে জয় করতে পারবেন না, তুমিই জয়ী হবে। তুমি 
প্রস্বাপন অস্র প্রয়োগ কর, তাতে পরশুরাম নিহত হবেন না, কিন্তু নিদ্রায় অভিভূত 
হয়ে পরাস্ত হবেন। পরাদন কিছু কাল প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আম প্রম্বাপন অস্ম. 
নিক্ষেপের উদ্যোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে নারদ আমাকে বললেন, তুমি এই 
অস্ঘ প্রয়োগ কারো না, দেবগণ বারণ করছেন; পরশুরাম তপস্বী ব্রাহমণ এবং তোমার 
গুরু। এমন সময়ে পরশুরামের পিতৃগণ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, বস, 
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'ভীম্মের সঙ্গে আর যুদ্ধ ক'রো না, ইনি মহাযশা বসু, একে তুমি জয় করতে পারবে 
না। তার পর নারদাঁদ মুনিগণ এবং আমার মাতা ভাগীরথী যদদ্ধস্থানে এলেন। 
মুনিগণ বললেন, ভার্গব, ্রাহমণের হৃদয় নবনশীতের ন্যায়, তুমি যুদ্ধে নিরস্ত হও, 
তোমরা পরস্পরের অবধ্য। উদিত গ্রহের ন্যায় দীপ্যমান আট জন ব্লাহনণ আবার 
'আঁবর্ভৃত হ'য়ে আমাকে বললেন, মহাবাহু, তুম তোমার গুরুর কাছে যাও, জগতের 
মঙ্গল কর। আম পরশুরামকে প্রণাম করলাম। তান সস্নেহে বললেন, ভবচ্ম, 
ভোমার সমান ক্ষা্রয় বীর পৃথবীতে নেই, আম তুষ্ট হয়েছি, এখন যাও। 

পরশুরাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবনী, আম সর্ব শান্ত প্রয়োগ করেও 
ভনম্মকে জয় করতে পারি নি, এখন তুমি তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। 
অম্বা বললেন, ভগবান, আপাঁন যথাসাধ্য করেছেন, অস্মদ্বারা ভীম্মকে জয় করা 
অসম্ভব । আম স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধে নিপাতিত করব। 

পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চ'লে গেলেন। অম্বা যমুনাতীরের আশ্রমে কঠোর 
তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তান দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ কয়ে নানা তীর্থে 
অবগাহন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ তপস্বীরা তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে অম্বা 
বললেন, আমি ভণম্মের বধের নিমিত্ত তপস্যা করছ, স্বর্গ কামনায় নয়। তাঁর জন্য 
আম পাঁতলাভে বাঁণ্ত হয়েছি, আম যেন ম্ীও নই পুরুষও নই। আমার স্ত্রীত্ব 
ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য পুরুষত্বলাভের জন্য দূর সংকল্প করেছি, আপনারা আমাকে 
বারণ করবেন না। . 

শূলপাঁণ মহাদেব অন্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, আম যেন 
ভাঁচ্মকে বধ করতে পাঁরি। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব পেয়ে ভনম্মকে 
বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাককে' তুমি দ্রুপদের কন্যা 
হয়ে জল্মগ্রহণ করবে এবং কিছু কাল পরে পুরুষ হবে। মহাদেব অন্তাহ্হত হলেন, 
অম্বা নবজল্মকামনায় চিতারোহণে দেহত্যাগ করলেন। 

সেই সময়ে দ্ুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা -করাছলেন। 
মহাদেব বর দিলেন, তোমার একটি স্বীপুরুষ সন্তান হবে। যথাকালে দ্ুপদমাহষী 
'একটি পরমর্পবতাঁ কন্যা প্রসব করলেন, কিন্তু তান প্রচার করলেন যে তাঁর পত্র 
হয়েছে। এই কন্যাকে দ্রুপদ পুত্রের ন্যায় পালন করতে লাগলেন এবং নাম দিলেন 
-শিখন্ডী। গৃস্তচরের সংবাদে, নারদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অম্বার তপস্যার 
1বষয় জ্ঞাত থাকায় আমি বুঝোঁছলাম যে শিখন্ডই অম্বা। 

কন্যার ষৌবনকাল উপস্থিত হ'লে দুপদকে তাঁর মাহষা বললেন, মহাদেবের 


৩৬৮ মহাভারত 


বাক্য মিথ্যা হবে না, শিখণ্ডী পুরুষ হবেই, অতএব কোনও কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ 
দাও। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখন্ডীর বিবাহ হ’ল। কিছ কাল 
পরে এই কন্যা কয়েক জন দাসকে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে দ্রুপদকন্যা 
শিখাঁণ্ডনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। হিরণ্যবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দূত দ্বারা 
দ্ুপদকে বলে পাঠালেন, দুর্মাতি, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ, আম শীঘ্রই তোমাকে 
অমাত্যপরিজন সহ 'বিনম্ট করব। 

দ্রুপদ ভীত হয়ে তাঁর মাহষীর সঙ্গে মন্্রণা করলেন। মাহষী বললেন, 
মহারাজ, আমার পূত্র হয় নি, সপত্বীদেব ভয়ে আম শিখান্ডনীকে পুরুষ ব'লে 
প্রচার করোছ, মহাদেবও বলোৌছিলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্ম তার পর প্রুষ 
হবে। তুম এখন মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে রাজধানণ সরাক্ষত কর এবং প্রচুর দক্ষিণা 
দিয়ে দেবপূজা ও হোম কর। পিতামাতার এই কথা শুনে শিখাশ্ডনী ভাবলেন, 
আমার জন্য এরা দুঃখ পাচ্ছেন, আমার মরাই ভাল । 

শখাণ্ডনশ গৃহ ত্যাগ ক'রে গহন বনে এলেন। সেই বনে স্থূণাকর্ণ নামে 
এক যক্ষের ভবন ছিল। শিখন্ডিনী তাতে প্রবেশ ক'রে বহু দিন অনাহারে থেকে 
শরীর শুদ্ক করলেন। একাঁদন যক্ষ দয়ার্দ হয়ে দর্শন দিয়ে শিখণ্ডিনীকে বললেন, 
তোমার অভাঁম্ট ক তা বল, আম পূর্ণ করব। আম কুবেরের অনুচর, অদেয় 
বস্তুও দিতে পার। শিখন্ডনী তাঁর ইতিহাস জানয়ে বললেন, যক্ষ, আমাকে 
পুরুষ কারে দিন। যক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পুরুষত্ব িছনকালের জন্য 
তোমাকে দেব, তাতে তুমি তোমার পিতার রাজধানী ও বন্ধূগণকে রক্ষা করতে 
পারবে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দও। দ্রুপদকন্যা 
সম্মত হয়ে যক্ষের সঙ্গে লিঙ্গাবাঁনময় করলেন। স্থ্‌ণাকর্ণ স্বীর্প পেলেন, 
শিখণ্ডী পুরুষ হয়ে পিতার কাছে গেলেন। 

দ্রুপদ আনান্দিত হয়ে দশার্ণরাজকে ঝলে পাঠালেন, বিশ্বাস করুন, আমার 
পুত্র পুরুষই । আপনি পরীক্ষা করুন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। 
রাজা 'হরণ্যবর্মা কয়েকজন চতুরা সুন্দরী যুবতীকে পাঠালেন। তারা শিখন্ডীকে 
পরীক্ষা ক'রে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে দশার্ণরাজ 
আনান্দত হয়ে বৈবাহিক দ্রুপদের ভবনে এলেন এবং কয়েন দন থেকে কন্যাকে 
ভংসনা ক'রে চ'লে গেলেন। 

কিছু কাল পরে কুবের স্থৃণাকর্ণের ভবনে এলেন। তান তাঁর অনুচর- 
গণকে বললেন, এই ভবন উত্তমরূপে সাঁজ্জত দেখাছ, কিন্তু মন্দবুদ্ধি স্থৃণাকর্ণ 


উদখোগপর্ ৩৬৯ 


আমার কাছে আসছে না কেন? ফক্ষরা বললে, মহারাজ, দ্ুপদের শখশ্ডিন নামে 
একাঁট কন্যা আছেন, কোনও কারণে স্থ্‌ণাকর্ণ তাঁকে নিজের পৃর্ষলক্ষণ দিয়ে তাঁর 
স্ীলক্ষণ নিয়েছেন। তিনি এখন স্ঘী হয়ে গৃহমধ্যে রয়েছেন, লঙ্জায় আপনার 
কাছে আসতে পারছেন না। কুবেরের আজ্ার় তাঁর অনুচরগণ স্থৃণাকর্ণকে নিয়ে 
এল। কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ 'দিলেন,' পাপব্দীম্ধ, তুমি যক্ষগণের অপমান করেছ, 
অতএব স্তী হয়েই থাক, আর দ্রুপদকন্যা পুরুষ হয়ে থাকুক। 1শখণ্ডীর মৃত্যুর 
পর তুমি পূর্বরূপে ফিরে পাবে। এই বলে কুবের সদলে চ'লে গেলেন। 

প্র্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে শিখণ্ডী এসে স্থণাকর্ণকে বললেন, আম 
{ফিরে এসোছ। স্থ্ণাকর্ণ বহু বার বললেন, আমি প্রীত হয়োছি। তার পর তিনি 
কুবেরের শাপের কথা জানিয়ে বললেন, রাজপুত্র, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ 
কর, দৈবকে আতক্রম করা আমাদের সাধ্য নয়। শখণ্ডী আনান্দিত হয়ে রাজভবনে 
ফিরে গেলেন। দ্রুপদ রাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য পাঠালেন । 
কালরুমে ধৃজ্টদ্যুম্নের সঙ্গে শিখন্ডীও চতুজ্পাদ ধনূর্বেদ শিক্ষা করলেন। 

অম্বার ইতিহাস শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, দুর্যোধন. আমি গহপ্তচরদের 
জড় অন্ধ ও বধির সাজিয়ে দ্রুপদের কাছে পাঠাতাম, তারাই আমাকে সকল বৃত্তান্ত 
জানিয়েছিল। শিখণ্ডী স্তর ছিল, পরে পুরুষত্ব পেয়ে রাঁথশ্রেচ্ঠ হয়েছে, কাশী- 
রাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাই শিখণ্ডী। আমার এই প্রাতিজ্ঞা সকলেই জানে যে 
স্লীলোককে, স্ত্ী থেকে পুরুষ হয়েছে এমন লোককে, এবং স্বনামধারর ও 
স্লীর্পধারী পুরুষকে আম শরাঘাত কার না। 


২৮! যদ্ধবান্রা 


পরাঁদন প্রভাতকালে দুর্ধোধন ভাঁষ্ম প্রভাীতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভীমার্জন-ধষ্টদ্যুম্নাঁদ কর্তৃক রাঁক্ষত এই বিশাল পাশ্ডরবাহনশ আপনারা কত 
কালে বিনষ্ট করতে প্যুরেন ? 

ভীম্ম বললেন, আম প্রাতাঁদন দশ সহস্র সৈন্য এবং এক সহস্র রথীকে বধ 
করব, তাতে এক মাসে সমস্ত বিনষ্ট হবে। দ্রোণ বললেন, আম স্থবির হয়েছি, 
শাক্ত কমে গেছে, তথাপি আমিও ভশচ্মসের ন্যায় এক মাসে পাণ্ডববাহনশ ধ্বংস 
করতে পারি। কপ বললেন, আমি দুই মাসে পাঁর। অশ্বশ্থামা বললেন, আম 
দশ দিনে পারি। কর্ণ বললেন, আমি পাঁচ দিনে পারি। 

২৪ 


৩৭০ ' মহাভারত 


কর্ণের কথায় ভাঁজ্ম উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন, রাধেয়, এখন পর্যন্ত তুমি 
শত্খধনু্বাণধারী বাসুদেবসাহত রথারোহী অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলত হও 'ন 
তাই এমন মনে করছ। তুমি যা ইচ্ছা হয় তাই বলতে পার। 

যাঁধচ্ঠির তাঁর গৃপ্তচরদের কাছে কৌরবগথের এই আলোচনার সংবাদ 
পৈলেন। 'তিনি তাঁর ভ্রাতাদের জানালে অজন বললেন, কৌরবপক্ষের অস্বিশারদ 
যোদ্ধারা নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু আপাঁন মনস্তাপ 
দূর করুন, আম বাসহদেবের সহায়তায় একাকীই নিমেষমধ্যে ন্রলোক সংহার করতে 
পারি, কারণ কিরাতর্পশী পশুপাঁতর প্রদত্ত মহাস্ত্ আমার কাছে আছে। কিন্তু এই 
দিব্য অস্ত দ্বারা যুদ্ধে লোকহত্যা অনুচিত, অতএব আমরা সরল উপায়েই শত্রু জয় 
করব, পরাক্রান্ত মহারথগণ আমাদের সহায় আছেন। 


প্রভাতকালে কৌরবপক্ষীয় রাজগণ স্নানের পর মাল্য ও শব্দ্র বসন ধারণ 
করলেন, তার পর হোম ও স্বস্তিবাচন করে দুর্যোধনের আদেশে পান্ডবগণের 
আঁভমহখে . যাত্রা করলেন। দ্রোণাচার্য প্রথম দলের, ভীম্ম "দ্বিতীয় দলের, এবং 
দূর্যোধন তৃতীয় দলের অগ্রণী. হয়ে চললেন। * কৌরববীরগণ সকলে কুরুক্ষেরের 
পাঁশ্চম দিকে সমবেত হলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও 
সসাঁজ্জত হয়ে যাতনা করলেন। ধৃজ্টদ্যুম্ন প্রথম সৈন্যদলের, ভাঁম সাত্যাক ও 
অজন দ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দ্রুপদ প্রভাঁতর সঙ্গে . যীধাম্ঠর তৃতীয় দলের 
অগ্রবরত হলেন। সহস্র সহস্র অযুত অযূত সৈন্য সিংহনাদ এবং ভেরণ ও শঙ্খের 
ধব্নি করতে করতে পাণ্ডবদের পশ্চাতে গেল। 


ভীম্মপর্ব 


॥ জম্বুখণ্ডাঁবানমাণ- ও ভূমি-পবাধ্যায় ॥ 
১। যুদ্ধের নিয়মবন্ধন 


পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সসৈন্যে পূর্বমুখ হয়ে অবস্থান 
করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে যুাধাণ্ঠর ও দুযোধন নিজ নিজ 
{বাবধ সৈন্যদলের ঁবাভন্ন নাম রাখলেন এবং পাঁরচয়স্চক আভরণ দিলেন। 

অনন্তর রথারুড্র বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁদের পাণ্চজন্য ও দেবদত্ত নামক ব্য 
শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ শুনে পান্ডবপক্ষীয় সৈন্যরা হৃষ্ট হ'ল, বিপক্ষ সৈন্য ও 
তাদের বাহনগণ ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করলে। ভূঁম থেকে ধূলি উঠে সর্ব 1দকে ব্যাপ্ত 
হ'ল, কিছুই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্তামিত হলেন। বায়ুর সঙ্গে কাঁকর উড়ে 
সৈনাগণকে আঘাত করতে লাগল । কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের বিপুল সৈন্যসমাবেশের 
ফলে বোধ হ’ল যেন পাঁথবীর অন্যত্র বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন অন্য মানুষ বা অশ্ব 
রথ হস্তী অবাঁশম্ট নেই। 

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে উভয় পক্ষের সম্মাততে এইসকল নিয়ম অবধারিত 
হ'ল। -- যুদ্ধ নিবৃত্ত হ'লে বিরোধী দলের মধ্যে যথাসম্ভব পূর্ববৎ প্রীতির সম্বন্ধ 
স্থাঁপত হবে, আর ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে অপর পক্ষ 
বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করবেন। যারা সৈন্যদল থেকে বোরয়ে আসবে তাদের হত্যা 
করা হবে না। রথীর সত্গে রথ, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহণী, অশ্বারোহীর সঙ্গে 
অশ্বারোহী, এবং পদাতির সঙ্গে পদাঁত যুদ্ধ করবে। 'বিপক্ষকে আগে জানাতে 
হবে, তার পর নিজের যোগ্যতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শান্ত অনুসারে আক্রমণ করা যেতে 
পারবে, কিন্তু বিশ্বস্ত বা-বিহৰল লোককে প্রহার করা হবে না। অন্যের সচ্গে 
যুদ্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্ত্রহীন বা বর্মহীন লোককে কখনও মারা হবে 
না। স্তুতিপাঠক সুত, ভারবাহক, অস্ত যোগানো যাদের কাজ, এবং ভেরণ প্রভাতর 
বাদ্যকারকে কখনও প্রহার করা হবে না। 


' ৩৭২ মহাভারত 


২! ব্যাস ও ধৃতরাম্মী 


ধৃতরাষ্ট্র শোকার্ত হয়ে নির্জন স্থানে পুত্রদের দুনাীতির বিষয় ভাবাছলেন 
এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শ ব্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, 
তোমার পূত্রদের এবং অন্য রাজাদের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়েছে, তাঁরা যুদ্ধে পরস্পরকে 
বিনষ্ট করবেন। কালবশেই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দূর কর। পূত্র, যাঁদ 
সংগ্রাম দেখতে ইচ্ছা কর তবে আম তোমাকে দিব্দ্ন্টি দেব। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, ব্রহমার্ধশ্রেষ্ঠ, জ্ঞাতবধ দেখতে আমার রুচি নেই, কিন্তু 
আপনার প্রসাদে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা কার। ব্যাস বললেন, 
গবল্‌গনপূত্র এই সঞ্জয় আমার বরে 'দিব্যচক্ষু লাভ করবেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এ'র 
প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যুদ্ধের বিবরণ বলবেন (১)। ইনি অস্দ্ে 
আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জীবত থেকেই এই যুদ্ধ হ'তে নিম্কীত 
পাবেন। আমিও কুরুপাণ্ডবের কাত কথা প্রচারিত করব। তুমি শোক ক'রো না, 
সমস্তই দৈবের বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই যুদ্ধে মহান 
লোকক্ষয় হবে, আম তার 'বাঁবধ ভয়ংকর দ্য্নীমত্ত দেখতে পাচ্ছি। উদয় ও 
অস্ত কালে সূর্ধমণ্ডল কবন্ধে বোষ্টত হয়। রাবে বিড়াল ও শুকর যুদ্ধ করে, তাদের 
ভয়ংকর নিনাদ অল্তরীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রাতমা কম্পিত হয়, হাস্য করে, রুধর 
বমন করে, স্বেদান্ত হয়, এবং ভূপাতিত হয়। 'যাঁন ন্রিলোকে সাধ্বী ব'লে খ্যাত সেই 
অরুন্ধতী (নক্ষত্র) বাঁশম্ঠের দিকে পিঠ 'ফিরিয়েছেন। কোনও কোনও স্ত্রী চার পাঁচাটি 
ক'রে কন্যা প্রসব করছে, সেই কন্যারা ভূঁমন্ঠ হয়েই নাচছে গাইছে আর হাসছে। বৃক্ষ 
ও চৈতা প'ড়ে যাচ্ছে, আহহীতর পর যজ্ছাশ্ন থেকে দুগন্ধিময় নল লোহিত ও পতি 
বর্ণের শিখা বামাবর্তে উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপরীত হচ্ছে। পক্ষীরা পকা 
পক্কা রব ক'রে ধৰজাগ্রে বসে রাজাদের ক্ষয় সৃচনা করছে । ধৃতরাম্দ্র, তোমার আত্মীয় 
ও স[হৃ্দ্‌বর্গকে ধর্মসংগত পথ দেখাও, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ। জ্ঞাতবধ 
আত হন কার্য এবং আমার আপ্রয়, তুমি তা হ'তে দিও না। যাতে তুমি পাপগ্রস্ত 
হবে তেমন রাজ্যে তোমার ক প্রয়োজন? পান্ডবরা তাদের রাজ্য লাভ করুক, 
কৌরবরা শান্ত হ'ক। 


(১) সঞ্জয় বস্তা এবং ধৃতরাস্ী শ্রোতা -- এইভাবে কুরুক্ষেরযুদ্যের সমগ্র ঘটনা 
মহাভারতে বিবৃত হয়েছে। 


ভশম্মপর্ব ৩৭৩ 


ধৃতরাম্ট্র বললেন, পতা, মানুষ স্বার্থের জন্য মোহগ্রস্ত হয়, আমও মানুষ 
মানু । আমার অধর্মে মাতি নেই, কিন্তু পূত্রগণ আমার বশবর্তী নয়। আপনি আমার 
উপর প্রসন্ন হন। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতিতে যে জয়লাভ হয় তাই 
শ্ৰেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা যা হয় তা মধ্যম, এবং যদদ্ধ দ্বারা যা হয় তা অধম। সেনার 
বাহুল্য থাকলেই জয়লাভ হয় না, জয় আনাশ্চত এবং দৈবের বশেই ঘটে। যাঁরা 
পূর্বে বিজয়ী হন তারাই আবার পরে পরাজিত হন। 


৩। সঞ্জয়ের জখববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কথন 


ব্যাসদেব চলে গেলে ধৃতরাম্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, রাজারা ভূমি আঁধকারের 
জন্যই যুদ্ধ করেন, অতএব ভূমির বহু গুণ আছে। আম তা শুনতে ইচ্ছা কাঁর। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমার যা জানা আছে তা বলাছ। জগতে দুই 
প্রকার ভূত (জব) আছে, জঙ্গম ও স্থাবর। জঙ্গম ভূত ব্রিবধ-_অণ্ডজ স্বেদজ ও 
জরায়ূজ; এদের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ, আবার জরায়ূজর মধ্যে মানুষ ও পশ; শ্রেষ্ঠ। 
1সংহ ব্যাঘ্র বরাহ মাহ হস্ত ভল্লুক ও বানর -__ এই সপ্ত প্রকার বন্য জরায়নজ ৷ গো 
ছাগ মেষ মনুষ্য অশ্ব অশ্বতর ও গদর্ভ -- এই সপ্ত প্রকার গ্রাম্য জরায়ূজ। গ্রাম্য 
জ'বদের মধ্যে মানুষ এবং বন্য জীবদের মধ্যে সিংহ শ্রেম্ত। সমস্ত জীবই পরস্পরের 
উপর নির্ভর করে। উদৃভিজ্জ সকল স্থাবর, তাদের পণ্ণ জাত -_ বৃক্ষ গুল্ম লতা 
বল্ল ও ত্বক্‌সার তূণ । চতুর্দশ জঙ্গম ভূত, পঞ্চ স্থাবর ভূত, এবং পণ্চ মহাভূত -- এই 
চতুর্বিংশাত পদার্থ গায়ন্রীর তুল্য। যান এই গায়ন্রী যথার্থরূপে জানেন তান 
বিনষ্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমিতেই বিনাশ পায়, ভামিই সর্ব 
ভূতের পরম আশ্রয়। যার ভুমি আছে সে স্থাবরজগ্গমের আধকারী, এই কারণেই 
রাজারা ভূমির লোভে পরস্পরকে হত্যা করেন। 

তার পর সঞ্জয় ভূমি জল বায়ু অগ্নি ও আকাশ এই পণ্চ মহাভূত এবং তাদের 
গুণাবলণ বিবৃত ক'রে সুদর্শন দ্বীপ বা জম্ব্‌ দ্বীপের কথা বললেন । জদ্বু দ্বীপে 
ছয় বর্ষ পর্বত আছে, যথা -_ {হমালয় হেমকুট নিষধ নীল শ্বেত ও শৃঙ্গবান। এই 
সকল বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চমে বিস্তৃত এবং উভয় প্রান্তে সমুদ্রে অবগাহন ক'রে 
আছে। এদের মধ্যে মধ্য বহু সহস্র যোজন বিস্তত পুণ্য জনপদসমূহ আছে, তাদের . 
নাম বর্ষ। হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে কিম্প্রূষগণের বাসভূমি হৈমবতবর্ষ। 
হেমকৃটের উত্তরে হারবর্ষ। নষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দাঁক্ষণে 
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মাল্যবান পর্বত। মাল্যবানের পর গন্ধমাদন, এবং এই দুই গারর মধ্যে কনকময় 
মেরু পর্বত। মেরু পর্বতের চার পার্শ্বে চার দ্বীপ (মহাদেশ) আছে -_ ভদ্রাদ্ব 
কেতুমাল জম্বুদ্বীপ ও উত্তরকুরূ। নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্য তার পর 
হৈরণ্যকবর্ষ, এবং তার পর এরাবতবর্ষ ৷ দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে এরাবতবর্য_ 
এই দুইএর মধ্যে ইলাবৃত সমেত পাঁচটি (১) বর্ষ । 

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা ক'রে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, ভারতবর্ষে সাতাঁট কুল- 
পর্বত আছে, যথা-_মহেন্দ্র মলয় সহ্য শ্বীন্তমান ধক্ষবান বিন্ধ্য ও পাঁরপান্। গঙ্গা 
সিন্ধু সরস্বতী গোদাবরী নর্মদা শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতী বিতস্তা যমুনা 
প্রভাত অনেক নদী আছে, এই সকল নদী মাতৃতুল্য ও মহাফলপ্রদ। ভারতে বহু 
দেশ আছে, যথা--কুরুপাঞ্টাল শাল্ব শূরসেন মংস্য চোঁদ দশার্ণ পাণ্ডাল কোশল মদ্র 
কাঁলঙ্গ কাশী বিদেহ কাশ্মীর সিন্ধু তসাঁবীর গান্ধার প্রভাতি, দক্ষিণে দ্রবিড় কেরল 
কণটিক প্রভাত এবং উত্তরে ষবন চন কাম্বোজ হণ পারসীক প্রভূত ম্লেচ্ছ জাতির 
দেশসমূহ। কুকুর যেমন মাংসখণ্ড নিয়ে কাড়াকাঁড় করে, রাজারাও তেমনি পরস্পরের 
ভুমি হরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কারও কামনার তৃপ্তি হয় নি। 

তার পর সঞ্জয় চতুর্যগ, শাক কুশ শাল্মাল ও ক্রৌন্ট দ্বীপের বৃত্তান্ত, এবং 
রাহু ও চন্দ্রসূর্যের পরিমাণ বিবৃত ক'রে বললেন, মহারাজ, আমরা যেখানে আছি 
এই দেশই ভারতবর্ষ, এখান থেকেই সর্বপ্রকার পণ্যকর্ম প্রবার্তিত হয়েছে। 


॥ ভগবদশগীতাপর্বাধ্যায় ৷ 
8। কুর্‌পাপ্ডবের ব্যহরচনা 


পরাঁদন সর্ষোদয় হলে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সাঁজ্জত হযে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হ'ল! বিশাল কৌরববাহননীর অগ্রভাগে ভীম্ম শ্বেত উষ্ণীষ ও বর্ম 
ধারণ ক'রে শ্বেতা*বযুন্ত রজতময় রথে উঠলেন, বোধ হ'ল যেন চন্দ্র উদিত হয়েছেন 
কুরপতামহ ভাঁম্ম এবং দ্রোণাচার্ষ প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে উঠে তেন _- পাশ্ডুপন্র- 
দের জয় হ'ক; কিন্তু তাঁরা ধৃতরান্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এই কারণেই 
কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন। 


(১) হৈমবত হার ইলাবৃত শ্বেত ও হৈরণ্যক। 


ভশম্মপর্ব ৩৭৫6 


কুরুপক্ষীয় রাজাদের আহবান ক'রে ভীম্ম বললেন, ক্ষাত্রয়গণ, স্বর্গ যাত্রার 
এই মহৎ দ্বার উল্মুস্ত হয়েছে, এই পথে তোমরা ইন্দ্রলোকে ও ব্রহমলোকে যেতে 
পারবে। গৃহে রোগভোগ ক'রে মরা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্মকর, লৌহাস্তের আঘাতে 
যান মরেন তানই সনাতন ধর্ম লাভ করেন। এই কথা শুনে রাজারা রথারোহণে 
নিজ নিজ সৈন্যসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বন্ধ্গণকে ভঁম্ম নিবৃত্ত 
করলেন। অশ্বখামা ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্য দুর্যোধন শল্য কৃপাচার্য জয়দ্রথ ভগদত্ত 
প্রভৃতি সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। ভীম্ম দ্রোণ কূপ অশ্বথামা দূর্যোধন ও বাহনীকরাজ 
যে ব্যহ রচনা করলেন তার অঙ্গে গজারোহন সৈন্য, শীর্ধদেশে নৃপাঁতিগণ এবং পারব 
দেশে অশ্বারোহধ সৈন্য স্থাপিত হ'ল। সেই সর্বতোমূখ ভয়ংকর ন্যুহ যেন হাসতে 
হাসতে চলতে লাগল। 

কোরববাহনী ব্যহবদ্ধ হয়েছে দেখে যাঁধান্ঠর অর্জনকে বললেন, 
বৃহস্পাঁতির-উপদেশ এই যে সৈন্য যদি অল্প হয়, তবে সংহত ক'রে যুদ্ধ করবে, যাঁদ 
বহু হয়, তবে ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত করবে। বহু সৈন্যের সঙ্গে যাঁদ অল্প সৈন্যের 
যুদ্ধ করতে হয়, তবে সৃূচীমুখ ব্যহ করবে। অজন, আমাদের সৈন্য বিপক্ষের 
তুলনায় অল্প, তুমি মহার্ষ বৃহস্পাঁতির বচন অনুসারে ব্যহ রচনা কর। অজন 
বললেন, মহারাজ, বন্ত্রপাণি ইন্দ্র যে ব্যৃহের বিধান দিয়েছেন সেই ‘অচল’ ও 'বজ্ঞুঃ 
নামক ব্যহ আম রচনা করছি। 

কৌরবসেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পাঁরপূর্ণ গঙ্গাব ন্যায় পাণ্ডববাহনী 
ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। গদাহস্তে ভীম সেই বাহনীর 
অগ্রে রইলেন, ধল্টদ্যুহ্ন নকুল সহদেব এবং ভ্রাতা ও পুত্রের সাহত বিরাট রাজা ভশমের 
প্ঠভাগ রক্ষা করতে লাগলেন। আঁভমন্য, দ্রোপদণীর পণ পূত্র ও শিখণ্ডী সঙ্গে 
সঙ্গে গেলেন। সাত্যাক অজ?নের পৃজ্ঞরক্ষক হয়ে চললেন। চলন্ত পর্বতের ন্যায় 
বৃহং হস্তিদলসহ রাজা যাাঁধান্ঠর সেনার মধ্যদেশে রইলেন। পাণ্ালরাজ দ্ুুপদ 
বিরাটের অনুগমন করলেন। পাণ্ডব ও কৌরবগণের সমস্ত রথধৰজ আভভত ক'রে 
মহাকপি হনুমান অজ+নের রথের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। 

দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যদল এবং ভীম্মরাঁচত ব্যহ দেখে যুঁধাষ্ঠর (বিষন্ন 
হয়ে বললেন, ধনঞ্জয়, পিতামহ ভনম্ম যাদের যোদ্ধা সেই ধাতররান্ট্রগণের সঙ্গে আমরা 
কি ক'রে যুদ্ধ করতে পারব? তিনি যে অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যহ নির্মাণ করেছেন তা 
থেকে কোন্‌ উপায়ে আমরা নিস্তার পাব? অজ‘ন বললেন, মহারাজ, সত্য আনম্চুরতা 
ধর্ম ও উদ্যম দ্বারা ষে জয়লাভ হয়, বলবীষ" দ্বারা তেমন হয় না। আপনি সবপ্রকার 


৩৭৬ মহাভারত 


অধর্ম ও লোভ ত্যাগ ক'রে নিরহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যুদ্ধ করুন, যেখানে ধর্ম 
সেখানেই জয় হবে। আপাঁন জানবেন আমরা নিশ্চয় জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, 
যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয় । 

ফাধম্ঠিরের মাথার উপর গজদ্তের শলাকাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হ’ল, 
মহার্ধরা স্তুতি ক'রে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। পুরোহত ব্রহনার্ধ ও 
গসিদ্ধগণ শন্ুবধের আশশর্বাদ ক'রে যথাবাঁধ স্বস্ত্যয়ন করলেন। হাঁধান্ঠর ব্রাহমণ- 
গণকে বস্ম গো ফল পপ ও স্বর্ণ দান ক'রে ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধযান্রা করলেন। 

কৃষ্ণ অজর্নকে বললেন, মহাবাহু, তুমি শুচি হয়ে যুদ্ধের অভিমুখে থেকে 
শত্রুর পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গাস্তোন্ পাঠ কর। অজুন স্তব করলে দুর্গা প্রীত হয়ে 
অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, পাণ্ডুপু্র, তাম শশঘ্রই শত জয় করবে, কারণ নারায়ণ 
তোমার সহায় এবং তুমিও নর-খাঁষর অবতার। এই ব'লে দুর্গা অন্তহিত হলেন। 


৫। ভগবদৃগণীতা 
দূর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, পাশ্ডুপূত্রগণের বিপুল সেনা দেখুন, 
আপনার শিষ্য ধূষ্টদ্যুম্ন ওদের ব্যূহবদ্ধ করেছেন। ওখানে সাত্যাক বিরাট ধূষ্টকেতু 
চোকতান কাশীরাজ প্রভাত এবং আঁভমন্যু ও দ্রৌপদশীর পূত্রগণ সকল মহারথই 
আছেন। আমাদের পক্ষে আপাঁন ভনম্ম কর্ণ অশ্ব্খামা 'বকর্ণ ভূরশ্রবা প্রভাতি যুদ্ধ- 
বিশারদ বহু বীর রয়েছেন, আপনারা সকলেই আমাদের জন্য জাীবনত্যাগে প্রস্তুত। 
এখন আপনারা সর্বপ্রকারে ভীঙ্মকে রক্ষা 'করুন। 
এমন সময় কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভাঁজ্ম সিংহনাদ ক'রে শঙ্খ বাজালেন। তখন 
ভেরী পণব আনক প্রভাতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠল। হযষীঁকেশ কৃষ্ণ 
তাঁর পাণ্ুজন্য শঙ্খ এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। হ্াধান্ঠির প্রভীতিও 
{নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই 'নর্ঘোষ আকাশ ও পৃথিবী অনুনাদত করে 
দূর্যোধনাঁদর হৃদয় যেন বিদীর্ণ ক'রে দিলে। শস্ত্রসপাত আসন্ন জেনে অঙ্গন 
তাঁর সারথ কৃষককে বললেন, অচ্যুত, দুই সেনার মধ্যে আমার রথ রখ, কাদের সত্যে 
শুদ্ধ করতে হবে আম দেখব। 
কৃষ্ণ কুরৃপাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পতা ও 
পিতামহ স্থানীয় গরুজন, আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পুত্র ও সুহ:দ্‌গণ রয়েছেন 
দেখে অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এই যদ্ধার্থী স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঙ্ঞ অবসন্ন 


ভশম্মপর্ ৩৭৭ 


হচ্ছে, মুখ শ.খচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডাব প'ড়ে যাচ্ছে। 
আম বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও সুখ কামনা করে তাঁরাই যুদ্ধে প্রাণ 
খবসজনি দিতে এসেছেন। স্বজন বধ ক'রে আমাদের কোন সুখ হবে? হায়, 
আমরা রাজোর লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। যাঁদ ধৃতরান্ট্রের পূত্রগণ 
আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই ব'লে অজদিন 
ধনূর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে বসে পড়লেন। 

বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হ'লে 
কেন? ক্লীব হয়ো না, ক্ষুদ্র হৃদয়দোর্বল্য ত্যাগ কর। অর্জুন বললেন, মধুসদন, 
পৃজনীয় ভশম্ম ও দ্রোণকে আম কি ক'রে শরাঘাত করব? মহানুভাব গূরুজনকে 
হত্যা করা অপেক্ষা 'ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। আম 'বহ্ল হয়োছি, ধর্মীধর্ম 
বুঝতে পারাছ না, আমাকে উপদেশ দাও, আম তোমার শরণাপন্ন । 

কৃষ্ণ বললেন, যারা অশোচা তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাকযও 
বলছ। মৃত বা জাবত কারও জন্য পাণ্ডতগণ শোক করেন না।_ 
দোঁহনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তধাঁরস্তত্র ন মৃহ্যাতি॥ 
অবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্বামদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কাশ্চৎ কর্তৃমহাঁত॥ 

ন জায়তে শম্রিয়তে বা কদাঁচ- 

মায়ং ভূত্বা ভাবতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজো নিতাঃ শাশ্বতোহয়ং. পুরাণো 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ 

বাসাংঁস জাীর্ণান যথা বহয় 

নবানি গৃহ্যাত নরোহপরাণ। 

তথা শরীরাণ বিহায় জীর্ণা- 

নন্যান সংযাঁত নবানি দেহ ॥ 
-দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তর- 
প্রাপ্ত ঘটে; ধার ব্যন্তি তাতে মোহ্গ্রস্ত হন না। যাঁর দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাস্ত 
তাঁকে আবনাশশ জেনো; কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না। ইন কদাচ 
জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ করে আবার জন্মাবেন না-_ এও 
নয়; ইনি জল্মহীন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হ'লে এই আত্মা হত হন না। 


৩৭৮ মহাভারত 


মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহ? 
(আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ কারে অন্য নব শরীর পান৷ 

জাতস্য চ ধ্রুবো মতত্যুপ্ন'বং জন্ম মৃতস্য চ। 

তস্মাদপারহাযেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহাসি ॥ 

অব্যন্তাদীনি ভূতান ব্যন্তমধ্যানি ভারত। 

অব্যস্তুনিধনান্যৈব তন্র কা পাঁরদেবনা ৷. 

স্বধর্মমাপ চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহণাস। 

ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ 

যদচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদবারমপাবৃতম্‌। 

সুখনঃ ক্ষান্রয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশমূ ॥ 

অথ চেং ত্বামমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন কারষ্যাস। 

ততঃ স্বধর্মং কীতিণ হত্বা পাপমবাপস্যাস ॥ 

হতো বা প্রাপ্‌স্যাস স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহাম্‌। 

তস্মাদ্যাত্তঘ্ঃ কোল্তেয় যুদ্ধায় কৃতানশ্চয়ঃ ॥ 

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো জয়াজয়ো। 

ততো যুদ্ধায় ষুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যাস॥ 
-যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে এবং মৃতব্যান্ত নিশ্চয় পুনর্বার জন্মাবে; 
অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না। হে ভারত, জীবসকল 
আদিতে (জন্মের পূর্বে) অব্য্ত, মধ্যে জোঁবিতকালে) ব্যন্ত, নিধনে (মরণের পর) 
অব্যক্ত; তবে কিসের খেদ? আর, তোমার স্বধর্ম বিচার ক'রেও তুমি বিকাম্পত 
হ'তে পার না, কারণ ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ক্ষাত্রয়ের পক্ষে শ্রেয়্কর কিছু নেই। উল্মনক্ত 
স্বর্গদ্বার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে, সুখণ ক্ষন্রিয়রাই এমন যুদ্ধ লাভ করেন। 
যাঁদ তুম এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কণীর্ত হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। যাঁদ 
হত হও তবে স্বর্গ পাবে, যাঁদ জয়শ হও তবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে । অতএব 
হে কোন্তেয়, যুদ্ধে কৃতানশ্চয় হয়ে গাব্রোথান কর। সুখদূঃখ লাভ-অলাভ জয়- 
পরাজয় সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধে নিযাস্ত হও, এরুপ করলে তুম পাপগ্রস্ত হবে না। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এখন আম কর্মযোগ অনুসারে ধর্মতত্ব বলাছ 

শোন, এই ধর্মের স্বল্পও মহাভয হ'তে প্রাণ করে। বেদসকল ব্রিগ্‌ণাত্মক পার্থিব 
বিষয়ের বর্ণনায় পূর্ণ, তুম ব্রিগ্ণ অতিক্রম ক'রে রাখদ্বেষাদর অতীত, সঞ্চয় ও 
রক্ষণে নিস্পৃহ এবং আত্মনির্ভরশীল হও ।-__ ্‌ 


ভশম্মপর্ব ৩৭৯ 


কর্মণ্যেবাধকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

মা কর্মফলহেতুভূর্মা তৈ সঙ্গোহসত্বকর্মীণ ॥ 

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তবা ধনঞ্জয়। 

সদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
-কর্মেই তোমার আঁধকার, কর্মের ফলে কদাচ নয়; কর্মের ফল কামনা কারো না, 
নিচ্কর্মীও হয়ো না। ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে আসন্ত ত্যাগ ক'রে 'সাদ্ধ-আঁসাদ্ধিতে 
সমান হয়ে কর্ম কর; সমত্বকেই যোগ বলাহয়।__ 

যদ যদাচরাতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। 

স ষযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনবর্ততে ॥ 

ন মে পার্থাস্ত কর্তব্যং ব্রিফ লোকেষু কিণন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মীণ॥ 

শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বগুণঃ পরধর্মীৎ স্বনৃষ্ঠিতাং। . 

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ 
শ্রেম্ পুরুষ যে যে আচরণ করেন ইতর (সাধারণ) জনও সেইরূপ করে; তিনি য! 
প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য করেন লোকে তারই অনুবতর্ম হয়। পার্থ, ন্রিলোকে আমার 
কিছুই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কর্মে নিষস্ত আছি। 
স্বধর্ম যাঁদ গুণহাীনও হয় তথাপি তা উত্তমরূপে অনষ্ঠত পরধর্মের চেয়ে শ্রেয় ; 
স্বধর্মে নধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ ৷ = 

অঞজ্জোহপি সন্নব্য়াত্মা ভূতানামীশবরোহপি সন, ৷ 

প্রকীতিং স্বামাধম্তায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া ৷ 

যদা যদা হি ধর্মস্য "্লানির্ভবাঁত ভারত। 

অভ্যুথানমধ্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহমৃ॥ 

পরিন্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুজ্কৃতাম.। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
--জন্মহ'ন আবকারী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আম স্বীয় প্রকৃততে আঁঘচ্ঠান 
ক'রে আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ কার। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও 
অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আম নিজেকে সৃন্টি কার।, সাধুগণের পরিত্রাণ, 
দচ্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হই। 

কৃষ্ণ পরমার্থাবষয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অর্জুনের অনুরোধে নিজের 


'৩৮০ মহাভারত 


বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাণ্চিত হয়ে অর্জুন 
কৃতাঞ্জীলপুটে বললেন, 

পশ্যাম দেবাংস্তব দেব দেহে 

সর্বাংস্তথা ভূতাবশেষসংঘান্‌। 

ব্রহম্নাণমীশং কমলাসনস্থ- 

মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ 'দব্যান ॥ 

অনেকবাহ্‌দরবন্তুনেন্রং 

পশ্যামি ত্বাং সর্ব তোহনল্তরুপম্‌। 

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদং 

পশ্যাম বিশ্বেশবির ব্বরূপ ॥ 


হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, 'বাভন্ন প্রাঁণসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহঘ্রা, 
সর্ব খাঁষগণ 'এবং দিব্য উরগগণ দেখাছ। হে শবশ্বেশবির বিশ্বরূপ, অনেক-বাহ- 
উদর-মুখ-নেত্র-শালী অনন্তরুপ তোমাকে সর্বত্র দেখাছ, কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য 
বা আদ দেখতে পাচ্ছি না। = 

দংস্ট্রাকরালান চ তে মুখানি 

দৃষ্টৈবব কালানলসান্নভানি। 

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম 

প্রসীদ দেবেশ জগান্নববাস॥ 

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্্রস্য পুত্রাঃ 

সর্বে সহৈবাবাঁনপালসংঘৈঃ। 

ভাঁষ্মো দ্রোণঃ সৃতপূুন্রস্তথাসো 

সহাস্মদঈয়ৈরাপ যোধমুখ্যৈহ ॥ 

বন্ধুগণ তে ত্বরমাণা বিশান্তি 

দংজ্্াকরালানি ভয়ানকানি। 

কোঁচিদ্‌ বিলগনা দশনান্তরেষু 

সংদশ্যতে চার্ণতৈর্ত্তমাত্গৈঃ ॥ 


_দংস্ট্রাকরাল কালানলসান্নিভ তোমার মুখসকল দেখে দিক জানতে পারছি না, সুখও 
পাচ্ছি না; হে দেবেশ জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধৃতরাম্ট্রপূব্রগণ, রাজাদের সঙ্গে 
ভীঘ্ম দ্রোণ ও সৃতপদন্, এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের মুখ্য যোম্ধারাওড তোমার 


ভশজ্ঘপর্ব ৩৮১ 


অভিমুখে ত্বরান্বিত হয়ে তোমার দংগ্মীকরাল ভয়ানক মুখসমূহে প্রবেশ করছে; কেউ 
বা চর্ণিতমস্তকে তোমার দশনের অন্তরালে বিলগ্ন হয়ে দৃষ্ট হচ্ছে। __ 

যথা প্রদীগ্তং জৰলনং পতঙ্গা 

শান্ত নাশায় সমনদ্ধবেগাঃ। 

তথৈব নাশায় বিশান্ত লোকা- 

স্তবাঁপ বন্ধাঁণ সমৃদ্ধবেগাঃ | 

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমল্তা- 

ল্লোকান্‌ সমশ্রান্‌ বদনৈজর্বলদভিঃ। 


-পতঙ্গগণ যেমন নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে সেইরূপ 
সর্বলোকও নাশের জন্য সমূম্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করছে। তুমি জলন্ত 
বদনে সর্বাদক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস করতে করতে লেহন করছ; বু, তোমার উগ্র 
প্রভা সমস্ত জগৎ তেজে পূরিত ক'রে সমন্তপ্ত করছে । বল, কে তুম উগ্ররূপ 2 
তোমাকে নমস্কার; হে দেহবশ, প্রসন্ন হও, আঁদস্বরূপ তোমাকে জানতে ইচ্ছা কার; 
তোমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারছি না। 

তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কার কাল। এখানে যে যোদ্ধারা 
সমবেত হয়েছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে। আম পূর্বেই তাদের মেরেছি; 
সব্যসাচী, তুমি নামভ্তমাত হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শত্রু জয় ক'রে সমন্ধ রাজ্য 
ভোগ কর। 

অর্জুন বললেন, হে সর্ব, তোমাকে সহম্রবার সবাঁদকে নমস্কার কারি। 
তোমার মাঁহমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা ব'লে 
সম্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করোছি, সে সমস্ত ক্ষমা 
কর। তোমার অদস্টপূর্ব রূপ দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি, ভয়ে আমার মন 
প্রব্যাথত হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হও, পূর্বর্প ধারণ কর। 

কৃষ্ণ তাঁর স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করলেন এবং আরও বহু উপদেশ দিয়ে 
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পারশেষে বললেন, অর্জুন, যাঁদ অহংকারবশে মনে কর যে যুদ্ধ করব না, তবে সে 
সংকল্প মিথ্যা হবে, তোমার প্রকীতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। আম করাছ-_ 
এই ভাব যাঁর নেই তাঁর বুদ্ধি কর্মে আসন্ত হয় না, তান সর্বলোক হত্যা করেও 
হত্যা করেন না। ঈশ্বর হৃদয়ে আঁধচ্ঠান ক'রে সর্বভূতকে যন্তার্‌টের ন্যায় চালত 
করেন, তুম সর্বভাবে তাঁর শরণ নাও ।-_ 

মন্মনা ভব মদ্‌ভন্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। 

মামেবৈষ্যাস সত্যং তে প্রাতিজানে 'প্রিয়োহাস মে॥ 

সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষীয়িষ্যাম মা শুচ॥ 
-আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভন্ত ও উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; তুম 
আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করাছ -_ তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম 
ত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকে শরণ ক'রে চল, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মত্ত 
করব, শোক ক'রো না। 

অর্জুন বললেন, অচ্যুত, আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, তোমার প্রসাদে আম 


॥ ভীম্মবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। যঃধিচ্ঞধরের শিষ্টাচার -_ কর্ণ -- য্যযৎস? 


যুধিষ্ঠির দেখলেন, সাগরতুল্য দুই সেনা যুদ্ধের জন্য সমদ্যত ও চণ্ল 
হয়েছে। তান তাঁর বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সত্বর রথ থেকে নামলেন এবং 
শত্সেনার ভিতর দিয়ে পদপ্রজে কৃতাঞ্জালপুটে ভম্মের আভমুখে চললেন । তাঁকে 
এইরুপে যেতে দেখে তাঁর ভ্রাতারা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান রাজারা উৎকশ্ঠিত হয়ে 
তাঁর অনুসরণ করলেন। ভীমাজদিনাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, আপনার 
অভিপ্রায় কি? আমাদের ত্যাগ ক'রে নিরস্ত্র হয়ে একাকী শব্রুসেনার আঁভমুখে 
কেন যাচ্ছেন? য্াধান্ঠর উত্তর দিলেন না, যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ মহাস্যে বললেন, 
আমি এর অভিপ্রায় বুঝোছ, ইনি ভীম্মঘ্মেণাঁদ গ্‌রুজনকে সম্মান দোখয়ে তার পর 
শঘুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। শাস্ত্রে আছে, গুরূজনকে সম্মানত ক'রে যুদ্ধ করলে 
নিশ্চয় জয়লাভ হয়, আমিও তাই মনে কাঁর। 


ভশম্মপব' ৩৮৩ 


যাধাম্ঠরকে আসতে দেখে দৃর্যোধনের সৈন্যরা বলাবাল করতে লাগল, এই 
কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে দ্রাতাদের সঙ্গে ভীঙ্মের শরণ নিতে আসছে; ভীমার্জ নাদ 
থাকতে যুধান্ঠর যুদ্ধে ভীত হ'ল কেন? প্রখ্যাত ক্ষান্রয় বংশে নিশ্চয় এর জন্ম 
হয় নি। সৈন্যরা এই বলে আনান্দতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল। 

ভশম্মের কাছে এসে দই. হাতে তাঁর পা ধরে য্াধান্তর বললেন, দুধর্য 
পিতামহ, আপনাকে আমন্তণ করাছ, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপনি 
অনুমাতি দন, আশীর্বাদ করুন। ভীঁম্ম বললেন, মহারাজ, যাঁদ 'এই ভাবে আমার 
কাছে না আসতে তবে তোমাকে আম পরাজয়ের জন্য আভশাপ দিতাম। পান্ডুপনতর, 
আম প্রীত হয়োছ, তুম যুদ্ধ কর, জয় হও, তোমার আর যা অভীষ্ট তাও লাভ 
কর! মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কৌরবগণ অর্থ 
শদয়ে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই র্লীবের ন্যায় তোমাকে বলাছ-__- আম পান্ডবপক্ষে 
যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পার না; এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর কি চাও বল। 
যুধার্ঠর বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার 'হিতের জন্য আপনি মল্মণা দন এবং কৌরবদের 
জন্য যুদ্ধ করুন, এই আমার প্রার্থনা। ভাঁষ্ম বললেন, আম তোমার শরুদের পক্ষে 
যুদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে ক সাহায্য চাও? হয্াধান্ঠর বললেন, পিতামহ, 
আপাঁন অপরাজেয়, যাঁদ আমাদের শুভকামনা করেন তবে বলুন আপনাকে কোন্‌ 
উপায়ে জয় করব? ভনম্ম বললেন, কোল্ত্য়, আমাকে যুদ্ধে জয় করতে পারে 
এমন পুরুষ দেখি না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নি; তুমি আবার 
আমার কাছে এসো। | 

ভাব্মের কাছে 'বদায় নিয়ে যুাধাণ্ঠর দ্লোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং প্রণাম 
ও প্রদক্ষিণ ক'রে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্দ্রণ করাঁছ, আম নিম্পাপ হয়ে যুদ্ধ 
করব, কোন্‌ উপায়ে সকল শত্রু জয় করতে পারব তা বলুন। 'ভ৭ম্মের ন্যায় দ্রোণাচার্যও 
বললেন, যুদ্ধের পূর্বে যাঁদ আমার কাছে না আসতে তবে আম আঁভশাপ 'দিতাম। 
মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কোরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেধে 
কিন্তু তোমার বিজয়কামনায় আশীর্বাদ করছি। যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে 
কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুম যাও, যুদ্ধ কর। আর যাঁদ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো 
বল। হ্যাধান্ঠর বললেন, দ্বিজশ্রেম্ঠ, আপান অপরাজেয়, যুদ্ধে কি ক'রে আপনাকে 
জর করব? দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি যখন রথার.ঢ়ু হয়ে শরবর্ষণ কার তখন 
আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দেখি না। আম বাদ অস্ঘ ত্যাগ করে 
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অচেতনপ্রায় হয়ে মরণের প্রতীক্ষা কার তবেই আমাকে বধ করা যেতে পারে। যদ 
কোনও বিশ্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ দেয় তবে আমি যৃম্ধকালে 
অস্ত্র ত্যাগ কার-__ তোমাকে এই কথা সত্য বলাছ। 

তার পর যুধাম্ঠর কৃপাচার্ষের কাছে গেলেন। তিনিও ভাঁঙ্ম-দ্রোণের ন্যায় 
নিজের পরাধাীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আম অবধ্য, তথাপি তুমি যুদ্ধ কর, 
জয়ী হও। তোমার আগমনে আমি প্রীত হয়েছি; সত্য বলাছ, আম প্রত্যহ নিদ্রা 
থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করব। 

তার পর য্বাধন্ঠর শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে আভবাদন ও প্রদক্ষিণ 
করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আম প্রীত হয়োছি, তুমি না 
এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার কি সাহায্য করব 
বল। ধযুধিন্ঠির বললেন, আপনি পূর্বে (১) বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে 
সৃতপুত্রের তেজ নষ্ট করবেন, সেই বরই আমার কাম্য । শল্য বললেন, কুল্তীপন্র, 
তোমার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয় জয়ী হবে। 

কৌরবগণের মহাসৈন্য থেকে “নির্গত হয়ে যাধাষ্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে 
1ফরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি ভণজ্মের প্রাত 
বিদ্বেষের জন্য এখন যুদ্ধ করবে না; যত দিন ভীম্ম না মরেন তত দিন তুমি 
আমাদের পক্ষে থাক। ভ+ম্মের মৃত্যুর পর যাঁদ দূর্ষোধনকে সাহায্য করা উচিত মনে 
কর তবে প্‌নর্বার কৌরবপক্ষে যেয়ো । কর্ণ বললেন, কেশব, আম দুর্যোধনের 
আপ্রয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আমি তাঁর 'হিতৈষী, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত 
হয়োছ। 

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর যাধান্ঠর কুরুসৈন্যের 
উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যান আমাদের সাহায্য করতে চান তাঁকে আম বরণ ক'রে 
নেব। এই কথা শুনে যুযুৎসু বললেন, যাঁদ আমাকে নেন তবে আম ধার্তরাহ্মীদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করব। হযাধিষ্ঠির বললেন, যুযুৎসু, এস এস, আমরা সকলে মলে 
তোমার নির্বোধ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমরা একযোগে তোমাকে 
বরণ করাছ। দেখাছ তুমিই ধৃতরাম্ট্ের পিণ্ড ও বংশ রক্ষা করবে। 

ভ্রাতাদের ত্যাগ ক'রে যুযৃংস্‌ দুন্দভি বাজিয়ে পস্ডবসৈনামধ্যে প্রবেশ 
করলেন। যাাঁধম্ঠিরাদি পৃনর্বার বর্ম ধারণ ক'রে রথে উঠলেন, রণবাদ্য বেজে উঠল, 


(১) উদৃযোগপর্ব ৩-পারচ্ছেদ ঘুষ্টব্য। 


ভশম্মপর্ব ৩৮৫ 


বীরগণ সংহনাদ করলেন। পাণ্ডবগশ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আর্য 
ও স্চেচ্ছ সকলেই গদগদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন। 


৭। কুর,ক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ -- বিরাটপনত্র উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু 


(প্রথম দিনের যুদ্ধ ) 


ভনম্মকে অগ্রবর্তী ক'রে কৌরবসেনা এবং ভাঁমকে অগ্রবতাঁ ক'রে পান্ডব- 
সেনা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হ'ল। সংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মৃদণ্গ প্রভৃতির 
বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তাঁর রবে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল । মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের 
ন্যায় গজন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত নিনাদ আঁভভূত হয়ে গেল। 

দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভাত দ্বাদশ ভ্রাতা ও ভূরিশ্রবা ভীম্মকে বেষ্টন. ক'রে 
রইলেন। দ্রোপদশীর পণ্চপুত্র, আভমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃজ্টদম্ন বাণ বর্ষণ 
করতে করতে দুরোধনাদর অভিমুখে এলেন। তখন দুই পক্ষের রাজারা পরস্পরকে 
আক্রমণ করলেন। স্বয়ং ভীম্ম যমদণ্ডতুল্য কার্মক নিয়ে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকি ও কৃতবর্মা, আঁভমন্যয ও কোশলরাজ 
বৃহদ্‌্বল, ভীমসেন ও দুরোধন, নকুল ও দুঃশাসন, সহদেব ও দুর্যোধনভ্রাতা 
দুমুখ, যাঁধম্ঠির ও মদ্ররাজ শল্য, ধূল্টদ্যম্ন ও দ্রোণ, বিরাটপুত্র শঙ্খ ও ভূরিশ্রবা, 
ধৃষ্টকেতু ও বাহস্ৰীক, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ রাক্ষস, শিখণ্ডী ও অশবখামা, বিরাট ও 
ভগদত্ত, কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ও কৃপাচার্য দ্রুপদ ও 'সন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভীমের পত্র 
সুতসোম ও দুর্োধনভ্রাতা বকর্ণ, চোকতান ও সুশর্মা, যাধাম্তঠরপত্র প্রাতাবন্ধ্য 
ও শকুন, অজর্বন-সহদেব-পন্ত্র শ্রুতকর্মা-শ্রুতসেন ও কাম্বোজরাজ সন্দীক্ষণ, 
অজর্থনপ্নত্র ইরাবান (১) ও কাঁল্গরাজ শ্রনতায়র, কুঁন্তিতোজ ও বিন্দ-অননাবন্দ, 
[বিরাটপুত্র উত্তর ও দুর্যোধনভ্রাতা বীরবাহু, চোঁদরাজ ধূম্টকেতু ও শকুনিপূত্র উল্‌ক 
এদের পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্বন্যুদ্ধ হ'তে লাগল। ক্ষণকাল পরেই শৃঙ্খলা 
নস্ট হ'ল, সকলে উল্মন্তের ন্যায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। পতা পুত্র ভ্রাত। মাতুল 
ভাঁগনেয় সখা পরস্পরকে চিনতে পারলেন না, পান্ডবগণ ভূতাবিষ্টের ন্যায় কৌরব- 
গণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 

আভমন্যুর শরাঘাতে ভনম্মের স্বর্ণভষত রথধ্যজ ছিন্ন ও ভূপাতিত হ'ল 


(১) ১৪-পরিচ্ছেদের পাদটীকা দুষ্টব্য। 
২৫ 


৩৮৬ মহাভারত 


আঁভমন্যূকে রক্ষা করতে এলেন। 'বরাটপুত্র উত্তর একটি বৃহৎ হস্তাঁতে চড়ে 
শল্যকে আক্রমণ করলেন, সেই হস্তশর পদাঘাতে শল্যের রথের চার অশ্ব নষ্ট হ'ল। 
শল্য ভুজঙ্গসদৃশ শান্ত-অস্ত নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে উত্তর প্রাণশন্য হয়ে 
প'ড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিরাটের অপর পন্ত্র ও সেনাপাঁত শ্বেত 
শল্যকে আক্রমণ করলেন। শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন, শল্যপত্র রুস্মরথ এবং 
বৃহদ্‌বল প্রভাত অপর ছ জন বীর শল্যকে বেষ্টন ক'রে রইলেন। শ্বেতের শরাঘাতে 
শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভীম্ম সত্বর এলেন এবং ভল্লের আঘাতে শ্বেতের 
অশ্ব ও সায়াথ বধ করলেন। রথ থেকে লাঁফয়ে নেমে শ্বেত ভীঙ্মের প্রত শান্ত- 
অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভাঁম্মের শরাঘাতে শান্ত (ছিন্ন হ'লে শ্বেত গদার প্রহারে, 
ভশঙ্মের রথ অশ্ব ও সারাঁথ 'বনম্ট করলেন। তখন ভীম্ম এক মল্লসিম্ধ বাণ মোচন 
করলেন, জলন্ত অশনির ন্যায় সেই বাণ শেবতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ ক'রে ভূমিতে 
প্রবিষ্ট হ'ল। নরশার্দূল শ্বেতের মৃত্যুতে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শোকমগন হলেন, 
ঘোর বাদ্যধযনির সাঁহত দুঃশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন। 

তার পর সূর্যাস্ত হ'ল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন, দুই পক্ষের 
অবহার যেদ্ধাবরাম) ঘোঁষত হ'ল। I 


৮। ভাঁমাজনের কৌরবসেনা দলন 
(দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ) 


প্রথম দিনের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, গ্রণজ্ম- 
কালে আন যেমন তৃণরাঁশ দগ্ধ করে সেইরূপ ভাঁভ্ম আমাদের সৈন্য ধংস করছেন। 
যম ইন্দ্র বরুণ ও কুবেরকেও জয় করা যায়, কিন্তু ভীম্মকে জয় করা অসম্ভব । 
কেশব, আমি বুদ্ধির দোষে ভীত্মর্প অগাধ জলে মগ্ন হয়েছি। আম বরং বনে 
যাব, সাক্ষাৎ মত্যুস্বরূপ ভশত্মের কবলে আমার মিন্ন এই নরপাঁতগণকে ফেলতে চাই 
না। মাধব, কিসে আমার মঞ্গল হবে বল। আম দেখাঁছ সব্যসাচী অর্জুন যুদ্ধে 
উদাসীন হয়ে আছেন, একমাত্র ভীমই ক্ষব্রধর্ম স্মরণ ক'রে যথাশক যুদ্ধ করছেন, 
গ্দাঘাতে শত্রুর সৈন্য রথ অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট করছেন। কিন্তু এই সরল যুদ্ধে 
শত শত বৎসরেও ভীম শত্রুসেনা ক্ষয় করতে “পারবেন না। 


ভাব্মপর্ 9৮৭ 


কৃষ্ণ বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনার শোক করা উচিত নয়; আম, মহারথ 
সাত্যাক, বিরাট ও দুপদ সকলেই আপনার "প্রয়কারী। এই রাজারা এবং এ"দের 
সৈন্যদল আপনার অনুরন্ত। এও শুনোছ যে শিখন্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। 
কৃষ্ণের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ধূষ্টদ্যুদ্নকে বললেন, তুমি বাসুদেবতুল্য যোদ্ধা, 
কার্তকেয় যেমন দেবগণের সেনাপাঁত, সেইরূপ তুমি আমাদের সেনাপাঁত। পৃরুষ- 
শার্দূল, তুম কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। 
খুঙ্টপাম্ন বললেন, মহারাজ, মহাদেবের বিধানে আমিই দ্রোণের হন্তা, ভগম্ম কৃপ 
দ্রোণ শল্য জয়দ্রথ সকলের সঙ্গেই আজ আমি যুদ্ধ করব। 

যাঁধান্ঠরের উপদেশে ধ্টদ্যম্ন ক্রৌণ্ারুণ নামক ব্যুহ রচনা. করলেন। 
পরাঁদন পৃনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, আভমন্যু ভীমসেন সাত্যাক কেকয়রাজ বিরাট 
ধূষ্টদ্যুম্ন এবং চোঁদ ও মংস্য সেনার উপর ভীম্ম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই 
পক্ষেরই ব্যহ চণ্চল হ'ল, 'পাশ্ডবদের বহু সৈন্য হত হ'ল, রথারোহণ সৈন্য পালাতে 
লাগল। তখন অর্জন কৃষককে বললেন, ভীম্মের কাছে রথ য়ে চল। অর্জুনের 
রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অ*বসকল বলাকার ন্যায় শূত্র, চক্রের ঘর্ঘর মেঘধবানর 
তুল্য, ধজের উপর মহাকাঁপ গর্জন করছেন। কৌরবপক্ষে ভাম্ম কূপ দ্রোণ শল্য 
দুর্ষোধন ও 'বিকর্ণ এবং পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন সাত্যাঁক বিরাট ধষ্টদ্য্ন ও দ্রৌপদর 
পুত্ৰগণ যুদ্ধে নিরত হলেন। 

অজর্ন বহন কৌরবসৈন্য বধ করছেন দেখে দুর্যোধন ভাঁম্মকে বললেন, 
গাঙ্গেয়, আপনি ও রাঁঘশ্রেষ্ঠ দ্রোণ জীবিত থাকতেও অর্জুন আমাদের সমস্ত সৈন্য 
উচ্ছেদ করছে, আমার হিতকামী কর্ণও আপনার জন্য অস্মত্যাগ করেছেন। অর্জুন 
যাতে নিহত হয় আপাঁন সেই চেষ্টা করুন। এই কথা শুনে ভীম্ম বললেন, 
ক্ষরধর্মকে ধিক! এই বলে তান অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের শঙ্খের 
নিনাদে এবং রথচক্রের ঘর্ঘরে ভূমি কম্পিত শব্দিত ও বিদীর্ণ হ'তে লাগল: 
দেবতা গন্ধর্ব চারণ ও খাঁষগণ বললেন, এই দুই মহারথই অজেয়, এদের যুদ্ধ 
প্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে। 

ধস্টদ্যদ্ন ও দ্রোণের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। পান্ডবপক্ষীয় চৌঁদ- 
সৈন্য বিপক্ষের কলিঙ্গ- ও নিষাদ-সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হয়েছে দেখে ভীমসেন 
কালষ্গসৈন্যের উপর শরাঘাত করতে লাগলেন। কাঁলংগরাজ শ্র-তায় এবং তাঁর 
পদত্র শক্রদেব ও ভানূমান ভীমকে বাধা দিতে এলেন। ভীম অসংখ্য সৈন্য বধ 
' করছেন দেখে ভীষ্ম তাঁর কাছে এলেন এবং শরাঘাতে ভণমের অ*্বসকল বিনষ্ট 
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করলেন। ভাঁম ভশম্মের সারাথকে বধ করলেন, ভীম্মের চার অশ্ব বায়ুবেগে তাঁর 
রথ নিয়ে রণভূমি থেকে চ'লে গেল। কলিঙগরাজ শ্রুতায়ু ও তাঁর দুই প্র ভীমের 
হস্তে সসৈন্যে নিহত হলেন। 

দুর্যোধনপুত্র লক্ষণের সঙ্গে আভমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল, দুযোধন 
ও অর্জন নিজ নিজ পুত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অর্জনের শরাঘাতে অসংখ্য. 
সৈন্য নিহত হচ্ছে এবং বহু যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভনম্ম দ্রোণকে বললেন, এই 
কালান্তক যম তুল্য অর্জনকে আজ কিছুতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা 
প্রান্ত ও ভাত হয়েছে। 

বিজয়ী পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় 
অবহার ঘোষিত হ'ল। 


১। কৃষ্ণের ক্রেধ 


(তৃতীয় দিনের যুদ্ধ) 


রান্র প্রভাত হ'লে কুরুপতামহ ভীম্ম গারুড় ব্যহ এবং পান্ডবগণ 
অর্ধচন্দ্র ব্যুহ রচনা করলেন। দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোণরাক্ষত 
কৌরবব্যহ এবং ভীমাজ£নরাক্ষত পান্ডবব্যহ কোনও 'বাচ্ছন্ন হ'ল না, সৈন্যগণ 
ব্যহের অগ্রভাগ থেকে নির্গত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল । মনৃষ্য অশ্ব ও হস্তাীঁর 
মৃতদেহে এবং মাংসশশোণিতের কর্দমে রণভূমি অগমা হয়ে উঠল'। জগতের 
গনাশসৃ্চক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুরুপক্ষে ভীম্ম দ্রোণ জয়দুথ 
পুরুমি্ বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাশ্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাতাঁক চেকিতান 
ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ বিপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীমের শরাঘাতে' 
দুর্যোধন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সারাথ তাঁকে সত্বর 
রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। 

সংজ্ঞালাভ ক'রে দূর্যোধন ভনম্মকে বললেন, পিতামহ, আপাঁন, অস্তত্র- 
গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনূর্ধর কপ জাীবত থাকতে আমার সৈন্য পালাচ্ছে, ' 
এ আত অসংগত মনে কারি। পান্ডবগণ কখনও আপনাদের সমান নয়, তারা 
নিশ্চয় আপনার অনুগ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপাঁন উপেক্ষা করছেন। 
আপনার উচিত ছিল পূর্বেই আমাকে বলা যে পাণ্ডব, সাত্যকি ও ধষ্টদ্যুম্নের 
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সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করবেন না। আপনার দ্রোণের ও কৃপের মনোভাব পূর্বে 
জানতে পারলে আমি কর্ণের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করতাম। যাঁদ আপনারা 
আমাকে ত্যাগ না ক'রে থাকেন তবে এখন যথাশান্ত যুদ্ধ করুন। 

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফানিত ক'রে ভাঁষ্ম সহাস্যে বললেন, রাজা, তোমাকে আম 
বহু বার বলেছি যে পান্ডবগণ ইন্দ্রাদ দেবতারও অজেয়। আম বৃদ্ধ, তথাপি 
যথাশান্ত যুদ্ধ করব, আজ আমি একাকীই পাণ্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বন্ধু 
সমেত প্রত্যাহত করব। ভনম্মের এই প্রতিজ্ঞা শুনে দুযোধন ও তাঁর ভ্রাতারা 
আনান্দত হয়ে শঙ্খ ও ভেরা বাজালেন। 

সেই দিনে পূর্বাহয অতীত হ’লে ভীম্ম বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে এবং 
দুর্যোধনাঁদ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে পান্ডবসৈন্যের প্রাত ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে 
পীড়িত হয়ে পান্ডবগণের মহাসেনা প্রকাশ্পত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, 
অজন প্রভাতি চেষ্টা ক'রেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেন৷ 
ভগ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দুজন একত্র রইল না, সকলে বিমূঢ় হয়ে হাহাকার 
করতে লাগল। 

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, পার্থ তোমার আকাঙ্ক্ষিত কাল উপস্থিত হয়েছে, 
যাঁদ মোহগ্রস্ত না হও তবে ভীম্মকে প্রহার কর। অজননের অনুরোধে কৃষ্ণ ভনচ্মের 
কাছে রথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীম্ম ও অজনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
তাজনের হস্তলাঘব দেখে ভঈম্ম বললেন,, সাধু পার্থ, সাধু পাণ্ডুপুত্র! বৎস, 
আম আঁতশয় প্রণীত হয়োছ, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অশবচালনায় 
পরম কৌশল দেখালেন, তিনি ভীম্মের বাণ বার্থ ক'রে দ্ুুতবেগে মন্ডলাকারে 
রথ চালাতে লাগলেন। 

ভীঙ্মের পরাক্রম এবং অজর্নের মৃদু যুদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই 
চিন্তা করলেন -- যুধিষ্ঠির বলহান হয়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাচ্ছে 
এবং কৌরবগণ হৃস্ট হয়ে দ্রুতবেগে আসছে। তাক্ষ্ম শরে আহত হয়েও অজন 
নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, ভীগ্মের গৌরব তাঁকে আঁভভূত করেছে। আজ আমিই 
ভীম্মকে বধ ক'রে পান্ডবদের ভার হরণ করব। 

সাত্যাক দেখলেন, কৌরবগণের শত সহস্র অশ্বারোহী গজারোহশী রথশ 
ও পদাতি অজ$নকে বেষ্টন করছে এবং ভীম্মের শরবর্ষণে পড়ত হয়ে বহু 
পাণ্ডবসৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। সাত্যাঁক বললেন, ক্ষব্রিয়গণ, কোথায় যাচ্ছ? পলায়ন 
সঙ্জনের ধর্ম নয়, প্রাতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রো না, বাীরধর্ম পালন কর। কৃষ্ণ বললেন, 
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সাত্যকি, যারা যাচ্ছে তারা যাক, যারা আছে তারাও যাক। দেখ, আজ আমিই 
অনুচর সহ ভীক্ম-দ্রোণকে নিপাঁতিত করব। এই পার্থসারাথর কাছে কোনও 
কৌরব নিস্তার পাবে না, আজ আম ভীঙ্ম-দ্রোণাঁদ এবং ধার্তরাজ্টগণকে বধ করে 
অজাতশন্নু যুধাম্ঠরকে রাজপদে বসাব। | 

স্মরণমাৰ কৃষ্ণের হস্তাগ্রে সুদর্শন চক্র আর্ট হ'ল। তিনি রথ থেকে 
লাঁফয়ে নেমে সেই ক্ষুরধার সূর্যপ্রভ সহস্রবজ্রতুল্য চক্র ঘূর্ণত করলেন, এবং 
সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তাঁকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভাঁম্মের দিকে ধাবিত হলেন। 
ক্ফের অঙ্গে লম্বমান পাঁতবর্ণ উত্তরায়, তিনি বিদ্যদূবোষ্টত মেঘের ন্যায় সগজনে 
সক্লোধে চক্রহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌরবগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আর্তনাদ 
ক'রে উঠল। ভীম্ম তার ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধারভাবে কৃষ্ণকে 
বললেন, দেবেশ জগন্নিবাস চক্ুপাণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার করি। 
সর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাঁতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে 
নিহত হ'লে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রাতি 
ধাবিত হয়েছ তাতেই আমি পর্বলোকের নিকট সম্মানিত হয়েছি। 

অজন রথ থেকে লাঁফয়ে নেমে কৃষ্ণের দুই বাহু ধরলেন এবং প্রবল 
বায়নতে বৃক্ষ যেমন চলত হয় সেইরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক কছুদূর বেগে চালিত হলেন, 
তার পর কৃষ্ণের দুই চরণ ধ'রে তাঁকে সবলে নিবৃত্ত করলেন। অজুন প্রণাম 
ক'রে বললেন, কেশব, তুমিই পাণ্ডবদের গতি, ক্রোধ সংবরণ কর। আমি পূত্র 
ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করাছ, আমার প্রাতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, তোমার নিয়োগ 
অনুসারে কৌরবগণকে বধ করব। কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আবার রথে উঠলেন এবং 
পাণ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে সর্ব দিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন। 

তার পর অজন আঁত ভয়ংকর মাহেন্দ্র অস্ত প্রয়োগ করলেন। কৌরব- 
পক্ষের বহু পদাঁত অশ্ব রথ ও গজ 'বনষ্ট হ'ল, রণভূঁমিতে রক্তের নদী বইতে 
লাগল। সূর্যাস্ত হ'লে ভীম্ম দ্রোণ দূর্যোধন প্রভূত যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। 
কোরব সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ অজর্ন দশ হাজার রথাঁ, সাত শ হস্তী এবং 
সমস্ত প্রাচ্য সোবার ক্ষুদ্ূক ও মালব সৈন্য নিপাতিত করেছেন, তন একাকীই 
ভীম্ম দ্রোণ কূপ ভূরিশ্রবা শল্য প্রভৃতি বীরগণকে জয় করেছেন, এই বলে তারা 
ধহু সহস্র মশাল জে বলে অস্ত হয়ে 'শাবিরে চলে গেল। 


ভশম্মপর্ ৩৯১ 


১০। ঘটোৎকচের জয় 
(চতুর্থ দিনের যুদ্ধ) 


পরদিন প্রভাতে ভ"ত্ম সসৈন্যে মহাবেগে অজর্নের অভিমুখে ধাবিত হলেন। 
অশ*্বশ্থামা ভূরিশ্রবা শল্য শল্যপুত্র ও চিন্রসেনের সঙ্গে আভমন্যুূর যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
ধন্টদ্যম্ন গদাঘাতে শল্যপুত্রের মস্তক চূর্ণ করলেন। শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
ধূষ্টদ্যম্নকে আক্রমণ করলেন, দূর্যোধন দ:ঃশাসুন িকর্ণ প্রভাতি শল্যের রথ রক্ষা 
করতে লাগলেন। ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দুর্যোধন দশ 
হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। ভাম সেই হস্তীর দল গদাঘাতে বিনষ্ট ক'রে রণস্থলে 
শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন। 

সেনাপাঁতি, জলসন্ধ, সুষেণ, বীঁরবাহ, ভীম, ভীমরথ, সৃলোচন প্রীত 
দুর্যোধনের চোদ্দ জন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশহদলের মধ্যে ব্যাঘ্রের 
ন্যায় সূরূণী লেহন ক'রে ভাঁমসেন সেনাপাতির শিরশ্ছেদন করলেন, জলসন্ধের হৃদয় 
[বিদীর্ণ করলেন এবং সুষেণ বাঁরবাহু ভীম ভীমরথ ও সুলোচনকে যমালয়ে 
পাঠালেন। দূর্যোধনের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন ভীম্মের 
আদেশে ভগদত্ত এক বৃহৎ হস্তাঁতে চড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন। 
ভগদত্তের শরাঘাতে ভাম মূ্ছিত হয়ে রথের ধহজদণ্ড ধ'রে রইলেন । পিতা ভীমসেনের 
এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ তখনই অন্তাঁহ'ত হলেন এবং মায়াবলে ঘোর মার্ত ধারণ 
ক'রে এরাবত হস্তীঁতে আর্‌ঢ় হয়ে দেখা 'ঈদলেন। তাঁর অনুচর রাক্ষসগণ অঞ্জন 
বামন ও মহাপদ্ম (েন্ডরীক) নামক দিগ্‌গজে চ'ড়ে উপস্থিত হ’ল। এইসকল 
চতুর্দ্ত দিগৃ্গজ চতুর্দক থেকে ভগদত্তের হস্তীকে আক্রমণ করলে। ভগদত্তের 
হস্তী আর্তনাদ ক'রে পালাতে লাগল। 

ভনত্ম দ্রোণ দূর্যোধন প্রভাত ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য দুতবেগে এলেন, 
যুধিষ্ঠিরাঁদও তাঁদের পিছনে চললেন। সেই সময়ে ঘটোৎকচ অশনিগজনের ন্যায় 
সিংহনাদ করলেন। ভাঁল্ম বললেন, দৃর্লাত্মা “হাঁড়ম্বাপুন্রের সঙ্গে এখন আম যুদ্ধ 
করতে ইচ্ছা কার না, ও এখন বলববর্য ও সহায় সম্পন্ন । আমাদের বাহনসকল শ্রান্ত 
হয়েছে, আমরা ক্ষতাবক্ষত হয়েছি, সূর্যও অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের 
বিরাম হ'ক। 


৩৯২ ্‌ মহাভারত 


১১1 সাত্যাকপনত্রগণের মৃত্যু 
(পঞ্চম দিনের যুদ্ধ) 


রাঁব্রকালে দূর্যোধন ভী্মকে বললেন, পিতামহ, আপানি এবং দ্রোণ শল্য কপ 
অশ্বখামা ভূঁরশ্রবা ভগদত্ত প্রভাত সকলেই মহারথ, আপনারা এই যুদ্ধে দেহত্যাগে 
প্রস্তুত এবং ন্রিলোকজয়েও সমর্থ। তথাপি পান্ডবরা আমাদের জয় করছে কেন? 

ভীশম্ম বললেন, রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আম বহুবার বলোছ, কিন্তু 
তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তাতে তোমার ও 
জগতের মঙ্গল হবে। তুমি পাণ্ডবদের অবজ্ঞা করতে, তার ফল এখন পাচ্ছ। 
শাঙ্গধর কৃষ্ণ যাঁদের রক্ষা করেন সেই পাণ্ডবদের জয় করতে পারে এমন কেউ 
অতাঁত কালে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আম এবং বেদজ্ঞ 
মুনিরা পূর্বেই তোমাকে বারণ করোছলাম যে বাসৃদেবের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না, 
পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না, 'কল্তু তুমি মোহবশে এ কথা গ্রাহ্য কর নি। আমার 
মনে হয় তামি মোহগ্রস্ত রাক্ষস । গান্ডবগণ কৃষ্ণের সাহায্য ও আত্মীয়তায় রাঁক্ষত, 
সেজন্য তারা জয়ী হবেই। 

পরদিন প্রভাতকালে ভীম্ম মকর বহ এবং পাণন্ডবগণ শোন 
ব্যহ রচনা করলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'তে লাগল। পূর্বাদনে 
কৌরবপক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং ভ্রাতাদের মৃত্যু স্মরণ ক'রে দুধোধন বললেন, 
আচার্য, আপনি সর্বদা আমার হতকামী, আপনার ও পিতামহ ভাঁম্মের 
সাহায্যে আমরা দেবগণকেও জয় করতে পার, হীনবল পাণ্ডবরা তো 
দুরের কথা। আপাঁন এমন চেষ্টা করুন যাতে পাণ্ডবরা মরে। দ্রোণ ক্রুদ্ধ 
হয়ে বললেন, তুমি নির্বোধ তাই পাণ্ডবদের পরাক্লম জান না। তাদেব জয় করা 
অসম্ভব, তথাপি আমি যথাশন্তি তোমার কর্ম করব। 

ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীম্মের সাঁহত অর্জুন, দূর্যোধনের 
সাঁহত ভীম, শল্যের সাহত যাঁধান্ঠর, এবং দ্রোণ-অশ্বখথামার সাঁহত সাত্যকি চেকিতান 
ও দ্রুপদ যুদ্ধে নিরত হলেন। আকাশ থেকে িলাবৃন্টি হ'লে "যমন শব্দ হয়, 
তীক্ষ বাণে ছিন্ন নরমুণ্ডের পতনে সেইরূপ শব্দ হ'তে লাগল। সাত্যাকর মহাবল 
দশ পত্র ভুরশ্রবাকে বেষ্টন ক'রে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীরশ্রবা ভল্লের 
আঘাতে দশ জনেরই শিরশ্ছেদন করলেন। 


ভগম্মপর্ব ৩৯৩ 


পূত্রদের নিহত দেখে সাত্যাকি ভুরশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দুজনেরই 
রথ ও আশব বিনষ্ট হ'ল, তাঁরা খড়গ ও চর্ম (ঢোল) ধারণ ক'রে লম্ফ দিয়ে পরস্পরের 
সম্মুখীন হলেন। তখন ভীমসেন সাত্যাককে এবং দুরোধন ভূরিশ্রবাকে জের 
রথে তুলে নিলেন। এই দিনে অজনের শরাঘাতে কৌরবপক্ষের পণচশ হাজার 
মহারথ নিহত হলেন। তার পর সূর্যাস্ত হ'লে ভীম্ম অবহার ঘোষণা করলেন। 


১২। ভীমের জয় 
(ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ) 


পরাদন ধৃষ্টদ্যুম্ন মকর ব্যৃহ এবং ভীম্ম ক্রোণ্ড বহ নির্মাণ করলেন। ভ'জ্ম- 
দ্রোণের সঙ্গে ভীমারজনের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শরবর্ষণে পীড়িত হয়ে 
দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল। 


যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাম্্ী বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ 
বহুগুণসম্পন্ন, তারা আতবুৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থল নয়, তারা ক্ষিপ্রকারী 
দীর্ঘাকার দ্‌ঢ়দেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে শিক্ষিত এবং হস্তী 
অশ্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। পরাক্ষা ক'রে উপযুস্ত বেতন 'দয়ে তাদের 'নিযুদ্ত 
করা হয়েছে, গোষ্ঠী (আড্‌ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বন্ধুদের অনুরোধেও 
নেওয়া হয় নি। সেনাপাঁতির কর্মে আঁভজ্ঞ বিখ্যাত মহারথগণ তাদের নেতা, তথাপি 
যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। হয়তো দেবতারাই পান্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে 
আমার সৈন্য সংহার করছেন। বদর সর্বদাই হতবাক্য বলেছেন, 'কন্তু আমার 
মূর্খ পুত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা নির্দিষ্ট করেছেন তার অন্যথা হবে না। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দ্যুতক্ীড়া হয়োছল, তার ফল 
এই যুদ্ধ । আপাঁন এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। তার পর সঞ্জয় পুনর্বার 
যুদ্ধাববরণ বলতে লাগলেন। 


ভীম রথ থেকে নেমে তাঁর সারাথকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং 
কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ কারে গদাঘাতে হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি 'বনম্ট করতে 
লাগলেন। ভীমের শুন, রথ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্িশ্ন হয়ে ভীমের কাছে গেলেন 


৩৯৪ মহাভারত 


এবং তাঁর দেহে বিদ্ধ বাণস্কল তুলে ফেলে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে নিজের রথে 
উঠিয়ে নিলেন। দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধূম্টদ্যম্নকে আক্রমণ করলেন। ধন্টদদ্ম্ন 
প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, তাতে দুর্যোধনাদ মাছত হয়ে পড়ে পেলেন। এই 
অবকাশে ভীমসেন বিশ্রাম শু জলপান ক'রে সুস্থ হলেন এবং ধৃঙ্টদ্যম্নের সহযোগে 
আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্ষোধনাদির অবস্থা শুনে দ্রোণাচার্য সত্বর এলেন 
এবং প্রস্ঞাস্থ দ্বারা প্রমোহন অস্দের প্রভাব নম্ট করলেন। | 

যুধিষ্ঠরের আদেশে অভিমন্যন, দ্রৌপদশীর পাত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু সসৈন্যে 
ভাঁম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করতে এলেন এবং সূচীমুখ ব্যহ রচনা করে 
কুর্সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোণ ও দুর্যোধনাঁদর সঙ্গে ভীমসেন ও 
ধূম্টদ্যুম্নের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল। 

অপরাহ] আগত হ'ল, ভাস্কর লোহত বর্ণ ধারণ করলেন। ভাম 
দুর্যোধনকে বললেন, বহু বর্ষ যার কামনা করোছি সেই কাল এখন এসেছে, যাঁদ 
যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ করব, জননী কুন্তী ও দ্রৌপদ'ঁর 
সকল ক্লেশ এবং বনবাসের কম্টের প্রাতশোধ নেব। আজ তোমাকে সবান্ধবে বধ 
ক'রে তোমার সমস্ত পাপের শান্তি করাব। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন, 
সারাথ জীহত, এবং চার অশ্ব নিহত হ’ল । দূর্যোধন শরাবদ্ধ হয়ে মত হলেন, 
কৃপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। | 

আঁভমনছু এবং দ্রৌপদীপনত্র শ্রুতকর্মা সৃতসোম শ্রুাতসেন ও শতানশকের 
শরাঘাতে দুয্যেধনের চার ভ্রাতা বিকর্ণ দুমদুখ জয়ংসেন ও দু্কর্ণ বিদ্ধ হয়ে 
ভূপাতিত হলেন। সূর্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল, তার পর অবহার ঘোঁষত 
হ'লে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শাঁবরে ফিরে গেলেন। 


১৩। বিরাটপনত্র শঙ্ের মৃত্যু _ ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয় 
(সপ্তম দিনের যুদ্ধ ) 


রন্তান্তদেহে চিন্তাকুলমনে দূর্যোধন ভণম্মের কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্ডবরা 
আমাদের ব্যহবদ্ধ বশর সৈন্যগণকে নিপখাঁড়ত ক'রে হ্‌ষ্ট হয়েছে। ' আমাদের মকর 
ব্যহের ভিতরে এসে ভীম আমাকে পরাস্ত করেছে, তার ক্রোধ দেখে আম মূর্ছিত 
. হয়োছিলাম, এখনও আম শান্তি পাচ্ছ না। সত্যসন্ধ পিতামহ, আপনার প্রসাদে যেন 
পাণ্ডবগণকে বধ ক'রে আম জয়লাভ করতে পাঁর। ভশঙ্ম হেসে বললেন, রাজপুত, 


ভশব্মপর্ব ৩১৯৫ 


আম নিজের মনোভাব গোপন করছি না, সর্বপ্রযত্রে তোমাকে বিজয়শ ও সুখ করতে 
ইচ্ছা কার। কিন্তু পাণ্ডবদের সহায় হ'য়ে যাঁরা ক্রোধাবষ উদ্‌গার করছেন তাঁরা 
সকলেই: মহারথ অস্রাবশারদ ও বলগার্বত, তুমি পূর্বে তাঁদের সঙ্গে শতুতাও 
করেছিলে। তোমার জন্য আম প্রাণপণে যুদ্ধ করব, নিজের জাঁবনরক্ষার চেষ্টা 
করব না। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রের তুল্য 'বিক্মশালী, বাসুদেব তাঁদের সহায়, তাঁরা 
দেবগণেরও অজেয়। তথাঁপ আমি তোমার কথা রাখব, হয় আম পান্ডবদের জয় 
করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় করবেন। 

ভীম্ম দূর্যোধনকে বিশল্যকরণী ওষাঁধ দিলেন, তার প্রয়োগে দূর্যোধন 
সুস্থ হলেন। পরদিন ভশম্ম মণ্ডল ব্যৃহ এবং যুধিষ্ঠির বন্ধ ব্যুহ রচনা করলেন! 
যুদ্ধকালে অর্জনের বিক্রম দেখে দুর্যোধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শান্তনুপূন্তর 
ভীম্ম জনবনের মায়া ত্যাগ ক'রে অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে 
ভশঙ্মকে রক্ষা করুন। রাজারা তখনই সসৈন্যে ভীম্মের কাছে গেলেন। 

দ্রোণ ও বিরাট পরস্পরকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাটের অশ্ব ও 
সারাঁথ বিনষ্ট হ'লে তিনি তাঁর পূত্র শঙ্খের রথে উঠলেন। দ্রোণ এক আশশাবিষতুল্য 
বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শঙ্খ নিহত হয়ে প'ড়ে গেলেন। তখন ভাত 
বিরাট কালান্তক যমতুল্য দ্রোণকে ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। 

সাত্যাকর এন্দ্র অস্তে রাক্ষস অলম্বুষ রণস্থল থেকে 'বিতাঁড়ত হ'ল' 
ধূম্টদ্যম্নের শরাঘাতে দর্যোধনের রথের অশ্ব বনম্ট হ’ল, শকুনি তাঁকে নিজের রথে 
তুলে নিলেন। অবন্তিদেশীয় (বন্দ ও অন্াবন্দ অর্জুনপদত্র ইরাবানের (১) সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অনুবিন্দের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তান 'বিন্দের রথে 
উঠলেন। ইরাবান বিন্দের সারাথকে বধ করলেন, তখন 'বিন্দের অ*বসকল উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিয়ে চার দিকে ছুটতে লাগল । ভগদত্তের সাহত যুদ্ধে ঘটোৎকচ পরাস্ত 
হয়ে পালিয়ে গেলেন। শল্য ও তাঁর দুই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পরম প্রীত 
সহকারে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ দ্বারা নকুলের রথধহজ ও ধন 
ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব নিপাঁতত করলেন, নকুল সহদেবের রথে উঠলেন। তখন 
সহদেব মহাবেগে এক শর নিক্ষেপ করে মাতুলের দেহ ভেদ করলেন, শল্য অচেতন 
হয়ে রথমধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে নিয়ে রণস্থল থেকে চলে গেল। 


(১) মহাভারতে ইরাবানের জননশর নাম দেওয়া নেই। 'িফুপুরাণে আছে, ইনিই 
উলুপী। আঁদপর্ব ৩৯-পাঁরচ্ছেদ ও ভীগঙ্মপর্ব ১৪-পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 


৩৯৬ মহাভারত 


চোকতান ও কৃপাচার্যের রথ নস্ট হওয়ায় তাঁরা ভূমিতে যুদ্ধ করাছিলেন। তারা 
পরস্পরের খড়গাঘাতে আহত হয়ে মৃর্ঘত হলেন, শিশুপালপনত্র করকর্ষ ও শকুন 
নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন। 

ভীম্ম িখণ্ডীর ধনু ছেদন করলেন। হযাধন্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
[শিখন্ডৰ, তুমি তোমার ?পতার সম্মুখে প্রাতিজ্ঞা করেছিলে যে ভীম্মকে বধ করবে। 
তোমার প্রাতিজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম যশ ও কুলমর্যাদা রক্ষা কর। ভীঙ্মের কাছে 
পরাস্ত হয়ে তুমি নিরুৎসাহ হয়েছ। ভ্রাতা ও বন্ধুদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? তোমার 
বীর খ্যাত আছে, তবে ভীম্মকে ভয় করছ কেন? 

যাঁধষ্ঠিরের ভর্খসনায় লজ্জিত হয়ে শিখণ্ডী পুনর্বার ভাঁম্মের প্রাতি ধাবিত 
হলেন। শল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, শিখন্ডী তা বরণাস্ত্র দয়ে প্রাতিহত 
করলেন। তার পর শিখণ্ডী ভীম্মের সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বের স্তীত্ব 
স্মরণ ক'রে ভম্ম শিখণ্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন। 

সূর্যাস্ত হ'লে পাণ্ডব ও কৌরবগণ রণস্থল ত্যাগ ক'রে নিজ নিজ 'শাঁবরে 
গিয়ে পরস্পরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তার পর তাঁরা দেহ থেকে শল্য বোণাগ্র 
প্রীতি) তুলে ফেলে নানাবধ জলে স্নান ক'রে স্বস্ত্যয়ন করলেন । স্তুতিপাঠক বন্দী 
এবং গায়ক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল! সমস্ত শিবির যেন স্বর্গতুল্য 
হ'ল, কেউ যুদ্ধের আলোচনা করলেন না। তার পর তাঁরা শ্রান্ত হয়ে 'নাদ্ুত হলেন। 


১৪। ইরাবানের মৃত্যু _ ঘটোৎকচের মায়া 
(ন্টম দিনের যুদ্ধ) 


পরাঁদন ভীষ্ম কর্ম ব্যহ এবং ধৃষ্টদ্যম্ন শৃঙ্গাটক ব্যৃহ রচনা করলেন। 
যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধ'রে আহ্বান ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভাধ্ম পান্ডব- 
সৈন্য মর্দন করতে লাগলেন । এই দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা সুনাভ অপরাজিত 
কুণ্ডধার পণ্ডিত বিশালাক্ষ মহোদর আঁদত্যকেতু ও বহৰাশী ভীমের হস্তে নিহত 
হলেন। ভ্রাতৃশোকে কাতর হয়ে দুযোধন ভাঁম্মের কাছে বিলা” করতে লাগলেন। 
ভীম্ম বললেন, বংস, আম দ্রোণ বিদুর ও গান্ধারী পূর্বেই তোমাকে সাবধান 
করেছিলাম, কন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝ নি। এ কথাও তোমাকে পূর্বে বলোছ 
যে আম বা আচার্য দ্রোণ পাণ্ডবদের হাত থেকে কাকেও রক্ষা করতে পারব না। ভীম 
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ধৃতরাষ্টরপুত্রদের যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব তুমি স্থিরভাবে দট়াচত্তে 
স্বর্গ কামনায় যুদ্ধ কর। 

অর্জুন*নূত্র ইরাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, কম্বোজ সিন্ধু 
প্রভৃতি বহুদেশজাত দ্রুতগামী অশ্ব সুসাঁজ্জত হয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'রে চলল। এই 
ইরাবান নাগরাজ এরাবতের দুীহতার গর্ভে অনের ওরসে জন্মোছলেন। এরাবত- 
দুহিতার পূর্বপাঁতি গরুড় কর্তৃক নিহত হন; তার পর এরাবত তাঁর শোকাতুরা 
অনপত্যা কন্যাকে অজনের নিকট অর্পণ করেন। কর্তব্বোধে অজন সেই কামার্তা 
পরপক্জীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পূত্র উৎপাদন করোছলেন? “এই পুত্ৰই ইরাবান। ইনি 
নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অজর্ননের প্রাত বিদ্বেষবশত এর 'পতৃব্য 
দুরাত্মা অশবসেন একে ত্যাগ করেন। অজর্ন যখন সূরলোকে অস্তাশক্ষা করছিলেন 
তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পারচয় দেন। অর্জন তাঁকে বলোছলেন, 
যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য ক'রো। 

গজ গবাক্ষ বৃষক চর্মবান আজ্ক ও শুক -- শকুনির এই ছয় ভ্রাতার সঙ্গে 
ইরাবানের যুদ্ধ হা'ল। “ইরাবানের অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধ্বংস করতে 
লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভৃতি ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্ধোধন ক্রুদ্ধ 
হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, অর্জুনের এই মায়াবী পুত্র আমার ঘোর ক্ষাত 
করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু যোদ্ধায় পাঁরবোম্টত হয়ে অলম্বুষ ইরাবানকে 
আক্রমণ করলে । দুজনে মায়াযুদ্ধ হ'তে লাগল । ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল 
মূর্তি ধারণ করলেন, তাঁর মাতৃবংশীয় বহু নাগ তাঁকে ঘিরে রইল। অলম্বুষ 
গরুড়ের রূপ ধ'রে সেই নাগদের খেয়ে ফেললে । তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, 
অলম্বুষ খড়্‌গাঘাতে তাঁকে বধ করলে। 

ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, তাতে কুরু- 
সৈন্যদের উরুস্তম্ভ কম্প ও ঘর্মদ্রাব হ'ল। দুর্ধোধন ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত 
হলেন, বঙ্গরাজ্যের আঁধপাঁত দশ সহস্র হস্ত নিয়ে তাঁর পিছনে গেলেন। দুযোৌধনের 
উপর ্টাঞ্ডকচ বর্ষার জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তাঁর শান্তর আঘাতে 
বঙ্গাঁধপের বাহন হস্তী নিহত হ'ল। ঘটোৎকচ দ্রোণের ধন; ছেদন করলেন, বাহক 
চিত্রসেন ও বিকর্ণকে আহত করলেন, এবং বৃহদ্‌বলের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এই 
লোমহর্ষকর সংগ্রামে কৌরবসৈন্য প্রায় পরাস্ত হ'ল। 

অশ্বথামা সত্বর এসে ঘটোৎকচ ও তাঁর অনুচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। ঘটোৎকচ এক দারুণ মায়া প্রয়োগ করলেন, তার প্রভাবে কৌরবপক্ষের 


uv i মহাভারত 


সকলে দেখলে, দ্রোণ দূর্যোধন শল্য ও অশ্বখামা রল্তান্ত হয়ে ছিন্রদেহে ছটফট 
করছেন, কৌরববীরগণ প্রায় সকলে নিপাঁতিত হয়েছেন, এবং বহ সহস্র অশ্ব ও 
আরোহণ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সৈন্যগণ 'শাবরের দিকে ধাবিত হ'ল। তখন ভগম্ম 
ও সঞ্জয় বললেন, তোমরা পালিও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষস মায়া। সৈন্যরা 
শ্বাস করলে না, পালিয়ে গেল। 

দুর্যোধনের মুখে এই পরাজয়সংবাদ শুনে ভীম্ম বললেন, বৎস, তুমি 
সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যাীধান্তর বা তাঁর কোনও ভ্রাতার সথ্গে যুদ্ধ করবে, 
কারণ রাজধর্ম অনুসারে রাজার সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ' করেন। তার পর ভীঁম্ম ভগদত্তকে 
বললেন, মহারাজ, আপাঁন শীঘ্র 'হাঁড়ম্বাপাত্র ঘটোতকচের কাছে সসৈন্যে গিয়ে তাকে 
বধ করুন, আপাঁনই তার উপযুক্ত প্রাতিযোদ্ধা। 

ঘটোৎকচের সঙ্গে ভমসেন, আভমন্য, দ্রোপদীর পণ্চপুত্র, চোঁদরাজ, 
দশার্ণরাজ প্রভৃতি ছিলেন। ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আরোহণ কারে 
এলেন এবং ভাষণ শান্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ তা জানতে রেখে ভেঙে 
ফেললেন। তখন ভগদত্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে 
অর্জুন তাঁর পূত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকাবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম কৃপ 
শ্রভাঁতকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনেব সাত ভ্রাতা অনাধাচ্ট 
কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দর্ঘবাহ সুবাহু ও কনকধৰজ বিনষ্ট হলেন, তাঁদের 
অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। 

নন কালে বের বিরাম জোর HC ন 
চলে গেলেন। 


১৫। ভীঙ্মের পরাক্রম 
(নবম দিনের যম্ধ) 


কর্ণ ও শকুঁনকে দূর্যোধন বললেন, ভীম্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ও ভূরিশ্রবা 
পাণ্ডবগণকে কেন দমন করছেন না তার কারণ জান না, তারা জীবিত থেকে আমার 
বল ক্ষয় করছে। দ্রোণের সমক্ষেই ভীম আমার ভ্রাতাদের বধ করেছে । কর্ণ বললেন, 
রাজা, শোক করো না! ভগম্ম যুদ্ধ থেকে স'রে যান, তিনি 'শন্ত্ত্যাগ করলে তাঁর 
সমক্ষেই আমি পান্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভাঁম্ম সর্বদাই পাশ্ডবদের দয়া করেন, 
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সেই মহারথগণকে জয় করবার শান্তও তাঁর নেই। অতএব তুমি শশঘ্র ভশঙ্মের শিবিরে 
যাও, বদ্ধ ?পতামহকে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অস্রত্যাগে সম্মত করাও। 

দূর্যোধন অশ্বারোহণে ভখচ্মের শিবিরে চললেন, তাঁর ভ্রাতারাও সঙ্গে 
গেলেন। ভূত্যগণ গন্ধতৈলযুদ্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল। উফীষকণুকধারণ 
রাক্ষগণ বেপ্রহস্তে ধীরে ধীরে চারদিকের জনতা সারিয়ে দিলে। ভীম্মের কাছে 
গিয়ে দূর্যোধন কৃতাঞ্জল হয়ে সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন, শন্রুহন্তা 'পতামহ, 
আমার উপর কৃপা করুন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন আপনি সেইরূপ পান্ডব- 
গণকে বধ করূন। আপনার প্রাতিজ্ঞা স্মরণ করুন, পাশ্ডব পাণ্চাল কেকয় প্রভাতিকে 
বধ ক'রে সত্যবাদী হ'ন। ফাঁদ আমার দুভগ্যক্রমে কৃপাবন্ট হয়ে বা আমার প্রাত 
[বদ্বেষের বশে আপাঁন পাশ্ডবদের রক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার 
অনুমাত দন, 'তানিই পান্ডবগণকে জয় করবেন। 

দুর্যোধনের বাকৃশল্যে বিদ্ধ হয়ে মহামনা ভীম্ম অত্যন্ত দুঃাখত ও ক্রুদ্ধ 
হলেন, কিল্তু কোনও আপ্রয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তান ম্‌দু- 
বাক্যে বললেন, দূর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পশীড়ত করছ কেন, আম যথাশস্তি 
চেস্টা করছি, তোমার প্রিয়কামনায় সমরানলে প্রাণ আহত 'দিতে প্রস্তুত হয়োছি। 
পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রাল্ত তার প্রচুর নিদর্শন তুম পেয়েছ। খাণ্ডবদাহকালে 
অজন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করোছিলেন। তোমার বার ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পাঁলয়ে- 
ছিলেন তখন অজন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিরাট- 
নগরে গোহরণকালে একাকী অজ+ন আমাদের সকলকে জয় ক'রে উত্তরকে 'দয়ে 
আমাদের বস্ত্র হরণ কারয়োছলেন। শঙ্খচক্রগদাধর অনন্তশান্ত সর্বেশ্বর পরমাত্মা 
বাসুদেব যাঁর রক্ষক সেই অজ'নকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাঁদ মহার্ষগণ 
বহুবার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বুঝতে পার না, মুমূর্ লোক যেমন 
সকল বৃক্ষই কাণ্চনময় দেখে তুমিও সেইর্‌প বিপরীত দেখছ। তুমিই এই মহাবৈর 
সৃষ্ট করেছ, এখন নিজেই যুদ্ধ ক'রে পৌরুষ দেখাও । আমি সোমক পাণ্টাল ও 
কেকয়গণকে বিনষ্ট করব, হয় তাদের হাতে ম'রে যমালয়ে যাব নতুবা তাদের সংহার 
ক'রে তোমাকে তুষ্ট করব। 'ঁকল্তু আমার প্রাণ গেলেও শখন্ডাকে বধ করব না, 
কারণ বিধাতা তাকে পূর্বে শখশ্ডিনী রূপেই সৃষ্ট করোছলেন। গান্ধারীপ্র, 
সুখে নিদ্রা যাও, কাল আম এমন মহাযুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। 
ভীম্মের কথা শুনে দূর্যোধন নতমস্তকে প্রণাম ক'রে নিজের 'শাবরে চ'লে গেলেন। 
ভাঁজ্ম নিজেকে তিরস্কৃত মনে করলেন, তাঁর আঁতশয় আত্মম্লানি হল। 
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পরাদন ভাঁষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাব্যৃহ রচনা করলেন। কৃপ কৃত- 
বর্ম জয়দ্ৰথ দ্রোণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত দূর্যোধন প্রভাতি এই ব্যুহের বিভিন্ন 
স্থানে রইলেন। পাণ্ডবগণও এক মহাব্যহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্হৃত হলেন।. 
অজন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, পাণ্টালপুত্র, তুমি আজ শিখণ্ডাকে ভীম্মের সম্মুখে 
রাখ, আম তাঁর রক্ষক হব। 

যৃদ্ধকালে নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখা গেল, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হ'ল, 
শৃগাল কুকুর প্রভীত ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। পিঙ্গলতুরঙ্গবাহত রথে আর 
হয়ে মহাবীর আভমন্যু শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মাঁথত করতে লাগলেন। দুর্যোধনের 
আদেশে রাক্ষস অলম্বূষ তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে আরঘাঁতিনী তামসী মায়া 
প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হ'ল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই দেখা গেল না। 
তখন আঅভিমন্যু ভাস্কর অস্ত্রে সেই মায়া নষ্ট ক'রে অলম্বুষকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন 
করলেন, অলম্বুষ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল। 

যুদ্ধকালে একবার পাশ্ডবপক্ষের অন্যবার কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল 
অবশেষে ভচ্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পান্ডবসেনা বিধ্বস্ত হ'ল, মহারথগণও বারণ না 
শুনে পালাতে লাগলেন। নিহত হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহে এবং ভগ্ন রথ ও 
ধবজে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল, সৈন্যগণ বিম্‌ঢ় হয়ে হাহাকার করতে লাগল। 

কৃষ্ণ অজঁনকে বললেন, বীর, তুমি বিরাটনগরে সঞ্জয়কে বলোছিলে যে 
যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম্মছ্রোণপ্রমুখ সমস্ত কুরুসৈন্য সংহার করবে। ক্ষত্রধর্ম স্মরণ ক'রে 
এখন সেই বাক্য সত্য কর। অর্জন অধোমুখে আঁনচ্ছুর ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধ্য 
তাঁদের বধ করে নরকের পথ স্বরূপ রাজ্যলাভ ভাল, না বনবাসে কম্টভোগ করা 
ভাল? কৃষ্ণ, তোমার কথাই রাখব, ভঈম্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুরীপতামহকে 
নিপাঁতত করব। ভীম্মের বাণবর্ষণে অর্জনের রথ আচ্ছন্ন হ'ল, কৃষ্ণ আবচালত 
হয়ে আহত অ*বদের বেগে চালাতে লাগলেন । (১) 

৷ ভীম্ম ও পাণ্ডবগণের শরবর্ষণে দুই পক্ষেরই বহু সৈন্য বিনষ্ট হ'ল। 

পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ার্ত হয়ে ভীম্মের অমানুষিক বিক্রম দেখতে লাগল । এই সময়ে 
সূর্যাস্ত হ'ল, পাচ্ডব ও কোরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে চলে 
গেলেন। দূুযোধন ও তাঁর ভ্রাতারা বিজয়ী ভীম্মের প্রশংসা করতে লাগলেন। 


(১) ৯-পারিচ্ছেদে আছে, অজনের মৃদু যুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ পথ থেকে নেমে ভনম্মকে 
মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হলেন। মহাভারতে এই স্থানে সেই ঘটনার পূনরূন্তি আছে। 
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১৬। ভশঙ্ম-সকাশে য্যাধান্ঠরাদি 


*ধশাবরে এসে যুধিষ্ঠির তাঁর মিন্রদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। 'তাঁন 
ক্কফকে বললেন, হস্তী যেমন নলবন মর্দন করে সেইরূপ ভীম্ম আমাদের সৈন্য 
মর্দন করছেন। আম বুদ্ধির দোষে ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শোকসাগরে 
নিমগ্ন হয়োছি। কৃষ্ণ আমার বনে যাওয়াই ভাল, যুদ্ধে আর. রুচি নেই, ভঈম্ম 
প্রতিদিনই আমাদের হনন করছেন। যে জীবনকে অতি প্রিয় মনে করি তা আজ 
দুর্লভ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণে যাপন করব। মাধব, যদি আমাদের 
প্রাতি তোমার অন:গ্রহ থাকে তবে এমন উপদেশ দাও যাতে আমার স্বধর্মের বিরোধ 
না হয়। | 

কৃষ্ণ বললেন, ধর্মপুত্ত্, (বিষন্ন হবেন না, আপনার ভ্রাতারা শব্লুহন্তা দুর্জয় 
বীর। অর্জন যাঁদ ভীম্মবধে অনিচ্ছুক হন তবে আপাঁন আমাকে নিয্স্ত করুন, 
আম ভনম্মকে যুদ্ধে আহবান ক'রে দূর্যোধনাঁদর সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে 
পান্ডবদের শল্য সে আমারও শত্রু, আপনার ও আমার একই ইম্ট। আপনার ভ্রাতা 
অর্জুন আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আম নিজ দেহের মাংসও কেটে 
দিতে পার । অর্জন প্রতিজ্ঞা করোছলেন যে ভীম্মকে 'নপাঁতত করবেন। এখন 
তান সেই কথা রাখুন, অথবা আমাকেই ভার দিন। ভীঁম্ম বিপরীত পক্ষে যোগ 
দিয়েছেন, নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, তাঁর বল ও জাবন শেষ হয়ে এসেছে। 
কেন, ইন্দ্রকেও জয় করতে পাঁর। কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে 
পার না, তুম যুদ্ধ না করেই আমাদের সাহায্য কর। ভীষ্ম আমাকে বলোছলেন 
যে দুরোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার 1হতের জন্য মন্ত্রণা ' দেবেন। 
অতএব আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর বধের উপায় জেনে নেব। 
তান নিশ্চয় আমাদের 'হিতকর সত্য বাক্য বলবেন, আমাদের যাতে জয় হয় এমন 
মন্্ণা দদবেন। বালক ও পতৃহীন অবস্থায় তিনিই আমাদের বার্ধত করোছলেন 
মাধব, সেই বৃদ্ধ প্রিয় িতামহকে আমি হত্যা করতে চাচ্ছি __ক্ষত্রজশীবকায় ধিক! 

পান্ডবগণ ও কৃষ্ণ কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ ক'রে ভীম্মের কাছে গিয়ে নতমস্তকে 
প্রণাম করলেন। সাদরে স্বাগত জানয়ে ভশম্ম বললেন, বৎসগণ, তোমাদের ক 
প্রয়কার্য করব? 'নঃশঙক হয়ে বল, যাঁদ আঁত দুজ্কর কর্ম হয় তাও আম করব। 
ভীম্ম প্রীতিপূর্বক বার ঝুর এইরুপ বললে য্দাধান্ঠর দীনমনে বললেন, সর্বজ্ঞ, 
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কোন্‌ উপায়ে আমরা জয়ী হব, রাজ্যলাভ করব? প্রজারা কসে রক্ষা পাবে? 
আপনার বধের উপায় বলুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম আমরা ক ক'রে সইবঃ 
আপনার সুক্ষম ছদ্রও দেখা যায় না, কেবল মণ্ডলাকার ধনূই দেখতে পাই। আপাঁন 
রথে সূর্যের ন্যায় বিরাজ করেন; কখন বাণ নেন, কখন সন্ধান করেন, কখন জ্যাকর্ষণ 
করেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনার শরবর্ষণে আমাদের বিপুল সেনা ক্ষয় 
পাচ্ছে। 'পতামহ, বলুন কিরূপে আমরা জয়ী হব। 

ভীম্ম বললেন, পান্ডবগণ, আমি জাঁবিত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে 
না। যাঁদ জয়ী হ'তে চাও তবে অনুমাত 'দাচ্ছ তোমরা শশঘ্র যথাস্‌খে আমাকে 
প্রহার কর। এই কার্য তোমাদের কর্তব্য মনে কার, আমি হত হ'লে সকলেই হত 
হবে। যাযাধান্ঠর বললেন, আপনি দণ্ডধর ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় যুদ্ধ করেন, বঙ্্রধর 
ইন্দ্র এবং সমস্ত সরাসুরও আপনাকে জয় করতে পারেন না, আমরা কি করে জয়শ 
হব তার উপায় বলুন। ভীঁম্ম বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তোমার কথা সত্য, সশস্ত্র হয়ে 
যুদ্ধ করলে আমি সুরাসুরেরও অজেয়। কিন্তু আম যাঁদ অস্ত ত্যাগ কার তবে 
তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে । নিরস্ত্র, ভূপাঁতিত, বর্ম ও ধবজ িহশন, পলায়মান, 
ভীত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, স্তীনামধারী, বিকলোন্দ্রয়, একপুুত্রের পিতা, এবং নশচজাতির 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার প্রবৃত্ত হয় না। যার ধৰজ অমঙ্গলসূচক তার সঙ্গেও যুদ্ধ 
কার না। তোমার সেনাদলে দ্রুপদপুন্র মহারথ শিখণ্ডী আছেন, তিন পূর্বে স্ত্রী 
{ছলেন তা তোমরা জান। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন আমার প্রাত কক্ষ] 
শর নিক্ষেপ করূন। এই উপায়ে তোমরা ধার্তরাষ্ট্রগণকে জয় করতে পারবে। 

কুরুপতামহ মহাত্মা ভীম্মকে আভবাদন ক'রে পান্ডবগণ নিজেদের শিবিরে 
ফিরে গেলেন। ভাম্মকে প্রাণাবসর্জনে প্রস্তুত দেখে অর্জুন দুঃখার্ত ও লাঁঙ্জত 
হয়ে বললেন, মাধব, কুরুবৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করব? আম 
বাল্যকালে গায়ে ধূলি মেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও ধাঁলালপ্ত করেছ, তাঁর 
কোলে উঠে পিতা বলে ডেকেছি (১)। তান বলতেন, বৎস, আম তোমার পতা 
নই, পিতার পিতা। সেই ভম্মকে কি করে বধ করব? তান যেমন ইচ্ছা 
আমাদের সৈন্য ধংস করুন, আম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব না, তাতে আমার জয় বা 
মৃত্যু যাই হ'ক। কৃষ্ণ তুমি কি বল? 


(১) কিন্তু আঁদপর্ব ২১-পারচ্ছেদে আছে, পণ্ পাণ্ডব যখন হাস্তিনাপুরে 
প্রথমে আসেন তখন অজ$নের বয়স চোদ্দ, তান শিশু নন &$ 
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কৃষ্ণ বললেন, তুমি ক্ষান্রধর্মানুসারে ভীচ্মবধের প্রাতিজ্ঞা করেছ, এখন 
পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি ওই দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর, 
নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না। দেবতারা পূর্বেই জেনেছেন যে ভনম্ম যমালয়ে 
যাবেন, এর অন্যথা হবে না। মহাবুদ্ধ বৃহস্পাতি ইন্দ্রকে ক বলোৌছলেন শোন __ 
বযোজ্যেম্ঠ বৃদ্ধ গুণবান পুরুষও যাঁদ আততায়শ হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ করবে। 


১৭। ভাম্মের পতন 
( দশম দিনের যুদ্ধ ) 


পরদিন সূর্যোদয় হ'লে পাণ্ডবগণ সবশিব্রুজয়ী ব্যুহ রচনা ক'রে শিখন্ডকে 
সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করতে গেলেন। ভাঁম অর্জন দ্রোপদীপুত্রগণ আভিমন্যু সাত্যাক 
চেকিতান ও ধৃঙ্টদ্যম্ন ব্যহের বিভিন্ন স্থানে রইলেন। যাাধান্ভর নকুল-সহদেব 
[বরাট কেকয়-পণুভ্রাতা ও ধৃজ্টকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভঈম্ম কৌরবসেনার অগ্রভাগে 
রইলেন; দুর্যোধনাদ দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুনি বৃহদ্‌বল প্রভাতি 
পশ্চাতে গেলেন। 

িখন্ডীকে অগ্রবর্তী ক'রে অর্জুন প্রভাতি শরবর্ষণ করতে করতে ভাচ্মের 
প্রাতি ধাঁবত হলেন। ভীম নকুল সহদেব সাত্যাক প্রভাতি মহারথগণ কৌরবসৈন্য 
ধ্বংস করতে লাগলেন। ভীম্ম জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, 
তরি শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বহু রথ অশ্বারোহী গজারোহনী ও পদাতি বিনষ্ট 
হ'ল। শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত করলে ভাঁভ্ম একবার মাত্র তাঁর দিকে দৃম্টিপাত 
ক'রে সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে প্রহার কর বা না কর আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ 
করব না, বিধাতা তোমাকে শিখশ্ডিনী রূপে সৃষ্ট করেছিলেন, এখনও তুমি তাই 
আছ। ক্ৰোধে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'রে শিখণ্ডী বললেন, মহ'বাহু, আপনার পরারম 
যে ভয়ংকর তা আম জান, জামদশ্ন্য পরশরামের সঙ্গে আপনার যুদ্ধের বিষয়ও 
দানি, তথাপি নিজের এবং পান্ডবগণের 'প্রয়সাধনের জন্য নিশ্চয়ই আপনাকে বধ 
করব। আপাঁন যুদ্ধ করুন বা না করুন, আমার কাছ থেকে জশীবত অবস্থায় মাস্তি 
পাবেন না, অতএব এই পাঁথবী ভাল ক'রে দেখে নিন। 

অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন, তুম ভনম্মকে আক্লমণ কর, আম তোমাকে 
শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করব, তোমাকে কেউ পীড়ন করতে পারবে না। আজ যদ 
ভীম্মকে বধ না ক'রে 'ফরে যাও তবে তুমি আর আম লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হব। 
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ওজনের শরবর্ষণে কৌরবসেনা ভ্রস্ত হ'য়ে পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন 
ভাঁধ্মকে বললেন, পিতামহ, আঁগ্ন যেমন বন দগ্ধ করে সেইরূপ অর্জন আমার সেনা' 
বিধৰস্ত করছেন, ভীম সাত্যাক নকুল-সহদেব আঁভমন্যু ধূম্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ প্রভূাতও 
সৈন্য নিপ'ড়ন করছেন, আপাঁন রক্ষা করুন। মূহূর্তকাল চিন্তা ক'রে ভনম্ম 
বললেন, দূর্যোধন, আম প্রাতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রাতাঁদন দশ সহস্র ক্ষত্রিয় বিনষ্ট 
ক'রে রণস্থল থেকে ফিরব, সেই প্রাতিজ্ঞা আম পালন করোছ। আজ আম আর 
এক মহৎ কর্ম করব, হয় নিহত হ'য়ে রণভূমিতে শয়ন করব, না হয় পান্ডবগণকে 
বধ করব। রাজা, তুমি আমাকে অন্নদান করেছ, সেই মহৎ খণ আজ তোমার সেনার 
সম্মুখে নিহত হ'য়ে শোধ করব। 

ভাঁম নকুল সহদেব ঘটোৎকচ সাত্যক আভমন্যু বিরাট দ্রুপদ যুধিষ্ঠির, 
শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জুন, এবং সেনাপাঁত ধৃজ্টদ্যুম্ন সকলেই ভীশম্মকে বধ করবার 
জন্য ধাবত হলেন। ভুঁরশ্রবা বিকর্ণ কৃপ দুর্মাখ অলম্বুষ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, 
অম্বখ্খামা দ্রোণ দুঃশাসন প্রভাতি ভীম্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। দ্রোণ তাঁর পনন্র। 
অ*্বথামাকে বললেন, বৎস, আম নানাপ্রকার দ্যীর্নামত্ত দেখতে পাচ্ছ, ভশম্ম ও 
অর্জুন যুদ্ধে মিলিত হবেন এই চিন্তা ক'রে আমার রোমহর্ষ হচ্ছে, মন অবসন্ন 
হচ্ছে। পাপমতি শঠ শিখন্ডীকে সম্মুখে রেখে অজন যুদ্ধ করতে এসেছেন, 
কিন্তু শিখণ্ডী পূর্বে স্মী ছিল এজন্য ভীঁত্ম তাকে প্রহার ধরবেন না। অর্জন 
সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়। আজ যুদ্ধে ভয়ংকর মহামারী 
হবে। পত্র, উপজাবী পেরাশ্রত) জনের প্রাণরক্ষার সময় এ নয়, তুমি স্বর্গলাভের 
উদ্দেশ্যে এবং যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে যাও। ভীমার্জ্‌ন নকুল-সহদেব যাঁর 
ভ্রাতা, বাসুদেব যাঁর রক্ষক, সেই যুধিষ্ঠরের ক্লোধই দুর্মাত দুরোধনের বাহন 
দগ্ধ করছে। কৃষ্ণের আশ্রয়ে অর্জুন দুরোধনের সমক্ষেই তাঁর সর্ব সৈন্য বিদীর্ণ 
করছেন। বৎস, তুম অর্জনের পথে থেকো না, শিখণ্ডী ধৃন্টদ্যম্ন ও ভীমের 
সঙ্গে যুদ্ধ কর, আম যুধিষ্ঠরের দিকে যাচ্ছি। প্রয়পুত্রের দীর্ঘ জীবন কে না 
চায়, তথাপি ক্ষত্রধর্ম বিচার ক'রে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি। 

দশ দন পাণ্ডববাহিনী নিপীড়ত ক'রে ধর্মাত্মা ভীষ্ম নিজের জীবনের 
প্রতি বিরন্ত হয়োছিলেন। তিনি স্থির করলেন, আম আর নরশ্রেচ্ঞগণকে হত্যা 
করব না। নিকটে যাঁধান্ঠরকে দেখে তান বললেন, বৎস, আহ এই দেহের উপর 
অত্যন্ত বিরাগ জন্মেছে, আম যুদ্ধে বহু প্রাণী বধ করোছি। এখন অর্জুন এবং 
পাণ্চাল ও সংঞ্জয়গণকে অগ্রবতর্ঁ ক'রে আমাকে বধ করবার চেষ্টা কর। ভাব্মের 
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এই কথা শুনে যুাধাণ্ঠর ও ধৃজ্টদ্যুম্ন তাঁদের সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা ধাবিত 
হ'য়ে ভাঁঘ্মকে অয় কর, অর্জন তোমাদের রক্ষা করবেন। 

এই দশম দিনের যুদ্ধে ভাঁল্ম একাকী অসংখ্য অণ্ব ও গজ, সাত মহারথ, 
পাঁচ হাজার রথ, চোদ্দ হাজার পদাঁত এবং বহু গজারোহনী ও অশ্বারোহী সংহার 
করলেন। বিরাট রাজার ভ্রাতা শতানীক এবং বহু সহস্র ক্ষত্রিয় ভাঁ।জ্ম কর্তৃক নিহত 
হলেন। িখন্ডকে সম্মুখে রেখে অর্জন ভী৭ম্মকে শরাঘাত করতে লাগলেন । 
ভাঁজ্ম ক্ষিপ্রগতিতে বিভিন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে বিচরণ ক'রে পাণ্ডবগণের নিকটে 
এলেন। অর্জন বার বার ভাঁচ্মের ধনু ছেদন করলেন। ভশম্ম ক্রুদ্ধ হ'য়ে অর্জুনের 
প্রতি এক ভয়ংকর শান্ত-অস্ম নিক্ষেপ করলেন, অর্জন পঁচি ভল্লের আঘাতে ত। 
খণ্ড খণ্ড ক'রে দিলেন। 

ভীষ্ম এই িন্তা করলেন -- কৃষ্ণ যাঁদ এদের রক্ষক না হতেন তবে আম 
এক ধনু দিয়েই পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্ট করতে পারতাম। পিতা শান্তনু) যখন 
সত্যবতীকে ববাহ করেন তখন তুষ্ট য়ে আমাকে দুই বর 'দিয়োছলেন, ইচ্ছামৃত্যু 
ও যুদ্ধে অবধ্যত্ব। আমার মনে হয় এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত কাল। ভীম্মের 
সংকল্প জেনে আকাশ থেকে খাঁষগণ ও বসুগণ বললেন, বৎস, তুমি যা 'স্থর করেছ 
তা আমাদেরও প্রনীতিকর, তুমি যুদ্ধে বিরত হও। তখন জলকণাযুস্ত সুগন্ধ 
সুখস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, মহাশব্দে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল, ভীঙ্মের উপর 
পুজ্পবৃন্টি হ'ল। কিন্তু ভীম্ম এবং ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় ভিন্ন আর কেউ তা 
জানতে পারলে না। 

ভীষ্ম অজুনের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হলেন। ীশখন্ডী নয়াট তীক্ষ1 বাণ 
দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত করলেন, কিন্তু ভখম্ম িচালত হলেন না। তখন অর্জুন 
ভীম্মের প্রাত বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন । ভীশম্ম ঈষৎ হাস্য ক'রে দূঃশাসনকে 
বললেন, এইসকল মর্মভেদী বজ্রতুল্য বাণ 'নরবাচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে এ বাণ 
শিখন্দীর নয়, অজদনেরই। ভীম্ম একটি শাল্ত-অস্ত নিক্ষেপ করলেন, অর্জননের 
শরাঘাতে তা তিন খণ্ড হ'ল। ভীম্ম তখন চর্ম (ঢাল) ও খড়া নিয়ে রথ থেকে 
নামবার উপরূম করলেন। অর্জনের বাণে চর্ম শত খণ্ডে ছিন্ন হ'ল। য্যাঁধাক্চরের 
আদেশে পাণ্ডবসৈন্যগণ নানা অস্ত্র নিয়ে চতুরদিক থেকে ভীম্মের প্রতি ধাঁবত হ'ল, 
দুযোধনাদ ভীম্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। 

পণ পাণ্ডব এবং সাত্যাঁক ধৃষ্টদ্যুম্ন আঁভমন্যু প্রভাঁতর বাণে নিপীড়ত 
হ'য়ে দ্রোণ অশ্বখামা কৃপ শল্য প্রভৃতি ভীম্মকে পরিত্যাগ করলেন। যিনি সহস্র 


৪০৬ মহাভারত 


সহসল্প বিপক্ষ যোদ্ধাকে সংহার করেছেন সেই ভীম্মের গান্রে দুই অঞ্গাঁল পরিমাণ 
স্থানও আবদ্ধ রইল না। সূর্যাস্তের কিপ্িৎ পূর্বে অজ“নের শরাঘাতে ক্ষতাবক্ষত 
হ'য়ে ভীম্ম পূর্ব দিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং 
ভূতলে রাজগণ হা হা ক'রে উঠলেন। উন্মূলিত ইন্দ্রধজের ন্যায় ভীম্ম রণভূমি 
অনুনাদত ক'রে নিপাঁতিত হলেন, 'কল্তু শরে আবৃত থাকায় তান ভূমি স্পর্শ 
করলেন না। দক্ষিণ দিকে সূর্য দেখে ভীষ্ম বুঝলেন এখন দক্ষিণায়ন। তিনি 
আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন-_ মহাত্মা নরশ্রেন্ড গাঙ্গেয় দক্ষিণায়নে কি ক'রে 
প্রাণত্যাগ করবেনঃ ভীম্ম বললেন, ভূতলে পাঁতত থেকেই আম উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করব। 

মানসসরোবরবাসী মহার্ষগণ হংসের রূপ ধ'রে ভাঁজ্মকে দর্শন করতে 
এলেন। ভশম্ম বললেন, হংসগণ, সূর্য দক্ষিণায়নে থাকতে আম মরব না, 
উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করব, পতা শান্তনূর বরে মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন। 

কৌরবগণ 'িংকর্তব্যাবমূড় হলেন। কৃপ দৃর্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে রোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর যুদ্ধে মন গেল না, যেন উরুস্তম্ভে 
আক্রান্ত হ'য়ে রইলেন। বিজয়ী পাণ্ডবগণ শঙ্খধবান ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। 
শান্তনূপুত্র ভীম্ম যোগস্থ হয়ে মহোপানষৎ জপে নিরত থেকে মত্যুকালের 
প্রতৰক্ষায় রইলেন। 


১৮। শরশব্যায় ভশম্ম 


ভীম্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কৌরব ও পান্ডবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন । 
সকলে বলতে লাগলেন, ইনি ব্রহনবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপুরুষ পতা শান্তনুকে 
কামার্ত জেনে নিজে উধর্বরেতা হয়েছিলেন। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে সহন্ত্র সহস্র তূর্য 
ও শঙ্খ বাজতে লাগল, ভাঁমসেন মহাহর্ষে ক্লীড়া করতে লাগলেন। দুঃশাসনের 
মুখে ভাঁম্মের পতনসংবাদ শুনে দ্রোণ মৃত হলেন এবং সংজ্ঞালাভের পর নিজ 
সৈন্যগণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। রাজারা বর্ম ত্যাগ ক'রে ভীঙ্মের নিকট 
উপস্থিত হলেন, কৌরব ও পাণ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম ক'রে সম্ম্খে দাঁড়ালেন। 

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে ভীম্ম বললেন, মহারৎ গণ, তোমাদের দর্শন 
ক'রে আমি তুষ্ট হয়েছি। আমার মাথা ঝুলছে, উপধান (বালিশ) দাও। রাজারা 
কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, এসব উপধান বাীরশব্যার/ 


ভশমব্মপর্ব ৪০৭ 


উপযুক্ত নয়। তিনি অজনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অর্জন অশ্রুপূর্ণনয়নে 
বললেন, পিতামহ, আদেশ করুন কি করতে হবে। ভীম্ম বললেন, বৎস, তুম 
ক্ষল্রধর্ম জান, বীরশয্যার উপযুক্ত উপধান আমাকে দাও। মন্মপূত তন বাণ 
গাণ্ডীব ধন: দ্বারা নিক্ষেপ ক'রে অর্জুন ভাম্মের মাথা তুলে দিলেন। ভীম্ম তুষ্ট 
হ'য়ে বললেন, রাজগণ, অর্জুন আমাকে কিরূপ উপধান 'দয়েছেন দেখ। 
উত্তরায়ণের আরম্ভ পর্যন্ত আম এই শয্যায় শুয়ে থাকব, সূর্য যখন উত্তর দিকে 
গিয়ে সর্বলোক প্রতস্ত করবেন তখন আমার প্রিয় সৃহৃৎ তুল্য প্রাণ ত্যাগ করব। 
তোমরা আমার চতুর্দকে পারখা খনন কাঁরয়ে দাও। 

শল্য উদ্ধারে নিপূণ বৈদাগণ চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন॥ 
ভীষ্ম দূর্যোধনকে বললেন, তুমি এদের উপযুস্ত ধন দিয়ে সসম্মানে বিদায় কর। 
বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আম ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত গাঁত লাভ করোছ, এইসকল শর 
সমেত যেন আমাকে দাহ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কৌরব ও পান্ডবগণ 
ভীম্মকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ করলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে শোকার্ত মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন। 

রানি প্রভাত হ'লে সকলে পুনর্বার ভীম্মের নিকটে এলেন। বহু সহস্র 
কন্যা ভশম্মের দেহে চন্দনচূর্ণ লাজ ও মাল্য অর্পণ করতে লাগল। স্ত্রী বালক 
বৃদ্ধ তূর্যবাদক নট নর্তক ও শিল্পিগণও তাঁর কাছে এল। কোরব ও পান্ডবগণ 
বর্ম ও আয়ূধ ত্যাগ ক'রে পূর্বের ন্যায় পরস্পর প্রশীতিসহকারে বয়স অনুসারে 
ভাঁণ্মের নিকট উপাস্থত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগৃহীত ক'রে ভী৭ম্ম রাজাদের 
দিকে দৃম্টিপাত ক'রে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শীতল জলের 
কলস নিয়ে এলেন। ভীম্ম বললেন, বংসগণ, আমি মানুষের ভোগ্য বস্তু নিতে 
পারি না। তার পর তিনি অর্জুনকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরীর গ্রাথত 
হয়েছে, বেদনায় মুখ শুচ্ক হচ্ছে, তুমি আমাকে 'বাঁধসম্মত জল দাও। 

ভীব্মকে প্রদাক্ষণ ক'রে অজন রথে উঠলেন এবং মন্রপাঠের পর গান্ডীবে 
পজনন্যাস্তযুস্ত বাণ সন্ধান ক'রে ভঈম্মের দাক্ষণ পাশ্ব্রে ভূমি বিদ্ধ করলেন। 
সেখান থেকে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ স্বাদ: নির্মল শীতল জলধারা উাঙ্খত হ’ল, 
অর্জুন সেই জলে ভীশম্মকে তৃপ্ত করলেন। রাজারা 'বাস্মত হ'য়ে উত্তরীয় নাড়তে 
লাগলেন, চতুর্দকে তুমুল রবে শঙ্খ ও দন্দভি বেজে উঠল। 

ভীম্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি অজ নকে জয় করতে পারবে না, 
তাঁর সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার সোহার্দা হ’ক, তুমি তাঁদের অর্ধ 


৪০৮ মহাভারত 


রাজ্য দাও, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে বান, তুম মিন্রত্রোহশ হ'য়ে অকাীত ভোগ ক'রো না। 
আমার মৃত্যুতেই প্রজাদের শান্তি হ’ক, রাজারা প্রীতির সাহত মিলিত হ'ন, পিতা 
পুত্রকে, মাতুল ভাঁগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুন। মুমূর্ষ লোকের যেমন 
উষধে রুচি হয় না, দূর্োধনের সেইরূপ ভগম্মবাক্যে রুচি হ'ল না। | 

ভীষ্ম নীরব হ'লে সকলে পননর্বার নিজ নিজ শাবরে ফিরে গেলেন। 
এই সময়ে কর্ণ কিপিং ভীত হয়ে ভনম্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে পাঁতিত হয়ে 
বাম্পরুদ্ধকশ্ঠে বললেন, কুরুশ্রেষ্ত, আমি রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আম 
আপনার বিদ্বেষভাজন। ভীম্ম সবলে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেখলেন, তাঁর 
সাশ্নকটে আর কেউ নেই। তান রক্ষীদের সারয়ে দিলেন এবং এক হস্তে পিতার 
ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন ক'রে সস্নেহে বললেন, তুমি ষাঁদ আমার কাছে না আসতে 
তবে নিশ্চয়ই তা ভাল হ'ত না। আমার সঙ্গে স্পর্ধা করতে সেজন্য তুমি আমার 
আপ্রয় হও নি। আম নারদের কাছে শুনোছ তুমি কুন্তীপুত্ন, সূর্য হ'তে তোমার 
জল্ম। সত্য বলছ, তোমার প্রাত আমার বিদ্বেষ নেই। তুম অকারণে পান্ডবদের 
দ্বেষ কর, নীচস্বভাব দূর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছ। তোমার 
আম তোমার দুঃসহ বীরত্ব, বেদানিষ্ঠা এবং দানের বিষয় জান, অক্্রপ্রয়োগে তুমি 
কৃষ্ণের তুল্য। পূর্বে তোনার উপর আমার যে ক্রোধ ছিল তা দূর হয়েছে । পাণ্ডবগণ 
তোমার সহোদর, তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও, আমার পতনেই শত্রুতার অবসান 
হ’ক, পৃথিবীর রাজারা নিরাময় হ'ন। 

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, আপনি যা বললেন তা আমি জাঁন। কিন্তু কুন্তী 
আমাকে ত্যাগ করলে সৃতজাতীয় আঁধরথ আমাকে বার্ধত করোহলেন! আঁম 
দুর্যোধনের এশ্বর্য ভোগ করেছি, তা নিষ্ফল করতে পার না। বাসুদেব যেমন 
পাণ্ডব্দের জয়ের জন্য দডপ্রতিজ্ঞ, আমিও সেইরূপ দুর্ধোধনের জন্য ধন শরীর পত্র 
দারা সমস্তই উৎসর্গ করেছ। আম ক্ষত্রিয়, রোগ ভোগ ক'রে মরতে চাই না, 
সেজন্যই দুর্যোধনকে আশ্রয় ক'রে পাণ্ডবদের ক্রোধ বৃদ্ধি করোছ। যা অবশ্যম্ভাবী 
তা নিবারণ করা যাবে না; এই দারুণ শত্রুতার অবসান করা আমার অসাধ্য, আম 
স্বধর্ম রক্ষা করেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব। পিতামহ, ৬ম যুদ্ধে কৃতানিশ্চয় 
হয়েছি, আমাকে অনুমতি দিন। হঠাৎ বা চপলতার বশে আপনাকে যে কটুবাক্য 
বলোছ বা অন্যায় করেছি তা ক্ষমা করুন। 

ভনম্ম বললেন, কর্ণ, তুমি যদি এই দারুণ বৈরভাব দূর করতে না পার তবে 


ভাঁন্মপর্ব ' ৪০৯ 


অন্মতি দিচ্ছি, স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর! আক্রোশ ত্যাগ কর, সদাচার রক্ষা কর, 
'নিরহংকার হয়ে যথাশান্ত যুদ্ধ ক'রে ক্ষাত্রয়োচত লোক লাভ কর। ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন 
ক্ষত্িয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছু নেই। দুই পক্ষের শান্তর জন্য আম দীর্ঘকাল 
বহু যত্ব করেছি, কিন্তু তা সফল হ'ল না। 

উওর জতভত EET রানীর 
গেলেন। 


ভ্রোণপর্ব 


॥ দ্রোণাভিষেকপবধ্যায় ॥ 
১। ভগজ্স-সকাশে কর্ণ 


কোরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ শরশধ্যায় শয়ান ভীম্মের রক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে তাঁকে সসম্মানে প্রদাক্ষণ করলেন এবং পরস্পর আলাপের পর পুনর্বার 
বৈরভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হলেন। শবাপদসংকুল বনে পালকহখন 
ছাগ ও মেষের দল যেমন হয়, ভাঁণ্মের অভাবে কোরবগণ সেইরূপ উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাযশা কর্ণ এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ 
দিন যুদ্ধ করেন নি। যান আতরথের দ্বিগুণ সেই কর্ণকে ভীম্ম সকল 
ক্ষান্রয়ের সমক্ষে অর্ধরথ ব'লে গণনা করেছিলেন । সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ ভনম্মকে 
বলেছিলেন, আপাঁন জীবত থাকতে আম যুদ্ধ করব না; আপাঁন যদি পান্ডবগণকে 
বধ করতে পারেন তবে আমি দূর্ধোধনের অনুমাতি নয়ে বনে যাব; আর যদি 
পান্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গ লাভ হয় তবে আপনি যাদের রথ মনে করেন 
তাদের সকলকেই আমি বধ করব। এখন ভম্ম নিপাতিত হয়েছেন, অতএব 
কর্ণের যুদ্ধ করবার সময় এসেছে । এই ব'লে কৌরবগণ কর্ণকে ডাকতে লাগলেন । 

সকলকে আশ্বাস 'দয়ে কর্ণ বললেন, মহাত্মা ভীম্ম এই কৌরবগণকে 
যেমন রক্ষা করতেন আমিও সেইরূপ করব। আম পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে 
পরম যশস্বী হব, অথবা শন্লুহস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করব। 

কর্ণ রণসজ্জায় সাঁজ্জত হয়ে রথারোহণে ভাম্মের কাছে এলেন এবং 
বাম্পাকুলনয়নে অভিবাদন ক'রে কৃতাঞ্জালপুটে বললেন, ভরতশ্রেম্ঠ, আম কর্ণ, 
আপান প্রসম্বনয়নে চেয়ে দেখুন, শুভ বাক্য বলুন। সৎকর্মের ফল নিশ্চয় 
ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপনি ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। 
কুরুবীরগণকে বিপংসাগরে ফেলে আপনি পিতৃলোকে যাচ্ছেন, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন 
ম্‌গ বিনাশ করে, পান্ডবগণ সেইরূপ কৌরবগণকে বিনাশ করবে আম অসাহফু 
হয়েছি, আপাঁন অনুমাতি দিলে আম প্রচণ্ডবিক্রমশালী অজরনকে অস্নের বলে 
বধ করতে পারব। 


দ্রোণপর্ ৪১১. 


ভীম্ম বললেন, কর্ণ, সমুদ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, 
সাধুজন যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বাঁজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তুমিও 
তেমন বান্ধবগণের আশ্রয় হও। আম প্রসন্নমনে বলাছ, তুমি শন্লুদের সঙ্গে যুদ্ধ 
কর, কৌরবগণকে উপদেশ দাও, দূর্যোধনের জয়াবধান কর। দূর্োধনের ন্যায় 
তুমিও আমার পৌন্রতুল্য। মনীষগণ বলেন, সজ্জনের সঙ্গে সঙ্জনের যে সম্বন্ধ 
তা জন্মগত সম্বন্ধের চেপে শ্রেন্ঠ। কোরবসৈন্য যেমন দুরযোধনের, সেইরূপ 
তোম্রাও, এই জ্ঞান ক'রে তাদের রক্ষা কর। 

ভশম্মের চরণে প্রণাম ক'রে কর্ণ সত্বর রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থান করলেন। 


২। দ্রোণের অভিষেক ও দুর্যোধনকে বরদান 


দুর্োধন কর্ণকে বললেন, বয়স বিক্রম শাস্ত্জ্ঞান ও যোদ্ধার উপযুস্ত সমস্ত 
গুণের জন্য ভীম্ম আমার সেনাপাঁত হয়োছিলেন। তান দশ দন শব্রাবনাশ ও 
আমাদের রক্ষা ক'রে স্বর্গযান্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তুমি কাকে সেনাপাঁত 
করা উচত মনে কর? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল পুরুষশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁরা 
প্রত্যেকে সেনাপাতিত্বের যোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপাঁত হ'তে পারেন না। 
এ*রা পরস্পরকে স্পর্ধা করেন, একজনকে সেনাপাঁতি করলে আর সকলে ক্ষুণ্ন হয়ে 
যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোদ্ধার শিক্ষক, স্থাবর, মাননীয়, এবং শ্রেষ্ঠ 
অস্নধর, ইনি {ভিন্ন আর কেউ সেনাপাতি হ'তে পারেন না। এমন যোদ্ধা নেই যান 
যুদ্ধে দ্রোণের অনুবতাঁ হবেন না। 

দুর্যোধন তখনই দ্রোণকে সেনাপাঁত হবার জন্য অনুরোধ করলেন। দ্রোণ 
বললেন, রাজা, আমি যড়ঙ্গ বেদ ও মনুর নাতিশাস্ত্রে আভজ্ঞ; পাশৃপত অস্ত ও 
বাবধ বাণের প্রয়োগও জানি। তোমার বিজয়কামনায় আঁম পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করব. কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করব না, কারণ সে আমাকে বধ করবার জন্যই 
সম্ট হয়েছে। আমি বিপক্ষের সকল সৈন্য বিনষ্ট করব, কিন্তু পান্ডবরা আমার 
সঙ্গে হৃস্টমনে যুদ্ধ করবেন না। 

দূর্যোধন দ্রোণাচার্যকে যথাবাধ সেনাপাঁতত্বে আভাষস্ত করলেন। দ্রোণ 
বললেন, রাজা, কুরুশ্রে্ঠ গাঙ্গেয় ভনজ্মের পর আমাকে সেনাপাঁতির পদ দিয়ে তুমি 
আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীষ্ট বর চাও, আজ 
তোমার কোন্‌ কামনা পূর্ণ করব বল। দূুরোধন বললেন, রখিশ্রেম্ঠ, এই বর 


৪১২ মহাভারত 


দন যে যাঁধান্ঠরকে জণাবত অবস্থায় আমার কাছে ধ'রে আনবেন! দ্রোণ বললেন, 
যুধিষ্ঠির ধন্য, তুমি তাঁকে ধ'রে আনতে .বলছ, বধ করতে চাচ্ছ না। আম তাঁকে 
মারব এ বোধ হয় তুমি অসম্ভব মনে কর, অথবা ধর্মরাজ যাাধা্ঠরের দ্বেন্টা 
কেউ নেই তাই তুমি তাঁর জীবনরক্ষা করতে চাও। অথবা পাণ্ডবগণকে জয় ক'রে 
তুমি তাঁদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা কর। য্াধাম্ভর ধন্য, তাঁর জল্ম সফল, 
অজাতশন্রু নামও সার্থক, কারণ তাঁকে তুম স্নেহ কর। 

দ্রোণের এই কথা শুনে দূর্যোধন তাঁর হৃদৃগত আঁভপ্রায় প্রকাশ ক'রে 
ফেললেন, কারণ বৃহস্পাততুল্য লোকেও মনোভাব গোপন করতে পারেন না। 
দুরোধন বললেন, আচার্য যাাঁধান্তরকে মারলে আমার 'বিজয়লাভ হবে না, অন্য 
পাণ্ডবরা আমাদের হত্যা করবে। তাদের যাঁদ একজনও অবাঁশিন্ট থাকে তবে সে 
আমাদের নিঃশেষ করবে। কিন্তু যাঁদ সত্যপ্রাতিজ্ঞ যাাধান্ঠরকে ধরে আনা যায় 
তবে তাঁকে পুনর্বার দ্যৃতক্লীঁড়ায় পরাস্ত করলে তাঁর অনুগত ভ্রাতারও আবার 
বনে যাবে । এইপ্রকার জয়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে, সেজন্য ধর্মরাজকে বধ করতে 
ইচ্ছা কার না। 

দুর্যোধনের কুটিল আঁভপ্রায় জেনে বুদ্ধিমান দ্রোণ চিন্তা করে এই 
বাকৃছলযুস্ত বর দিলেন -- যুদ্ধকালে অজর্ন যদ যাঁধম্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে 
ধরে নিও যে যাঁধা্ঠর আমাদের বশে এসেছেন। বংস, অজর্ন সুরাসরেরও 
অজেয়, তাঁর কাছ থেকে আমি যুধিন্ঠিরকে হরণ করতে পারব না! অজন আমার 
শষ্য, কিন্তু যুবা, পূণ্যবান ও একাগ্রীচত্ত, {তান ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অস্ত্র 
লাভ করেছেন এবং তোমার প্রাতি তাঁর ক্রোধ আছে। তুম যে উপায়ে পার অজনকে 
অপসাঁরত ক'রো, তা হ’লেই ধর্মরাজ বাজত হবেন। অঞ্জন না যাঁধান্ঠর যাঁদ 
মুূহূর্তকালও যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সম্মুখে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় তোমার বশে 
আনব। 

দ্রোেণের এই কথা শুনে নির্বোধ ধার্তরাম্ট্রগণ মনে করলেন যে যাঁধান্ঠর 
ধরাই পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। তাঁর প্রাতজ্ঞা 
দৃঢ় করবার জন্য দূর্যোধন দ্রোণের বরদানের সংবাদ সৈন্যগণের মধ্যে ঘোষণা 
করলেন। 


দ্রোণপর্ব ৪১৩. 


৩। অজর্নের জয় 
(একাদশ দিনের যুদ্ধ) 


িশবস্ত চরের নিকট সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির অজর্নকে বললেন, তুমি দ্রোণের 
অভিপ্রায় শুনলে, যাতে তা সফল না হয় তার জন্য যত্ন কর। দ্রোণের প্রাতিজ্ঞায় 
ছিদ্ৰ আছে, আবার সেই ছিদ্র তান তোমার উপরেই রেখেছেন। অতএব আজ তুমি 
আমার কাছে থেকেই যুদ্ধ কর, যেন দুর্োধনের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়। 

অজন বললেন, মহারাজ, দ্রোণকে বধ করা যেমন আমার অকর্তব্, 
আপনাকে পারত্যাগ করাও সেইরুপ। প্রাণ গেলেও আম দ্রোণের আততায়ী হব 
না, আপনাকেও ত্যাগ করব না। আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত 
করতে পারবেন না। 

পান্ডব ও কৌরবগণের শাবরে শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ প্রভাত রণবাদ্য বেজে 
উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এল। 
অনন্তর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল । স্বর্ণময় উজ্জল 
রথে আরুঢ় হয়ে দ্রোণ তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে লাগলেন, তাঁর 
শরক্ষেপণে পান্ডববাহিনী ভ্রস্ত হ'ল। যাঁধান্ঠরপ্রমূখ যোদ্ধারা সকল দক থেকে 
দ্রোণের প্রাতি ধাবিত হলেন। সহদেব ও শকুন, দ্রোণাচার্য ও দ্ুপদ, ভীমসেন ও 
বাঁবংশাতি, নকুল ও তাঁর মাতুল শল্য, ধৃঙ্টকেতু ও কপ, সাত্যাক ও কৃতবর্মা, 
ধৃম্টদ্যুম্ন ও সুশর্মা, বিরাট ও কর্ণ, শিখণ্ডী ও ভূরিশ্রবা, ঘটোৎকচ ও অলম্বুঘ, 
অভিমন্ ও বৃহদ্বল--এঞএদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। আভমন্যু 
বৃহদবলকে রথ থেকে নিপাঁতত করে খড়গ ও চর্ম নিয়ে পিতার মহাশত্রু 
জয়দ্রথের প্রতি ধাঁবত হলেন। জয়দ্রথ পরাস্ত হ'লে শল্য আঁভমন্যুকে আক্রমণ 
করলেন। শল্যের সারাথ হত হ'ল, তিনি গদাহস্তে রথ থেকে নামলেন, 
আভমন্যুও প্রকান্ড গদা নিয়ে শল্যকে বললেন, আসুন আসূন। সেই সময়ে 
ভীমসেন 'এসে আঁভমন্যুকে নিরস্ত করলেন এবং স্বয়ং শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে, আগ্নর উদৃভব হ'ল, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর 
দুজনেই আহত হয়ে ভূপাতিত হলেন। শল্য বিহব্ল হয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে 
লাগলেন, তখন কৃতবর্মা তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণভূঁম থেকে চ'লে গেলেন। 
ভীম নিমেষমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন। 


৪১৪ মহাভারত 


কুরুসৈন্য পরাজিত হচ্ছে দেখে কর্ণপূত্র বৃষসেন রণস্থলে এসে নকুলপনুত্র 
শতানকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্রোপদরর অপর পাত্রগণ ভ্রাতা 
শতানীককে রক্ষা করতে এলেন। পান্ডবগণের সঙ্গে পাণ্টাল কেকয় মৎস্য ও 
সঞ্জয় যোদ্ধৃগণ অস্ত্র উদ্যত ক'রে উপাঁস্থত হলেন। কৌরবসৈন্য মার্দত ও ভগ্ন 
হচ্ছে দেখে দ্রোণ বললেন, বীরগণ, তোমরা পাঁলও না। এই 'ব'লে তান 
যাধষ্ঠিরের প্রাত ধাবিত হলেন। যুঁধষ্ঠরের সৈন্যরক্ষক পাণ্চালবীর কুমার 
দ্রোণের বক্ষে শরাঘাত করলেন, দ্রোণও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রাতি শরক্ষেপণ 
করতে লাগলেন। পাণ্ালবীর ব্যাধ্রদত্ত ও সংহসেন দ্রোণের হস্তে নিহত হলেন। 
দ্রোণকে যুধিষ্ঠিরের নিকটবতর্ঁ দেখে কৌরবসৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ রাজা 
দূর্যোধন কৃতার্থ হবেন, যুধিষ্ঠির ধরা পড়বেন। এই সময়ে অজন দ্রুতবেগে 
দ্রোণসৈন্যের প্রাতি 'ধাবিত হয়ে শরজালে সর্বাদক আচ্ছন্ন করলেন। দোণ দূর্যোধন 
প্রভাত যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন, শন্রুপক্ষকে ব্রত ও যুদ্ধে আনচ্ছ, দেখে অজনও 
পাস্ডবসৈন্যগণকে নিরস্ত করলেন। 


॥সংশ”তকবধপবধ্যায় ॥ 
৪1 সংশস্তকগপের শপথ 


দুই পক্ষের যোদ্ধারা নিজ নিজ শাবরে ফিরে এলেন। দ্রোণ দুঃখিত ও 
লঁজ্জত হয়ে দুোধনকে বললেন, রাজা, আমি পূর্বেই বলেছি যে ধনঞ্জয় উপস্থিত 
থাকলে দেবতারাও যাধান্ঠরকে ধরতে পারবেন না। কৃষ্ণাজঃন অজেয়, এ বিষয়ে 
তুমি সন্দেহ করো না। কোনও উপায়ে অজ্নকে সরাতে পারলেই যাঁধান্ঠর 
তোমার বশে আসবেন। কেউ যাঁদ অজর্নকে যুদ্ধে আহবান ক'রে অন্য্র নিয়ে যায় 
তবে অজ্ন জয়লাভ না ক'রে কখনই ফিরবেন না, সেই অবকাশে আম পান্ডবসৈন্য 
ভেদ ক'রে ধন্টদ্যুম্নের সমক্ষেই যাধিন্ঠিরকে হরণ করব। 

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ন্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা বললেন, 
অজন 'সর্বদা অকারণে আমাদের অপমান করেন সেজন্য ক্রোধে আমাদের নিদ্রা 
হয় না। রাজা, যে কার্য আপনার প্রিয় এবং আমাদের যশস্ব॥ তা আমরা করব, 
অজনকে অন্যত্র সারিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ কয়ব। আমরা সত্য প্রাতিজ্ঞা করাছ-_ 
পাঁথবী অজরুনহীন অথবা ন্রিগর্তহীন হবে। 


ছোপ 8১৫ 


অযুত রথারোহখ যোদ্ধার সাঁহত ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর পাঁচ ভ্রাতা 
সত্যরথ সত্যবর্মা সত্যব্রত সত্যেষ ও সত্যকর্মা, তিন অযুত রথের সাঁহত মালব 
ও তুঁণ্ডিকেরগণ, অযুত রথের সাঁহত মাবেল্লক লাল ও মদ্রুকগণ, এবং নানা 
জনপদ হ'তে আগত অযূত রথ, শপথ গ্রহণে উদ্যোগ’ হলেন। তাঁরা পৃথক 
পৃথক আগ্নিতে হোম ক'রে কুশানার্মত কৌপশন ও বিচিত্র কবচ পাঁরধান করলেন 
এবং ঘতান্তদেহে মৌবাঁ মেখলা ধারণ ক'রে ব্রাহমণণগণকে সুবর্ণ ধেনু ও বস্ত দান 
করলেন! তার পর আঁশ্ন প্রজথাঁলত ক'রে উচ্চস্বরে এই প্রাতিজ্ঞা করলেন = 

যদি আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না ক'রে যুদ্ধ থেকে 'ফারি, যাঁদ তাঁর নিপনড়নে 
ভশত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মৃখ হই, তবে মিথ্যাবাদী ব্রহয়ঘাতশ মদ্যপ গুরুদারগামশ 
ও পরস্বহারকের' যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, 
শরণাগতকে ত্যাগ করে, প্রাথকে হত্যা করে, গৃহদাহ করে, গোহত্যা করে, অন্যের 
অপকার করে, বেদের বিদ্বেষ করে, খধতুকালে ভার্ধাকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাদ্ধাদনে 
স্মীগমন করে, ন্যস্ত ধন হরণ করে, প্রীতশ্রাত ভঙ্গ করে, দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে; এবং নাস্তিক, আগ্নহোন্রবার্জত, পিতৃমাতৃত্যাগণী ও অন্যাবধ পাপকারগণ 
যে নরকে যায়, সেই নরকে আমরা যাব। আর, যাঁদ আমরা যুদ্ধে দুষ্কর কর্ম 
সাধন করতে পাঁর তবে অবশ্যই অভীম্ট স্বর্গলোক লাভ করব।0১) 
সৃশর্মা প্রভীত এইর্‌প শপথ ক'রে দীক্ষণ দিকে গয়ে অর্জুনকে আহবান 
করতে লাগলেন। অজন য্বাধম্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে আহবান 
করলে আম বিমুখ হই না, এই আমার ব্রত। সূশর্মা, তাঁর ভ্রাতারা ও অন্য 
সংশপ্তকগণ আমাকে ডাকছেন, এই আহ্বান আম সইতে পারাছ না, আপাঁন 
আজ্ঞা দন আম গুদের বধ করতে যাই। যাাধাঁন্ঠর বললেন, বৎস, তুমি জান যে 
দ্রোণ আমাকে ধরতে চান, তাঁর এই অভিপ্রায় যাতে সিদ্ধ না হয় তাই কর। 
অজর্ন বললেন, এই পাণ্চালবীর সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করবেন, 
ইনি জীবিত থাকতে দ্রোণের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। যাঁদ সত্যাঁজৎ নিহত হন তবে 
সকলে সঙ্গে মিলত হয়েও আপাঁন রণস্থলে থাকবেন না। 

রাত্রি প্রভাত হ'লে যুধাম্ঠর সস্নেহে অজনকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ 

» করে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন। 


(১) এই প্রকার শপথ ও মরণ পণ ক'রে যারা যুদ্ধে যায় তারাই সংশপ্তক। 


৪১৬ মহাভারত 


&। সংশপ্তকগণের যুদ্ধ __ ভগদত্তবধ 
(দ্বাদশ দিনের যুদ্ধ) 


বর্ষাকালে স্ফীতসিলা গঞ্গা ও সরয্‌ যেমন বেগে মিলিত হয় সেইর্‌প 
উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধে মিলত হ'ল। অজর্নকে আসতে দেখে সংশপ্তকগণ 
হষ্ট হয়ে চিংকার করতে লাগলেন। অজ'ন সহাস্যে কৃষ্ণকে বললেন, দেবকান্দন, 
ন্রিগর্তদ্রাতারা আজ যুদ্ধে মরতে আসছে, তারা রোদন না ক'রে হর্ষপ্রকাশ করছে। 

অজন মহারবে দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, তার শব্দে 'বত্রস্ত হয়ে 
সংশপ্তকবাহিনী কিছুক্ষণ পাষাণপ্রাতমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল, তার পর দুই 
পক্ষ থেকে প্রবল শরবর্ষণ হ'তে লাগল। অজর্নের, শরাঘাতে 'নপশীড়ত হয়ে 
'্রগর্তসেনা ভগ্ন হ’ল। সুশমাঁ বললেন, বীরগণ, ভয় নেই, পালিও না, তোমরা 
সকলের সমক্ষে ঘোর শপথ করেছ, এখন দুযেধিনের সৈন্যদের কাছে ফিরে গয়ে 
কি বলবে? পশ্চাৎপদ হ'লে লোকে আমাদের উপহাস করবে, অতএব সকলে 
যথাশান্ত যুদ্ধ কর। তখন সংশস্তকগণ 'এবং নারায়ণ সেনা (১) মত্যুপণ ক'রে 
পুন্বরি যুদ্ধে প্রবত্ত হ'ল। 

অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এই ' সংশস্তকগণ জীবিত থাকতে রণভূমি ত্যাগ 
কররে না, তুমি ওদের দিকে রথ নিয়ে চল। কিছুক্ষণ বাণবর্ষণের পর অজন 
্বাস্্র (২) অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন সহস্র সহস্র (বিভন্ন প্রাতমূর্তি আবির্ভূত 
হ'ল, বিপক্ষ সৈন্যগণ বিমূট হয়ে ‘এই অজন, এই গোবিন্দ' ব'লে পরস্পরকে হত্যা 
করতে লাগল। অজন সহাস্যে লালথ মালব মাবেল্রক ও ন্রিগর্ত যোদ্ধাদের 
নিপীড়িত করতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে অজর্ুনের রথ 
অদৃশ্য হ'ল, (তান নিহত হয়েছেন মনে ক'রে শন্রুসৈন্যগণ সহর্ষে কোলাহল ক'রে 
উঠল। অর্জন বায়ব্যাস্ন মোচন করলেন, প্রবল বায়ঃপ্রবাহে সংশপ্তকগণ এবং তাদের 
হস্তী রথ অশ্ব প্রভাতি শুজ্ক পত্রের ন্যায় 'বাক্ষপ্ত হ'ল। অজন কক্ষিপ্রহস্তে 
তাঁক্ষ্ম শরের আঘাতে সহস্র সহস্র শরুসৈন্য বধ করলেন। সংশস্তকগণ বিনষ্ট 
হয়ে ইন্দ্রলোকে যেতে লাগল। 

অর্জন যখন প্রমত্ত হয়ে যুদ্ধ করছিলেন তখন দ্রোণ গরুড় ব্যহ রচনা 


(১) কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দিয়েছিলেন। উদ্‌যোগপর্ব ২-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 
(২) ত্বস্টা -- 'বিশ্বকর্মা। 
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ক'রে সসৈন্যে যাঁধা্চরের প্রাতি ধাঁবত হলেন। এই ব্যহের মুখে স্বয়ং দ্রোণ, 
মস্তকে দুযোধিন ও তাঁর ভ্রাতারা, নেত্রদ্বয়ে কৃতবমাঁ ও কৃপাচার্ষ, গ্রীবায় কাঁলঙ্গ 
সিংহল প্রাচ্য প্রভাত দেশের যোদ্ধারা, দাক্ষণ পার্শ্বে ভূরিশ্রবা শল্য প্রভাতি, বাম 
পার্শ্বে অবান্তিদেশীয় বন্দ অন্াবন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও অশবখামা, পজ্ঠ- 
দেশে কাঁলঙ্গ অম্বন্ঠত মাগধ পোণ্ড্র গান্ধার প্রভাত সৈন্যগণ, পশ্চাদূভাগে পত্র 
জ্ঞাত ও বান্ধব সহ কর্ণ এবং বক্ষস্থলে জয়দ্থ ভীমরথ নিষধরাজ প্রভূত 
রইলেন। রাজা ভগদত্ত এক সমুসাঁজ্জত হস্তীর পৃজ্ণে মাল্য ও শ্বেত ছন্রে শোভিত 
হয়ে ব্যহমধ্যে অবস্থান করলেন। 

অৰ্ধচন্দ্ৰ ব্যহ রচনা ক'রে যাঁধান্ঠর ধঙ্টদ্যুদ্নকে বললেন, তুমি এমন 
ব্যবস্থা কর যাতে আম দ্রোণের হাতে না পাঁড়। ধূম্টদ্যুদ্ন বললেন. আম জীবত 
থাকতে আপনি উদ্‌বিশ্ন হবেন না, দ্রোণকে আমি নিবারণ করব। ধূস্টদ্যুম্নকে 
সম্মুখে দেখে দ্রোণ বিশেষ হৃষ্ট হলেন না, তান প্রবল শরবর্ষণে যুধাচ্ঠচদে। 
সৈন্য বিনষ্ট ও 'বাচ্ছন্ন করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরেই উভয় পক্ষ বিশত্খল 
হয়ে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধে রত হ'ল। খাঁধান্ঠরকে রক্ষা করবার জন্য সত্যাঁজং 
দ্রোণের সাঁহত যুদ্ধ করতে লাগলেন, 'কন্তু পাঁরশেষে নিহত হলেন। যাধাজ্ঠর 
ত্রস্ত হয়ে তখনই দ্ুতবেগে স'রে গেলেন। পাণ্চাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারা 
দ্রোণকে আক্রমণ করলেন । প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাত্যাক চেকিতান ধ্ম্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী 
প্রভাত দ্রোণের নিকট পরাস্ত হলেন, বিজয়ী কৌরবগণ পলায়মান পাণ্ডবসৈন্য বধ 
করতে লাগলেন । 

দুযেধিন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পান্থালগণ দ্রোণের শরাঘাতে 
বিদঈর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দুর্মাতি ভীম আমার সৈন্যে বোম্টত হয়ে জগৎ 
দ্রোণময় দেখছে, আজ সে জীবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, 
এই মহাবীর ভীম জীবিত থাকতে রণস্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের সংহনাদও 
সইবেন না। প্রোণ যেখানে আছেন আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত, নতুবা 
কোক েশকড়ে বাঘ) এর দল যেমন মহাহস্তীকে বধ করে সেইর্প পাণন্ডবরা 
দ্রোণকে বধ করবে। এই কথা শুনে দুযোঁধন ও তাঁর ভ্রাতারা দ্রোণকে রক্ষা করতে 
গেলেন। | 

দ্রোণের রথধ্ৰজের উপর কৃষ্সার মগের চর্ম ও স্বর্ণময় কমণ্ডলদ, 
ভীমসেনের ধৰজে মহাসিংহ, যুধিষ্ঠরের ধ্জে গ্রহগণান্বিত চন্দ্র ও শব্দায়মান 
দুই মৃদঙ্গ, নকুলের ধবজে একটি ভীষণ শরভ, এবং সহদেবের ধহজে রজতময় 
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হংস ছিল। যে হস্তীতে চ'ড়ে ইন্দ্র দৈত্যদানব জয় করেছিলেন, সেই হস্তীর 
বংশধরের পৃষ্ঠে চ'ড়ে ভগদত্ত ভাঁমের প্রাত ধাবিত হলেন। পাণ্চাল সৈন্য সহ 
যুধিষ্ঠির তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ নিহত 
হলেন, পাণ্ালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল । 
্‌ হস্তীর গর্জন শুনে অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের 
শব্দ, এই হস্তী অস্ত্রের আঘাত এবং আগ্নর স্পর্শও সইতে পারে, সে আজ সমস্ত 
পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করবে। তুমি সত্বর ভগদত্তের কাছে রথ নিয়ে চল, তাঁকে আজ 
আম ইন্দ্রের আতাঁথ ক'রে পাঠাব। অজর্ন যাত্রা করলে চোদ্দ হাজার সংশপ্তক 
মহারথ এবং দশ হাজার '্রিগর্ত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্য সহ তাঁর অনুসরণ 
করলেন। দুযোঁধন ও কর্ণের উদ্ভাঁবত এই কোশলে অজন সংশয়াপন্ন হয়ে 
ভাবতে লাগলেন, সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, না যাাঁধান্চরকে রক্ষা করতে যাব? 
{তান সংশস্তকগণকে বধ করাই উাঁচত মনে করলেন, এবং ব্রহন্রাস্ত্র প্রয়োগ কারে 
তাদের প্রায় নিঃশেষ রু'রে ফেললেন। তার পর তান কৃষ্ণকে বললেন, ভগদত্তের 
কছে চল। 

ত্রগর্তরাজ সুশমা ও তাঁর ভ্রাতারা অজনের অনুসরণ করছিলেন। 
অর্জন শরবর্ষণ ক'রে সুশমাকে নিরস্ত এবং তাঁর ভ্রাতাদের বিনষ্ট করলেন। 
তার পর গজারোহা ভগদন্তের সঙ্গে রথারোহ* অজ্নের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। 
কৃষ্ণাজনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত তাঁর হস্তীকে চালত করলেন, কৃষ্ণ সত্বর 
দাঁক্ষণ পার্শ্বে রথ সাঁরয়ে নিলেন। যুদ্ধধর্ম স্মরণ ক'রে অজন বাইনসমেত 
ভগদত্তকে পিছন থেকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। 

অজনের শরাঘাতে ভগদত্তের হস্তীর বর্ম ছিন্ন হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 
ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে বৈষ্বাস্ত নিক্ষেপ করলেন, অজর্নকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণ 
সেই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈষ্ণবাস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হয়ে কৃষ্ণের 
বক্ষে লগ্ন হ'ল। অজন দুঃখিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ তুমি বলোছলে যে যুদ্ধ 
করবে না, কিন্তু সেই প্রাতজ্ঞা রাখলে না। আম সতর্ক ও অস্কনিবারণে সমর্থ 
থাকতে তোমার এমন কর: উচিত হয় 'ন। 

কৃষ্ণ বললেন, একাঁট গূহ্য কথা বলছি শোন। - মামি চার মূর্তিতে 
বিভন্ত হয়ে লোকের হিতসাধন কাঁর। আমার এক মূর্ত “তপস্যা করে, দ্বিতীয় 
মূর্ত জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম দেখে, তৃতীয় মূর্ত মনৃষ্যলোকে কর্ম করে, 
এবং চতুর্থ মার্ত সহস্র বৎসর শয়ন ক'রে নাদ্রত থাকে। সহস্র বৎসরের অন্তে 
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আমার চতুর্থ মার্ত গান্রোথান ক'রে যোগ্য ব্যান্তদের বর দেয়। সেই সময়ে 
পাঁথবীর প্রার্থনায় তাঁর পূত্র নরককে আমি বৈষ্ণবাস্ম 'দয়েছিলাম। 
 প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসরের 'কাছ থেকে এই অস্ত্র পেয়োছিলেন। জগতে 
এই অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই, তোমার রক্ষার 'নামত্তই আম বৈষ্বাস্ত্ গ্রহণ ক'রে 
মাল্যে পাঁরবার্তিত করেছি। ভগদত্ত পরমাস্হীন হয়েছেন, এখন ওই মহাসুরকে 
বধ কর। 

অজর্ন নারাচ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তী আর্তনাদ 
ক'রে নিহত হ'ল। অজন তখনই অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন, 
ভগদত্ত প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলেন। তার পর অজন, রণস্থলের দাক্ষণ দিকে 
॥ গেলেন, শকুনির ভ্রাতা বৃষক ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অজন একই 
শরে দু'জনকে বধ করলেন। বহমায়াবশারদ শকুন মায়া দ্বারা কৃষ্ণাজংনকে 
সম্মোহত করবার চেষ্টা করলেন, ন্তু অজনের শরবর্ষণে সকল মায়া দূরীভূত 
হ'ল, শকুন ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন। 

দ্রোণের সঙ্গে ধস্টদ্যুম্ন প্রভীতর অদ্ভুত যুদ্ধ হ'তে লাগল। অশবখামা 
নীল রাজার মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবপক্ষীষ মহারথগণ উদাীবগন হয়ে 
অজ্ঞ:নের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যান তখন অবাঁশিম্ট সংশপ্তক ও নারায়ণসৈনা 
[বনাশ করছিলেন। ভমসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে দ্রোণ কর্ণ দুযেধিন ও 
+অশ্বথামার সঙ্গে যুদ্ধ কবছেন দেখে সাত্যাক নকুল সহদেব প্রভাত তাঁকে রক্ষা 
করতে এলেন। পাণ্ডববীরগণকে আরও ত্বরাঁন্বত করবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, 
এই সময়। তখন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রতি ধাঁবত হলেন। দ্রোণ শত শত 
বাণে চোঁদ পাণ্চাল ও পান্ডবগণকে নিপণীড়ত করতে লাগলেন॥। এমন সময় অর্জন 
সংশপ্তকগণকে জয় ক'রে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন। যুগান্তকালে উদিত 
ধূমকেতু যেমন সর্কভূত দহন করে, অজথনের অস্ত্রের তেজে সেইরূপ কুরুসৈন্য 
দগ্ধ হ'তে লাগল। তাদের হাহাকার শুনে কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলেন, অজ 
তা শরাঘাতে নিবারত ক'রে কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করলেন। ভীম ও 
ধূম্টদ্যুম্নের খড়গাঘাতে কর্ণপক্ষের পনর জন যোদ্ধা, চন্দ্রবম ও নষধরাজ 
গ্বৃহৎক্ষত্র নিহত হলেন। 

তার পর সূর্য অস্তাচলে গেলেন, উভয় পক্ষ ক্লান্ত ও র্যাধরান্ত হয়ে 
পরস্পরকে দেখতে দেখতে 'শাঁবরে প্রস্থান করলেন। 


৪২০ মহাভারত 


॥ আভিমন্যবধপবধ্যায় ৷ 
৬। অভিমন্যুবধ 


(ন্য়োদশ দিনের যুদ্ধ) 


অভিমান দুষেধিন ক্ষণ হয়ে দ্রোণকে বললেন, দ্বজশ্রেম্ঠ, আপনি নিশ্চয় 
মনে করেন যে আমরা বধের যোগ্য, তাই আজ য্াধান্ঠরকে পেয়েও ধরলেন না। 
আপান প্রীত হয়ে আমাকে বর দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। 
সাধু লোকে কখনও ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না। দ্রোণ লাঁজ্জত হয়ে উত্তর দিলেন, 
আম সর্বদাই তোমার 'প্রয়সাধনের চেষ্টা কার কিন্তু তুম তা বুঝতে পার না। 
ণবশবস্রম্টা গোবিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অজর্ন ফর সেনানী, সে পক্ষের বল 
ল্যম্বক মহাদেব ভিন্ন আর কে আতক্রম করতে পারেন? সত্য বলছি, আজ আমি 
পান্ডবদের কোনও মহারথকে নিপাঁতিত করব। আম এমন ব্য্‌হ রচনা করব যা 
দেবতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জনকে সাঁরয়ে রেখো । 

পরাঁদন সংশপ্তকগণ দাঁক্ষণ 'দকে গিয়ে পুনবরি অজর্ুনকে যুদ্ধে আহবান 
করলেন, অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে নিরত হলেন। দ্রোণ চক্রব্যহ নির্মাণ 
ক'রে তেজস্বী রাজপূনুত্রগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন তাঁরা সকলেই রন্তু 
বসন, রম্ত ভূষণ ও রন্তু পতাকায় শোভিত হলেন এবং মাল্যথারণ ক'রে অগুরু- 
চন্দনে চর্চিত হয়ে আভমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দুষেধিনের পত্র 
লক্ষ্মণ এই দশ সহস্র যোদ্ধার অগ্রবতর্ঁ হলেন। কোরবসেনার মধ্যদেশে দুযেধিন 
কর্ণ কপ ও দুঃশাসন, এবং সম্মুখভাগে সেনাপতি দ্রোণ, সম্ধুরাজ জয়দ্রথ, 
অশ্বথথামা, ধৃতরান্ট্রের ত্রিশ জন পত্ত্র, শকুনি, শল্য ও ভীরশ্রবা রইলেন । 

দ্রেণকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না এই স্থির করে যুধিষ্ঠির 
আভমন্যুর উপর অত্যন্ত গুরুভার অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বংস, 
অর্জন ফিরে এসে. যাতে. আমাদের নিন্দা না করেন এমন কার্য কর। আমরা 
চক্রব্যহ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অজন কৃষ্ণ প্রদ্যম্ন আর তুমি = 
এই চার জন চক্রব্যহ ভেদ করতে পার। তোমার পিতৃগণ মাতুলগণ এবং সমস্ত 
সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোণের চক্রব.হ ভেদ কর। 

আঁভমন্যু বললেন, 'পতৃগণের জয়কামনায় আম অবিলম্বে দ্রোণের ব্যৃহ- 
মধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু পিতা আমাকে প্রবেশের কৌশলই 1শাঁখয়েছেন, যাঁদ 


রা 


দ্রোগপব ৪২৯ 


কোনও বিপদ হয় তবে ব্যূহ থেকে বোরয়ে আসতে আমি পারব না। য্যাধন্ঠির 
বললেন, বৎস তুমি ব্যহ ভেদ করে আমাদের জন্য দ্বার ক'রে দাও, আমরা তোমার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে তোমাকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, বৎস, ধল্টদ্যুম্ন 
সাত্যাক ও আমি তোমার অনুসরণ করব, পাণ্াল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারাও 
যাবেন, তুমি একবার ব্যহ ভেদ করলে আমরা বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের 
বধ ক'রে ব্যৃহ বধবস্ত কৰব। আঁভমন্যু বললেন, পতঙ্গ যেমন জবাঁলত আঁগ্নতে 
প্রবেশ করে, আম সেইরূপ দুর্ধর্ষ দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করব। সকলেই 
দেখতে পাবে, বালক হ'লেও আমি সংগ্রামে দলে দলে শন্রুসৈন্য ধংস করব। 

যাঁধষ্ঠর আশশর্বাদ করলেন। আভমন্যু তাঁর সারাথকে বললেন, সুমিত, 
তুম দ্রোণসৈন্যের দিকে শঈঘ্র রথ নিয়ে চল। সারাঁথ বললে, স্য়ুজ্মান, পান্ডবগণ 
আপনার উপর গুরুভার দিয়েছেন, আপান বিবেচনা করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। 
দ্রোণাচার্য অস্ত্রাবশারদ পারশ্রমী কৃতী যোদ্ধা, আর আপাঁন সুখে পালিত, যুদ্ধেও 
অনাভজ্ঞ। আভমন্যু সহাস্যে বললেন, সারাথ, দ্রোণ ও সমগ্র ক্ষত্রম্ডলকে আম 
ভয় করি না, এরাবতে আরুঢ়ু ইন্দ্রের সঙ্গেও আম যুদ্ধ করতে পাঁর। বিশ্বজয়ী 
মাতুল কৃষ্ণ বা পিতা অজর্ন যাঁদ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন তথাঁপ আমি 
ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব কত্পো না, অগ্রসর হও। তখন সারাথ সমত 
অপ্রসম্নমনে রথের অশ্বদের দ্রুতবেগে চালনা করলে, পান্ডবগণ পছনে চললেন। 
সংহশিশু যেমন হাস্তদলের প্রতি ধাবিত হয়, আভমন্য সেইরুপ দ্রোণ প্রভাতি 
মহারথগণের প্রাতি ধাবিত হলেন। তিন অল্প দূর গেলেই দুই পক্ষের যুদ্ধ 
আরম্ভ হ'ল। 

দ্রোণের সমক্ষেই অভিমনা ব্যুহ ভেদ ক'রে ভিতরে গেলেন এবং কুরুসৈন্য 
ধংস করতে লাগলেন। দুযেধিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আভমন্যুকে বাধা দিতে 
এলেন। দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভৃতি শরবর্ষণ ক'রে আভমন্যুকে আচ্ছন্ন 
করলেন। আঁভমন্যুর শরাঘাতে শল্য মাছত হয়ে রথের উপর ব'সে পড়লেন, 
কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যের ভ্রাতা আভমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে 
ঠনহত হলেন। ্‌ 

দ্রোণ হৃজ্ট হয়ে উৎফযল্পনয়নে কৃপকে বললেন, এই স.ভদ্রানল্দন আভমন্যু 
আজ যুধিচ্ঠিরাদকে আনান্দিত করবে। এর তুল্য ধন্ধার আর কেউ আছে এমন 
মনে হয় না, এ ইচ্ছা 'করলেই আমাদের সেনা সংহার করতে পারে, কিন্তু কোনও 
কারণে তা করছে না। দ্রোণের এই কথায় দূর্যোধন বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ 


৪২২ মহাভারত 


দুঃশাসন শল্য প্রভূতিকে বললেন, সকল ক্ষাত্রয়ের আচার্য শ্রেষ্ঠ ব্রহমজ্ঞ ত্রাণ অজনের 
ওই মূঢ় পুত্রকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, 'শষ্যের পুত্র বলে ওকে রক্ষা করতে 
চান। বাঁরগণ, আপনারা ওকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না। দুঃশাসন বললেন, 
আমই ওকে মারব। 

-ঃশাসনকে দেখে আভমন্যু বললেন, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী নিষ্ঠুর 
কটুভাষী বাঁরকে যুদ্ধে দেখাছি। মূর্খ, তুমি দ্যূতসভায় জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে 
কটুবাক্যে যুধাম্তঠরকে ক্রোধিত করেছিলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগের জন্য 
আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্ত দিয়ে পান্ডবগণের ও দ্রোপদাঁর 
নিকট খণমুস্ত হব। এই বলে আঁভমনাু দুঃশাসনকে শরাঘাত করলেন । দুঃশাসন 
মূছিত হয়ে প'ড়ে গেলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে সত্বর রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে 
গেল। পান্ডবপক্ষায় যোদ্ধারা আভমন্যুকে দেখে সিংহনাদ ক'রে দ্রোণের সৈন্যগণকে 
আক্রমণ করলেন। | 

তার 'প.: কর্ণের সঙ্গে আভমনছুর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অভিমন্য কর্ণের 
এক ভ্রাতার শিরশ্চ্ছেদন করলেন এবং কর্ণকেও শরাঘাতে নিপীড়িত ক'রে রণভূমি 
থেকে দূর করলেন। আঁভমন্যুব শরবর্ধণে বিশাল কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল, যোদ্ধারা 
পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধৃতরান্ট্রের জামান্তা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভিন্ন আর কেউ 
রইলেন না। দ্ৌপদীহরণের পর ভমের হস্তে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের 
আরাধনা ক'রে এই বর পেয়েছিলেন যে অর্জন ভিন্ন অন্য চার জন পাণ্ডবকে তান ' 
যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন। 

জয়দ্রথ শরবর্ষণ করে সাত্যাক ধূল্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী এবং 
যুধিষ্ঠির ভশম প্রভৃতিকে নিপশীড়ত করতে লাগলেন। আঁভমন্যু ব্যহপ্রবেশের যে 
পথ করোছিলেন জয়দ্ুথ তা রুদ্ধ ক'রে দিলেন। পান্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা দ্রোণসৈন্য 
ভেদ করবার চেস্টা করলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাঁদের বাধা দিলেন। কুর্‌সৈন্যে বোন্টিত 
হয়ে অভিমন্য: একাকী দারুণ য্দদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপুত্র রুকনরথ ও 
দুর্যোধনপূত্র লক্ষ্মণ আভিমন্যুর হস্তে নিহত হলেন। 

প্রিয় পত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দূর্যোধন স্বপক্ষের বীরগণকে উচ্চস্বরে 
বললেন, আপনারা আঁভমন্যুকে বধ করুন। তখন দ্রোণ কপ কর্ণ অশ্বথামা 
বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী আঁভমন্যুকে বেষ্টন করলেন! কোশলরাজ 
বৃহদ্বল এবং আরও অনেক যোদ্ধা আভমন্যুর বাণে নিহত হলেন। দ্রোণ বললেন, 
কুমার আভমন্যু তার পিতার ন্যায় সর্ব দিকে দ্রুত বিচরণ ক'রে এত ক্ষিপ্রহস্তে 


দ্রোখপর্ ৪২৩ 


শর সন্ধান ও মোচন করছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধনুই দেখা যাচ্ছে। 
সুভদ্রানন্দনের শরক্ষেপণে আমার প্রাণসংশয় আর মোহ হ'লেও আমি আঁতশয় 
আনন্দলাভ করাছ, অজ'নের সঙ্গে এর প্রভেদ দেখাঁছ না। 

কর্ণ শরাহত হয়ে দ্রোণকে বললেন, রণস্থলে থাকা আমার কর্তব্য, শুধু 
এই কারণে আঁভমন্যু কর্তৃক নিপীড়িত হয়েও আম এখানে রয়ৌছ। মৃদু হাস্য 
ক'রে দ্রোণ বললেন, আঁভমন্যুর কবচ অভেদ্য, আঁমই ওর পিতাকে কবচধারণের 
প্রণালী শাখয়োছলাম। মহাধনূর্ধর কর্ণ, যাঁদ পার তো ওর ধনু ছিন্ন কর 
অশ্ব সারাঁথ বিনষ্ট কর, তার পর পশ্চা থেকে ওকে প্রহার কর। যাঁদ বধ করতে 
চাও তবে ওকে রখহশন ও ধনূহশন কর। 

_ দ্রোণের উপদেশ অনুসারে কর্ণ পিছন থেকে আভমন্যুর ধনু ছিন্ন 
করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বধ করলেন। তার পর দ্রোণ কপ কর্ণ অশ্বথামা 
দুর্ঘোধন ও শকুনি 'নন্করুণ হয়ে রথচ্যুত বালক আঁভমন্যূর উপর শরাঘাত করতে 
লাগলেন। আভিমন্যু খড়গ ও চর্ম নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্রোণ 
ক্ষুরপ্র অস্ত্রে আঁভমন্যুর খড়্‌গের মুষ্টি কেটে ফেললেন। আঁভমন্যু চক্র নিয়ে 
ধাবিত হলেন, বিপক্ষ বীরগণের শরাঘাতে তাও ছন্ন হ'ল। তখন তানি গদা 
নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে দুঃশাসনের পুত্র আভিমন্যুর মস্তকে 
গদাঘাত করলেন, আভিমন্যু অচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন। 

জগৎ তাঁপত ক'রে সূর্য যেমন অস্তে যান সেইরূপ কোরবসেনা 
নিপীড়িত করে আভমন্যু প্রাণশৃন্যদেহে ভূপাতিত হলেন। গগনচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় 
তাঁকে নিপাঁতিত দেখে গগনচারিগণ বিলাপ করতে লাগলেন । পল্ায়মান পান্ডব- 
সৈন্যগণকে য্বীধান্ঠর বললেন, বীর আঁভমন্যু যুদ্ধ পরাঙ্মুখ হন নি, তানি 
স্বর্গে গেছেন। তোমরা স্থির হও, ভয় দূর কর, আমরা যুদ্ধে শন্রুদের জয় 
করব। কৃষ্কাজ?নের তুল্য যোদ্ধা আভমন্যু দশ সহস্র শবুসৈন্য ও মহাবল বৃহদ্‌- 
বলকে বধ করে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করা উীচত নয়। 
ঙার পর সায়াহ্যকাল উপাস্থত হ’লে শোকমণ্ন পান্ডবগণ এবং রাাধরান্ত কৌরবগণ 
যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করলেন। 


ধৃতরাম্ট্রকে আভমন্যুবধের বৃত্তান্ত শুনিয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দ্রোণ 
কর্ণ প্রভাত ছ জন মহারথ একজনকে নিপাতত করলেন --এ আমরা ধর্মসংগত 
মনে কার না। 


৪২৪ মহাভারত 


৭। যাঁধিন্ঠির-সকাশে ব্যাস -- মৃত্যুর উপাখ্যান 


আঁভমন্যুর শোকে যাঁধাষ্ঠর বিলাপ করতে লাগলেন -- কেশরী যেমন 
গোমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ আঁভমন্য্‌ আমার 'প্রিয়কার্য করবার জন্য দ্রোণব্যহের 
মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মহাধনূর্ধর দুর্ধর্ষ শন্রুগণকে পরাস্ত ক'রে দ্রোণসৈন্য- 
সাগর উত্তীর্ণ হয়ে পারশেষে সে দুঃশাসনপাত্রের হাতে নিহত হ'ল। হা, হৃষীকেশ 
আর ধনঞ্জয়কে আম কি বলব? নিজের প্রিয়সাধন ও জয়লাভের জন্য আমি 
সভদ্রা অজন ও কেশবের আপ্রয় কার্য করেছি। বালকের স্থান ভোজনে গমনে 
শয়নে ও ভূষণে সর্বাগ্রে, কিন্তু তাকে আমরা যুদ্ধেই অগ্রবতর্ট করোছিলাম। 
অজনপ,ত্রের এই মত্যুর পর জয়লাভ রাজ্যলাভ অমরত্ব বা দেবলোকে বাস ছুই 
আমার প্রণীতিকর হবে না। 

এই সময়ে মহার্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যাঁধন্ঠিরের নিকটে এলেন। তান 
বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমার তুল্য লোকের বিপদে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। 
পুরুষশ্রেম্ঠ আভমন্যু যা করেছেন তা বালকে পারে না, তান বহু শু বধ ক'রে 
স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধর্ব সকলেই মৃত্যুর অধীন, এই বিধান আতিক্রম 
করা যায় না। যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মৃত্যু কেন হয় তা বলুন। ব্মাসদেব 
বললেন, পুরাকালে অকম্পন রাজাকে নারদ যে ইতিহাস বলোছলেন তা শেন। 


সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন, হার নামে তাঁর একাট 
অস্লবিশারদ মেধাবী বলবান পূত্র ছিল। এই রাজপুত্র যুদ্ধে নিহত হ'লে 
অকম্পন সর্বদা শোকাবষ্ট হয়ে থাকতেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য দেবার্ষ 
নারদ এই পূত্রশোকনাশক আখ্যান বলোছিলেন।-_ 

প্রাণিসৃষ্টির পর ব্রহয়া ভাবতে লাগলেন, এদের সংহার কোন্‌ উপায়ে 
হবে। তখন তাঁর ক্লোধপ্রভাঝে আকাশে আগ্ন উৎপন্ন হয়ে চরাচর সর্ব জগৎ 
দগ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণের হিতকামনায় মহাদেব ব্রহয়ার শরণ নিলেন। 
ব্রহমা বললেন, পত্র, তুমি আমার সংকল্পজাত, ক চাও বল। মহাদেব বললেন, 
প্রভু, আপনার সমষ্ট প্রজাবর্গ আপনার ক্লোধেই দগ্ধ হচ্ছে, আান প্রসন্ন হান। 
ব্রহঘা বললেন, আম অকারণে ক্রুদ্ধ হই নি, দেবী পৃথিবী ভারে আর্ত হয়ে 
প্রাণিসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করোছিলেন, কোনও উপায় খজে না 
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পাওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মোছল। মহাদেবের প্রার্থনায় এ্রহন্না তার ক্লোধজাত 
আগ্ন স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল হীন্দ্িয়দ্বার থেকে এক পিগ্গল- 
বর্ণা রন্তাননা রন্তনয়না স্বর্ণকৃণ্ডলধারণী নারী আবির্ভূত হলেন। ব্রহয়া তাঁকে 
বললেন, মত্যু, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণী সংহার কর। 
সরোদনে কৃতাঞ্জীল হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভূ, আমি নারী রূপে সমষ্ট হয়ে 

কি ক'রে এই ক্র কর্ম করব? আমি যাকে মারব তার আত্মীয়রা আমার আনিষ্ট- 
£চন্তা করবে, আমি তা ভয় কার। লোকে যখন বিলাপ করবে তখন আম তাদের 
প্রিয় প্রাণ হরণ করতে পারব না; আপাঁন অধর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করুন। 
রহয়া বললেন, তুমি বিচার ক'রো না, আমার আদেশে সকল প্রাণী সংহার কর, 
তুমি জগতে অনিন্দিতা হবে। 

মৃত্যু সম্মত হলেন না, ধেনুক খাঁর আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। ব্রহয়া তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভু, সুস্থ প্রাণীকে 
আঁ হত্যা করতে চাই না, আঁম আর্ত ভীত ও নিরপরাধ, আমাকে অভয় 'দন। 
ব্রহমা বললেন, কল্যাণী, তোমার অধর্ম হবে না, তুমি সকল প্রাণী সংহার করতে 
থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পাঁবন্র রাখবেন, লোকপাল যম তোমার 
সহায় হবেন, ব্যাধি সকলও তোমাকে সাহায্য করবে। আমার ও দেবগণের বরে 
তুম নিষ্পাপ হয়ে খ্যাতিলাভ করবে। মৃত্যু বললেন, আপনার আদেশ আমার 
শিরোধার্য, কন্তু লোভ ক্রোধ অসয়া দ্রোহ মোহ অলঙজ্জা ও পরূষ আচরণ = 
এই সকল দোষে দেহ বিদ্ধ হ'লেই আম সংহার কর্ব। ব্হম্া বললেন, মৃত্যু, তাই 
হবে, তোমার অশ্রবিন্দু আমার হাতে পড়েছিল, তাই ব্যাধ হয়ে প্রাণদের বধ 
করবে, তোমার অধর্ম হবে না। 

তার পর নারদ অকম্পনকে বললেন, মহারাজ, ব্রহয়ার আজ্ঞায় মত্যুদেবী 
অনাসন্তভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হরণ করেন, অতএব তুম নিষ্ফল শোক 
করো না। জীব পরলোকে গেলে হীন্দ্রয়সকল সক ক্ষমুশরীরে অবস্থান করে, 
কর্মক্ষয় হ'লে আবার অন্য শরীর আশ্রয় ক'রে মর্তোয আসে। প্রাণবায়; দেহ ভেদ 
ক'রে বাহর্গত হ'লে আর ফিরে আসে না। তোমার পত্র স্বর্গ লাভ ক'রে 
বীরলোকে আনন্দে আছে, মর্তের দুঃখ ত্যাগ করে স্বর্গে পৃণ্যবানদের সঙ্গে 
মালত হয়েছে। 


৪২৬ মহাভারত 


৮। সবর্ণ্ঠখবশর উপাখ্যান 


মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর য্াধষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপাঁন আমাকে 
পূণ্যকর্মা ইন্দ্রতুল্যবিক্মশালী নিষ্পাপ সত্যবাদী রাজার্দের কথা বলুন। 
ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন ৷ = 

একাঁদন দেবার্ধ নারদ ও পর্বত তাঁদের সখা শ্বিত্যপূত্র রাজা সং্জয়ের 
সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা সুখে উপবিষ্ট হ'লে একটি শুঁচিস্মিতা 
বরবার্ণনী কন্যা তাঁদের কাছে এলেন। পর্বত খাঁষ জিজ্ঞাসা করলেন, এই চণ্চল- 
নয়না সর্বলক্ষণযৃস্তা কন্যা কার? এ কি সূর্যের দীপ্তি, না অগ্নির শিখা, না 
শ্রী হী কীীর্ত ধৃতি পৃচ্টি সিদ্ধি, কিংবা চন্দ্রমার প্রভা? সঞ্জয় বললেন, এ 
আমারই কন্যা । নারদ বললেন, রাজা, যদ সূমহৎ শ্রেয় লাভ করতে চাও তবে 
এই কন্যাটকে ভার্যারপে আমাকে দাও। তখন পর্বত খাঁষ ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে 
বললেন, আম পূর্বে যাকে মনে মনে বরণ করেছি তাকেই তুমি চাচ্ছ! ব্রাহযুণ, 
তুমি আর নিজের ইচ্ছানুসারে স্বর্গে যেতে পারবে না। নারদ বললেন, মন্ত্রপাঠাঁদর 
দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, স্তপদীগমনেই সম্পূর্ণ হয়। এই কন্যা আমার 
ভার্যা হবার পূর্বেই তুমি আমাকে শাপ দিলে, অতএব তুমিও আমার সঙ্গে ভিন্ন 
স্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পর আভশাপের পর নারদ ও পর্বত সঞ্জয়ের 
নিকটেই বাস করতে লাগলেন। | 

রাজা সঞ্জয় তপস্যাপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহমণগণকে সেবা দ্বারা তুষ্ট ক'রে 
বর চাইলেন, যেন তাঁর গুণবান যশস্বী কণীর্তমান তৈজস্বী ও শন্ুনাশন পত্র 
হয়। বর পেয়ে যথাকালে তাঁর একাঁট পত্র হ'ল। এই পুত্রের মত্র পুরীষ ক্লেদ 
ও দ্বেদ সুবৰ্ণময়, সেজন্য তার নাম হ’ল স-বর্ণন্ঠীবী। রাজা ইচ্ছামত সকল বস্তু 
স্বর্ণে রূপান্তারত কর'তে লাগলেন, কালক্রমে তাঁর গৃহ প্রাকার দুর্গ ব্রাহযণাবাস 
শয্যা আসন যান স্থালী প্রভাতি সবই স্বর্ণময় হল। এক দল দস; লব্ধ হয়ে 
স্বর্ণের আকরস্বরূপ রাজপুত্রকে হরণ ক'রে বনে নিয়ে গেল। তারা সবর্ণষ্ঠীবীকে 
কেটে খণ্ড খণ্ড করলে, কিন্তু তাদের কোনও অর্থলাভ হ’ল না। রাজপনুন্রের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ধন লুপ্ত হ'ল, মূর্খ দস্যুরাও ব্‌দ্ধিদ্রন্ট হয়ে 
পরস্পরকে বধ ক'রে নরকে গেল। 

সঞ্জয় রাজা প্‌ত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। নারদ 
তাঁকে বললেন, আমরা ব্রহন্বাদী বিপ্রগণ তোমার গৃহে বাস করছি, আর তুমি 


দ্রোণপর্ব ৪২৭ 


কাম্য বিষয়ের ভোগে অতৃপ্ত থেকেই মরবে! যজ্ঞ বেদাধ্য়ন দান আর তপস্যায় 
যাঁরা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন বহু রাজার মৃত্যু হয়েছে, অতএব অযজ্ঞকারণী 
অদাতা পুন্রের মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। তার পর নারদ 
উদাহরণ স্বরূপ এই ষোল জন মহাসত্মার কথা বললেন ।-_ 

যাঁর জন্য পজন্যদেব হিরণ্য বর্ষণ করতেন। পুরুর পূত্র জনমেজয়, যান প্রতি 
বার যজ্ঞকালে দশ সহস্র স্বর্ণভূষিত হস্তী, বহু সহস্র সালংকারা কন্যা এবং 
কোটি বৃষ দক্ষিণা দতেন। উশীনরপুত্র শিব, যাঁর যজ্ঞে দাধদুগ্ধের মহাহুদ এবং 
শুভ্র অন্নের পর্বত থাকত। দশরথপূত্র রাম, যান সুরাসূরের অবধ্য দেবপ্রাহমণের 
কণ্টক রাবণকে বধ এবং এগার হাজার বংসর রাজত্ব ক'রে প্রজাদের নিয়ে স্বর্গে 
[গয়েছিলেন। ভগাীরথ, যাঁকে সমদ্রগাঁমনী গঙ্গা পতা বলে স্বীকার করোঁছলেন। 
দিলীপ, যান যজ্ঞে ব্রাহনণগণকে বসূধা দান করোছলেন এবং যাঁর ভবনে 
বেদপাণধবাঁন, জ্যাঁনর্ঘোষ, এব" ‘পান-ভোজন কর’ এই শব্দ কখনও থামত না। 
যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, যান আসমুদ্র পৃথিবী ব্রাহম্ণগণকে দান করে পূণ্য- 
লোকে গিযৌছলেন। নহুষের পুত্র যযাঁত, যান বহ্বাবধ যজ্ঞ করোছলেন এবং 
দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্ব্গোদ্যানে বিহার করতেন। নাভাগের পুর 
অম্বরীষ, যান যজ্ঞে ব্রাহমণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ কোষ ও সৈন্য সহ শত সহস্র 
রাজ্য দান কবোৌছিলেন। রাজা শশাঁবল্দু, যাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে এক ক্লোশ উচ্চ 
তেরটা খাদ্যের পর্বত প্রস্তুত হয়েছিল। অমূর্তরয়ার পুত্র গয়, যান অশ্বমেধ 
যজ্ঞে মাণকঙ্করে খচিত স্বর্ণময় পৃথিবী নির্মাণ ক'রে বাহনণগণকে দান করতেন 
এবং অক্ষয় বট ও পবিত্র ব্রহন্রসরোবরের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। সংকৃতের পত্র 
রান্তদেব, যাঁর দু লক্ষ পাচক ছল, যাঁর কাছে পশুর দল স্বর্গ লাভের জন্য 
নিজেরাই আসত, যাঁর গৃহে আঁতাঁথ এলে একুশ হাজার বৃষ হত্যা কবা হ'ত, 
কিন্তু তাতেও পর্যাপ্ত হ'ত না, ভোজনের সময় পাচকরা বলত, আজ মাংস কম, 
আপনারা বেশী ক'রে সপ দোল) খান। দজ্মন্তের পত্র ভরত, যান অতান্ত 
বলবান ছিলেন এবং যমুনা সরস্বতী ও গঙ্গার তীরে বহু সহস্র যজ্ঞ করোছলেন। 
বেণ রাজার পুত্র পৃথু যাঁর আজ্ঞার পৃথিবীকে দোহন ক'রে বৃক্ষ পর্বত দেবাসুর 
মনুষ্য প্রভৃতি অভীন্ট বিষয় লাভ করেছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই মরেছেন। 
জমদখ্নপূত্র পত্রশুরামও মরবেন, যান একুশ বার পাঁথবী নিঃক্ষব্রিয় করেছিলেন 
এবং কশ্যপকে সপ্তদ্বীপা বসৃমতশ দান ক'রে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন। 


৪২৮ মহাভারত 


নারদ সঞ্জয়কে বললেন, আমার কথা তুমি শুনলে কি? না শুদ্রার ব্রাহ্ণ 
পাত শ্রাদ্ধ করলে যেমন নিষ্ফল হয়, আমার বাকাও সেইরুপ নিষ্ফল হ'ল? সঙ্জয় 
করজোড়ে বললেন, সুর্যের করণে যেমন অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আপনার 
আখ্যান শুনে আমার পুত্রশোক দূর হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভীষ্ট বর 
চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। সঞ্জয় বললেন, ভগবান, আপাঁন প্রসন্ন 
হয়েছেন তাতেই আমি হৃজ্ট হয়োছ। নারদ বললেন, তোমার পূত্র দস্যুহস্তে 
বৃথা নিহত হয়েছে, তাকে কম্টময় নরক থেকে উদ্ধার ক'রে তোমাকে দান করাছ। 
তখন নারদের বরে সবর্ণ্ঠীবী পুনজাীবিত হ'ল। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস যুধাম্ঠরকে বললেন, সং্জয়ের পুত্র বালক, 
সে ভয়ার্ত ও যুদ্ধে অক্ষম ছিল, কৃতকর্মা না হয়ে যজ্ঞ না করে নিঃসন্তান 
অবস্থায় মরেছিল, এজন্যই সে পুনজার্বন পেয়েছিল। কিন্তু আভমন্যু মহাবীর 
ও কৃতকর্মা, তিনি বহু সহস্র শত্রুকে সন্তপ্ত করে সম্মুখ সমরে নিহত হয়ে 
অক্ষয় স্বর্গলোকে গেছেন, সেখান থেকে কেউ মতেন্য আসতে চায় না। অতএব 
অজর্নের পুত্রকে আর 'ফারয়ে আনা যাবে না। তান অমৃতাঁকরণে উদভাঁসত 
হয়ে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করছেন, তাঁর জন্য শোক করা উঁচত নয়। মহারাজ, 
তুমি ধৈর্য ধারণ করে শত্রু জয কর। এই বলে ব্যাস চ'লে গেলেন। 


॥ প্রাতিজ্ঞাপর্বাধ্যায় ॥ 
৯। অজ্নের প্রাতিজ্ঞা 


সেইাদন সায়াহযকালে দু পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'লে অর্জনে 
সংশপ্তকগণকে বধ করে িজ শাঁবরে যাত্রা করলেন। তান যেতে যেতে 
সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, কেশব, অ'মার হূদয় ভ্রস্ত হচ্ছে কেন? আমি কথা বলতে 
পাবাছ না, শরীর অবসন্ন হচ্ছে, বহু অশুভ লক্ষণ দেখাছ। আমার ভ্রাতারা 
কুশলে আছেন তো? কৃষ্ণ বললেন, তুমি চিন্তিত হযো না, তাঁরা ভালই আছেন, 
হয়তো সামান্য কছু আনষ্ট হয়ে থাকবে। 

নিরানন্দ আলোকহীন শিবিরে উপস্থিত হয়ে অর্জন দেখলেন, মাঙ্গলিক 
বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধ্যান হচ্ছে না, ভ্রাতারা যেন অচেতন হয়ে রয়েছেন। 
উদাবগ্ন হয়ে অজন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে ম্লানমূখে রয়েছেন, 
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আভমন্যুকে দেখছি না। শুনোছ দোণ চক্রব্যহ রচনা করোছিলেন, আঁভমন্যু 
ভিন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে আম 
প্রবেশ করতেই শিখিয়েছি, নির্গমের প্রণালী শেখাই নি । ব্যৃহমধ্যে প্রবেশ কারে 
অঁভননঢু কি নিহত হয়েছে? সভদ্রার প্রিয় পত্র, দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও ত্তামার 
স্নেহভাজন অভিমন্যুকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কুণ্চিত, চক্ষু হরিণ- 
শাবকের ন্যায়, দেহ নব. শাল তর্‌র ন্যায়; যে সবর্দা 1সমতমুখে কথা বলে, 
গুরুজনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়স্থের ন্যায় কার্য করে: যে যুদ্ধে 
প্রথম প্রহার করে না, অধীরও হয় না, যে মহারথ ব'লে গণ্য, যার ক্রম আমার 
চেযে অর্ধ গুণ অধিক, যে কৃষ্ণ প্রদ্যম্ন ও আমার প্রিয় শিষ্য, সেই পূত্রকে যাঁদ 
দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে যাব। হা পত্র, আমি ভাগ্যহীন তাই 
তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার তৃপ্ত হ'ত না। যম তোমাকে সবলে নিয়ে গেছেন, 
তুম দেবগণের প্রিয় আতাঁথ হয়েছ। 

তার পর অজন যাধান্ঠ৬রকে বললেন, মহারাজ, আভিমন্যু শন্রানপীড়ন 
ক'রে সম্মুখ যুদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তো? কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির বাণে কাতর 
হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে -- যাঁদ পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! 
সেই অবস্থায় নশংসগণ তাকে নিপাঁতিত করেছে । অথবা, যে আমার পত্র, 
কৃষ্ণের ভাগিনেয়, সুভদ্রার গভজাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে 
না দেখে সুভদ্রা আর দ্রৌপদী কি বলবেন, আমিই বা তাঁদের কি বলব? আমাব 
হৃদয় নিশ্চয় বজ্সারময়, শোকাতণা বধূ উত্তরার রোদনেও তা বিদীর্ণ হবে না। 
আম গার্বত ধার্তরাম্ট্রগণের সিংহনাদ শুনোছলাম, কৃষ্ণও যুযুৎসুকে বলতে 
শুনেছেন -_ অধর্মজ্ঞ মহারথগণ, অজর্নের পরিবর্তে একটি বালককে বধ ক'বে 
চিৎকার করছ কেন? 

পূুত্রশোকার্ত অজচনকে ধ'বে কৃষ্ণ বললেন, অজন, ক্ষান্ত হও, সকল 
ক্ষান্তয বীরেরই এই পন্থা, আভমনা্‌ পুণ্যাজতিলোকে গেছেন তাতে সংশয নেই। 
সকল বীরেরই এই আকাক্ক্ষা_-যেন সম্মুখ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়। ভরতশ্রেজ্চ, 
তোমাকে শোকাবিষ্ট দেখে তোমার ভ্রাতারা, এই" রাজারা, এবং সহ.দগণ সকলেই 
কাতর হয়েছেন। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে এদের আশ্বস্ত কর। ঘা জ্ঞাতব্য তা তুম 
জান, অতএব শোক ক'রো না। 

গদ্‌গদকণ্ঠে অজন ভ্রাতাদের বললেন, আঁভমন্যুর মৃত্যু ক ক'রে হ'ল 
শুনতে ইচ্ছা কীর। আপনারা রথাবোহী হ'য়ে শরবর্ষণ করাঁছলেন, শত্রুরা অন্যায় 
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যুদ্ধে কি ক'রে তাকে বধ করলে? হা, আপনাদের পৌরুষ নেই, পরাক্রমও নেই। 
আমারই দোষ, তাই দুর্বল ভীরু অদ়প্রাতিজ্ঞ আপনাদের উপর ভার 'দয়ে অন্যত্র 
গিয়েছিলাম। আপনাদের বর্ম আর অস্নশস্ত্র অলংকারমান্র, সভায় যে বারত্ব প্রকাশ 
করতেন তাও কেবল মুখের কথা, তাই আমার পূত্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। 
এই বলে অজন অশ্রুপূর্থমূখে আঁসকামকহস্তে রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়িয়ে 
ঘন ঘন নিঞ্বাস ফেলতে লাগলেন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, মহাবাহু, তুমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে 
দ্রোণ তাঁর সৈন্য ব্যহবদ্ধ ক'রে আমাদের নিপশীড়ত করতে লাগলেন। নিরূপায় 
হয়ে আমরা আভমন্যুকে বললাম, বৎস, তুমি দ্রোণের সৈন্য ভেদ কর। যে পথে 
সে ব্যহমধ্যে প্রবেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইচ্ছায় আমরা তার 
অনুসরণ করলাম, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবাঁরত 
করলেন। তার পর দ্রোণ কপ কর্ণ অশ্বথামা বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথ 
আঁভমন্যুকে বেষ্টন করলেন। বালক আভমন্যু যথাশান্ত যুদ্ধ করতে লাগলেন, 
কিন্তু অবশেষে তাঁর রথ নষ্ট হ'ল, তখন দুঃশাসনের পত্র তাঁকে হত্যা করলে। 
আঁভমন্যু বহু সহস্র হস্তী অশ্ব বথ ধ্বংস ক'রে এবং বহু বীর ও রাজা 
-বৃহদ্‌্বলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গেছেন। 

অর্জুন ‘হা পুত্র’ বলে ভূপাতিত হলেন, তার পর সংজ্ঞা লাভ ক'রে 
জহররোগাীর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত ঘষে বললেন, আম প্রাতজ্ঞা করছ, 
জয়দ্রথ যদ ভয় পেয়ে দুযোধনাঁদকে ত্যাগ ক'রে না পালায় তবে কালই তাকে 
বধ করব। সে যাঁদ আমার বা কৃষ্ণের বা মহারাজ যাুধাম্ঠরের শরণাপন্ন না হয় 
তবে কালই তাকে বধ করব। যাঁদ কাল তাকে নিহত করতে না পার তবে যে 
নরকে মাতৃহন্তা ও পতৃহন্তা যায়, গুরুপত্রীগামনী, বিশ্বাসঘাতক, ভূত্তপূর্বা স্তর 
নিন্দাকারী, গোহন্তা, এবং ব্রাহয়ণহন্তা যায়, সেই নরকে আম যাব। যে লোক 
পা দিয়ে ব্রাহয়ণ গো বা অগ্ন স্পর্শ করে, জলে মল মূত্র শ্লেম্মা ত্যাগ করে, 
নগ্ন হয়ে স্নান করে, আঁতাঁথকে আহার দেয় না, উৎকোচ নেয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, 
স্ৰী পত্র ভৃত্য ও আঁতাঁথকে ভাগ না দিয়ে মিষ্টান্ন খায়; যে ব্রাহয়ণ শতুভীত, 
যে ক্ষান্য় রণভীত, যে কৃতঘ্ন, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লোক যে নরকে যায় সেই 
নরকে আমি যাব। আরও প্রাতজ্ঞা করাছ শুনুন--পাপশ জয়দ্রথ সাবিত থাকতে 
যাঁদ কাল সূর্যাস্ত হয় তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নতে প্রবেশ করব। সুরাসুর 
ব্রহমার্য দেবার্ধ স্থাবর জঙ্গম কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না, সে রসাতলে 
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আকাশে দেবপ্‌রে বা দানবপুরে যেখানেই যাক, আম শরাঘাতে তার 1শরশ্ছেদন 
করব। 

অর্জুন বামে ও দক্ষিণে গান্ডীব ধনুর জ্যাকর্ষণ করলেন, সেই নির্বোষ 
তাঁর কণ্ঠধ্বান আতির্রম ক'রে আকাশ স্পর্শ করলে। তার পর কৃষ্ণ পাণ্চজন্য এবং 
অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও পাঁথবী কেপে উঠল, নানাবিধ 
বাদ্যধবান হ'ল, পান্ডবগণ 'সংহনাদ করলেন। 


১০। জয়দ্রথের ভয় -- সভদ্রার বিলাপ 


পাণ্ডবগণের সেই মহাননাদ শুনে এবং চরমুখে অজদিনের প্রাতিজ্ঞার 
সংবাদ জেনে জয়দ্রথ উদীবপ্ন হয়ে দুর্যোধনাঁদকে বললেন, পান্ডুর পত্নীর গর্ভে 
কামুক ইন্দ্রের রসে যে পুত্র জন্মোছল সেই দুর্বদ্ধি অজন আমাকে যমালয়ে 
পাঠাতে চায়। তোমাদের মঙ্গল হ’ক, আম প্রাণরক্ষার জন্য নিজ ভবনে চ'লে 
যাব। অথবা তোমরা আমাকে রল্গ কর, অভয় দাও। পাণ্ডবদেব সিংহনাদ শুনে 
আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, মুমূর্ধর ন্যায় শরীর অবসন্ন হয়েছে। তোমরা 
অনুমাতি দাও, আমি আত্মগোপন কার, যাতে পান্ডবরা আমাকে দেখতে না পায়। 
দূর্যোধন বললেন, নরব্যাপ্র, ভয় পেয়ো না, তুম ক্ষীন্রয় বীরগণের মধ্যে থাকলে 
কে তোমাকে আক্রমণ করবে? আমরা সসৈন্যে তোমাকে রক্ষা করব। তুমি স্বয়ং 
রাঁথশ্রেম্ত মহাবীর, তবে পাণ্ডবদের ভয় করছ কেন? 

রান্তকালে জয়দ্রথ দুযোধনের সঙ্গে দ্রোণের কাছে গিযে তাঁকে প্রণাম 
ক'রে বললেন, আচার্য, অস্ত্শিক্ষায় অর্জুন আর আমার প্রভেদ কি তা জানতে 
ইচ্ছা কাঁর। দ্রোণ বললেন, বৎস, আম তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা দিয়োছ, 
কিন্তু যোগাভ্যাস ও কম্টভোগ করে অর্জুন আঁধকতর শাঁন্ডমান হয়েছেন। 
তথাপি তুম ভয় পেয়ো না, আম তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা করব। আমি এমন 
'চুহ রচনা করব যা অর্জুন ভেদ করতে পারবেন না। তুনি স্বধর্ম অনুসারে 
যুদ্ধ কর। মনে রেখো, আমরা কেউ চিরকাল বাঁচব না, কালবশে সকলেই নিজ 
নিজ কর্মসহ পরলোকে যাব। দ্রোণের কথা শুনে জয়দুথ আশ্বস্ত হলেন এবং 
ভয় ত্যাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। 

কৃষ্ণ অঁনকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মন্তণা না করেই প্রাতিজ্ঞা 
করেছ যে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে; এই দুঃসাহসের জন্য যেন আমবা উপহাসাস্পদ 
না হই। আমি কৌরবাঁশীবরে যে চর পাঠিয়োছলাম তাদের কাছে শুনোছ, কর্ণ 
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ভুরশ্রবা অশ্বথামা বৃষসেন কূপ ও শল্য এই ছ জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন। 
এদের জয় ন। করলে জয়দ্রথকে পাবে না। অর্জন বললেন, আমি মনে কার, 
এ*দের মিলিত শান্ত আমার অর্ধেকের তুল্য । মধুসৃদন, তুমি দেখো, কাল আমি 
দ্রোণাঁদর সমক্ষেই জয়দ্রথের মুণ্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে, 
ক্ষীরান্রভোজী পাপাচারী য়দ্রখ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূমিতে পাঁতিত 
হয়েছে। 'দব্যধনু গাণ্ডীব, আমি যোদ্ধা, আর তুমি সারাঁথ থাকলে ক না জয় 
করা যায়? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সজ্জিত থাকে তা দেখো। 
এখন তুমি তোমার ভাগনী সভদ্রা এবং আমার পুত্রবধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও, 
উত্তরার সহচরীদের শোক দূর কর। 

কৃষ্ণ দুগ্াখতমনে অজর্নের গৃহে গিয়ে সুভদ্রাকে বললেন, বাষ্ণেয়ী (১), 
তুমি আর বধু উত্তরা কুমার আভমন্যুর জন্য শোক ক'বা না, কালবশে সকল 
প্রাণীরই এই গাঁত হয়। মহৎ কুলে জাত ক্ষত্রিয় বীরেব এরূপ মরণই উপযবুক্ত। 
পিতার ন্যায় পরাকান্ত মহারথ আঁভমন্ু বীরের আঁভলাষত গাঁত লাভ করেছেন। 
তপস্যা ব্রহমচর্য বেদাধ্যয়ন < প্রজ্ঞা দ্বারা সাধুজন যেখানে যেতে চান তোমার 
পূত্র সেখানে গেছেন। তুমি বারপ্রসাঁবনশী বীরপত্রধ বীরবান্ধবা, শোক কারো না, 
তোমার তনয় পরমা গাঁত পেযেছেন। বালকহন্তা পাপী জয়দুথ তার কর্মের 
উপযুস্ত ফল পাবে, অমরাবতীতে আশ্রয় নিলেও সে অজনের হাতে নিষ্কৃতি পাবে 
না। তুমি কালই শুনবে, জয়দথের মুণ্ড ছিন্ন হয়ে সমন্তপণুকের বাইরে 'নাক্ষপ্ত 
হয়েছে। রাজ্ঞী, তুমি পুত্রবধূকে আশ্বস্ত কর, কাল তুমি বিশেষ প্রিয় সংবাদ 
শুনবে, তোমার পাঁত যে প্রাতিজ্ঞা করেছেন তার অন্যথা হবে না। 

পূত্রশোকার্তা সুভদ্রা বিলাপ করতে লাগলেন, হা পত্র, তুমি এই 
মন্দভাগনীর কোড়ে এসে িতৃতুল্য পরাক্রান্ত হয়েও কেন নিহত হ'লে? 
তুম সখভোগে অভ্যস্ত ছিলে, উত্তম শয্যায় শুতে, আজ কেন বাণাঁবদ্ধ হয়ে 
ভূশয়ন করেছ? বরনারীগণ যে মহাবাহুর সেবা করত, আজ শৃগালরা কেন তার 
কাছে রয়েছে? ভীমাজন বৃঞ্ণ পাণ্াল কেকয় মৎস্য প্রভাতি বীরগণকে ধিক, 
তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না! হা বীর, তুমি স্ব্নলব্ধ ধনের ন্যায় 
দেখা দিয়ে বিনষ্ট হ'লে! তোমার এই শোকাঁবহবলা তরুণী ভার্যাকে কি ক'রে 
বাঁচিয়ে রাখব? হা পত্র, তুমি ফলদানের সময় আমাকে ত) গ ক'রে অকালে 


(১) বৃঞফ্চবংশজাতা। 
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'চ'লে গেলে! যজ্ঞকারী দানশীল ব্রহমচর্ষপরায়ণ গুরুশহশ্রুষাকারী ব্রাহমণদের যে 
গাঁত, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ শন্ুহন্তা বীরগণের যে গতি, একভার্য পুরুষের যে 
গত, সদাচার ও চতুরাশ্রমীর পুণ্য রক্ষাকারী রাজা এবং সর্বভূতের প্রতি প্রীতিযুস্ত 
আনষ্ঠুর লোকের যে গাঁত, তুমি সেই গাঁত লাভ কর। 

সুভদ্রা উত্তরার সঙ্গে এইরূপ বিলাপ করাছলেন এমন সময় দ্রৌপদী 
সেখানে এলেন এবং সকলে শোকাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্মন্তের ন্যায় 
সংন্বাহীন ‘হয়ে প’ড়ে গেলেন। জলসেচনে তাঁদের সচেতন ক'রে কৃষ্ণ বললেন, 
সুভদ্রা, শোক ত্যাগ কর; পাঞ্চালী, উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও। আভমন্যু ক্ষাত্রয়োচত 
উত্তম গাঁত পেয়েছেন, আমাদের বংশের সকলেই যেন এই গাঁত পায়। তিনি যে 
মহৎ কর্ম করেছেন, আমরা ও আমাদের সুহ্দ্‌গণও যেন সেইরূপ কর্ম করতে 
পারি। 


১১। মজনের স্বপ্ন 


সুভদ্রা প্রভীতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য কুশ দিয়ে একটি 
শয্যা রচনা করলেন এবং তার চত্বীর্দক মাল্য গন্ধদ্রব্য লাজ ও অস্ত্রশস্তে সাঁজয়ে 
দিলেন। পাঁরচারকগণ সেই শয্যার নিকটে মহাদেবের নৈশপূজার উপকরণ বেখে 
দিলে । কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জন পূজা করলেন, তার পর কৃষ্ণ নিজের 
শাবরে ফিরে গেলেন। | 

সেই রান্রতে পান্ডবাঁশাঁবরে কারও শীনদ্রা হ'ল না, সকলেই উদাঁবগ্ন হয়ে 
অজুনের দুরূহ প্রাতিজ্ঞার বিষয় ভাবতে লাগলেন । মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ তাঁর সারথি 
দারুককে বললেন, আম কাল এমন কার্য করব যাতে সূর্যাস্তের পূর্বেই অর্জুন 
জয়দ্রথকে বধ করতে পারবেন। অর্জুনের চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, তাঁর 
জন্য আম কোরবগণকে সংহার করব। রাত্রি প্রভাত হ'লেই' তুমি আমার রথ 
প্রস্তুত করবে এবং তাতে আমার কৌমোদকীণী গদা, দিব্য শান্ত, চক্র, ধনর্বাণ, ছন্র 
প্রভাত রাখবে এবং চার অশ্ব যোঁজত করবে। পাণ্চজন্যের নির্ঘোষ শুনলেই তুমি 
সত্বর আমার কাছে আসবে । দারুক বললেন, পুর্ষব্যাঘ্, আপাঁন যাঁর সারথ্য 
স্বীকার করেছেন সেই অর্জুন নিশ্চয় জয়ী হবেন। আপনি যে আদেশ করলেন 
আমি তা পালন করব। 


২৮ 
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অর্জন শিবমল্ল জপ করতে করতে 'নাদ্রত হলেন। তান স্বপ্ন দেখলেন, 
কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ কি তা বল। অর্জুন উত্তর 
দিলেন, আম প্রাতিজ্ঞা করোছ যে কাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করব, 
কল্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেষ্টন ক'রে থাকবে। 
কি ক'রে তাঁকে আমি দেখতে পাব? এখন সূর্যা্তও শীঘ্র হয়। কেশব, আমার 
প্রাতিজ্ঞারক্ষা হবে না, আম জীবিত থাকতেও পারব না। 

কৃষ্ণ বললেন, যাঁদ পাশুপত অস্ত তোমার জানা থাকে তবে তুমি কাল 
জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে. যাঁদ জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান 
বৃষভধ্যজের ধ্যান ও মন্মজপ কর। অর্জন আচমন ক'রে ভূমিতে ব'সে একাগ্রমনে 
ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রাহমূহূর্তে তান দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধ'রে 
আছেন, তাঁরা আকাশমার্গে বায়বেগে গিয়ে হিমালয় আঁতক্রম ক'রে মহামন্দর 
পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে শৃলপাঁণ জটাধারী গোৌরবর্ণ মহাদেব, 
পার্বতী ও প্রমথগণ রয়েছেন, গীত বাদ্য নৃত্য হচ্ছে, ব্রহনবাদী ম্বানগণ স্তব 
করছেন। কৃষ্ণ ও অর্জন ভূমিতে মস্তক স্পর্শ ক'রে সনাতন ব্রহয স্বরুপ 
মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃষ্ণাজ_ ন কৃতারঞ্জাল 
হয়ে স্তব করলেন। অর্জন দেখলেন, তিনি যে পূজা করেছিলেন তার উপহার 
মহাদেবের নিকট এসেছে । মহাদেবের কৃপায় অর্জন পাশুপত অস্ত্রের প্রয়োগ 
শিক্ষা করলেন। তার পর কৃষ্কাজুন মহাদেবকে বন্দনা করে শিবিরে ফিরে এলেন। 


রান্রি প্রভাত হ'লে বৈতালিকদের স্তব ও গীতবাদ্যের ধ্বনিতে য্াধান্ঠরের 
নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সুশিক্ষিত পাঁরচারকগণ কষায় দ্রব্যে গান্রমারজন ক'রে মন্রপৃত 
চন্দনাঁদযুস্ত জলে তাঁকে স্নান করিয়ে দলে। জলশোষণের জন্য যাঁধাম্ঠর একাট 
শিথিল উষ্ণীষ পরলেন এবং মাল্য ও কোমল বস্ত্র ধারণ ক'রে যথাবিধি হোম 
করলেন। তার পর মহার্ঘ অলংকারে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ বিরাট দ্রুপদ সাত্যাঁক 
ধূষ্টদ্যুম্ন ভীম প্রভৃতির সঙ্গে মালত হলেন। যাাধাষ্ঠর বললেন, জনার্দন, তুমি 
সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পান্ডবগণ অগাধ কুরুসাগরে নিমগ্ন হচ্ছে, 
তুমি তাদের ত্রাণ কর। শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ পুরুষোত্তম, অর্জুনের প্রাতিজ্ঞা সত্য 
কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অর্জুনের তুল্য ধনূর্ধর 'ন্িলোকে নেই, সমস্ত দেবতা 
যাঁদ জয়দ্রথের রক্ষক হন তথাপি অর্জন আজ তাঁকে বধ করবেন। 

এমন সময়ে অর্জন এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অনুগ্রহে আমি এক 
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আশ্চর্য স্বপ্ন দেখোঁছ। অর্জুনের মহাদেবদর্শনের বৃত্তান্ত শুনে সকলে ভূতলে 
মস্তক রেখে প্রণত হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তার পর অর্জন বললেন, 
$ সাত্যাক, শুভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, আজ আমি নিশ্চয় জয়ী হব। আজ কৃষ্ণ আর 
আম তোমাদের কাছে থাকব না, তুম সর্বপ্রষক্ণে রাজা য্ণাধাষ্ঠরকে রক্ষা কারো। 


"1; জয়দ্ুথবধপবাধ্যায় ॥ 
১২। জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্ণাজ ন 
(চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ) 


প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ কোশ দূরে 
সসৈন্যে থাকবে, ভূরিশ্রবা কর্ণ অশ্বথামা শল্য ব্ষসেন ও কপ তোমাকে রক্ষা 
করবেন। দ্রোণ চক্রশকট ব্যহ রচনা করলেন। এই ব্যহের পশ্চাতে পদ্ম নামক 
এক গভব্যূহ এবং তার মধ্যে এক সঞীব্যূহ 'নার্মত হ'ল। কৃতবর্মী সূচীব্যহের 
সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্যে পাঁরবোষ্টিত জয়দুথ এক পার্শ্বে রইলেন। দ্রোণাচার্য 
চক্রশকট ব্যুহের মুখে রইলেন। 

পাণ্ডবসৈন্য ব্যহবদ্ধ হ'লে অজন কৃষককে বললেন, দুর্োধন-ভ্রাতা 
+দ্‌মর্ষণ যেখানে রয়েছে সেখানে রথ নিয়ে চল, আঁম এই গজসৈন্য ভেদ ক'রে শন্ু- 
বাহনীতে প্রবেশ করব । অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে দুমর্ষণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে 
দুঃশাসন সসৈন্যে অজনকে বেষ্টন করলেন, কিন্তু তাঁর শতরবর্ষণে নিপীড়ত ও 
ত্রস্ত হয়ে শকটবাহের মধ্যে দ্রোণের নিকট আশ্রয় নিলেন। অর্জুন দুঃশাসনের 
সৈন্য ধৰংস ক'রে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে 
বললেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার অনুগ্রহে আম এই দুভেদ্য 
বাঁহনশতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কার। আপাঁন আমার িতৃতুল্য, ধর্মরাজ ও কৃষ্ণের 
ন্যায় মাননীয়, অশ্বথামার তুল্যই আমি আপনার রক্ষণীয়। আপাঁন আমার 
প্রীতজ্ঞা রক্ষা করুন। ঈষৎ হাস্য ক'রে দ্রোণ বললেন, অর্জুন, আমাকে জয় না 
ক'রে. জয়দ্রথকে জয় করতে পারবে না। 

দ্রোণের সঙ্গে অর্জনের তুমুল যুদ্ধ হল। কিছু কাল পরে কৃষ্ণ বললেন, 
অজন, বৃথা কালক্ষেপ ক'রো না, এখন দ্রোণকে ছাড়। অর্জুন চ'লে যাচ্ছেন দেখে 
প্রোণ সহাস্যে বললেন, পাণ্ডুপুত্র, কোথায় যাচ্ছ? শত্রুজয় না -ক'রে তুমি তো 
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যুদ্ধে বিরত হও না। অর্জন বললেন, আপনি আমার গর, শত্রু নন; আপনাকে 
পরাজিত করতে পারে এমন পুরুষও কেউ নেই। 

অর্জুন জয়দ্রথের দিকে সত্বর চললেন, পাণ্চালবীর যূধামন্য ও উত্তমৌজা 
তাঁর রক্ষক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কৃতবর্মা ও কাম্বোজদেশীয় শ্রুতায়ু 
অর্জুনকে বাধা দিতে লাগ্ীলেন। বরুণপূত্র রাজা শ্রুতায়ুধ কৃফকে গদাঘাত 
করলেন, কিন্তু সেই গদা ফিরে এসে শ্রুতায়ুধকেই বধ করলে । অর্জুনের শরাঘাতে 
কাম্বোজরাজপূত্র সুদক্ষিণ, শ্রুতায় ও অন্্যুতায় নিহত হলেন। তার পর বহু 
সহস্র যবন পারদ শক দরদ পণ্ড প্রভীত সৈন্য অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। 
এইসকল মুশ্ডিতমস্তক, অর্ধমুশ্ডিতমস্তক, *মশ্রুধারী, অপবিত্র, কাঁটিলানন চ্লৈচ্ছ 
সৈন্য অর্জুনের বাণে নিপশীড়ত হয়ে পাঁলয়ে গেল। 

কোরবসৈন্য ভগ্ন হচ্ছে দেখে দূর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, অর্জন ' 
আপনার সৈন্য ভেদ করায় জয়দ্রথের রক্ষকগণ সংশয়াপন্ন হয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস 
ছিল যে জাঁবিত অবস্থায় অর্জুন আপনাকে আঁতক্রম করতে পারবেন না। আমি 
জানি আপনি পাণ্ডবদের হতেই রত আছেন। আমি আপনাকে উত্তম বৃত্তি দিয়ে 
থাক, যথাশান্ত তুষ্ট রাখ, কিন্তু আপনি তা মনে রাখেন না। আমাদের আশ্রয়ে 
থেকেই আপাঁন আমাদের অপ্রিয় কর্ম করছেন, আপনি যে মধুিপ্ত ক্ষুরের তুল্য 
তা আম বুঝতে পার নি। আম বুদ্ধিহীন, তাই জয়দ্রথ যখন চ'লে যেতে 
চেয়েছিলেন তখন আপনার ভরসায় তাঁকে বারণ করোছিলাম। আমি আর্ত হয়ে" 
প্রলাপ বকছি, ক্রুদ্ধ হবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন। 

দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি আমার কাছে অশ্বথামার সমান। আম সত্য 
বলছি শোন। কৃষ্ণ সারাথশ্রেষ্ঠ, তাঁর অশ্বসকল শগঘ্রগামী, অল্প ফাঁক পেলেও 
তা দিয়ে অর্জন শীঘ যেতে পারেন। তুমি ক দেখতে পাও না আমার বাণ 
অর্জনের রথের এক ক্রোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে, শীঘ্র যেতে 
পার না। আমি বলোছ যে যাধাষ্ঠরকে ধরব, এখন তাঁকে ছেড়ে আম 
অজহনের কাছে যেতে পারি না। অজন আর তুমি একই বংশে জন্মেছ, তুমি 
বার কৃতী ও দক্ষ, তুমিই শন্রুতার সংষ্টি করেছ। ভয় পেয়ো না, তুমি নিজেই 
অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 

দূর্যোধন বললেন, আচার্য আপনাকে যে আতক্রম করেছে সেই অর্জনের 
সঙ্গে আমি কি ক'রে যুদ্ধ করব? দ্রোণ বললেন, তোমার দেহে আমি এই 
কাণ্টনময় কবচ বেধে 'দাঁচ্ছ, কৃষ্ণ অন বা অন্য কোনও যোদ্ধা এই কবচ ভেদ 
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করতে পারবেন না। ব্ত্রবধের পূর্বে মহাদেব এই কবচ ইন্দ্রকে 'দিয়োছলেন। 
ইন্দ্রের কাছ থেকে যথাক্রমে অঙ্গিরা, তৎপনত্র বৃহস্পাঁত, আঁগ্নবেশ্য খাষ এবং 
পারশেষে আম এই কবচ পেয়োছি। কবচ ধারণ ক'রে দুরোধন অর্জনের 
অভিমুখে গেলেন। পান্ডবগণ তন ভাগে 'বিভন্ত কৌরবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। | 

সূর্য যখন অস্তাচলের অভিমুখী হলেন কৃষ্কাজুন তখনও জয়দ্রথের দিকে 
যাঁচ্ছলেন। অবাঁন্তদেশ্বীয় বন্দ ও অনাবল্দ অর্জুনকে বাধা দিতে এসে নিহত 
হলেন। অরুন কৃফকে বললেন, আমার অ*বসকল বাণে আহত ও ক্লান্ত হয়েছে, 
জয়দ্রুথও দূরে রয়েছে। তুমি অশ্বদের শশ্রুবা কর, আম শন্রুসৈন্য নিবারণ 
।করব। এই ব'লে অর্জুন রথ থেকে নামলেন এবং অস্ত্রাঘাতে ভূমি ভেদ ক'রে 
জলাশয় সৃষ্ট করলেন। সহাস্যে সাধু সাধু ব'লে কৃষ্ণ অশ্বদের পাঁরচর্যা ক'রে 
এবং জল খাইয়ে সুস্থ করলেন, তার পর প্ুনর্বার ধেগে রথ চালালেন। অর্জুন 
কৌরবসৈন্য আলোড়ন করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং ক? দূর গিয়ে 
জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন। 

দ্রোণের সৈন্য আতিক্রম ক'রে অর্জন জয়দ্রথের অভিমুখে যাচ্ছেন দেখে 
দু্যোধন সবেগে এসে অর্জুনের রথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, 
ধনঞ্জয়, ভাগ্যকরমে দুযোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছেন, এখন গুকে বধ 
ফর । অর্জন ও দুযোধন পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করতে লাগলেন । অর্জুনের 
বাণ নিষ্ফল হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ বললেন, জলে পাথর ভাসার ন্যায় অদম্টপূর্ব ব্যাপার 
দেখাঁছ, তোমার বাণে দুরোধনের কিছুই হচ্ছে না। তোমার গাণ্ডাবের শান্ত ও 
বাহুবল ঠিক আছে তো? অজ্ঞ ন বললেন, আমার মনে হয় দুরোধনের দেহে 
দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেধে দিয়েছেন, এর বন্ধনরীতি আমও ইন্দ্রের কাছ থেকে 
{শখোঁছ। কিন্তু দূর্যোধন স্ত্রীলোকের ন্যায় এই কবচ বৃথা ধারণ ক'রে আছে, 
কবচ থাকলেও ওকে আমি পরাজিত করব। অরুন শরাঘাতে দুরোধনের ধন: 
ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। দুযোধনকে 
মহাবিপদে পাঁতিত দেখে ভূরিশ্রবা কর্ণ কৃপ শল্য প্রভাত সসৈন্যে এসে অর্জুনকে 

করলেন। পান্ডবগণকে ডাকবার জন্য অর্জুন বার বার তাঁর ধনূতে টংকার 
দিলেন, কৃষ্ণও পাণ্চজন্য বাজালেন। 


এই সময়ে দ্রোেণের নিকটস্থ কোঁরবযেদ্ধাদের সঙ্গে পান্ডবপক্ষীয় 
যোদ্ধাদের ঘোর যুদ্ধ হাচ্ছিল! ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসকে বধ করলেন। পাণ্ডৰ 
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ও পাণন্ালগণ দ্রোণের শরাঘাতে 'নিপশীড়ত হ'তে লাগলেন। সহসা পাণ্চজন্যের 
ধ্বনি ও কৌরবগণের সিংহনাদ শুনে যৃধান্ঠির বললেন, নিশ্চয় অর্জুন বিপদে 
পড়েছেন। সাত্যাক, তোমার চেয়ে সূহৃত্তম কেউ নেই, তুমি সত্বর গিয়ে অর্জনকে 
রক্ষা কর, শন্রুসৈন্য তাঁকে বেষ্টন করেছে। 

সাত্যাক বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ পালনে আমি সর্বদা প্রস্ঠৃত, 
ণকল্তু অজন আমার উপরে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, আম চ'লে গেলে 
দ্রোণ আপনাকে অনায়াসে বন্দী করবেন। যাঁদ কৃষণনন্দন প্রদ্যুম্ন এখানে থাকতেন 
তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভার 'দিয়ে আমি যেতে পারতাম। অজর্নের জন) 
আপানি ভয় পাবেন না, কর্ণ প্রভাতি মহারথের বিক্রম অজজনের ষোল ভাগের এক 
ভাগও নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুনের কাছে তোমার যাওয়াই আমি উচিত ' 
মনে কার। ভমসেন আমাকে রক্ষা করবেন, তা ছাড়া ঘটোৎকচ বিরাট. দ্ুপদ 
শিখণ্ডী নকুল সহদেব এবঙ ধূম্টদ্যুদ্দও এখানে আছেন। 

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যকি ভীমকে বললেন, রাজা যৃধাষ্ঠরকে 
রক্ষা ক'রো, এই তোমার প্রধান কর্তব্য। পাপশ জয়দ্রথ নিহত হ'লে আম ফিরে 
এসে ধর্মরাজকে আলিঙ্গন করব। সাত্যকি কুরুসৈন্য বিদারণ ক'রে অগ্রসর 
হলেন। দ্রোণ তাঁকে নিবারণ করবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তোমার গুরু অর্জুন 
কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিরত হয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে গেছেন। তুমিও 
যাঁদ সত্বর চলে না যাও তবে আমার কাছে নিস্তার পাবে না। সাত্যাক বললেন, 
ভগবান, আম ধর্মরাজের আদেশে আমার গুরু অর্জুনের কাছে যাচ্ছি, আপনার 
মঙ্গল হ’ক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই ব'লে সাত্যাক দ্রোণকে প্রদক্ষিণ 
ক'রে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রোণ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য 
বীরগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যাকর শরাঘাতে রাজা জলসন্ধ ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোণের সারথি নিপাঁতিত হ'ল, তাঁর অশ্বসকল উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিয়ে ঘুরতে লাগল। তখন কৌরববাীরগণ সাত্যাককে ত্যাগ ক'রে 
দ্রোণকে রূক্ষা করলেন, দ্রোণ 'বিক্ষতদেহে তাঁর ব্যৃহদ্বারে ফিরে গেলেন। 

দুর্যোধনের যবন সৈন্য সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। তাদের লৌহ 
ও কাংস্য-নার্মত বর্ম এবং দেহ ভেদ ক'রে সাত্যাঁকর 'বাণসকল ভূঁমতে প্রবেশ 
করতে লাগল । যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্বর সৈন্যের মৃতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন 
হ'ল। ভিত 2 নি R 0) a কিন্তু 
শরাঘাতে 'ছন্নবাহ; হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল। 


ঠা 
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সাত্যকির পরাক্রমে ভীত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে দুঃশাসন দ্রোণের 
কাছে চলে এলেন। দ্রোণ বললেন, দুঃশাসন, তোমাদের রথসকল দ্রুতবেগে চ'লে 
আসছে কেন? জয়দ্রথ জীবিত আছেন তো? রাজপুত্র ও মহাবীর হয়ে তুমি 
রণস্থল ত্যাগ করলে কেন? তুম দ্ঢতসভায় দ্রৌপদীকে বলোছিলে যে পান্ডবগণ 
যণ্ডাতল (১) তুল্য, তবে এখন পালিয়ে এলে কেন? তোমার আভমান দর্প আর 
বাঁরগর্জন কোথায় গেল? দ্রোণের ভর্ঘসনা শুনে দুঃশাসন আবার সাত্যকির 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন। 
অপরাহকালে পক্ককেশ শ্যামৰর্ণ দ্ৰোণ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 
তান পশ্চাশি বৎসরের বৃদ্ধ হ'লেও ষোল বৎসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে 
লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণের জ্যৈষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র,র শিশুপালপনুত্র 
ধম্টকেতু, এবং ধূষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা নিহত হলেন। 


১৩। কর্ণের হচ্তে ভামের পরাজয় -_- ভূঁরশ্রবা-বধ 
(চতুর্দশ দনের আরও যুদ্ধ) 


কৃফাজনকে দেখতে না পেয়ে এবং গান্ডীবের শব্দ শুনতে না পেয়ে 
যুধিষ্ঠির উদৃবিগন হলেন। তান ভীমকে বললেন, তোমার কনিম্ঠ ভ্রাতার 
কোনও চিহ্ন আম দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণও পাণুজন্য বাজাচ্ছেন। নিশ্চয় ধনঞ্জয় 
নিহত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করছেন। তুমি স্বর অজন আর সাত্যাকর 
কাছে যাও। ভীম বললেন, কৃষ্ণাজঃনের কোনও ভয় নেই, তথাপ আপনার আজ্ঞা 
শিরোধার্য ক'রে আমি যাচ্ছ। যাঁধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার ভার ধৃজ্টদ্যুম্নকে 'দয়ে 
ভীম অজর্ুনের আভমুখে যাত্রা করলেন, পাণ্চাল ও ₹সামক সৈন্যগণ তাঁর সঙ্গে 
গেল। 

ভনমের ললাটে লৌহবাণ দিয়ে আঘাত ক'রে দ্রোণ সহাস্যে বললেন, 
কুন্তীপুত্ৰ, আজ আমি তোমার শন, আমাকে পরাস্ত না ক'রে তুমি এই বাহিনী 
ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, ব্রহমবন্ধু (নাচ ব্রাহমণ), আপনার অনুমাত 
না পেয়েও অর্জুন এই ধাঁহনী ভেদ ক'রে গেছেন। আমি আপনার শত্রু ভীমসেন, 
অজর্নের মত দয়ালু নই, আপনাকে সম্মানও কার না। এই ব'লে ভীম গদাঘাতে 


(১) যে তিলের অঙ্কুর হয় না, অর্থাৎ নপুংসক। 
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দ্রোণের অশ্ব সারাথ ও রথ নষ্ট করলেন। দ্রোণ অন্য রথে উঠে ব্যৃহদ্বারে চ'লে 
গেলেন। ভগিমের সঙ্গে যুদ্ধে দূর্যোধনের ভ্রাতা .বিন্দ অন্দাবন্দ স্ববর্মা ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। কৌরবগণকে পরাস্ত ক'রে ভীম সত্বর অগ্রসর হলেন এবং 
কিছ্‌ দূর গয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে সিংহনাদ করলেন। কৃষ্ণারজুনও সিংহনাদ 
ক'রে উত্তর দিলেন। এই গর্জন শুনে যাঁধান্ঠর আনান্দত হলেন। 

দুর্যোধন দ্রোণের কাছে এসে বললেন, আচার্য, অর্জুন সাত্যকি ও ভীম 
আপনাকে অতিক্রম ক'রে জয়দ্রথের অভিমুখে গেছেন। আমাদের যোদ্ধারা বলছেন, 
ধনূর্বেদের পারগামী দ্রোণের এই পরাজয় বিশ্বাস করা যায় না। আম মন্দভাগ্য, 
এই যুদ্ধে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনার আভিপ্রা় কি তা বলুন। দ্রোণ 
বললেন, পাণ্ডবপক্ষের তিন মহারথ আমাদের অতিক্রম ক'রে গেছেন, আমাদের 
সেনা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েছে । এখন জয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান 
কর্তব্য। বৎস, শকানর বৃদ্ধিতে যে দ্যুতক্লীড়া হয়োছল তাতে জয়-পরাজয় 
কিছুই হয় নি, এই রণস্থলেই জয়-পরাজর নির্ধারিত হবে। তোমরা জীবনের 
মমতা ত্যাগ ক'রে জয়দ্রথকে রক্ষা কর! দ্রোণের উপদেশে দুর্ধোধন তাঁর 
স্নূচরাদর নিয়ে সত্বর প্রস্থান করলেন। 

কৃষ্ধাজনের অভিমুখে ভাঁমকে যেতে দেখে কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে আহবান 
ক'রে বললেন, ভীম, তোমার শন্ররা যা স্বপ্নেও ভাবে নি তুমি সেই কাজ করছ, 
পষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছ। ভীম ফিরে এসে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হলেন। কর্ণ মৃদভাবে এবং ভীম পূর্বের শন্রুতা স্মরণ ক'রে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আদেশে তাঁর নয় ভ্রাতা দুর্জয় দুমখ চিত্র উপাঁচন্ 
চিন্রাক্ষ চারুচিত্র শরাসন চিন্রায় ও চিন্রবর্মা কর্ণকে সাহায্য করতে এলেন, কিন্তু 
ভীম সকলকেই বধ করলেন। তার পর দুর্যোধনের আরও সাত ভ্রাতা শত্রুঞ্জয় 
শতেসহ চিত্র চিৰায়ুধ দৃঢ় চিত্রসেন ও বিকর্ণ যুদ্ধ করতে এলেন এবং তাঁরাও নিহত 
হলেন। এইরু্‌পে ভশম একন্রিশ জন ধার্তরাম্ট্রকে নিপাঁতিত করলেন। 

কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধনু ছিন্ন এবং রথের অশ্বসকল নিহত হ'ল। 
ভীম রথ থেকে নেমে খড়গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ ভনমের 
চর্ম ছেদন করলেন, ক্রুদ্ধ ভীম তাঁর খড়গ নিক্ষেপ ক'রে কর্ণের ধনু ছেদন 
করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, নিরস্ত ভীম -হস্তীর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের 
স্তুপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মৃগ্ছিতপ্রায় হলেন। কুল্তশর বাক্য স্মরণ ক'রে 
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কর্ণ ভ'মকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ ক'রে বার বার 
সহাস্যে বললেন, ওরে তৃবরক (১) ওদারক সংগ্রামকাতর মূ, তুমি অস্ত্াবদ্যা 
জান না, আর যুদ্ধ করো না। যেখানে বহীবধ খাদ্যপানীয় থাকে সেখানেই 
তোমার স্থান, তুমি রণভূঁমির অযোগ্য। বৎস বৃকোদর, তুমি বনে গয়ে মান 
' হয়ে ফলমূল খাও গে, কিংবা গৃহে গিয়ে পাচক আর ভূৃত্যদের তাড়না কর। 
আমার মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। 
তুমি কৃষ্ণাজননের কাছে যাও, কিংবা গৃহে যাও। বালক, তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন 
কঃ ভীম বললেন, কেন মিথ্যা গর্ব করছ, আমি তোমাকে বহুবার পরাজত 
করোছি। ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় হয়েছিল। নীচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে 
মল্পযুদ্ধ কর, আম তোমাকে কচকের ন্যায় নষ্ট করব। 

এই সময়ে অজন কর্ণের প্রীতি শরবর্ষণ করতে লাগলেন। ভামকে ত্যাগ 
ক'রে কর্ণ দূর্যোধনাঁদর কাছে গেলেন, ভশীমও সাত্যাকর রথে উঠে অর্জনের 
আঁভমুখে চললেন। ভীরশ্রবা সাত্যাককে বাধা দিতে এলেন এবং ছু কাল ঘোর 
যুদ্ধের পর সাত্যাকিকে ভূপাতিত ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মুণ্ডচ্ছেদের 
উদ্দেশ্যে তাঁর কেশগুচ্ছ ধরলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন তীক্ষ7? শরে 
ভূরিশ্রবার দাক্ষণ হস্ত কেটে ফেললেন। ভুঁরশ্রবা বললেন, কৌন্তেয়, তুমি আত 
নৃশংস কর্ম করলে, আম অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার 
বাহু ছেদন করলে! এরূপ অন্ত্প্রয়োগ কে তোমাকে শিখিয়েছেন, ইন্দ্র রুদ্র দ্রোণ 
না কৃপ? তুমি কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যাঁককে বাঁচাবার জন্য এর্‌প করেছ। বমি 
ও অন্ধক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, 'িন্দাহ্হ কর্ম করাই ওদের স্বভাব, সেই বংশে 
জাত কৃষ্ণের কথা তুম শুনলে কেন? এই ব'লে মহাযশা ভূরশ্রবা বাঁ হাতে 
ভূমিতে শর 'বাছয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্রহন্ললোকে যাবার ইচ্ছায় যোগস্থ 
হয়ে মহোপনিষৎ ধ্যান করতে লাগলেন। অর্জন তাঁকে বললেন, তুম নিরস্ব 
সাত্যাককে বধ করতে গিয়োছলে, নিরস্ত বালক আঁভমন্যুকে তোমরা হত্যা 
করেছ, কোন ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন? 

ভূঁরশ্রবা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন এবং ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে 
ধরে অর্জনের দকে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, আমার ভ্রাতাদের 
উপর যেমন প্রীতি, তোমার উপরেও সেইরুপ প্রীতি আছে। তুমি উশীনরপূন্র 


(১) দাঁড়গোঁফহবীন, মাকুন্দ। 
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শাবি রাজার ন্যায় পুণ্যলোকে যাও। কৃষ্ণ বললেন, ভূরশ্রবা, তুমি দেবগণের 
বাঞ্চিত আমার লোকে যাও, গরুড়ে আরোহণ ক'রে বিচরণ কর। এই সময়ে 
সাত্যকি চৈতন্যলাভ ক'রে ভূমি থেকে উঠলেন এবং খড়গ নিয়ে ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ 
করতে উদ্যত হলেন। সমস্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃষ্ণ অর্জন ভীম কৃপ 
অশ্বহ্থামা কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতি উচ্চস্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাপি সাত্যাক 
যোগমগন ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করলেন। 

“ সাত্যাক বললেন, ওহে অধার্মকগণ, তোমরা আমার্কে 'মেরো না, মেরো 
না’ বলে নিষেধ করছিলে, কিন্তু সুভদ্রার বালক পাত্র যখন নিহত হয় তখন 
তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল? আমার এই প্রতিজ্ঞা আছে _ যে আমাকে যুদ্ধে 
না্পম্ট ক'রে পদাঘাত করবে সে ম্ানর ন্যায় ব্লতপরায়ণ হ'লেও তাকে আম বধ 
করব। আম ভূরিশ্রবাকে বধ ক'রে উাঁচত কার্য করোছ, অর্জন এ+র বাহু কেটে 
আমাকে বণ্চিত করেছেন। 


যদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাম্ট্রী সঞ্জয়কে বললেন, বহয্দ্ধজয়ণ 
সাত্যাককে ভূরিশ্রবা কি করে ভূপাতিত করতে পেরেছিলেন? সঞ্জয় বললেন, 
যযাঁতর জ্যেষ্ঞপূত্র যদুর বংশে দেবম'ঢ় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নাম শর, 
শুরের পুত্র মহাযশা বসৃদেব। যদুর বংশে মহাবীর শিনিও জন্মোছলেন। 
দেবকের কন্যা দেবকীর যখন স্বয়ংবর হয় তখন শান সেই কন্যাকে বসৃদেবের জন্য ' 
সবলে হরণ করেন। কুরুবংশীয় সোমদত্ত তা সইলেন না, শানর সঙ্গে বাহুযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হলেন। শান সোমদত্তকে ভূপাতিত ক'রে পদাঘাত করলেন এবং আস 
উদ্যত ক'রে কেশ ধরলেন, কিন্তু পাঁরশেষে দয়া ক'রে ছেড়ে দিলেন। তার পর 
সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট ক'রে বর চাইলেন -- ভগবান, এমন পত্র 
দিন যে 'শানর বংশধরকে ভূমিতে ফেলে পদাঘাত করবে । মহাদেবের বরে 
-সোমদত্ত ভূঁরিশ্রবাকে পূত্ররূপে পেলেন। এই কারণেই" ভূরিশ্রবা শানর পো 
সাত্যকিকে নিগৃহীত করতে পেরেছিলেন। 
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১৪। জয়দ্ুথবধ 
চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


অন কৃষ্কে বললেন, সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নেই, জয়দ্রথের কাছে 
রথ নিয়ে চল, আম. যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পার। অজ্নকে আসতে দেখে 
দুর্ধোধন কর্ণ বৃষসেন শল্য অশ্বথামা কপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হলেন। দুর্ধোধন কর্ণকে বললেন, দিনের অল্পই অবাঁশম্ট আছে, জয়দ্রথকে 
যাঁদ সূর্যাস্ত পর্যন্ত রক্ষা করা যায় তবে অর্জনের প্রীতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে 
আগ্নপ্রবেশ করবে। অর্জুন মরলে তার ভ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা 
নিজ্কণ্টক হয়ে পাঁথবী ভোগ করব। কর্ণ, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে মিলিত 
হয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতাবক্ষত 
করেছে, যুদ্ধে থাকা কর্তব্য সেজন্যই আমি এখানে আছ, কিল্তু আমার অঙ্ঞাসকল 
অচল হয়ে আছে; তথাঁপ আম যথাশান্ত যুদ্ধ করব। মহারাজ, তোমার জন্য 
আমি পুরুষকার আশ্রয় ক'রে অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু জয় দৈবের 
অধাীন। 

তাঁক্ষ্ম শরাঘাতে অর্জুন বিপক্ষের সৈন্য হস্তী ও অশ্ব সংহার করতে 
লাগলেন এবং ভমসেন ও সাত্যকি কর্তৃক রাক্ষত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রথের নিকটস্থ 
হলেন। দূর্যোধন কর্ণ কৃপ প্রভাত অর্জুনকে বেষ্টন করলেন কিন্তু অর্জুনের 
প্রচণ্ড বাণবর্ষণে তাঁরা আকুল হয়ে সরে গেলেন। অর্জনের শরাঘাতে জয়দ্রথের 
সারাথর মুণ্ড এবং রথের বরাহধৰজ ভূপাতিত হ'ল। সূর্য দ্রুতগাতিতে অস্তাচলে 
যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভীত জয়দ্রথকে ছ জন মহারথ রক্ষা করছেন, এদের 
জয় না করে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্ুখকে বধ করতে পারবে না। আম 
যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে জয়দ্রথখ আর 
আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুম তাঁকে প্রহার কারো । 

যোগীশ্বর হরি যোগযুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন করলেন। সর্যাস্ত 
হয়েছে, এখন অজন আঁশ্নপ্রবেশ করবেন - এই ভেবে কোরবযোদ্ধারা হৃষ্ট 
হলেন। জয়দ্রথ উধর্বমুখ হয়ে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, 
জয়দ্রথ ভয়মহস্ত হয়ে সূর্য দেখছেন, দুরাত্মাকে বধ করবার এই সময় । 

কপ কর্ণ শল্য দুর্যোধন প্রভাীতিকে শরাঘাতে বিতাঁড়ত ক'রে অর্জুন 
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জয়দ্রথের প্রতি ধাঁবত হলেন। ধল ও অন্ধকারে চতুর্দক আচ্ছন্ন হওয়ায় 
যোদ্ধারা কেউ কাকেও দেখতে পেলেন না, অশ্বারোহী গজারোহশী ও পদাতি সৈন্য 
অর্জুনের বাণে বিদারত হয়ে পালাতে লাগল। কৃষ্ণ পুনর্বার বললেন, অর্জন, 
জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর, সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন । _ বিখ্যাত 
রাজা বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথের পিতা । পত্রের জল্মকালে তিনি এই দৈববাণশ শুনোছিলেন 
যে রণস্থলে কোনও শত্রু এর 'িরশ্ছেদন করবে। পূত্রবংসল বৃদ্ধক্ষত্র এই 
আভশাপ দিলেন -- যে আমার পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা 
শবদনর্ণ হবে। তার পর যথাকালে জয়দ্রথকে রাজপদ দিয়ে বৃদ্ধক্ষত্র বনগমন 
করলেন, এখন তান সমন্তপণ্ণকের বাইরে দুজ্কর তপস্যা করছেন! অর্জুন, 
তুমি অদ্ভুতশাস্তসম্পন্ন কোনও 'দব্য অস্ত্র দিয়ে জয়দ্রথের মুণ্ড কেটে বৃদ্ধক্ষত্রের 
ক্োড়ে ফেল। যাঁদ ভূমিতে ফেল তবে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হবে। 

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'রে অর্জুন এক মন্ত্রাসদ্ধ বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ 
করলেন। সেই বাণ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্ুতবেগে গিয়ে জয়দ্রথের মুণ্ড ছেদন 
ক'রে আকাশে উঠল। অর্জনের আরও কতকগ্ীল বাণ সেই মুন্ড উধের্য বহন 
করে নিয়ে চলল, অর্জুন পনর্বার ছয় মহারথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের বৈবাহক রাজা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যাবন্দনা করাছলেন। সহসা 
কৃষ্ণকেশ ও কুণ্ডলে শোভিত জয়দ্রথের মস্তক তাঁর ক্লোড়ে পাঁতিত হল। বৃদ্ধক্ষত্র 
তস্ত হয়ে দাঁড়য়ে উঠলেন, তখন তাঁর পুত্রের মস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের 
মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হ'ল। 

তার পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারত করলেন। কোরৰগণ বুঝলেন 
বাসুদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে। দুরোধন ও তাঁর ভ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে 
লাগলেন। কৃষ্ণ অজন ভম সাত্যাক প্রভাতি শঙ্খধবন করলেন, সেই নিনাদ শুনে 
যুধিষ্ঠির বুঝলেন যে জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন। 


১৫। দুযোধনের ক্ষোভ 


দূর্যোধন বিষগ্রমনে দ্রোণকে বললেন, আচার্য, আমাদে কিরূপ ধ্বংস 
হচ্ছে দেখুন। পিতামহ ভীঙ্ম, মহাবীর জলসন্ধ, কাম্বোজরাজ প.দাক্ষণ, রাক্ষস- 
রাজ অলম্বুষ, মহাবল ভুরশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এবং আমার অসংখ্য সৈন্য 
হত হয়েছে। আম লোভী পাপী ধর্মনাশক, তাই আমার জয়াভিলাষী যোদ্ধারা 
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যমালয়ে গেছেন। পাণ্ডব আর পাণ্ালদের যুদ্ধে বধ ক'রে আম শান্তলাভ করব 
কিং নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে যাব। আমি সহায়হীন, সকলে পান্ডবদের 
িতকামনা যেমন করেন তেমন আমার করেন না। ভাঁল্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর 
উপায় বলে দিলেন, অর্জন আপনার শিষ্য তাই আপনিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। 
আমার আর জাবনে প্রয়োজন নেই। পান্ডবগণের আচার্য, আপাঁন আমাকে মরণের 
অনুমতি 'দিন। 

দ্রোণ বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে পড়ত করছ কেন? আমি 
সর্বদাই ব'লে থাঁক যে সব্যসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্রথকে রক্ষা 
করবার জন্য অর্জুনকে বেষ্টন করোছলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বখামা 
জীবিত থাকতে জয়দ্রথ নিহত হলেন কেন? তান অজর্নের হাতে নিস্তার 
পান নি, আমিও নিজের জীবন রক্ষার উপায় দেখাছ না। আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত 
হয়ে আছ, এর উপর তুমি তীক্ষণ বাক্য বলছ কেন? যখন ভূরিশ্রবা আর 
সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন তখন আর কে অবাঁশম্ট থাকবে? দুর্যোধন, 
আমি সমস্ত পান্ডবসৈন্য ধবংস না ক'রে বর্ম খুলব না। তুমি অ*বথামাকে ব'লো 
সে জীবিত থাকতে যেন সোমকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পীঁড়ত হয়ে 
আম শন্রুবাহননীর মধ্যে প্রবেশ করছি; যাঁদ পার তবে কৌরবসৈন্য রক্ষা ক'রো, 
আজ রান্লিতেও যুদ্ধ হবে। এই ব'লে দ্রোণ পাণ্ডব ও সং্জয়গণের প্রাত ধাবিত 
হলেন। 

দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোণ যাঁদ পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অজন 
কি ব্যৃহ ভেদ করতে পারত? সে চিরকালই দ্রোণের প্রিয় তাই যুদ্ধ না ক'রেই দ্রোণ 
তাকে প্রবেশ করতে 1দয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দ্রথ গৃহে যেতে চেয়েছিলেন, 
দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিন্তু আমার 'নির্গণতা দেখে অজর্নকে ব্যৃহদ্বার 
প্রভৃতি ভ্রাতারা ভীমের হাতে বিনষ্ট হয়েছেন। 

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্যের নিন্দা ক'রো না, এই ব্রাহ্মণ জীবনের 'আশা 
ত্যাগ ক'রে যথাশান্ত যুদ্ধ করছেন। তান স্থাবর, শগপ্রগমনে অক্ষম, বাহু- 
চালনাতেও অশন্ত হয়েছেন। অস্ত্রবিশারদ হ'লেও তিনি পাণ্ডবদের জয় করতে 
পারবেন না। দুর্যোধন, আমরাও যথাশান্ত যুদ্ধ করাছলাম তথাপি 'সন্ধুরাজ 
নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে কার দৈবই প্রবল। আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শঠতা 
করেছি, বিষ 'দিয়োছ, জতুগৃহে আঁশ্ন দিয়েছি, দ্যুতে পরাজিত করেছি, রাজনগাতি 
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অনুসারে বনবাসে পাঠিয়েছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই নিষ্ফল হয়েছে। তুমি ও 
পান্ডবরা মরণপণ ক'রে সর্বপ্রযয়ে যুদ্ধ কর, দৈব তার নিজ মার্গেই চলবে। 
সং বা অসৎ সকল কার্যের পাঁরণামে দৈবই প্রবল, মানুষ 'নাদ্রুত থাকলেও অনন্য- 
কর্ম দৈব জেগে থাকে। 


॥ ঘটোৎকচবধপবাধ্যায় ॥ 
১৬। সোমদত্ত-বাহ্ীক-বধ -_ কৃপ-কৰ্ণ-অশ্বখামার .কলহ' 
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


সন্ধ্যাকালে ভীরুর ভ্রাসজনক এবং বীরের হর্ষবর্ধক নিদারুণ রান্রিষুদ্ধ 
আরম্ভ হ'ল, পান্ডব পাণ্টাল ও সং্য়গণ মাঁলত হয়ে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। 

ভূঁরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত সাত্যাককে বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ ক'রে 
দস্যর ধর্মে রত হ'লে কেন? বাঁফবংশে দুজন মহারথ ব'লে খ্যাত, প্রদ্যম্ন ও 
তুম ৷ দাঁক্ষণবাহুহীন প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট ভূঁরিশ্রবাকে তুমি কেন হত্যা করলে? 
আম শপথ করছি, অর্জুন যাঁদ রক্ষা না করেন তবে এই রাঁত্র অতীত না হ'তেই 
তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নরকে যাব। সাত্যাকর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে 
সোমদত্ত মূছিতি হলেন, তাঁর সারাথ তাঁকে সাঁরয়ে নিয়ে গেল। 

অশ্বথামার সঙ্গে ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। ঘটোংকচপনত্র 
অঞ্জনপর্বা অশ্বথামা কর্তৃক নিহত হলেন। ঘটোৎকচ বললেন, দ্রোণপুত্র, তুমি 
আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অশ্বথামা বললেন, বংস, আম তোমার 1পতার 
তুল্য, তোমার উপর আমার অধিক ক্রোধ নেই। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে মায়াযুদ্ধ 
করতে লাগলেন। তাঁর অনুচর এক অক্ষোহিণ রাক্ষসকে অশ্বামা বিনষ্ট 
করলেন। সোমদত্ত আবার যুদ্ধ করতে এসে ভাঁমের পাঁরঘ ও সাত্যাকর বাণের 
আঘাতে নিহত হলেন। সোমদন্তের পিতা বাহনশীকরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে 
আক্রমণ করলেন, গদাঘাতে ভশম তাঁকে বধ করলেন। 


দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, মিব্রবংসল কর্ণ, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ 
আমার যোদ্ধাদের বেষ্টন করেছেন, তুমি গুদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আম 
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জশীবত থাকতে তুম বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, সমস্ত পাণ্ডবদের আমি জয় করব। 
কৃপাচার্য ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, ভাল ভাল! কেবল কথাতেই যাঁদ কার্যাসাদ্ধ 
হ'ত তবে তুমি. দুর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতো সতপনত্র, তুম সর্বত্রই 
পান্ডবদের হাতে পরাজিত হয়েছ, এখন বৃথা গর্জন না ক'রে যুদ্ধ কর। কর্ণ 
ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, বীরগণ বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করেন, এবং যথাকালে 
রোপিত বাঁজের ন্যায় শীঘ্র ফলও দেন। তাঁরা যাঁদ যুদ্ধের ভার 'নিয়ে গর্ব প্রকাশ 
করেন তাতে আমি দোষ দোঁখ না। ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভীতিকে মারবার 
সংকল্প ক'রে যাঁদ আমি গজন কার তবে আপনার তাতে কি ক্ষাত? আপনি 
আমার গর্জনের ফল দেখতে পাবেন, আমি শতুবধ কারে দুর্যোধনকে নি্ক্টক 
রাজ্য দেব। কপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কৃষ্ণ ও অরুন যে পক্ষে আছেন 
সেই পক্ষে নিশ্চয় জয় হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্রাহনণ, আমার কাছে ইন্দ্রদত্ত 
অমোঘ শান্তি অস্ত ভাছে, তার দ্বারাই আমি অর্জুনকে বধ করব। আপাঁন বৃদ্ধ, 
যুদ্ধে অক্ষম, পাণ্ডবদের প্রাত স্নেহয্যস্ত, সেজন্য মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন। 
দুর্মাত ব্রাহ়ণ, যাঁদ পুনর্বার আমাকে আপ্রয় বাক্য বলেন তবে খড়গ 'দয়ে 
আপনার জিহবা ছেদন করব। আপাঁন রণস্থলে কৌরবসেনাকে ভয় দেখিয়ে 
পান্ডবদের স্তুতি করতে চান! 

মাতুল কৃপাচার্যকে কর্ণ ভর্খসনা করছেন দেখে অ*বখামা খড়গ উদ্যত 
ক'রে বেগে উপস্থিত হলেন। তিনি দুর্ধোধনের সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরাধম, 
তুমি নিজের বীরত্বের দর্পে অন্য কোনও ধনূরধ্ধরকে গণনা কর না! অর্জন 
যখন তোমাকে পরাস্ত ক'রে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন তখন তোমার বীরত্ব আর 
অস্ত্র কোথায় ছিল? আমার মাতুল অর্জুন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুমি 
ভর্ঘদনা করছ! দুর্মাত, আজ আম তোমার শিরশ্ছেদ করব। এই ব'লে অশ্বথামা 
কর্ণের প্রাতি ধাঁবত হলেন, তখন দূর্যোধন ও কপ তাঁকে নিবারণ করলেন। 
দূর্যোধন বললেন, অশ্বথামা, প্রসন্ন হও, সূতপূত্রকে ক্ষমা কর! কর্ণ কৃপ দ্রোণ 
শল্য শকুনি আর তোমার উপর মহৎ কার্যের ভার রয়েছে। মহামনা শান্তস্বভাব 
কৃপাচার্য বললেন, দুর্মীত সৃতপনত্র, আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অর্জন 
তোমার দর্প চূর্ণ করবেন। 

তার পর কর্ণ ও দুযোধন পান্ডবযোদ্ধাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে রত 
হলেন। অশ্বথাম! দুর্যোধনকে বললেন, আম জশীবত থাকতে তোমার যুদ্ধ করা 
উচিত নয়; তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আঁমই অর্জুনকে নিবারণ করব। দূর্যোধন 


৪৪৮ মহাভারত 


বললেন,, দ্বিজশ্রেম্ঠ, দ্রোণাচার্য পত্রের ন্যায় পান্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের 
উপেক্ষা ক'রে থাক। অশ্বখামা, প্রসন্ন হও, আমার শন্রুদের নাশ কর। অশ্বথামা 
বললেন, তোমার কথা সত্য, পাণ্ডবরা আমার ও আমার পিতার প্রিয়। আমরাও 
তাঁদের প্রিয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। আমরা প্রাণের ভয় ত্যাগ ক'রে যথাশান্ত 
যুদ্ধ করি। 

দুর্যোধনকে আশ্বস্ত ক'রে অশ্বথামা রণস্থলে গেলেন এবং বিপক্ষ 
যোদ্ধূগণকে নিপীড়িত করতে লাগলেন। 


১৭। কৃষ্ণর্জন ও ঘটোৎকচ 
(চতুৰ্দশ দিনের আরও যুদ্ধ ) 


গাঢ় অন্ধকারে বিম হয়ে সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করছে দেখে দুর্োধন 
তাঁর পদাঁতদের বললেন, তোমরা অস্ত ত্যাগ ক'রে হাতে জলন্ত প্রদীপ নাও। 
পদাতিরা প্রদীপ ধরলে যুদ্ধভীমর অন্ধকার দূর হ'ল। পাণ্ডবরাও পদাতি 
সৈন্যের হাতে প্রদীপ দিলেন। প্রত্যেক হস্তাঁর পৃষ্ঠে সত, রথে দশ, অশ্বে 
দুই, এবং সেনার পার্শ্বে পশ্চাতে ও ধহজেও প্রদীপ দেওয়া হ'ল। 

সেই নিদারুণ রান্রিযুদ্ধে এক বার পাণ্ডবপক্ষের অন্য বার কৌরবপক্ষের 
জয় হ'তে লাগল। স্বয়ংবরসভায় যেমন বিবাহাথথনঁদের 'নাম ঘোষিত হয় সেইরূপ 
রাজারা নিজ নিজ নাম ও গোত্র শুনিয়ে বিপক্ষকে প্রহার করতে লাগলেন 
অর্জনের প্রবল শরবর্ষণে কৌরবসৈন্য ভয়ার্ত হয়ে পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন দ্রোণ 
ও কর্ণকে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছে সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে আপনারাই 
রান্নকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পাশ্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করছে, 
আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বারদ্বয়, যাঁদ আমাকে 
ত্যাগ করাই আপনাদের ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া আপনাদের উচিত 
হয় নি। আপনাদের আভপ্রায় জানলে এই সৈন্যক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করতাম না। 
যাঁদ আমাকে ত্যাগ করতে না চান তবে যুদ্ধে আপনাদের বিক্রম প্রকাশ করুন। 
দুর্যোধনের বাক্যরপ কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পে? ন্যায় উত্তোজত হয়ে 
যুদ্ধ করতে গেলেন। 

কর্ণের শরবর্ধণে আকুল হয়ে পান্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে যাঁধান্ঠির 


ছ্োণশপব ৪৪১ 


অর্জুনকে বললেন, আমাদের যোদ্ধারা অনাথের ন্যায় বন্ধুদের ডাকছে, কর্ণের 
শরসন্ধান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় আজ 
ইনি আমাদের সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা করা উচিত তা কর। 
অর্জুন কৃষকে বললেন, আমাদের রথীরা পালাচ্ছেন আর কর্ণ নির্ভয়ে তাঁদের 
শরাঘাত করছেন, এ আমি সইতে পারছি না। 'মধুসৃদন, শশঘ্র কর্ণের কাছে রথ 
নিয়ে চল, হয় আম তাঁকে মারব না হয় তান আমাকে মারবেন। 

কৃষ্ণ বললেন, তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেউ কর্ণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা আমি উচিত মনে 
কার না, কারণ তাঁর কাছে ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত আছে, -তোমাকে মারবার জন্য কর্ণ 
এই ভয়ংকর অস্ত সর্বদা সঙ্গো রাখেন। অতএব ঘটোৎকচই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 
করূক। ভীমসেনের এই পুত্রের কাছে দৈব রাক্ষস ও আসর সর্বপ্রকার অস্ই 
রয়েছে, সে কর্ণকে জয় করবে তাতে আমার সংশয় নেই। 

কৃষ্ণের আহবান শুনে দ"তকুণ্ডলধারী সশস্ত্র মেঘবর্ণ ঘটোৎকচ এসে 
আভবাদন করলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, পুত্র ঘটোৎকচ, এখন একমাত্র তোমারই 
,বক্রমপ্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে। তোমার আত্মীয়গণ বিপংসাগরে নিমগ্ন 
হয়েছেন, তুমি তাঁদের রক্ষা কর। কর্ণ পাশ্ডবসৈন্য নিপণীড়ত করছেন, ক্ষান্রয় 
বীরগণকে হনন করছেন, এই 'নশীথকালে পাণ্ালরা সিংহের ভয়ে মৃগের ন্যায় 
৯ পাঁলয়ে যাচ্ছে। তোমার নানাবিধ অস্ত্র ও রাক্ষস মায়া আছে, আর রাক্ষসগণ 
রাত্রতেই আঁধক বলবান হয়। 

অর্জুন বললেন, ঘটোৎকচ, আমি মনে করি সবসৈন্যমধ্যে তুমি, সাত্যাক 
আর ভরমসেন এই তন জনই শ্রেম্ভ। তুমি এই রাত্রতে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ 
যুদ্ধ কর, সাত্যকি তোমার পৃন্ঠরক্ষক হবেন। 

ঘটোৎকচ বললেন, নরশ্রেম্ঠ, আম একাকীই কর্ণ দ্রোণ এবং অন্য ক্ষত্রিয় 
বীরগণকে জয় করতে পাঁর। আমি এমন যুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার 
কথা বলবে। কোনও বীরকে আম ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাঞ্জাল হ'লেও নয়, রাক্ষস- 
নি হানি রি? এই ব'লে ঘটোৎকচ কর্ণের দিকে ধাবিত 
হলেন। 


২০৯ 


B&O মছাভারত 


১৮। খঘটোৎকচবধ 
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


ঘটোৎকচের দেহ বিশাল, চক্ষু লোহিত, শমশ্রু পিঙ্গল, মুখ আকর্ণ- 
বিস্তৃত, দন্ত করাল, অগ্গ নশলবর্ণ, মস্তক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচড়া। 
তাঁর দেহে কাংস্যানার্মতি উজ্জ্বল বর্ম, মস্তকে শুভ্র কিরণট, কর্ণে অরুণবর্ণ 
কুণ্ডল। তাঁর বৃহৎ রথ ভল্লহকচর্মে আচ্ছাঁদত এবং শত অশ্বে বাহত। সেই 
রথের আকাশস্পশা ধবজের উপর এক ভাষণ মাংসাশী গৃধ বসে আছে। 

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে পরস্পরের দিকে ধাবিত 
হলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ঘোরদর্শন রাক্ষস 
সৈন্য আবির্ভূত হয়ে শিলা লৌহচকু তোমর শৃূল শতঘনী পাঁট্রশ প্রভাতি বর্ষণ 
করতে লাগল, কৌরব যোদ্ধারা ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ আঁবচনিনিত 
থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরবিদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচের দেহ শজারুর ন্যায় 
কণ্টাকিত হ'ল। একবার দৃশ্য হয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে, কখনও আকাশে উঠে, 
কখনও ভূমি বিদীর্ণ ক'রে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তান নিজেকে 
বহু রূপে বিভন্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্র তরক্ষ7 সর্প, তাঁক্ষচ% পক্ষী, রাক্ষস 
পিশাচ কুকুর ব্‌ক প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে 
কর্ণ তাদের একে একে বধ করলেন। 

অলাঘুধ নামে এক রাক্ষস দূর্যোধনের কাছে এসে বললে, মহারাজ, 
হাঁড়ম্ব বক ও মার আমার বন্ধু ছিলেন, ভীম তাঁদের বধ করেছে, কন্যা 
ণহড়িম্বাকে ধর্ষণ করেছে । আম আজ কৃষ্ণ ও পান্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা ক'রে 
ভক্ষণ করব। দুর্োধনের অনমাত পেয়ে অলায়ুধ ভশমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
গেল। ঘটোৎকচ তার মূন্ড কেটে দূরোধনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর 
মায়াস্ট রাক্ষসগণ অগাঁণত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুরুবীরগণ রণে ভঙ্গ 'দয়ে 
বললেন, কৌরবগণ, পালাও, ইন্দ্রাদি দেবতারা পাণ্ডবদের জন্য আমাদের বধ 
করছেন। 

চক্রযুন্ত একটি শতঘ্ম নিক্ষেপ ক'রে ঘটোৎকচ কর্ণের চার অশ্ব বধ 
করলেন। কোঁরবগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শশঘ্র শান্ত অস্ত্রে এই রাক্ষসকে 
বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে বিনম্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোৎকচ সৈন্যসংহার 
করছেন, কোৌরবগণ ন্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করছেন। তখন তান ইন্দ্প্রদত্ত বৈজয়ন্তা 
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শান্ত 'নিলেন। অর্জুনকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বৎসর এই অস্ত্র সয়ে 
রেখোছিলেন। এখন তান কৃতান্তের জিহৰার ন্যায় লোলহান, উল্কার ন্যায় 
দীপ্যমান, মৃত্যুর ভাগনর ন্যায় ভীষণ সেই শান্ত ঘটোতকচের প্রাত নিক্ষেপ 
করলেন। ঘটোৎকচ ভাত হয়ে নিজের দেহ বিন্ধ্য পর্বতের ন্যায় বৃহৎ ক'রে বেগে 
খপছনে সরে গেলেন। কর্ণের হস্তানাক্ষপ্ত শান্ত ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া ভস্ম 
করে এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে আকাশে নক্ষত্রগণের মধ্যে চ'লে গেল। 
মরণকালে ঘটোৎকচ আর এক আশ্চর্য কার্য করলেন। তান পর্বত ও মেঘের 
ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশ থেকে পতিত হলেন; তাঁর প্রাণহীন দেহের 
ভারে কৌরববাহনশর এক অংশ 'নিম্পোষিত হ'ল। 

কৌরবগণ হ্‌স্ট হয়ে সিংহনাদ ও বাদ্যধবান করতে লাগলেন, কর্ণ 
বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় পূজিত হলেন। 


ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পান্ডবগণ শোকে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন, কিন্তু 
কৃষ্ণ হৃস্ট হয়ে 'সংহনাদ ক'রে অর্জুনকে আঁলঙ্গন করলেন। তান অশ্বের 
রাশম সংযত ক'রে রথের উপর নৃত্য করতে লাগলেন এবং বার বার তাল ঠুকে 
গর্জন করলেন। অর্জুন অপ্রীত হয়ে বললেন, মধুস্দন, আমরা শোকগ্রস্ত 
হয়োছি, তাম অসময়ে হর্ষপ্রকাশ করছ। তোমার এই অধারতার কারণ কি? 

কৃষ্ণ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোংকচের উপর শান্ত নিক্ষেপ করেছেন, তার 
ফলে তান জেই যুদ্ধে নিহত হবেন। ভাগারমে কর্ণের অক্ষয় কবচ আর 
কুণ্ডল দূর হয়েছে, ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শাঁক্তও ঘটোংকচকে মেরে অপসৃত 
হয়েছে। অর্জুন, তোমার হিতের জন্যই আমি জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্যকে 
একে একে নিহত কাঁরয়েছি, 'হাঁড়ম্ব মর বক অলায়ুধ এবং উগ্নকর্মা 
ঘটোৎকচকেও নিপাঁতিত কাঁরয়োছ। অর্জন বললেন, আমার হতের জন্য কেন? 
কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভয়ের কারণ হতেন, 
দূর্যোধন নিশ্চয় তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুদ্ধে কুরুপক্ষে যেতেন। 
নরশ্রেম্ঠ, তোমার সহায়তায় দেবদ্বেষীদের বিনাশ এবং জগতের হিতসাধনের জন্য 
আমি জন্মোছ। হিঁড়"্ব বক আর িমর্শরকে ভীমসেন মেরেছেন, ঘটোৎকচ 
অলায়ধকে মেরেছে, কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শান্ত নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যাঁদ 
বধ না করতেন তবে আমিই ঘটে'কচকে বধ করতাম, কিল্তু তোমাদের প্রণীতর 
জন্য তা কর নি। এই রাক্ষস ত্রাহযণদ্বেষ' যজ্জদ্বেষী ধর্মনাশক পাপাত্মা, সেজন্যই 
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কৌশলে তাকে নিপাতিত কাঁরয়োছ, ইন্দ্রের শান্তিও ব্যয়িত কাঁরয়োছি। আমিই 
কর্ণকে বিমোহত করেছিলাম, তাই তান তোমার জন্য রাক্ষিত শান্ত ঘটোৎকচের 
উপর নিক্ষেপ করেছেন। 

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যাঁধান্ঠর কাতর হয়েছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, 
ভরতশ্রেন্ঠ, আপাঁন শোক করবেন না, এর্‌প বিহবলতা আপনার যোগ্য নয়। 
আপাঁন উঠুন, যুদ্ধ করুন, গুরুভার বহন করুূন। আপাঁন শোকাকুল হ'লে 
আমাদের জয়লাভ সংশয়ের বিষয় হবে। যুধিষ্ঠির হাত দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 
মহাবাহু, যে লোক উপকার মনে রাখে না তার ব্রহন্রহত্যার পাপ হয়। আমাদের 
বনবাসকালে ঘটোৎকচ বালক হ'লেও বহু সাহায্য করোছল। অর্জুনের 
অনুপাঁস্থাতকালে সে কাম্যক বনে আমাদের কাছে ছিল, যখন আমরা গন্ধমাদন 
পর্বতে যাই তখন তার সাহায্যেই" আমরা অনেক দুর্গম স্থান পার হ'তে 
পেরেছিলাম, পাঁরশ্রান্তা পাণ্চালীকেও সে পৃষ্ঠে বহন করেছিল। এই যুদ্ধে সে 
আমার জন্য বহু দুঃসাধ্য কর্ম করেছে । সে আমার ভুক্ত ও প্রিয় ছিল, তার জন্য 
আমি শোকার্ত হয়োছ। জনার্দন, তুমি ও আমরা জাীবত থাকতে এবং অর্জুনের 
সমক্ষে ঘটোৎকচ কেন কর্ণের হাতে নিহত হ'ল? অর্জুন অল্প কারণে জয়দ্রথকে 
বধ করেছেন, তাতে আমি বিশেষ প্রীত হই নি। যাঁদ শন্রুবধ করাই ন্যায্য হয় 
তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ করা উচিত, এ*রাই আমাদের দুঃখের মূল। 
যেখানে দ্রোণ আর কর্ণকে মারা .উাঁচত সেখানে অর্জুন জয়দ্রথকে মেরেছেন। 
যয থয রানার রা হাজি ন কত 
করতে যাব। 

rE STE A I OG 
বললেন, যাধান্ঠর, ভাগ্যক্রমে অর্জন কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করেন 'ন তাই 
তান ইন্দ্রদত্ত শক্তির প্রহার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ঘটোৎকচ নিহত হওয়ায় অর্জন 
রক্ষা পেয়েছেন। বৎস, ঘটোংকচের জন্য শোক কারো না, তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে 
মিলত হয়ে যুদ্ধ কর। আর পাঁচ দিন পরে তুমি পৃথিবীর আঁধপাঁত হবে। 
তুমি সর্বদা ধর্মের চিন্তা কর, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়। এই বালে ব্যাস 
অন্তাহ্হত হলেন। 
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॥ দ্রোণবধপবধ্যায় ॥ 
১৯। ছুপদ-বিরাট-বধ _- দ;যেধিনের, বাজ্যদ্সৃতি 
(পণ্চদশ দিনের যৃদ্ধ) 


সেই ভয়ংকর রাত্রর অর্ধভাগ অতীত হ'লে সৈন্যরা পারিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুর 
হয়ে পড়ল। অনেকে অস্ত ত্যাগ ক'রে হস্তী ও অশ্বের পৃজ্ঠে নাদ্রত হ'ল, 
অনেকে নিদ্রাম্ধ হয়ে শত্রু মনে ক'রে স্বপক্ষকেই বধ করতে লাগল। তাদের এই 
অবস্থা দেখে অর্জুন সর্ব দিক নিনাঁদত ক'রে উচ্চস্বরে বললেন, সৈন্যগণ, রণভূমি 
ধূঁলি ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, তোমাদের বাহন এবং তোমরা শ্রান্ত ও 'নিদ্রান্ধ 
হয়েছ, যাঁদ ইচ্ছা কর তবে এই রণভূমিতে কিছ কাল নিদ্রা যাও। চন্দ্রোদয় হ'লে 
কুরুপাণ্ডবগণ বিশ্রামের. পর আবার যুদ্ধ করবে। অর্জনের এই কথা শুনে 
কৌরবসৈন্যরা চিৎকার করে বললে, কর্ণ, কর্ণ, রাজা দুর্োধন, পান্ডবসেনা যুদ্ধে 
বিরত হয়েছে, আপনারাও বিরত হ'ন। তখন দুই পক্ষই যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে 
অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রামগ্ন হওয়ায় বোধ হ'ল যেন 
কোনও নিপুণ চিত্রকর পটের উপর তাদের চাত্রত করেছে। 
বধূর ঈষৎ হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উঁদত হলেন। তখন অন্ধকার 
দূর হ'ল, সৈন্যগণ নিদ্রা থেকে উঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। 

দূর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আমাদের শত্রুরা যখন শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে 
বিশ্রাম করছিল তখন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেয়েছিলাম । তারা ক্ষমার যোগ্য 
না হ'লেও আপনার 'প্রিয়কামনায় তাদের ক্ষমা করোছ। পাণ্ডবরা এখন 'বশ্রাম 
ক'রে বলবান হয়েছে। আমাদের তেজ ও শান্ত ক্রমশই কমছে, 'ীকন্তু আপনার 
প্রশ্রয় পেয়ে পাণ্ডবদের ক্রমশ বলবৃদ্ধি হচ্ছে। আপনি সর্বাস্্রবিৎ, দিব্য অস্্ে 
{ত্রভুবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পান্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান করে অথবা আমার 
দুর্ভাগ্যক্রমে আপাঁন তাদের ক্ষমা ক'রে আসছেন। দ্রোণ বললেন, আম স্থাবর 
হয়েও যথাশন্তি যুদ্ধ করছি, অতঃপর. বিজয়লাভের জন্য হীন কার্যও করব, 
ভাল হ’ক মন্দ হ’ক তুমি যা চাও তাই আমি করব। আমি শপথ করছি, যুদ্ধে 
সমস্ত পাণ্যাল বধ না করে আমার বর্ম খুলব না।, 

রাত্রির তিন মুহুর্ত অবাশন্ট থাকতে পূুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। 
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দ্রোণ কোরবসেনা দুই .ভাগে বিভন্ত করলেন এবং এক ভাগ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হলেন। ক্রমশ অরুণোদয়ে চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণ হ’ল। বিরাট ও দুপদ সসৈন্যে 
দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। দ্রোণের শরাঘাতে দ্রুপদের তিন পোন্ন নিহত হলেন। 
চোদ কেকয় সৃঞ্জয় ও মৎস্য সৈন্যগণ পরাভূত হ'ল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রোণ 
ভল্লের আঘাতে দ্রপদ ও 'বিরাটকে বধ করলেন। 

ভীমসেন উগ্রবাক্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, কোন্‌ ক্ষাত্রয় দ্ুপদের বংশে 
জন্মগ্রহণ ক'রে এবং সর্বাস্নীবশারদ হয়ে শত্রুকে দেখেও উপেক্ষা করে? কোন্‌ 
পুরুষ রাজসভায় শপথ ক'রে পিতা ও পূত্রগণের হত্যা দেখেও শত্রুকে পরিত্যাগ 
করে? এই ব'লে ভীম শরক্ষেপণ করতে করতে দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। 
ধৃজ্টদ্যুদ্নও তাঁর অনুসরণ করলেন। 

কিছুক্ষণ পরে সূর্যোদয় হ'ল। যোদ্ধারা বর্মাবৃতদেহে সহস্্রাশু 
আদিত্যের উপাসনা করলেন, তার পর আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন! সাত্যাঁককে 
দেখে দুর্যোধন বললেন, সখা, ক্লোধ লোভ ক্ষান্রয়াচার ও পৌরুষকে ধিক _- আমরা 
পরস্পরের প্রাতি শরসন্ধান করাছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় 
1ছলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে । সাত্যকি, আমাদের সেই 
বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনের লোভে আমরা 
যুদ্ধ করাছ তা নিয়ে আমরা ক করব? সাত্যকি সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপন্ত্র, 
আমর। যেখানে একসঙ্গে খেলতাম এ সেই সভামণ্ডপ নয়, আচার্যের গৃহও নর। 
ক্ষা্রয়দের স্বভাবই এই, তারা গুরুজনকেও বধ করে। যাঁদ আমি তোমার প্রিয় 
হই তবে শীঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আম পূণ্যলোকে যেতে পারি, মিত্রদের এই 
ঘোর বিপদ দেখতে আম আর ইচ্ছা কার না। এই বলে সাত্যাক দুর্যোধনের 
প্রতি ধাবিত হলেন এবং সিংহ "ও হস্তীর ন্যায় দুজনে যুদ্ধে রত হলেন। 


২০। দ্োণের ব্রহনলোকে প্রমাণ 
(পণ্চদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


দ্রোণের শরবৃন্টিতে পাণ্ডবসেনা নিরন্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে 
বললেন, হাতে ধনর্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়, কিন্তু যাঁদ অস্ত 
ত্যাগ করেন তবে মানুষও গুকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে 
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দৃষ্টি না দিয়ে জয়ের উপায় স্থির কর, নতুবা দ্রোণই তোমাদের সকলকে বধ 
করবেন। আমার মনে হয়, অশ্বরথামার মৃত্যুসংবাদ পেলে উন আর যুদ্ধ করবেন 
না, অতএব কেউ গকে বলুক যে অশ্বামা যুদ্ধে হত হয়েছেন। 

কৃষ্ণের এই প্রস্তাব অর্জুনের রুচকর হ’ল না, কিন্তু আর সকলেই এতে 
মত দিলেন, যুধাষ্তিরও নিতান্ত আনচ্ছায় সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার 
অশ্বথামা নামে এক হস্ত" ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোণের 
কছে গিয়ে লাঁজ্জতভাবে উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বথামা হত হয়েছে। বালুকাময় 
তটভূঁম যেমন জলে গাঁলত হয়, ভীমসেনের অপ্রিয় বাক্য শুনে সেইরূপ দ্রোণের 
অঞ্গ, অবসন্ন 'হ'ল। কিন্তু তিনি পুনের বীরত্ব জানতেন, সেজন্য ভাঁমের কথায় 
অধীর হলেন না, ধৃষ্টদ্যম্নের উপর ততক্ষণ বাণ ক্ষেপণ করতে লাগলেন। 
ধূষ্টদ্যুম্নের রথ ও সমস্ত অস্ত বিনম্ট হ'ল, তখন ভাঁম তাঁকে নিজের রথে তুলে 
নিয়ে বললেন, তুমি ভিন্ন আর. কেউ আচার্কে বধ করতে পারবে না, তোমার 
উপরেই এই ভার আছে, অতএব শশঘ্র ওঁকে মারবার চেষ্টা কর। 

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহত্াস্ত প্রয়োগ করলেন। বিশ হাজার পাণ্চাল রথ, 
পাঁচ শ মৎস্য সৈন্য, ছ হাজার সঞ্জয় সৈন্য, দশ হাজার হস্তী এবং দশ হাজার 
অশ্ব নিপাঁতত হ'ল। এই সময়ে বিশ্বামন্র অমদাঁশন ভরদ্বাজ গৌতম বাঁশষ্ঠ 
প্রভাত মহার্ধগণ আঁশ্নদেবকে পুরোবতর্ঁ ক'রে সংক্ষদেহে উপাঁস্থত হলেন। 
তাঁরা বললেন, দ্রোণ, তুমি অধর্ময্দ্ধ করছ, তোমার মনত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। 
তুমি বেদবেদাঞ্গাঁবৎ সত্যধর্মে নিরত ব্রাহন্ণ, এরুপ ক্রুর কর্ম করা তোমার উচিত 
নয়। যারা ব্রহম্রাস্ত্রে অনভিজ্ঞ এমন লোককে তুমি ৱহয়াস্থ দিয়ে মারছ, এই 
পাপকর্ম আর কারো না, শীঘ্র অস্মু ত্যাগ কর। 

যুদ্ধে বিরত হয়ে দ্রোণ বিষধনমনে যাধষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, অশ্বথামা 
হত হয়েছেন কিনা। দ্রোণের দূঢ় বিশ্বাস ছিল যে গ্লিলোকের এশ্বর্যের জন্যও 
যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ উদাাবগন হয়ে যাঁধান্ঠরকে বললেন, দ্রোণ যাঁদ 
আর অর্ধ দন যুদ্ধ করেন তবে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হবে। আমাদের 
রক্ষার জন্য এখন আপাঁন সত্য না বলে মিথ্যাই বলুন, জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা 
বললে পাপ হয় না। ভশম বললেন, মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বর্থামা নামে এক 
হস্ত ছিল, সে আমাদের সৈন্য মাঁথত করছিল সেজন্য তাকে আম বধ করোছি। 
তার পর আমি দ্বোণকে বললাম, ভগবান, অশ্বথামা হত হয়েছেন, আপাঁন যুদ্ধ 
থেকে বিরত হ'ন; কিন্তু উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ, আপনি 
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টির CT SUA NE আপনি বললে 
দ্রোণ আর যুদ্ধ করবেন না। 

কৃষ্ণের প্ররোচনায়, ভীমের সমর্থনে, এবং দ্রোণবধের ভাঁবতব্যতা জেনে 
যৃধাষ্ঠর সম্মত হলেন। তাঁর অসত্যভাষণের ভয় ছিল, জয়লাভেরও আগ্রহ ছিল। 
তান উচ্চস্বরে বললেন, 'অশ্বরামা হতঃ -- অশবথামা হত হয়েছেন, তার পর 
অস্ফুটম্বরে বললেন, 'হাঁতি কুঞ্জর» __ এই নামের হস্তীঁ। যাঁধা্ঠরের রথ পূর্বে 
ভাঁম থেকে চার আঙুল-উপরে থাকত, এখন মথ্যা বলার পাপে" তাঁর বাহনসকল 
ভূমি স্পর্শ করলে। 

মহার্ধদের কথা শুনে দ্রোণের ধারণা জন্মোছল যে তান পাশ্ডবদের 
নিকট অপরাধী হয়েছেন। এখন তিনি পাত্রের মৃত্যুসংবাদে শোকে আঁভভূত্ত এবং 
ধৃজ্টদ্যুম্নকে দেখে উদ্‌ববগ্ন হলেন, আর যুদ্ধ করতে পারলেন না। এই সময়ে 
ধৃম্টদ্যম্ন -- যাঁকে দ্রুপদ প্রজীলত আগ্ন থেকে দ্রোণবধের নিমিত্ত লাভ 
করোছিলেন -- একটি সৃদ্‌ঢ় দীর্ঘ ধনুতে আশশীবষতুল্য শর সন্ধান করলেন। দ্রোণ 
সেই শর নিবারণের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত অস্ত তাঁর স্মরণ হ'ল না। 
দ্রোণের কাছে গয়ে ভীম ধারে ধীরে বললেন, যে হন ব্রাহমণগণ স্বকর্মে তুষ্ট 
না থেকে অস্নাশিক্ষা করেছে, তারা যাঁদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ’ত "তবে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় 
পেত না। এই সৈন্যরা নিজের বৃত্ত অনুসারে যুদ্ধ করছে, কিন্তু আপনি 
অব্রাহমণের বৃত্তি নিয়ে এক পন্রের জন্য বহু প্রাণী বধ করছেন, আপনার লজ্জা 
হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপনি অস্ত্ধারণ ক'রে আছেন, যাঁর অপেক্ষায় আপন 
জীবিত আছেন, সেই পূত্র আজ রণভূঁমিতে শুয়ে আছে। ধর্মরাজের বাক্যে আপাঁন 
সন্দেহ করতে পারেন না। 

দ্রোণ শরাসন ত্যাগ করে বললেন, কর্ণ, কর্ণ, কৃপ, দুযোধন, তোমরা 
ষথাশান্ত যুদ্ধ কর, পাণ্ডবদের আর তোমাদের মঙ্গল হ’ক, আম অস্ত ত্যাগ 
করলাম। এই বলে তান উচ্চস্বরে অশ্বর্থামাকে ডাকলেন, তার পর সমস্ত অস্ত্র 
রথের মধ্যে রেখে যোগস্থ হয়ে সর্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন। এই অবসর পেয়ে 
ধূম্টদ্যুম্ন তার রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং খড়গ নিয়ে দ্রোণের প্রাত ধাবিত 
হলেন। দুই পক্ষের সৈন্যরা হাহাকার ক'রে উঠল। দ্রোণ যোগমশ্ন হয়ে মুখ 
কিপিং উন্নত ক'রে নিমীলিতনেত্রে পরমপৃরুষ বিষ্ণুকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং 
ব্হনস্বর্প একাক্ষর ওম্‌-মল্ত স্মরণ করতে করতে ব্রহন্লোকে যাত্রা করলেন। 
মৃত্যুকালে তাঁর দেহ থেকে দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে উদ্কার ন্যায় নিমেষমধ্যে 
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অন্তাঁহ'ত হ'ল। দ্রোণের এই ব্রহযলোকযাত্রা কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন -_ 
কৃষ্ণ কৃপ যুধিষ্ঠির অর্জন ও সঞ্জয়। 

দ্রোণ রন্তান্তদেহে নিরস্ত্র হয়ে রথে বসে আছেন দেখে ধৃস্টদ্যুম্ন তাঁর প্রাত 
খাঁবত হলেন। 'দুপদপতত্র, আচার্যকে জাবত ধরে আন, বধ কারো না” = 
উচ্চস্বরে এই ব'লে অর্জুন তাঁকে নিবারণ করতে গেলেন; তথাপি ধৃল্টদ্যম্ন 
প্রাণহীন দ্রোণের কেশ গ্রহণ করে শিরশ্ছেদ করলেন এবং খড়গ ঘার্ণত ক'রে 
সংহনাদ করতে লাগলেন। টা নি রিনি নি রা ার দার 
সৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন। 

দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল। কুরুপক্ষের রাজারা দ্রোগের 
দেহের জন্য রণস্থলে অন্বেষণ করলেন, কিন্তু বহু কবন্ধের মধ্যে তা দেখতে 
পেলেন না। ধূঙ্টদ্যম্নকে আলিঙ্গন ক'রে ভাঁম বললেন, সৃতপূন্র কর্ণ আর 
পাপী দুৰ্যোধন নিহত হ'লে আবার তোমাকে আলিঙ্গন করব। এই ব'লে ভীম 
হৃষ্টচিন্তে তাল ঠুকে পাঁথবী কাম্পত করতে লাগলেন। 


॥ নারায়ণাস্্মোক্ষপবধ্যায় ॥ 
২১। অশ্ব্থামার সংকল্প __ ধৃষ্টদ্য;ম্ন-সাত্যাকর কলহ 


দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবগণ ভাত হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ শল্য 
কূপ দুরোধন দুঃশাসন প্রভাত রণস্থল থেকে চলে এলেন। অশ্বথামা তখনও 
শিখণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কৌরবসৈন্যের ভঙ্গ দেখে তিনি 
দূর্যোধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাচ্ছে কেন? তোমাকে 
এবং কর্ণ প্রভাঁতকে প্রকাতিস্থ দেখাঁছ না, কোন্‌ 'মহারথ নিহত হয়েছেন? 
দূর্যোধন অশ্বখামার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। 
তখন কৃপাচার্য দ্রোণের মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানালেন । অশ্বরথামা বার বার চক্ষু মুছে 
ক্রোধে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করার পর নীচাশয় 
পাণ্ডবগণ যে ভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং ধর্মধজী নৃশংস অনার্য যাঁধান্ঠর 
যে পাপকর্ম করেছে তা শুনলাম। ন্যায়যুদ্ধে নিহত হওয়া দুঃখজনক নয়, কিন্তু 
সকল সৈন্যের সমক্ষে পিতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আম মর্মান্তিক কষ্ট 
পাচ্ছি। নৃশংস দরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্লপ শশঘ্ই এর দারুণ, প্রাতফল পাবে। ষে 


8৫৮ মহাভারত 


মিথ্যারাদশী পাণ্ডব আচার্যকে অস্বত্যাগ্গ কারয়েছে, আজ রণভূমি সেই যাঁধিচ্ঠিরের 
রন্তু পান করবে। আম এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত পতার নিকট খণমুস্ত 
হ'তে পারি। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তা পান্ডবগণ কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী 
বা সাত্যাক কেউ জানেন না। আমার পিতা নারায়ণের পূজা করে এই অস্ত 
পেয়েছিলেন। অস্ত্রদানকালে নারায়ণ বলোছিলেন, ব্রাহ্মণ, এই অস্ত্র সহসা প্রয়োগ 
করবে না। শৱুসংহার না ক'রে এই অস্র নিবৃত্ত হয় না। এতে কে নিহত 
হবে না তা পূর্বে জানা যায় না, যারা অবধ্য তারাও নিহত হ'তে পারে। কিন্তু 
রথ ও অস্ত্র ত্যাগ করে শরণাগত হ'লে এই মহাস্ত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। 
দূর্যোধন, আজ আম সেই নারায়ণাস্ত দিয়ে পান্ডব পাণ্টাল মৎস্য ও কেকয়গণকে 
বিদ্রাবিত করব। গুরুহত্যাকারশ পাঁপচ্ঠ ধূজ্টদ্যুম্ম আজ রক্ষা পাবে না। 

দ্রোণপুত্রের এই কথা শুনে কৌরবসৈন্য আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এল, কৌরব- 
শিাবরে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল। অশ্বথামা জলস্পর্শ ক'রে নারায়ণাস্ত্ 
প্রকাশিত করলেন। তখন সগজনে বায়ু বইতে লাগল, পৃথিবী কম্পিত ও 
মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ'ল, নদস্রোত বিপরীতগামশ হ'ল, সূর্য মলিন হলেন। 

কৌরবাঁশাবরে তুমুল শব্দ শুনে যাীধাষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, দ্রোণাচার্ষের 
নিধনের পর কৌরবরা হতাশ হয়ে রণস্থল থেকে পালিয়েছিল, এখন আবার ওদের 
ফারয়ে আনলে কে? ওদের মধ্যে ওই লোমহর্ষকর নিনাদ হচ্ছে কেন? অর্জুন 
বললেন, অশ্বরথামা গর্জন করছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হেষারব 
করেছিলেন সেজন্য তাঁর নাম অশবখামা। ধন্টদ্যম্ন আমার গুরুর কেশাকর্ষণ 
করোছলেন, অন্বথথামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আপান ধর্মজ্ঞ হয়েও 
রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা ব'লে মহাপাপ করেছেন। বালবধের জন্য রামের যেমন 
অকীর্ত হয়েছে সেইর্‌প দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকণীর্ত হবে। 
এই পাণ্ডুপ্ত্র সর্বধর্মসম্পন্ন, এ আমার শিষ্য, এ মিথ্যা বলবে না _ আপনার 
উপর দ্রোণের এই বিশ্বাস ছিল। আপাঁন অনস্্রত্যাগী গুরুকে অধর্ম অনুসারে 
হত্যা কাঁরয়েছেন, এখন যাঁদ পারেন তো সকলে মিলে ধৃ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। 
যিনি সর্বভূতে প্রীতমান সেই আতমানূষ অশ্বখামা পিতার কেশাকর্ষণ শুনে আজ 
আমাদের সংহার করবেন। আমাদের বয়সের আঁধকাংশই অতীত হয়েছে, এখন 
যে অল্পকাল অবশিষ্ট আছে তা অধর্মাচরণের জন্য বিকারগ্রচ্ত হ'ল। যান স্নেহের 
জন্য এবং ধর্মত পিতার তুল্য ছিলেন, অল্প কাল রাজ্যভোগের' লোভে তাঁকে 
আমরা হত্যা কারয়েছি। হা. আমরা মহৎ পাপ করোছ! 


ভ্রোশপৰ' 86>. 


ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অর্জুন, তুমি অরণ্যবাসণ ব্রতধারী মুনির 
ন্যায় ধমকথা বলহ। কৌরবগণ অধর্ম অনুসারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠরের রাজ্য হরণ 
করেছে, দ্ৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছে, আমাদের তের বৎসর নির্বাসিত করেছে; 
এখন আমরা সেইসকল দ:চ্কার্যের প্রাতশোধ 'নাচ্ছ। তুমি ক্ষত্রধর্ম না বুঝে 
আমাদের ক্ষতস্থানে ক্ষার দিচ্ছ । তোমরা চার ভ্রাতা না হয় যুদ্ধ করো না, আম 
একাই গদাহস্তে অ*্বখামাকে জয় করব। ৮ 

ধূল্টদ্যুম্ন অর্জনকে বললেন, ব্রাহননণদের কার্য যজন যাজন অধ্যয়ন 
অধ্যাপন দান ও প্রাতিগ্রহ। দ্রোণ তার কি করেছেন? তান স্বধর্ম ত্যাগ কারে 
ক্ষত্রিয়বৃত্ত নিয়ে অলৌকিক অস্ত্রে আমাদের ধৰংস করাছলেন। সেই নাচ ব্রাহযুণকে 
যাঁদ আমরা কুটিল উপায়ে বধ করে থাকি তবে কি অন্য হয়েছে? দ্রোণকে 
মারবার জন্যই যজ্ঞাগ্ন থেকে দ্রুপদপ্ত্ররূপে আমার উৎপার্ত। সেই নৃশংসকে 
আমি নিপাঁতত করোছ, তার জন্য আমাকে অভিনন্দন করছ না কেন? তুমি 
জয়দ্রথের মুণ্ড নিষাদের দেশে নিক্ষেপ করেছিলে, তু আম ধ্রোণের মুণ্ড 
সের্পে নিক্ষেপ কার নি, এই আমার দুঃখ । ভীম্মকে বধ করলে যাঁদ অধর্ম না 
হয় তবে দ্রোণের বধে অপর্ম হবে কেন? অর্জন, জ্যেষ্ঠ পান্ডব মিথ্যাবাদী নন, 
আমিও, অধার্মক নই, আমরা শিষ্যদ্রোহী পাপীকেই মেরোছ। 

ধৃ্টদ্যম্নের কথা শুনে অর্জুন বললেন, ধিক ধিক! যুধান্ঠরাদ, কৃষ্ণ, 
এবং আর সকলে ল'জ্জত হলেন। সাত্যাক বললেন, এখানে কি এমন কেউ নেই 
যে এই অকল্যাণভাষী নরাধম ধ্টদ্যুম্নকে বধ করে? ক্ষুদ্রমৃতি, তোমার জিহবা 
আর মস্তক বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাঙ্গার, গুরুহত্যা ক'রে তোমার উধর্যতন 
ও অধস্তন সাত পুরুষকে তুমি নরকস্থ করেছ। ভনম্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর 
উপায় বলে দিয়েছিলেন; এবং তোমার ভ্রাতা শিখণ্ডই তাঁকে বধ করেছে। তুমি 
যদ আবার এপ্রকার কথা বল তবে গদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করব। ' 

সাত্যকির ভর্থসনা শুনে ধষ্টদ্যুম্ন হেসে বললেন, তোমার কথা শুনেছি 
শুনোছি, ক্ষমাও করোছ। সাত্যাক, তোমার কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্যন্ত নিন্দনপয়, 
তথাপি আমার নন্দা করছ! সকলে বারণ করলেও তুম প্রায়োপাবস্ট 'ছিন্নবাহু 
ভাঁরশ্রবার শিরশ্ছেদ করোছলে। তার চেয়ে পাপকর্ম আর কি হ'তে পারে? 
ধম্টদ্যম্নের তিরস্কার শুনে সাত্যকি বললেন, আমি আর কিছন বলতে চাই না, 
তুম বধের যোগ্য, তোমাকে বধ করব। 

সাত্যাক গদা নিয়ে ধৃঙ্টদ্যুম্নের প্রাতি ধাবিত হলেন, তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে 


৪৬০ মহাভারত 


ভীমসেন সাত্যাককে জড়িয়ে ধ'রে নিরস্ত করলেন। সহদেব মিষ্টবাক্যে বললেন, 
নরশ্রেম্ঠ সাত্যাক, অন্ধক বৃষ্ণি ও পাণ্চাল ভিন্ন আমাদের মিন নেই। আপনারা, 
আমরা এবং ধম্টদ্যম্ন সকলেই পরস্পরের মিত্র, অতএব ক্ষমা করুন। ধন্টদ্যম্ন 
সহাস্যে বললেন, ভম, শানির পৌন্লটাকে ছেড়ে দাও, আম তাঁক্ষ্া শরের আঘাতে 
ওর ক্রোধ, যুদ্ধের ইচ্ছা আর জীবন শেষ ক'রে দেব, ও মনে করেছে আমি 
শছন্নবাহ্‌ ভূরিশ্রবা। 

ঠা রর রি তখন কৃষ্ণ ও 
যাঁধাম্ঠটর অনেক চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করলেন। 


২২। অশ্বহ্মামার নারায়পাস্ত মোচন 
(পণ্চদশ দিনের যুদ্ধাল্ত) 


প্রলয়কালে যমের ন্যায় অশ্বথামা পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগলেন। 
তাঁর নারায়ণাস্ত্র থেকে সহস্র সহস্র দীপ্তমুখ সর্পের ন্যায় বাণ এবং লৌহগোলক 
শতঘ্নী শূল গদা ও ক্ষুরধার চক্র নির্গত হ'ল, পান্ডবসৈন্য তৃণরাশির ন্যায় দগ্ধ 
হ'তে লাগল। সৈন্যগণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে এবং অর্জুন উদাসীন হয়ে 
আছেন দেখে যাঁধম্ঠির বললেন, ধূম্টদ্যুম্ন, তুমি পাণ্গাল সৈন্য নিয়ে পালাও; 
সাত্যকি, তুমি বৃফি-অম্ধক সৈন্য নিয়ে গৃহে চলে যাও; ধর্মাত্বা বাসুদেব যা 
কর্তব্য মনে করেন করবেন। আম সকল সৈন্যকে বলাছ -- যুদ্ধ ক'রো না, আম 
ভ্রাতাদের সঙ্গে অশ্নপ্রবেশ করব। ভাীঙ্ম ও দ্রোণ রূপ দুস্তর সাগর পার হয়ে 
এখন আমরা অশ্বথামা রূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হব। আম শৃভাকাতক্ষণ আচার্যকে 
ধনপাঁতিত কারয়োছ, অতএব অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই দ্রোণ যুদ্ধে অপ্রট: 
বালক অভিমন্যুকে হত্যা করিয়েছেন; দ্যুতসভায় নিগৃহীত দ্রৌপদশর প্রশ্ন শুনে 
নীরব ছিলেন; পাঁরশ্রান্ত অর্জুনকে মারবার জন্য দূর্যোধন যখন যুদ্ধে যান 
তখন ইনিই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বেধে দিয়োছলেন; ব্রহয্রাস্মে অনভিজ্ঞ পাণ্টাল- 
গণকে ইনি ব্রহমাস্ত্ দিয়ে নিপাঁতত করোছলেন; কৌরবগণ যখন আমাদের 
নির্বাসত করে তখন ইনি আমাদের যুদ্ধ করতে দেন নি, আমাদের সঙ্গে বনেও 
যান নি। আমাদের সেই, পরম সুহৃৎং দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও 
সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করব। . 


দ্রোণপর্ব ৪৬১ 


কৃফ সত্বর এসে দুই হাত তুলে সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা শ'ঘ্র 
অস্মত্যাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্ত্র নিবারণের এই উপায়। ভাঁম 
বললেন, কেউ অস্মত্যাগ ক'রো না, আমি শরাঘাতে অশবখামার অস্ত্র নিবাঁরত 
করব। এই ব'লে তান রথারোহণে অশ্বখামার দিকে ধাঁবত হলেন। অশ্বথামাও 
হাস্যমখে অভিভাষণ ক'রে অনলোদ্গারী বাণে ভীমকে আচ্ছন্ন করলেন। 

পান্ডবসৈন্য অস্ত্র পাঁরত্যাগ ক'রে হস্তী অশ্ব ও রথ থেকে নেমে পড়ল, 
তখন অশ্বথামার নারায়ণাস্ত কেবল ভীমের দিকে যেতে লাগল। কৃষ্ণ ও 
অর্জুন সত্ব রথ থেকে নেমে ভীমের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বললেন, 
পাণ্ডুপুত, এ কি করছেন? বারণ করলেও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না কেন? 
যাঁদ আজ জয়ী হওয়া সম্ভবপর হস্ত তবে আমরা সকলেই যুদ্ধ করতাম। 
দেখুন, পান্ডবপক্ষের সকলেই রথ থেকে নেমেছেন। এই ব'লে কৃষ্ণ ও অর্জন 
সবলে ভঈমকে রথ থেকে নামালেন এবং তাঁর অস্ত কেড়ে নলেন। ভাঁম কোধে 
রন্তনয়ন হয়ে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, নারায়ণাস্তও 'নবৃত্ত হ'ল। 

হতাবাঁশস্ট পাণ্ডবসৈন্য আবার যুদ্ধে উদ্যত হয়েছে দেখে দূর্যোধন 
বললেন, অশ্বখামা, আবার অন্ন প্রয়োগ কর। অশবখামা 'বিষগ্ন হয়ে বললেন, রাজা, 
এই নারায়ণাস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চয় কৃষ্ণ 
পাণ্ডবগণকে এই অস্ত নিবারণের উপায় বলেছেন, নতুবা আজ সমস্ত শত্রু ধ্বংস 
হ’ত। তখন দৃর্ধোধনের অনুরোধে অশ্বথামা অন্য অস্ত নিয়ে আবার যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হলেন এবং ধষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যাককে পরাস্ত ক'রে মালবরাজ সুদর্শন, 
পুর্বংশীয় বৃদ্ধক্ষত্র ও চোদ দেশের যুবরাজকে বধ করলেন! তার পর তান 
অর্জনের দিকে ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জন রহমাস্ত্র প্রয়োগ 
ক'রে অশ্বথামার অস্ত ব্যর্থ ক'রে দিলেন। 

এই সময়ে 'স্ন্ধজলদবর্ণ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম সদৃশ মহার্ষ 
ব্যাস আঁবর্ভত হলেন। অশ্বথামা কাতর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, 
আমার অস্ত মিথ্যা হ'ল কেন? কৃষ্কাজনের মায়ায় না দৈব ঘটনায় এমন হ’ল? 
কৃষ্ণ ও অর্জুন মানুষ হয়ে আমার অস্ত্র থেকে কি ক'রে নিস্তার পেলেন? 

ব্যাসদেব বললেন, স্বয়ং নারায়ণ মায়ার দ্বারা জগং মোহত ক'রে 
কৃষরূপে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুল্য নর-খধাঁষ জন্মোছলেন, 
অজন সেই পরের অবতার । অশ্বখামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জন্মেছ। কৃষ্ণ 
অর্জন ও তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমরা বহু কর্ম যোগ ও তপস্যা করেছ, 


৪৬২ মহাভারত 


যুগে যুগে কৃষ্া্জুন শিবালঞ্গের পুজা করেছেন, তুমি শিবপ্রাতমার পূজা করেছ। 
কৃষ্ণ রুদ্রের ভন্ত এবং রুদ্র হ'তেই তাঁর উৎপত্তি । 

ব্যাসের বাক্য শুনে অশ্বথামা রুদ্রকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের 
প্রাত শ্রদ্ধাবান হলেন। তান রোমাণ্চিতদেহে মহার্ষ' ব্যাসকে অভিবাদন ক'রে 
কৌরবগণের ধনকট ফিরে গেলেন। সে 'দিনের যুদ্ধ শেষ হ’ল। 


২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য 


ব্যাসদেবকে দেখে অর্জুন বললেন, মহামীন, আমি যুদ্ধ করবার সময় 
দেখোছ এক আশ্নপ্রভ পুরুষ প্রদীগ্ত শূল য়ে আমার আগে আগে যাচ্ছেন, 
এবং যে দিকে যাচ্ছেন সেই দিকেই শত্রুরা পরাভূত হচ্ছে। তাঁর চরণ ভূমিস্পর্শ 
করে না, তিন শৃলও নিক্ষেপ করেন না. অথচ তাঁর শূল থেকে সহস্র সহস্র শূল 
নির্গত হয়। তাঁর প্রভাবেই শত্রু পরাভূত হয়, কিন্তু লোকে মনে করে আমই 
পরাভূত করোছি। এই শৃলধারী সূর্ধসাম্নভ পুরুযশ্রেষ্ঠ কে তা বলুন। 

ব্যাস বললেন, অর্জুন, তুমি মহাদেবকে দেখেছ । তান প্রজাপাঁতগণের 
প্রধান, সর্বলোকেশ্বর, ঈশান, শিব, শংকর, 'ন্রলোচন, রুদ্র, হর, স্থাণৃ, শম্ভু, 
স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, বিশ্বেশ্বর, পশুপাঁত, সর্ব, ধূজট, বৃষধবজ, মহেশ্বর, পিনাকণ, 
ন্াম্বক। তাঁর বহু পারিষদ আছেন, তাঁদের নানা রুপ -_ বামন, জটাধারণী, মুণ্ডিত- 
মস্তক, মহোদর, মহাকায়, মহাকর্ণ, বকৃতমুখ, বিকৃতচরণ, 'বকৃতকেশ । 'তাঁনই 
যুদ্ধে তোমার আগে আগে য্যন। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও । পরাকালে প্রজাপাঁতি 
দক্ষ এক যজ্ঞ করেছিলেন, মহাদেবের ক্রোধে তা পন্ড হয়। পাঁরশেষে দেবতারা 
তাঁকে প্রণিপাত ক'রে তাঁর শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর জন্য বিশিষ্ট যজ্ঞভাগ "নির্দিষ্ট 
ক'রে দিলেন। তখন মহাদেব প্রসন্ন হলেন। পদরাকালে কমলাক্ষ তারকাক্ষ ও 
বদ্যুন্মালী নামে তিন অসুর ব্রহন্রার নিকট বর পেয়ে নগরতুল্য বৃহৎ তন 'বমানে 
আকাশে ঘুরে বেড়াত। এই বিমানের একটি স্বর্ণময়, আর একটি রজতময়, আর 
একটি লৌহময়। এই ন্রিপ্রাসূরের উপদ্রবে পশীড়ত হয়ে দেবতারা মহাদেবের 
শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব '্রশ্বুলের আঘাতে সেই 'ত্রিপুর বিন করলেন। সেই 
সময়ে ভগবতা উমা পণ্শিখাযুস্ত একটি বালককে কোলে নিয়ে দেবগণকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, কে এই বালক? ইন্দ্র অস.য়াবশে বালকের উপর বজ্রপ্রহার করতে গেলেন, 
মহাদেব ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত ক'রে দিলেন। তার পর 'পতামহ ব্রহন্না মহেশবরকে 


দ্রোণপর্ব ৪৬৩ 


শ্ৰেষ্ঠ জেনে বন্দনা করলেন, দেবতারাও রুদ্র ও উমাকে প্রসন্ন করলেন। তখন ইন্দ্রের 
বাহ্‌ পৃঝবং হ'ল। পান্ডুনন্দন, আমি সহস্ৰ বংসরেও মহাদেবের সমস্ত গুণ বর্ণনা 
করতে পারি না। বেদে এর শতরাদ্রয় ক্তোন্র এবং অনন্তরুদ্র নামে উপাসনামল্্ 
আছে। জয়দ্রথবধের পূর্বে তুমি কৃষ্ণের প্রসাদে স্ব্নযোগে এই মহাদেবকেই 
দেখেছিলে। কৌন্তেয়, যাও, যুদ্ধ কর, তোমার পরাজয় হবে না, মন্ত্রী ও রক্ষক 
রূপে স্বয়ং জনাদন তোমার পার্শ্বে রয়েছেন। 


কর্ণপর্ব 


১। কর্ণের সেনাপাতত্বে অভিষেক 


দ্রোণপূত্র অশ্ব্থামা মনে করেছিলেন যে নারায়ণাস্তর দ্বারা সমস্ত 
পাণ্ডববাঁহনী ধ্বংস করবেন। তাঁর সে সংকল্প ব্যর্থ হ'ল। সন্ধ্যাকালে দূর্যোধন 
যুদ্ধবিরাতির আদেশ 'দয়ে নিজ শাবরে ফিরে এলেন। তান কোমল আস্তরণযুত্ত 
সুখশব্যায় উপাবষ্ট হয়ে স্বপক্ষীয় মহাধনুর্ধরগণকে, মধুরবাক্যে অনুনয় ক'রে 
বললেন, হে বুদ্ধিমনন রাজগণ, আপনারা আঁবলম্বে নিজের নিজের মত বলুন, 
এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত। র 

দুর্ধোধনের কথা শুনে রাজারা যৃদ্ধসৃচক নানাপ্রকার হীত্গত করলেন। 
অশ্বথামা বললেন, পাঁণ্ডতগণের মতে কার্যাসাদ্ধর উপায় এই চারাঁট __ কার্যে 
অনুরাগ, উদ্যোগ, দক্ষতা ও নীতি; কিন্তু সবই দৈবের অধীন। আমাদের পক্ষে 
যেসকল অনুরন্ত উদ্যোগী দক্ষ ও নীতিজ্ঞ দেবতুল্য মহারথ ছিলেন তাঁরা হত 
হয়েছেন; তথাঁপ আমাদের হতাশ হওয়া উাঁচত নয়, কারণ উপযুক্ত নীতির প্রয়োগে 
দৈবকেও অনুকূল করা যায়। আমরা কর্ণকে সেনাপাঁতি ক'রে শন্রুকুল মথিত 
করব। ইনি মহাবল, অস্ত্রবশারদ, যুদ্ধে দুর্ধর্ষ, এবং কৃতান্তের ন্যায় অসহনীয় । 
ইনিই যুদ্ধে শত্রুজয় করবেন। 

্ষোধন আশ্বস্ত ও প্রণীত হয়ে কর্ণকে বললেন, মহাবাহ, আমি তোমার 
বশর্য এবং আমার প্রাত সৌহার্দ জানি। ভীম্ম আর দ্রোণ মহাধনূর্ধর হ'লেও 
বৃদ্ধ এবং ধনঞ্জয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তোমার কথাতেই আম তাঁদের সেনাপাঁতর 
পদ 'দিয়েছিলাম। তাঁরা নিহত হয়েছেন, এখন তোমার তুল্য অন্য যোদ্ধা আম 
দেখাছ'না। তুমি জয়, হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই, অতএব তুমি আমার সৈন্য- 
চালনার ভার নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপাঁতত্বে আভাঁষন্ত কর। সৃতপন্র, তুমি 
সম্মূখে থ্মকলে অজন যুদ্ধ করতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আম 
পুত্রসমেত পাণ্ডবগণ ও জনার্দনদকে জয় করব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার 
সেনাপতি হব; ধ'রে নাও যে পাশ্ডবরা পরাজিত হয়েছে। 

তার পর দূর্যোধন ও অন্যান্য রাজারা ক্ষৌমবস্নে আচ্ছাদিত তাম্ময় আসনে 


কর্ণপর্ ৪৬৫ 


কর্ণকে বসালেন, এবং জলপূর্ণ স্বর্ণময় ও মনন্ময় কুম্ভ এবং মাঁণমস্তাভীষত 
গজদন্ত, গন্দারশৃঙ্গ ও মহাব্ষের শৃঙ্গে নির্মিত পাত্র দ্বারা শাস্তাবাধ অনুসারে 
আঁভাঁষস্ত করলেন। বাঁন্দিগণ ও ব্রাহ্য়ণগণ বললেন, রাধেয় কর্ণ, সুর্য যেমন উাঁদত - 
হয়ে অন্ধকার নষ্ট করেন, আপাঁন সেইরূপ পান্ডব ও পাণ্চালগণকে ধংস করুন। 
পেচক যেমন সূর্যের প্রখর রশ্মি সইতে পারে না, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরাও সেইরূপ 
আপনার শরবর্ষণ সইতে পারবেন না। বজ্ধর ইন্দ্রের সম্মুখে দানবদের ন্যায় 
গান্ডব ও পাণ্টালগণও আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন না। 


২। অশ্বখামার পরাজয় 
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধ ) 


পরাঁদন সূর্যোদয় হ'লে কর্ণ যুদ্ধসঞ্জার আদেশ দিলেন। তখন হস্তী 
অশ্ব ও বর্মাবৃত রথ সকল প্রস্তুত হ'ল, যোদ্ধারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। 
কর্ণ শঙ্খধবাঁন করতে করতে যুদ্ধযান্লা করলেন। তাঁর রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত 
এবং বহু ধনু তূণীর গদা শতঘ্নী শান্ত শূল তোমর প্রভাতি অস্ত সমান্বিত। 
রথধবজের উপর লাঞ্নাস্বরূপ গজবন্ধনরজ্জ ছিল । বলাকাবর্ণ চার অশ্ব সেই 
রথ বহন ক'রে নিয়ে চলল । কর্ণ মকরব্যূহ রচনা করে স্বয়ং তার মুখে রইলেন 
এবং শকুন, তৎপূত্র উল্‌ক, অশ্বখামা, দুর্যোধনাঁদ, নারায়ণ সেনা সহ কৃতবর্মণ, 
ন্রিগর্ত ও দাক্ষণাত্য সৈন্য সহ কৃপাচার্য, মদ্রদেশীয় বৃহৎ সৈন্য সহ শল্য, 
সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সহ সুষেণ. এবং বিশাল বাহনী সহ রাজা 
চিত্র ও তাঁর ভ্রাতা চিন্রসেন সেই ব্যুহের 'বাঁভন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন। 

কর্ণকে সসৈন্যে আসতে দেখে বাঁধান্ঠর অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, 
কৌরববাহনীর শ্রেষ্ঠ বাঁরগণ হত হয়েছেন, কেবল কৃষ্ট যোদ্ধারা অবাঁশম্ট আছেন। 
সৃতপনত্র কর্ণই ও পক্ষের একমাত্র মহাধনূর্ধর, তাঁকে বধ ক'রে তুমি বিজয়ী হও। 
যে শল্য দ্বাদশ বৎসর আমার হৃদয়ে বিদ্ধ আছে তা কর্ণ নিহত হ'লে উদ্ধৃত হবে, 
এই বুঝে তুঁম ইচ্ছামত ব্যৃহ রচনা কর। তখন অর্জুন অর্ধচন্দ্রব্যহ রচনা করলেন, 
তাঁর বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দীঁক্ষণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, এবং মধ্যদেশে যাধচ্ঠির ও তাঁর 
পশ্চাতে অজন নকুল সহদেব রইলেন। দুই পাণ্চালবীর যুধামন্য ও উত্তমোৌজা 
এবং অন্যান্য যোদ্ধারা বাহের উপয্স্ত স্থানে অবস্থান করলেন। 


৩০ 


৪৬৬ মহাভারত 


দুই পক্ষে শঙ্খ ভেরী পণব প্রভাত রণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাজ্ক্ষাী 
বীরগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। অশ্বের হো, হস্তীর বৃধাহতধবনি, এবং 
রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে সর্ব দিক নিনাদত হ'ল। গজারোহী ভশমসেন ও কুলত 
দেশের রাজা ক্ষেমধার্ত সসৈন্যে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ক্ষেমধার্ত ভীমের 
গদাঘাতে নিহত হলেন। কর্ণের সঙ্গে নকুল, অশ্বখামার সঙ্গে ভীম, কেকয়দেশীয় 
বন্দ অন্াবন্দের সঙ্গে সাত্যাক, অর্জুনপূত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে আভসাররাজ 
চিত্রসেন, যুধিম্ঠরপাত্র প্রাতীবন্ধ্যের সঙ্গে চিত্র, দুর্যোধনের সঙ্গে যুধিম্ঠির, 
সংশপ্তকগণের সঙ্গে অর্জুন, কৃপাচার্যের সঙ্গে ধঙ্টদ্যুম্ন, কৃতবর্মার সঙ্গে শিখণ্ডন, 
শল্যের সঙ্গে সহদেবপুন্র শ্রুতসেন, এবং দুঃশাসনের সঙ্গে সহদেব ঘোর যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। 

সাত্যাকর শরাঘাতে অনুবন্দ এবং আসর আঘাতে বিল্দ নিহত হলেন। 
শ্রুতকর্মা ভল্লের আঘাতে "চত্রসেনের মস্তক ছেদন করলেন । প্রাতীবন্ধ্যের তোমরের 
আঘাতে চিত্র নিহত হলেন। ভামের প্রচণ্ড বল এবং অশ্বামার আশ্চর্য অস্ত্রশিক্ষা 
দেখে আকাশচারী সিদ্ধ চারণ মহর্ষি ও দেবগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বখামা ও ভীম পরস্পরের শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ 
নিজ রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁদের সারাঁথরা রথ সারয়ে নিয়ে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে অশ্বথামা পুনর্বার রণভূমিতে এসে অজুনকে যুদ্ধে 
আহ্বান করলেন। অজ্ঞ নন তখন সংশস্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করাছলেন। কৃষ্ণ 
অশ্বগামার কাছে রথ নিয়ে গয়ে বললেন, অশ্বথামা, আপন 'স্থর হয়ে অস্বপ্রহার 
করুন এবং অর্জনের প্রহার সহ্য করুন, উপজীবীদের ভর্তাপন্ড শোধ করবার 
এই সময় (১)। ব্রাহন্নণদের বাদানুবাদ সক্ষম, কিন্তু ক্ষান্রয়ের জয়পরাজয় স্থল 
অস্ত্রে সাধিত হয়। আপনি মোহবশে অর্জুনের কাছে যে সংকার চেয়েছেন তা 
পাবার জন্য স্থির হয়ে যুদ্ধ করুন। “তাই হবে’ - এই ব'লে অশ্বরথামা অনেক- 
গুলি নারাচ নিক্ষেপ ক'রে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অরজজুনও তাঁর 
গান্ডীব ধনু থেকে নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কাঁলিঙ্গ বঙ্গ অঙ্গ ও 
নিষাদ বীরগণ এরাবততুল্য হস্তীর দল নিয়ে অর্জনের প্রতি ধাঁবত হলেন, কিল্তু 
বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করলেন। 

অশ্বথামার লৌহময় বাণের আঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জুন রন্তাক্ত হলেন, লোকে 


(১) অর্থাৎ যুদ্ধ করে আপনার অন্নদাতা কোরবদের খণ শোধ করুন। 


কর্ণপর্ব ৪৬৭ 


মনে করলে তাঁরা নিহত হয়েছেন! কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি অসাবধান হয়ে 
আছ কেন, অশ্বথামাকে বধ কর। প্রাতিকার না করলে ব্যাধ যেমন কষ্টকর হয়, 
অশ্বখামাকে উপেক্ষা করা সেইর্‌প বিপজ্জনক হবে। তখন অর্জুন সাবধানে 
শরক্ষেপণ ক'রে অ*্বামার চন্দনচার্চত দুই বাহু বক্ষ মস্তক ও উরুদ্বয় বদ্ধ 
করলেন। অশ্বথামার রথের অ*বসকল আহত হয়ে রথ নিয়ে সবেগে দূরে চ'লে 
গেল। অর্জুনের শরাঘাতে আভিভূত ও 'নরুৎসাহ হয়ে অশ্বথামা আর যুদ্ধ করতে 
ইচ্ছা করলেন না, কুষ্কার্জনের জয় হয়েছে জেনে কর্ণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। 


৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ -- রণভূমির ভশষণতা 
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ) 


মগধরাজ দণ্ডধার পাণ্ডবসেনার উত্তর দিকে রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি 
বনম্ট করাঁছলেন। আর্তনাদ শুনে কৃষ্ণ রথ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জনকে বললেন, 
রাজা দণ্ডধার অস্ত্রাবদ্যায় ও পরারুমে ভগদন্তের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁর হস্তীও 
ীবপক্ষসেনা মর্দন করে। অতএব তৃমি আগে তাঁকে বধ ক'রে তার পর সংশগ্তকদের 
সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো। এই ব'লে কৃষ্ণ অর্জনের রথ দণ্ডধারের কাছে য়ে গেলেন। 
দণ্ডধার তখন শরাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করাছলেন, তাঁর হস্তীঁও চরণ ও 
শুশ্ডের প্রহারে রথ অশ্ব গজ ও সৈন্য মর্দন করাছল। অর্জন ক্ষুরধার তিন বাণে 
দণ্ডধারের বাহুদ্বয় ও মস্তক ছেদন করলেন এবং হস্ত ও হাঁস্তচালককেও 
নিপাঁতত করলেন। মগধরাজকে নিহত দেখে তাঁর ভ্রাতা দণ্ড হাঁস্তপৃ্ঠে এসে 
কৃষ্ণাজনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু তিনিও অর্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে ছিন্নবাহু 
ছন্নমুন্ড হলেন। তার পর অর্জুন ফিরে গয়ে পুনর্বার সংশ্তকদের বধ করতে 
লাগলেন । কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি খেলা করছ কেন, সংশগ্তকদের 'বনস্ট ক'রে 
কর্ণবধে ত্বরান্বিত হও। 

অর্জুন অবশিষ্ট (১) সংশস্তকগণকে বধ করলেন। শরক্ষেপণে অর্জুনের 
ক্ষিপ্রতা দেখে গোবিন্দ বললেন, আশ্চর্য! তার পর তান রথের শ্বেতবর্ণ চার 
অশ্ব চাঁলত করলেন। হংস যেমন সরোবরে যায় সেইরূপ অশ্বগুলি শব্রসৈন্যমধ্যে 
প্রবেশ করলে। সংগ্লামভূমি দেখতে দেখতে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ, দূর্ধোধনের জন্যই 


(১) কিন্তু এর পরেও সংশপ্তকরা যুদ্ধ করেছে। 


৪৬৮ মহাভারত 


পৃথিবীর রাজাদের এই ভীষণ ক্ষয় হচ্ছে। দেখ, চতুর্দিকে স্বর্ণভূষিত ধন্যর্বাণ 
তোমর প্রাস চর্ম প্রভাতি বকীর্ণ হয়ে রয়েছে, জয়াভলাষী অস্ত্রধারী যোদ্ধারা 
প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের জনীবিতের ন্যায় দেখাচ্ছে। বীরগণের 
কুণ্ডলভূষিত চন্দ্রবদন এবং শ্মশ্রমণ্ডিত মৃখমণ্ডলে যুদ্ধস্থল আবৃত হয়েছে, 
ভূমিতে শোণিতের কর্দম হয়েছে, চাঁরাঁদকে জীবত মানুষ কাতর শব্দ করছে। 
আত্মীয়রা অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সরোদনে জলসেক ক'রে আহতদের পরিচর্যা করছে। 
কেউ কেউ মৃত বীরগণকে আচ্ছাদিত ক'রে আবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, কেউ কেউ 
অচেতন ‘প্রিয় বন্ধুকে আলিঙ্গন করছে। অর্জুন, তুমি এই মহাযুদ্ধে যে কর্ম 
করেছ তা তোমারই অথবা দেবরাজেরই যোগ্য । 


৪1 পাণ্ড্যরাজবধ -- দ$2শাপসনের পরাজয় 


(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ) 


লোকবিশ্রুত বারশ্রেচ্ঠ পাণ্ড্যরাজ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ- করাছলেন। ইনি 
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অন কৃষ্ণ প্রভাত মহারথগণকে নিজের সমকক্ষ মনে করতেন না, 
ভীম্ম-দ্রোণের সঙ্গে নিজের তুলনাও সইতে পারতেন না। এই মহাধনবান সর্বান্ত- 
বিশারদ পাণ্ড্য পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যার কর্ণের সৈন্য বধ করাঁছলেন। অশ্বথ্থামা 
তাঁর কাছে গয়ে মিস্টবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহবান করলেন। দুজনে তুমুল যুদ্ধ 
হ'ল। আট গরুতে টানে এমন আটখানা গাঁড়তে যত অস্থ ধরে, অশ্বথামা তা 
চার দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণপুত্রের সেই বাণবর্ষণ বায়ব্যাছত্র অপসারিত 
ক'রে পান্ড্যরাজ আনন্দে গর্জন করতে লাগলেন। অশ্বথামা পাণ্ড্যের রথ অশ্ব 
সারাথ এবং সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট করলেন, কিন্তু শত্রুকে আয়ান্ততে পেয়েও বধ 
করলেন না। এই সময়ে একটি চালকহাীন সুসজ্জিত বলশালী হস্তী সবেগে 
পান্ড্যরাজের কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্বতশৃঞ্জো ওঠে, গজযদ্ধপটু 
পান্ড্য সেইর্‌প সেই মহাগজের পৃজ্ঠে চ'ড়ে বসলেন এবং সিংহনাদ ক'রে অশ্বথামার 
প্রীতি একটি তোমর নিক্ষেপ করলেন। তোমরের আঘাতে অ*দখামার মণিমনস্তাভূাষত 
করাট বিদীর্ণ হয়ে ভূপাতিত হ’ল। তখন অশ্বামা পদাহত সর্পের ন্যায় কুদ্ধ 
হয়ে শরাঘাতে হস্তীর পদ ও শৃণ্ড এবং পাণ্ড্যরাজের বাহ; ও মস্তক ছেদন 
করলেন, পাণ্ড্যের ছয় অনুচরকেও বধ করলেন। 


কর্ণপব ৪৬৯ 


পান্ডারাজ নিহত হ’লে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি যুধিষ্ঠির ও 
অন্যান্য পাণ্ডবদের দেখাছ না, ওদিকে কর্ণ প্রজবালত আঁগ্নর ন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত 
হয়েছেন, অশ্বথামাও সঞ্জয়গণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্তী অশ্ব রথ পদাতি 
মর্দন করছেন। অর্জুন বললেন, হৃষীকেশ, শীঘ্র রথ চালাও। 

কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে মিলত হলেন। প্রাচ্য দাঁক্ষণাত্য অঙ্গ বঙ্গ 
পুণ্ড্র মগধ তাম্রীলপ্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ ও কলিঙ্গ দেশের গজযুদ্ধ- 
{বশারদ যোদ্ধারা পাণ্টালসৈন্যের উপর অস্ববর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকি 
নারাচের আঘাতে বঙ্গরাজকে হস্তী থেকে নিপাঁতিত করলেন। নকুল অর্ধচন্দ্র 
বাণে অগ্গরাজপুত্রের মস্তক ছেদন করলেন। পান্ডবগণের বাণবর্ষণে বিপক্ষের 
বহু হস্তী নিহত হ'ল। সহদেবের শরাঘাতে দুঃশাসন জ্ঞানহশীন হয়ে প'ড়ে গেলেন, 
তাঁর সারথি অত্যন্ত ভাত হয়ে রথ নিয়ে পাঁলয়ে গেল। 


৫। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় __ য7য7ৎস; প্রস্াতির যুদ্ধ 
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ ) 


নকুল কোরবসেনা মথন করছেন দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন। 
নকুল সহাস্যে তাঁকে বললেন, বহুন্দন পরে দেবতারা আমার উপর সদয় হয়েছেন, 
তুমি আমার সমক্ষে এসেছ । পাপন, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহের মূল, 
আজ তোমাকে সমরে বধ ক'রে কৃতার্থ ও বিগতজবর হব। কর্ণ বললেন, ওহে বীর, 
আগে তোমার পৌরুষ দেখাও তার পর গর্ব করো। বংস, বীরগণ কিছু না বলেই 
যথাশান্তি যুদ্ধ করেন, তুমিও তাই কর, আম তোমার দর্প চূর্ণ করব। তার পর 
নকুল ও কর্ণ পরস্পরের প্রাত প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষের ?সন্য 
শগাঘাতে নিপীড়িত হয়ে দূরে স'রে গিয়ে দর্শকের ন্যায় দাঁড়য়ে রইল। কর্ণের 
বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃতের ন্যায় ছায়াময় হ'ল। কর্ণ নকুলের চার অশ্ব, রথ 
পতাকা গদা খড়গ চর্ম প্রভাতি বিনষ্ট করলেন, নকুল রথ থেকে নেমে একটা 
পাঁরঘ নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পাঁরঘও নম্ট হ'ল, তখন নকুল 
ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বৃহৎ 
ধন নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিথ্যা বাক্য বলোছিলে, এখন 
বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দোখ! বৎস, তুমি বলবান কৌরবদের 


৪8৭০ মহাভারত 


সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না, নিজের সমান যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রো; আমার কাছে 
পরাজয়ের জন্য লাঁজ্জত হয়ো না। মাদ্রীপত্র, এখন গৃহে যাও অথবা কৃষ্ণার্জনের 
কাছে যাও। বীর ও ধর্মজ্ঞ কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু কুন্তীর 
অনুরোধ স্মরণ ক'রে মান্ত দিলেন। দহুঃখসন্তপ্ত নকুল কলসে রুদ্ধ সর্পের ন্যায় 
নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যাঁধন্ঠিরের কাছে গিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। কর্ণ তখন 
পাণ্ালসৈন্যদের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পাণ্গালসৈন্য বিধ্বস্ত হ'ল, 
হতাবশিম্ট পাণ্ালবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাঁদের পিছনে ধাবিত 
হলেন। 

বৈশ্যাগর্ভজাত ধৃতরাম্ট্রপূত্র যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন (১) । 
তান দূর্োধনের বিশাল বাহনী মথন করছেন দেখে শকুনিপুত্র উল্‌ক তাঁকে 
আক্রমণ করলেন। য্ুযুংসূর অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'ল, তান অন্য রথে উঠলেন। 
বিজয়ী উল্‌ক তখন পাণ্চাল ও সংঞ্জয়গণকে বধ করতে গেলেন। 

দুর্যোধনন্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপুত্র শতানীকের অশ্ব রথ ও সারাথ বিনষ্ট 
করলেন, শতানীক ভগ্ন রথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে 
শ্রুতকর্মারও অশ্ব রথ সারাথ বিনষ্ট হ'ল। তখন রথহীীন দুই বীর পরস্পরকে 
দেখতে দেখতে রণভূমি থেকে চ'লে গেলেন। 

ভীমের পুত্র সৃতসোম শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করাঁছলেন। শকুঁনর শবাঘাতে 
সূতসোমের অশ্ব সারথি রথ ও ধনু প্রভৃতি নম্ট হ'ল, সুতসোম তখন ভূমিতে 
নেমে যমদণ্ডতুল্য খড়গ ঘোরাতে লাগলেন। তিনি চতুর্দশ প্রকার মণ্ডলাকারে 
বেগে বিচরণ ক'রে ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত আবদ্ধ আপ্লুত বিপ্লুত সৃত সম্পাত সমুদীর্ণ 
প্রভাত গত দেখালেন। শকুনি তীক্ষ] ক্ষুরপ্রের আঘাতে সৃতসোমের খড়গ 
দ্বিখণ্ড করলেন, সুতসোম তাঁর হস্তধৃত খড়্‌গাংশ নিক্ষেপ ক'রে শকুনির ধনু 
ছেদন করলেন।. অর পর শকুন অন্য ধন য়ে পাণ্ডবসৈন্যের আঁভমুখে ধাঁবত 
হলেন। | 

কৃপাচার্যের সঙ্গে £ৎ্টদ্য-ম্নের যুদ্ধ হচ্ছিল। কৃপের শরাঘাতে আহত ও 
অবসন্ন হয়ে ধষ্টদ্যম্ন ঢাঁমের কাছে চ'লে গেলেন, তখন কৃপ শখণ্ডীাকে আক্রমণ 
করলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শিখণ্ডী শরাঘাতে, মূর্ঘঘ হলেন, তাঁর সারাঁথ 
রণভূমি থেকে সত্বর রথ সারিয়ে নিয়ে গেল। 


(১) ভীঁম্মপর্ব ৬-পাঁরচ্ছেদ দ্রম্টব্য। 


কর্ণপব ৪৭১ 


৬। পাশ্ডবগণের জয় 
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধাল্ত ) 


কৌরবসৈন্যের সঙ্গে ল্রিগর্ত শাব শাজ্ব সংশস্তক ও নারায়ণ সৈন্যগণ, 
এবং ভ্রাতা ও পূত্রগণে বেন্টিত হয়ে ব্রিগর্তরাজ সুশর্মা অর্জনের আভমুখে 
চললেন। পতঙ্গ যেমন আঁগ্নতে দগ্ধ হয় সেইর্‌প শতসহস্র যোদ্ধা অর্জনের বাণে 
'বনস্ট হলেন, তথাপি তাঁরা স'রে গেলেন না। রাজা শরুঞ্জয় এবং সুশর্মার ভ্রাতা 
সৌশ্রুতি নিহত হলেন। সুশর্মীার আর এক ভ্রাতা সত্যসেন তোমরের আঘাতে 
কৃষ্ণের বাম বাহু বিদ্ধ করলেন, কৃষ্ণের হাত থেকে কশা ও রশ্মি পড়ে গেল। 
অর্জন অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে শানিত ভল্লের আঘাতে -সত্যসেনের মস্তক ছেদন এবং 
শরাঘাতে তাঁর ভ্রাতা চিন্রসেনকে বধ করলেন। তার পর অর্জুন হন্দ্রাস্ত্ প্রয়োগ 
করলেন, তা থেকে বহ; সহস্র বাণ নির্গত হয়ে শত্রুবাহিনী ধ্বংস করতে লাগল। 
কৌরবপক্ষীয় প্রায় সকল সৈন্য যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পাঁলয়ে গেল। 

রণভূমির অন্য দিকে যাঁধ্ঠির ও দূর্যোধন পরস্পরের প্রাত বাণবর্ষণ 
করাছলেন। যুধিষ্ঠির দূর্যোধনের চার অশ্ব ও সারাথ বধ. ক'রে তাঁর রথধবজ 
ধনু ও খড়গ ভূপাতিত করলেন। দুর্োধন বিপন্ন হয়ে রথ থেকে লাঁফয়ে 
নামলেন, তখন কর্ণ অশ্বন্থামা কৃপ প্রভাতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন, পান্ডবগণও 
যুধষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে বেষ্টন করলেন। দুই পক্ষে ভয়ংকর যুদ্ধ হ'তে 
লাগল, রণভূমিতে শতসহস্র কবন্ধ উতখিত হ'ল। কর্ণ পাণ্চালগণকে, ধনঞ্জয় ল্রিগর্ত- 
গণকে, এবং ভঈমসেন কুরুসৈন্য ও সমস্ত হাঁস্তসৈন্য বধ করতে লাগলেন। 
দূর্যোধন প্নর্বার য্বাধা্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন এবং দুজনে বৃষের ন্যায় 
গর্জন ক'রে পরস্পরকে শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করলেন। অবশেষে কলহের অন্ত 
করবার জন্য দূর্যোধন গদাহস্তে' ধাঁবত হলেন, যাাধা্ঠর প্রজবাঁলত উল্কার ন্যায় 
দীপামান একট বৃহৎ শান্ত অস্ত দুর্যোধনের প্রাত নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্দে 
দুর্যোধনের মর্মস্থান বিদ্ধ হ’ল, তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে গেলেন। ভীম নিজের 
প্রীতজ্ঞা স্মরণ ক'রে বললেন, মহারাজ, দূর্যোধন আপনার বধ্য নয়। তখন য্াধাম্ঠর 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। ৬ : 

কর্ণের সঙ্গে সাত্যকির যুদ্ধ হচ্ছিল। সায়ংকালে কৃফ্কাজ্ন যথাবিধি 
আহিযককৃত্য ও শিবপূজা ক'রে কৌরবসৈন্যের দিকে এলেন। তখন দৃর্োধন 
অশ্বথামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভাীতর সঙ্গে অর্জুন সাত্যাক ও অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষণর 


৪৭২ মহাভারত 


বখরগণের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য বিধ্বস্ত 
হ’ল। কিছুকাল পরে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অন্ধকার ও ধৃঁলতে সমস্তই 
দৃম্টর অগোচর হ'ল। রান্রিযুদ্ধের ভয়ে কৌরবযোদ্ধূগণ তাঁদের সেনা অপসারিত 
করলেন, বিজয়ী পাণ্ডবগণ হৃজ্টমনে 'শাবরে ফিরে গেলেন। তার পর রদ্রের 
ক্লীড়াভূমিতুল্য সেই ঘোর রণম্থলে রাক্ষস পিশাচ ও শবাপদগণ দলে দলে আসতে 
লাগল। 


৭। কর্ণ-দযযোধন-শল্য-সংবাদ 


শত্রুর হস্তে পরাজিত প্রহ্ত ও 'িবধবস্ত হয়ে কৌরবগণ ভগ্নদন্ত হতাবিষ 
পদাহত সর্পের ন্যায় শিবিরে ফিরে এসে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। কর্ণ হাতে হাত 
ঘষে দুযোধনকে বললেন, মহারাজ, অর্জুন দডঢ় দক্ষ ও ধৈর্যশালী, আবার কৃষ্ণ 
তাকে কালোপযোগন মন্ত্রণা দিয়ে থাকেন। আজ সে অতঁকিতে অস্রপ্রয়োগ কারে 
আমাদের বাণ্চিত করেছে, কিন্তু কাল আম তার সকল সংকল্প নষ্ট করব। 

পরদিন প্রভাতকালে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, আজ আমি হয় অর্জুনকে 
বধ করব নতুবা তার হাতেই নিহত হব। আমি আর অর্জুন এপর্যন্ত নানা দিকে 
ব্যাপৃত ছিলাম, সেজন্য আমাদের যুদ্ধে মিলনই হয় নি। আমাদের পক্ষের প্রধান 
বীরগণ হত হয়েছেন, ইন্দ্রদর্ত শান্ত অস্ও আর আমার নেই; তথাপি অস্রাবিদ্যায় 
শোর্যে ও জ্ঞানে সব্যসাচী আমার সমকক্ষ নয়। যে ধনুর দ্বারা ইন্দ্র দৈত্যগণকে 
জয় করেছিলেন, ইন্দ্র যে ধনু পরশুরামকে দিয়েছিলেন, যার দ্বারা পরশুরাম 
একুশ বার পাথবী জয় করেছিলেন, যা পরশুরাম আমাকে দান করেছেন, 'বিজয়- 
নামক সেই ভয়ংকর দিব্য ধনু গাণ্ডীব ধনু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । সেই ধনুর দ্বারা 
আঁম' যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করব। কিন্তু যে যে বিষয়ে আম অর্জুনের তুলনায় 
হীন তাও আমার অবশ্য বলা উচিত। অর্জুনের ধনুতে দিব্য জ্যা আছে, তার দুই 
অক্ষম্ন তৃণীর আছে, আবার গোবিন্দ তার সারাথ ও রক্ষক। তার আশ্নদত্ত দিব্য 
অচ্ছেদ্য রথ আছে, তার অশ্বসকল মনের ন্যায় দ্রুতগামী, এবং রথধবজের উপর 
যে বানর আছে তাও ভয়ংকর। এইসকল বিষয়ে আমি তার্জুন অপেক্ষা হন, 
তথাপি তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি। শল্য কৃষ্ণের সমান, তান যাঁদ 
আমার সারাথ হন তবে নিশ্চয় তোমার 'বিজয়লাভ হবে। আরও, বহু শকট আমার 
বাণ ও নারাচ বহন ক'রে চলদক, উত্তম অশ্বষ্ন্ত বহু রথ আমার পশ্চাতে থাকুক। 


কর্পপর্ব ৪৭৩ 


শল্যের সমান অশ্বতত্বজ্ত কেউ নেই, তান আমার সারাথ হ'লে ইন্দ্রাদ দেবগণও 
আমার সম্মুখীন হ'তে পারবেন না। 

দুর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুম যা চাও তা সমস্তই হবে। তার পর 
দুষোধন শল্যের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বললেন, মদ্ররাজ, কর্ণ আপনাকে সারাথ রূপে 
বরণ করতে চান। আমি মস্তক অবনত ক'রে প্রার্থনা করাছ, ব্রহ্মা যেমন সারাঁথ 
হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করোছিলেন, কৃষ্ণ যেমন সর্ব বিপদ থেকে অর্জুনকে রক্ষা 
করছেন, আপাঁনও সেইরূপ কর্ণকে রক্ষা করুন। পান্ডবরা ছল ক'রে মহাধনূর্ধর 
বৃদ্ধ ভীম্ম ও দ্রোণকে হত্যা করেছে, আমাদের বহু যোদ্ধা যথাশান্ত যুদ্ধ ক'রে 
স্বর্গে গেছেন। পাশ্ডবরা বলবান 'স্থিরচিত্ত ও যথার্থাবক্রমশালণ, আমাদের অবাঁশষ্ট 
সৈন্য যাতে তারা নষ্ট না করে আপনি তা করুন। আমাদের সেনার প্রধান বীরগণ 
নিহত হয়েছেন, কেবল আমার হিতৈষী মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহারথ 
আপনি আছেন। মহারাজ শল্য, জয়লাভ সম্বন্ধে কর্ণের উপর আমার বিপুল 
আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তাঁর সারাথ হ'তে পারেন না। 
অতএব, কৃষ্ণ যেমন অজুনের, আপনি সেইরূপ কর্ণের সারাথ হ'ন। অরুণের 
সঙ্গে-সূর্ধ যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করেন সেইরূপ আপনি কর্ণের সাহত মিলত 
হয়ে অর্জুনকে বিনষ্ট করুন। 

কুল এমবর্য শাস্মজ্ঞান ও বলের জন্য শল্যের গর্ব ছিল। তিনি 
দুযোধনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে জুকুঁটি ক'রে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে 
তুমি আমাকে নিষুস্ত করতে পার না, উচ্চ জাতি নচ জাতির দাসত্ব করে না। 
আম উচ্চবংশীয়, মিত্ররূপে তোমার কাছে এসোঁছ; তুমি যাঁদ আমাকে কর্ণের 
বশবতাঁ কর তবে নাঁচকে উচ্চ করা হবে। ক্ষান্য় কখনও সৃতজাতির আজ্ঞাবহ 
হ'তে পারে না; আমি রাজার্ধকুলজাত, মূর্ধাভষিন্ত (১), মহারথ ব'লে খ্যাত, 
বান্দিগণ আমার স্তুতি করে। আম সৃতপত্রের সারথ্য করতে পার না। দূর্যোধন, 
তুমি আমার অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। কর্ণ আমার 
ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। আম সামান্য লোক নই, তোমার পক্ষে যোগ দিতে 
আমি স্বয়ং আসি নি, অপমানিত হয়ে আম যুদ্ধ করতে পার না। গান্ধারধর 
পুত্র, অন্মাত দাও আমি গৃহে ফিরে যাই। এই কা ব'লে শল্য রাজাদের মধ্য 
থেকে উঠে গমনে উদ্যত হলেন। 
৫৯) মাথায় জল দিয়ে যাঁকে রাজপদে আঁভাঁষন্ত করা হয়েছে। আর এক অর্থ _ 
ব্রাহযণ পিতা ও ক্ষতিয়া মাতার পূন্র। 


৪৭৪ মহাভারত 


তখন দুৰ্যোধন সসম্মানে শল্যকে ধ'রে সাঁবনয়ে মিষ্টবাক্যে বললেন, 
মদ্রেশ্বর শল্য, আপ্পান যা বললেন তা যথার্থ, কিন্তু আমার অভিপ্রায় শুনুন । 
কর্ণ বা অন্য কোনও রাজা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, কৃষ্ণও আপনার 'বক্রম সইতে 
পারবেন না। আপনি যুদ্ধে শত্রুদের শল্যস্বর্প, সেজন্যই আপনার নাম শল্য! 
রাধেয় কর্ণ বা আম আপনার অপেক্ষা বীর্যবান নই, তথাঁপ আপনাকে যুদ্ধে 
সারথি রূপে বরণ করছি; কারণ, আমি কর্ণকে অর্জন অপেক্ষা অধিক মনে কার 
এবং লোকে আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা আঁধক মনে করে। কৃষ্ণ যেরূপ অশ্বহৃদয় 
জানেন, আপাঁন তার "দ্বিগুণ জানেন। 

শল্য বললেন, বীর দূর্যোধন, তুমি এই সৈন্যমধ্যে আমাকে দেবকনপূন্র 
কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছ সেজন্য আমি প্রীত হয়োছ। যশস্বী কর্ণ যখন অর্জুনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন আম তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে 
আমি তাঁকে যা ইচ্ছা হয় তাই বলব (১)। | 

দূর্যোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে নিয়ে বললেন, তাই হবে। 


৮। ত্রিপ্যরসংহার ও পরশ্যরামের কথা 


দূর্যোধন বললেন, মদ্ররাজ, মহার্ধ মাকর্ডেয় আমার পতাকে দেবাসুর- 
যুদ্ধের যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শুনুন। দৈত্যগণ দেবগণের সাহত যুদ্ধে 
পরাজিত হ'লে তারকাসুরের তিন পুত্র তারাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী কঠোর 
তপস্যা ক'রে ব্রহত্রাকে তুষ্ট করলে। ব্হত্া বর দিতে এলে তন ভ্রাতা এই বর 
চাইলে, তারা যেন সর্বভূতের অবধ্য হয়! ব্রহমা বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে 
পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের পূত্রেরা বহু বার মন্ত্রণা ক'রে 
বললে, প্রাপতামহ, আমরা তিনটি কামগাম' নগরে বাস করতে ইচ্ছা করি যেখানে 
সর্বপ্রকার অভাম্ট বস্তু থাকবে, দের দানব ষক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি যা নষ্ট করতে 
পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ত্রশস্ন বা ব্রহমুশাপেও যার হান হবে না। 
আমরা এই তিন পুরে অবস্থান ক'রে জগতে বিচরণ করব। সহস্র বৎসর পরে 
আমরা তিন জনে মিলিত হব, তখন আমাদের ন্রিপূর এক হয়ে যাবে। ভগবান, 
সেই সময়ে যে দেবশ্রেম্ঠ সম্মালত ন্রিপূরকে এক বাণে ভেদ করতে পারবেন 
[তিনিই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবেন। ব্রহন্না ‘তাই হবে’ ব'লে প্রস্থান করলেন ॥ 


(১) উদ্‌যোগপর্ব ৩-পারচ্ছেদে শল্য-যুধম্ঠরের আলাপ দ্ুষ্টব্য। 


কর্ণপৰ ৪৭৫ 


তারকপতুত্রগণ ময় দানবকে ন্রিপুরনির্মাণের ভার দিলে। ময় দানব 
তপস্যার প্রভাবে একটি স্বর্ণের, একটি রোঁপ্যের এবং একটি কৃষ্ণলোঁহের পুর 
নির্মাণ করলেন। প্রথম পুরাঁট স্বর্গে, দ্বিতীয়টি অম্তরীক্ষে এবং তৃতীয় 
পৃথিবীতে থাকত। এই পুরনয়ের প্রত্যেকটি চক্রযান্ত;, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন, 
এবং বৃহৎ প্রাকার তোরণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভৃতি সমন্বিত। তারকাক্ষ স্বর্ণময় 
পুরে, কমলাক্ষ রোৌপ্যময় পুরে, এবং বিদ্যল্মালী লৌহময় পুরে বাস করতে লাগল। 
দেবগণ কর্তৃক এবতাঁড়িত কোট কোট দৈত্য এসে সেই ত্রিপুরদুর্গে আশ্রয় নিলে। 
ময় দানব তাদের সকল মনস্কাম মায়াবলে ঠসদ্ধ করলেন। তারকাক্ষের হার নামে 
এক পত্র ছিল, সে ব্রহয়ার নিকট বর পেয়ে প্রত্যেক পুরে মৃতসঞ্জবনী পুজ্করিণী 
নির্মাণ করলে। মৃত দৈত্যগণকে সেইসকল পঢচ্কারণাীতে নিক্ষেপ করলে তারা 
পূর্বের রূপে ও বেশে জীবিত হয়ে উঠত। 
সেই দার্পত তিন দৈত্য ইচ্ছানুসারে বিচরণ ক'রে দেবগণ খাঁষগণ পিতৃগণ 
এবং ন্রিলোকের সকলের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। ইন্দ্র তপুরের সকল দিকে 
বস্জরাঘাত করলেন কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না। তখন দেবগণ ব্রহমার শরণাপন্ন 
হলেন। ব্রহয়া বললেন, এই 'ন্রপুর কেবল একাঁট বাণে ভেদ করা যায়, কিন্তু 
ঈশান ভিন্ন আর কেউ তা পারবেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোদ্ধা রূপে বরণ 
কর। দেবতারা বৃষভধবহজ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করলেন। 
মহেশ্বর অভয় "দলে ব্রহমা তাঁর প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে বললেন, শলপাণি, 
আপনি শরণাপন্ন দেবগণের উপর প্রসন্ন হয়ে দানবগণকে বধ করুন। মহাদেব 
বললেন, দানবরা প্রবল, আম একাকী তাদের বধ করতে পারব না; তোমরা সকলে 
মিলিত হয়ে আমার অর্ধ তেজ নিয়ে তাদের জয় কর। দেবগণ বললেন, আমাদের 
যত তেজোবল, দানবদেরও তত, অথবা আমাদের দ্বিগুণ। মহাদেব বললেন, সেই 
পাপীরা তোমাদের কাছে অপরাধ সেজন্য সর্বপ্রকারে বধ্য; তোমরা আমার 
তেজোবলের অর্ধেক নিয়ে শত্রুদের বধ কর। দেবগণ বললেন, মহেশ্বর, আমরা 
আপনার তেজের অর্ধ ধারণ করতে পারব না, অতএব আপানিই আমাদের সকলের 
অর্ধ তেজ নিয়ে শন্রুবধ করুন। 
শংকর সম্মত হয়ে দেবগণের অর্ধ তেজ নিলেন। তার ফলে তাঁর বল সকলের 
অপেক্ষা অধিক হ'ল এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হলেন। তখন দেবতাদের 
নির্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্মা মহাদেবের রথ নির্মাণ করলেন। পাঁথবশ দেবণ, 
মন্দর পর্বত, দিগাঁবাঁদক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগরাজ. বাস, হিমালয় পর্বত, 


৪৭৬ মহাভারত 


বিন্ধ্য গার, সপ্তার্ধমন্ডল, গঙ্গা সরস্বতী ও সিন্ধু নদী, শুক্র ও কৃষ্ণ পক্ষ, 
রাত্র ও দিন, প্রভাতি দিয়ে রথের বিভন্ন অংশ নির্মিত হ'ল। চন্দ্রসূর্য চক্র হলেন 
এবং ইন্দ্র বরুণ যম ও ফুবের এই চার লোকপাল অশ্ব হলেন। কনকপর্বত সুমেরদু 
রথের ধ্যজদণ্ড এবং তড়িদভূষিত মেঘ পতাকা হ'ল। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু 
এবং কালরাত্রকে জ্যা করলেন। বিষ্ণু আগ্ন ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন। 

খড়গ বাণ ও শরাসন হাতে নিয়ে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, 
সারাথ কে হবেন? আমার চেয়ে যান শ্রেষ্ঠতর তাঁকেই তোমরা সারাথ কর ॥ 
তখন দেবতারা ব্রহন্নাকে বললেন, প্রভু, আপানি ভিন্ন আমরা সারাঁথ দেখছ না, 
আপনি সর্বগুণযুক্ত এবং দেবগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপাঁনই মহাদেবের অ*্বচালনা 
করূন। লোকপৃজত ব্রহয়া সম্মত হয়ে রথে উঠলেন, অশ্বসকল মস্তক নত ক'রে 
ভূমি স্পর্শ করলে । ব্রহমা অশ্বদের উঠিয়ে মহাদেবকে বললেন, আরোহণ করুন। 
মহাদেব রথে উঠে ইন্দ্রাদ দেবগণকে বললেন, তোমরা এমন কথা বলবে না যে 
দানবদের বধ করুন, কোনও প্রকার দুঃখও করবে না। তার পর ?তাঁন সহাস্যে 
ব্রহম্াকে বললেন, যেখানে দৈত্যরা আছে সোঁদকে সাবধানে অশ্বচালনা করুন । 

রহমা ভ্রপুরের অভিমুখে রথ নিয়ে চললেন। মহাদেবের ধহজাগ্রে স্থিত 
ব্ষভ ভয়ংকর গর্জন ক'রে উঠল, সকল প্রাণী ভীত হ'ল, ত্রিভুবন কাঁপতে লাগল, 
বাবধ ঘোর দুলক্ষণ দেখা গেল। সেই সময়ে 'বাণাস্থত বিষ্ণু আগন ও চন্দ্র এবং 
রথার্ট ব্রহমা ও রুদ্রের ভারে এবং ধনুর বিক্ষোভে রথ ভূঁমতে বসে গেল। 
নারায়ণ বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষের রূপ ধারণ ক'রে সেই মহারথ ভূমি থেকে 
তুললেন। তখন ভগবান রুদ্র বৃষরূপণী নারায়ণের পৃঙ্ঠে এক চরণ এবং অশ্বের 
প্‌ম্ঠে অন্য চরণ রেখে দানবপুর নিরীক্ষণ করলেন, এবং 'অশ্বের স্তন ছেদন ও 
বৃষের খুর দ্বিধা বিভক্ত করলেন! সেই অবধি অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত হ'ল এবং 
গোজাতির খুর বিভক্ত হ'ল। মহাদেব তাঁর ধনূতে জ্যারোপন এবং পাশুপত অস্ত 
যোগ ক'রে অপেক্ষা করাছলেন এমন সময়ে দানবদের তিন পুর একত্র মিলিত হ'ল। 
দেবগণ সিদ্ধগণ ও মহার্ষগণ জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন, মহাদেব তাঁর দিব্য ধন 
আকর্ষণ করে ব্রিপুর লক্ষ) ক'রে বাণ মোচন করলেন। তুমুল আর্তনাদ উঠল, 
ত্রিপুর আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণের সাঁহত দগ্ধ “য়ে পশ্চিম সমূদ্রে 
নিক্ষিপ্ত হ'ল। মহেশ্বর তখন হা হা শব্দে তাঁর ক্রোধজনিত আঁগ্নকে 'ির্বাঁপত 
ক'রে বললেন. ব্রিলোক ভস্ম কারো না। 


কর্ণপর্ব ৪৭৭ 


উপাখ্যান শেষ ক'রে দুর্যোধন শল্যকে বললেন, লোকক্রন্টা পিতামহ ব্রহয়া 
যেমন রূদ্রের সারথ্য করোছলেন সেইরূপ আপাঁনও কর্ণের সারথ্য করূন। কর্ণ 
রুদ্রের তুল্য এবং আপান ব্রহয়ার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর 
করাছ, আমাদের রাজ্য ও 'িজয়লাভও আপনার অধীন। আর একটি ইতিহাস 
বলাছ শুনুন, যা কোনও ধর্মজ্ঞ ব্রাহযুণ আমার পিতাকে বলেছিলেন। = 

ভূগুর বংশে জমদাগন নামে এক মহাতপা খাঁ জন্মেছিলেন, তাঁর একাট 
তেজস্বী গুণবান পত্র ছিল যান রাম পেরশুরাম) নামে বখ্যাত। এই পুত্রের 
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, রাম, তুমি ক চাও তা আমি জান। অপান্র 
ও অসমর্থকে আমার অস্ত্রসকল দগ্ব করে; তুমি যখন পাত্র হবে তখন তোমাকে 
অস্তদান করব। তার পর ভার্গব পরশুরাম বহু বৎসর তপস্যা হীন্দ্রয়দমন নির়ম- 
পালন পৃজা হোম প্রভৃতির দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করলেন! মহাদেব বললেন, 
ভার্গব, তুমি জগতের হত এবং আমার প্রশীতর নিমিত্ত দেবগণের শত্রুদের বধ 
কর। পরশুরাম বললেন, দেবেশ, আমার কি শান্ত আছে? আম অস্তরশিক্ষাহন, 
আর দানবগণ সর্বাস্বিশারদ ও দুধর্ষ। মহাদেব বললেন, তুমি আমার আজ্ঞায় 
যাও, সকল শন্রু জয় ক'রে তুমি সর্বগঃণাঁন্বিত হবে। পরশুরাম দৈত্যগণকে যুদ্ধে 
আহবান ক'রে বজ্ঞতুল্য অস্ত্রের প্রহারে তাদের বধ করলেন। যুদ্ধকালে পরশুরামেন 
দেহে যে ক্ষত হয়োছিল মহাদেবের করস্পর্শে তা দূর হ'ল মহাদেব তুষ্ট হয়ে 
বললেন, ভূগুনন্দন, দানবদের অস্ত্াঘাতে তোমার শরীরে যে পাঁড়া হযোছ্ছল ভাতে 
তোমার মানব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভীণ্ট দিব) 
অস্ত্রসমূহ নাও। 

তার পর মহাতপা পরশুরাম অভম্ট 1দব্যাস্্র ও বর লাভ ক'রে মহাদেবের 
অন্মতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ শল্য, পরশুরাম প্রণীত হয়ে মহাত্মা,কর্ণকে 
সমগ্র ধনুর্বেদ দান করোছিলেন। কর্ণের যদি পাপ থাকত তবে পরশুরাম তাঁকে 
দিব্যাস্ল দিতেন না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস কাঁর না যে কর্ণ সৃতকুলে জন্মেছেন; 
আম মনে কার তান ক্ষান্রয়কুলে উৎপন্ন দেবপতত্র, পাঁরচয়গোপনের £নামত্ত পারত্যন্ত 
হয়োছলেন। সৃতনারী কি ক'রে কবচকুণ্ডলধারী দীর্ঘবাহ্‌ সূর্যতুল্য মহারথের 
জননী হ'তে পারে? মৃগী কি ব্যাঙ্ প্রসব করে? 


৪৭৮ মহাভারত 
৯। কর্ণ-শল্যের য্‌দ্ধযাত্রা 


শল্য বললেন, ব্রহ্মা ও মহাদেবের এই 'দিব্য আখ্যান আমি বহুবার শুনোছি, 

কৃষ্ণও তা জানেন। কর্ণ যাঁদ কোনও প্রকারে অজজনকে বধ করতে পারেন তবে 
শঙ্খচক্রগদাধারী কেশব নিজেই যুদ্ধ ক'রে তোমার সৈন্য ধ্বংস করবেন। কৃষ্ণ 
রুদ্ধ হ'লে কোনও রাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না। 

দুরোধন বললেন, মহাবাহু শল্য, আপাঁন কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, 
ইনি অস্ত্াবশারদগণের শ্রেষ্ঠ, এর ভয়ংকর জ্যানর্ঘোষ শুনে পাণ্ডবসৈন্য দশ দিকে 
পালায়। ঘটোৎকচ যখন রান্রকালে মায়াযূদ্ধ করছিল তখন কর্ণ তাকে বধ 
করেছিলেন। সেদিন অজ'নে ভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হয় নি। কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ 
দিয়ে ভীমসেনকে আকর্ষণ ক'রে ব'লোছলেন, মৃূঢ় ওদারক। হান দুই 
মাদ্রীপ্ত্কে জয় কবেও কোনও কারণে তাদের বধ করেন নি! হান 
বৃঁফবংশশীয় বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যাককে রথহশীন করেছেন, ধৃ্টদ্যুম্ন প্রভীতিকে বহুবার 
পরাজিত করেছেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হ'লে বজ্রপাঁণ ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, 
পাণ্ডবরা কি ক'রে তাঁকে ।জয় করবে? বীর শল্য, বাহুবলে আপনার সমান কেউ 
নেই। অজন নিহত হ'লে যাঁদ কৃষ্ণ পান্ডবসৈন্য রক্ষা করতে পারেন তবে কর্ণের 
মৃত্যু হলে আপাঁনই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন। 

শল্য বললেন, গান্ধারীপত্র, তুমি সৈন্যগণের সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ 
অপেক্ষা শ্রেচ্চ বলেছ, এতে আমি প্রীত হয়েছি, আমি কর্ণের সারাথ হব। কর্ণ 
দুর্যোধনকে বললেন, মদ্ররাঙ্জ বিশেষ হ্‌জ্টচিত্তে এ কথা বলছেন ন।, তুমি মধূরবাক্যে 
গুকে আরও কু; বল। দূর্যোধন মেঘগম্ভীরস্বরে শল্যকে বললেন, প্‌রুষব্যাঘ্র, 
কর্ণ আজ যুদ্ধে আর সকলকে িনম্ট ক'রে অজর্নকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; 
আম বার বার প্রার্থনা করাছ, আপাঁন তাঁর অশ্বচালনা করুন। কৃষ্ণ যেমন পার্থের 
সাঁচব ও সারাঁথ, আপনিও পেইরুপ সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন। শল্য তুষ্ট 
হয়ে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছ 'প্রয়কার্য সে 
সমস্তই আমি করব। কিন্তু তোমাদের হিতকামনায় আমি কর্ণকে প্রিয় বা আপ্রয় 
যে কথা বলব তা কর্ণকে আর তোমাকে সইতে হবে। কর্ণ বল” ন, মদ্ররাজ, ব্রহরা 
যেমন শহাদেবের, কৃষ্ণ যেমন অজনের, সেইরূপ আপান সর্বদা আমাদের হিতে 
রত থাকুন। 

শল্য কর্ণকে বললেন, আত্মনিণ্দা আত্মপ্রশংসা পরানন্দা ও পরস্তুতি -- এই 


৮ 
han 


কর্ণপর্ব ৪৭৯ 


চতুর্বিধ কার্য সঙ্জনের অকর্তব্য, তথাপি তোমার প্রত্যয়ের জন্য আমি নিজের 
প্রশংসাবাক্য বলছি। অশ্বচালনায়, অশ্বতত্বের জ্ঞানে এবং অ*্বাঁচিকংসায় আমি 
মাতলির ন্যায় ইন্দ্রের সারথ হবার যোগ্য । সৃতপত্র, তুমি উদ্‌বিগন হয়ো না, 
অর্জুনের সাহত যুদ্ধের সময় আম তোমার রথ চালাব। 

পরান প্রভাতকালে রথ প্রস্তুত হ'লে শল্য ও কর্ণ তাতে আরোহণ 
করলেন। দুষোধন বললেন, আঁধরথপনত্র মহাবীর কর্ণ, ভঈম্ম ও দ্রোণ যে দুষ্কর 
কর্ম করতে পারেন ন তুমি তা সম্পন্ন কর। ধর্মরাজ যুধাষ্ঠরকে বন্দী কর, 
অথবা অজন ভম নকুল ও সহদেবকে বধ কর এবং সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ভস্মসাং 
কর। তখন সহস্র সহস্র তূরী ও ভেরী মেঘগঞর্জনের ন্যায় বেজে উঠল। কর্ণ 
শল্যকে বললেন, মহাবাহু, আপাঁন অশ্বচালনা করুন, আজ আমি ধনঞ্জয়, ভীমসেন, 
দুই মাদ্রীপৃত্র ও রাজা যাঁধান্ঠউকে বধ করব। আজ অজন আমার বাহুবল 
দেখবে, পাশ্ডবদের বিনাশ এবং দূর্োধনের জয়ের নিমিত্ত আজ আম শত শত 
সহস্র সহস্ আত তাঁক্ষ্ম বাণ নিক্ষেপ করব। 

শল্য বললেন, সৃতপনুত্র, পান্ডবরা মহাধনুর্ধর, তুমি তাঁদের অবজ্ঞা করছ 
কেন? যখন তুমি বজ্রনাদতুল্য গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শুনবে তখন আর এমন কথা 
বলবে না। যখন দেখবে যে পাণ্ডবগণ বাণবর্ষণ ক'রে আকাশ মেঘাচ্ছনের ন্যায় 
ছায়াময় করছেন, কক্ষিপ্রহস্তে শন্নুসৈন্য ' বিদীর্ণ করছেন, তখন আর এমন কথা 
বলবে না। শল্যের কথা অগ্রাহ্য ক'রে কর্ণ বললেন, চলুন । 


১০। কর্ণ-শল্যের কলহ 


কর্ণ যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন দেখে কোরবগণ হৃষ্ট হলেন। সেই সময়ে 
ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বিনা মেঘে বজ্রপাত, কর্ণের অশ্বসকলের পদস্খলন, আকাশ 
হ'তে আঁস্থবর্ষণ প্রভৃতি নানা দ্বার্নীমত্ত দেখা গেল, 'কল্তু দৈববশে মোহগ্রস্ত 
কোরবগণ সে সকল গ্রাহ্য করলেন না, কর্ণের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন । 

অভিমানে দর্পে ও ক্রোধে যেন জবলে উঠে কর্ণ শল্যকে বললেন, আমি 
যখন ধনু হাতে য়ে রথে থাকি তখন বজ্রুপাঁণ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকেও' ভয় কারি না, 
ভীম্মপ্রমুখ বীরগণের পতন দেখেও আমার স্থৈর্য নষ্ট হয় না। আম জানিযে 
কর্ম অনিত্য, সেজন্য ইহলোকে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আচার্য দ্রোণের নিধনের 
পর কোন্‌ লোক নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে কাল সূর্যোদয়ের সময় সে বেচে 
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থাকবে? মদ্ররাজ, আপাঁন সত্বর পাণ্ডব পাণ্চাল ও সু্জয়গণের দিকে রথ নিয়ে 
চলুন, আম তাদের যুদ্ধে বধ করব অথবা দ্রোণের ন্যায় যমলোকে যাব । পরশুরাম 
আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্মাবৃত উত্তম রথ দিয়েছেন! এর চক্রে শব্দ হয় না, এতে তিনটি 
স্বর্ণময় কোষ এবং িনাঁট রজতময় দণ্ড অছে, চারটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। 
বাঁচত্র ধনু, ধৰজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জ্বল আস ও অন্যান্য অস্ত এবং ঘোর 
শব্দকারী শুভ্র শঙ্খও তিনি আমাকে 'দয়েছেন। এই রথে আরুঢ় থেকে আজ 
আমি অর্জনকে মারব, কিংবা সর্বহর মৃত্যু যদ তাকে ছেড়ে দেন তবে আমিই 
ভীম্মের পথে যমলোকে যাব। | 

শল্য বললেন, কর্ণ, থাম থাম, আর আত্মপ্রশংসা কারো না, তুমি আঁতাঁরন্ত 
ও অযোগা কথা বলছ। কোথায় পুরুষশ্রেন্ঠ ধনঞ্জয়, আরু কোথায় পুরুষাধম তুমি! 
অর্জন ভিন্ন আর কে ইন্দ্রপুরীর তুল্য দ্বারকা থেকে কৃষ্ভাগনী সভদ্রাকে হরণ 
করতে পারেন? কোন্‌ পুরুষ কিরাতবেশ মহাদেবকে যুদ্ধে আহবান করতে 
পারেন? তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষযাত্রার সময় যখন গন্ধর্ঝরা দূর্যোধনকে ধ'রে 
নিয়ে যাঁচ্ছল তখন অজর্নই তাঁকে উদ্ধার করোছলেন? সেই যুদ্ধে প্রথমেই তুম 
পাঁলয়োছিলে এবং পাশ্ডবগণই কলহাঁপ্রয় ধৃতরাম্ট্রপূত্রগণকে মান্ত দয়েছিলেন। 
তোমরা যখন সসৈন্যে ভীম্ম দ্রোণ ও অশ্বথামার সঙ্গে বিরাটের গরু চুরি করতে 
গয়েছিলে তখন অজঃনই তোমাদের জয় করোছলেন, তুমি তাঁকে জয় কর ন কেন? 
সৃতপাত্র, ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, যাঁদ পালিয়ে না যাও তবে আজ তুমি মরবে। 

কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে বললেন, হয়েছে হয়েছে, অজর্নের এত 
প্রশংসা করছেন কেন? সে যাঁদ যুদ্ধে আজ আমাকে জয় করতে পারে তবেই 
আপনার প্রশংসা সার্থক হবে। ‘তাই হবে’ বলে শল্য আর উত্তর দিলেন না, 
কর্ণের ইচ্ছান্সারে রথচালনা করলেন। পাণন্ডবসৈন্যের নিকটে এসে কর্ণ বললেন, 
অঞ্জন কোথায়? অজুনকে যে দৌখয়ে দেবে আমি তার অভনম্ট পূরণ করব, 
তাকে একটি রত্বপূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দুগ্ধবতী গাভী ও কাংস্যের 
দোহনপাত্র দেব, অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যদ চায় তবে সালংকারা গণতবাদ্য- 
নিপুণা এক শত সুন্দরী যুবতী বা হস্তী রথ অশ্ব বা ভারবাহশী বৃষ অথবা 
অন্য যে বস্তু তার কাম্য তা দেব। 

কর্ণের কথা শুনে দূর্যোধন ও তাঁর অনুচরগণ হৃজ্ট হলেন। শল্য হাস্য 
করে বললেন, সৃতপূ্র, তোমাকে হস্তখ বা সুবর্ণ বা গাভী কিছুই দিতে হবে 
না, ভুমি পুরস্কার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে । পূর্বে মৃখেরি ন্যায় বিস্তর 
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ধন তুমি অপান্রে দান করেছ, তাতে বহুবিধ যজ্ঞ করতে পারতে । তুমি বৃথা 
কৃফার্জনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শৃগাল দুই 'সিংহকে বধ করেছে এ আমরা 
শুনি নি। গলায় পাথর বেধে সমুটে সাঁতার অথবা পর্বতের উপর থেকে পড়বার 
ইচ্ছা রেমল, তোমার ইচ্ছাও তেমন । যাঁদ মঙ্গল চাও তবে সমস্ত যোদ্ধা এবং 
ব্যহবদ্ধ সৈন্যে সুরাক্ষভ হয়ে ধনঞ্জয়ের সঞ্ষো যুদ্ধ করতে যেয়ো। যাঁদ বাঁচতে 
চাও তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর। 

কর্ণ বললেন, আমি নিজের বাহুবলে নিভর করে অজনের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে ইচ্ছা কার। আপাঁন মিত্রর্‌পাী শত তাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। 
শল্য বললেন, অর্জনের হস্তানাক্ষপ্ত তাঁক্ষ্ম বাণসনৃহ বখন তোমাকে বদ্ধ করবে 
তখন তোমার অনুতাপ হবে। মাতার ক্রোড়ে' শুয়ে বালক যেমন চন্দ্রকে হরণ 
করতে চায়, সেইরূপ তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে অজ্তনকে জয় করতে চাচ্ছ। তুম ভেক 
হয়ে মহামেঘ স্বরূপ অর্জনের উদ্দেশে গর্জন করছ। গৃহবাসী কুর্কুর যেমন 
বনাস্থত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করে ডাকে তুমি সেইরূপ নরব্যাঘ্ঘ ধনঞ্জয়কে ডাকছ। 
মূ, তুমি সর্বদাই শৃগাল, অজুন সর্বদাই সিংহ । 

কর্ণ স্থির করলেন, বাকৃশল্যের জন্যই এ'র নাম শল্য। তান বললেন, 
শল্য, আপনি সর্বগণহীন, অতএব গুণাগুণ বুঝবেন কি করে? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য 
আমি যেমন জানি আপানি তেমন জানেন না; আম নিজের ও অজর্নের শান্ত 
জেনেই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করাছি। আমার এই চন্দনচর্ণে পূজিত সর্পতুল্য 
[বিধমূখ ভয়ংকর বাণ বহু বৎসর ধ'রে তৃণের মধ্যে পড়ে আছে, এই বাণ নিয়েই 
আম কৃষ্াজনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 'পিতৃজ্বসার পুত্র এবং মাতুলের পত্র এই 
দুই ভ্রাতা (অজন ও কৃষ্ণ এক সততে গ্রাথত দুই মাঁণর তুল্য। আপনি দেখবেন 
দুজনেই আমার বাণে নিহত হবেন। কুদেশভ্ঞাত শল্য, আজ কৃষ্ণার্জনকে বধ ক'রে 
আপনাকেও সবান্ধবে বধ করব। দুব্ধীদ্ধ ক্ষাত্িয়কুলাঞ্জার, আপাঁন সৃহৃৎ হয়ে 
শর.র ন্যায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন আপনি চুপ ক'রে থাকুন, সহস্র বাসুদেব বা 
শত অজন এলেও আমি তাঁদের বধ করব। আবালবদ্ধর্বনতা সকলেই যে গাথা 
গান করে এবং পর্বে ব্রাহমণগণ রাজার নিকট যা বলোছিলেন, দূরাশ্থা মদ্রদেশ- 
বাসীদের সেই গাথা শুনুন । -- মদ্রকগণ তুচ্ছভাষী নরাধম মিথ্যাবাদী কুটিল এবং 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুল্টস্বভাব। তারা পতা পূত্র মাতা শ্বশুর শাশুড়ী মাতুল 
জামাতা কন্যা পৌন্র বান্ধব বরস্য অভ্যাগত দাস দাসী প্রভাতি স্লীপ্র্ষ মিলিত 
হয়ে শব্ধ, ছোতু) ও মৎস্য খায়, গোমাংসের সাঁহত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে, 

৩১ 


৪৮৭ মহাভারত 


অয্নদ্বদ্ধ গান গায় এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রকের সঞ্গে শত্রুতা বা মিত্র 
করা অনুচিত, তারা সর্বদাই কলূষিত। বিষচিকিংসকগণ এই মন্ত্র পাঠ ক'রে 
বৃশ্চিকদংশনের চাকৎসা ক'রে থাকেন। -_ রাজা স্বয়ং যাজক হ'লে যেমন হা 
নষ্ট হয়, শুদ্রযাজ ত্রাহন্রণ এবং বেদীবদ্বেষী লোকে যেমন পাঁতত- হয়, 
সেইরূপ মদ্রকের সংসর্গে লোকে গাতত হয়। হে বৃশ্চিক, আমি অথবোন্ত মল্ত্রে 
শান্ত করছি -_ মদ্রকের প্রণয় যেমন নষ্ট হয় সেইরূপ তোমার বিষ নষ্ট হ'ল। 

তার পর কর্ণ বললেন, মদ্রদেশের স্্রীলোকে মদ্যপানে মত্ত হয়ে বস্ব ত্যাগ 
করে নৃত্য করে, তারা অসংযত স্বেচ্ছাচারণশী। যারা উত্তর ও গর্দভের ন্যায় 
দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে সেই ধর্মজ্রল্ট নির্লজ্জ স্ত্রীদের পুত্র হয়ে আপাঁন ধর্মের 
কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নারীদের কাছে কেউ যাঁদ কাঞ্জক(১) বা 
সুবীরক (২) চায় তবে তারা নিতম্ব আকর্ষণ ক'রে বলে, আম পুত্র বা পাত 
দিতে পাঁর কিন্তু কাঁঞ্জক দতে পার না। আমরা শুনোছ, মদ্ুনারীরা কম্বল (৩) 
পরে, তারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকীত. নির্লজ্জ, উদরপরায়ণ ও অশুচি ৷ মদ্র সিন্ধু ও 
সৌবীর এই তিনটি পাপদেশ, সেখানকার লোকেরা ম্লেচ্ছ ও ধর্মজ্ঞানহীন। 
নিশ্চয় পাণ্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছে । শল্য, 
আপাঁন দুর্ধেধনের মিত্র, আপনাকে হত্যা করলে নিন্দা হবে, এবং আমাদের 
ক্ষমাগ্ণও আছে; এই তিন কারণে আপনি এখনও জীবত আছেন। যাঁদ আবার 
এরূপ কথা বলেন তবে এই বজ্তুল্য গদার আঘাতে আপনার মস্তর চূর্ণ করব। 


৪ 


১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান 


শল্য বললেন, কর্ণ তোমাকে মদ্যপের ন্যায় প্রমাদগ্রস্ত দেখাছি, সৌহার্দের 
জন্য আম তোমার চিাকংসা করব। তোমার হিত বা আহত যা আমি জান 
তা অবশ্যই আমার বল৷ উঁচিত। একাঁট উপাখ্যান বলাছ শোন। = 

সমুদূতীরবতাঁ কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য ছিলেন, তাঁর বহু প্র 
ছিল। সেই পান্রেরা তাদের ভুস্তাবাঁশষ্ট মাংসয্ন্ত অন্ন দধি ক্ষার প্রভাত এক 


কাককে খেতে 'দিত। উচ্ছিম্টভোজশ সেই কাক গার্বত হয অন্য পক্ষীদের অবজ্ঞা * 


(১) প্রচালিত অর্থ কাঁজ বা আমানি; এখানে বোধ হয় ধেনো মদ বা পচাই অর্থ । 
(২) মদ্য 'বিশেষ। (৩) পশম কাপড়। 


~~ 
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করত। একদিন গরুড়েধ ন্যায় দ্ুুতগামণী এবং চকুবাকের ন্যায় 'বাচন্রদেহ কতকগুলি 
হংস বেগে উড়ে এসে সমুদ্রের তীরে নামল। বৈশ্যপুত্রেরা কাককে বললে, বিহঙ্গম, 
" তুমি ওই হংসদের *চেয়ে শ্রেম্ঠ। তখন সেই ডীঁচ্ছস্টভোজশী কাক সগর্বে হংসদের 
কাছে গিয়ে বললে, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বললে, আমরা মানস সরোবরে 
থাক, ইচ্ছানসারে সর্বত্র বিচরণ কার, বহুদূর যেতে পারি, সেজন্য পক্ষীদের মধ্যে 
আমরা 'বখ্যাত। দুর্মাতি, তুমি কাক হয়ে কি ক'রে আমাদের সঙ্গে উড়বে? 
কাক বললে, আম এক শ এক প্রকার ওড়বার পদ্ধাত জানি এবং প্রত্যেক 
পদ্ধাততে বিচন্র গাঁততে শত যোজন যেতে পাঁর। আজ আমি উদ্ডীন অবডাীন 
প্রডীন ডান নিডীন 'সংডীন তির্যগৃডীন পাঁরডান প্রভাত বহ:প্রকার গাঁততে উর়্ব, 
.১তোমরা আমার শান্তি দেখতে পাবে। বল, এখন কোন্‌ গাঁততে আমি উড়ব, তোমরাও 
আমার সঙ্গে উড়ে চল। একটি হংস হাস্য করে বললে, সকল পক্ষী যে গাঁততে 
ওড়ে আম সেই গাঁতিতেই উড়ব, অন্য গাঁত জান না। রন্তচক্ষু কাক, তোমার 
যেমন ইচ্ছা সেই গাঁততে উড়ে চল। 
হংস ও কাক পরস্পর প্রীতদ্বান্বতা ক'রে উড়তে লাগল, হংস একই গাঁত 
এবং কাক বহ:প্রকার গাঁত দেখাতে দেখাতে চলল । হংস নীরব রইল, দর্শকদের 
বিস্মিত করবার জন্য কাক নিজের গাঁতরন বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা 
হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপর উড়ে বসল, আবার নীচে নেমে 
ধল। হংস মৃদু গাঁততে উড়ে কিছুকাল কাকের পিছনে রইল, তার পর দর্শক 
কাকদের উপহাস শুনে বেগে সমহদ্রের উপর 1দয়ে পশ্চিম দিকে উড়ে চলল। কাক 
শ্ৰান্ত ও ভাঁত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও দ্বীপ বা বৃক্ষ নেই, আমি কোথায় 
নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখলে, কাক জলে পড়ছে! তখন সে বললে, কাক, 
তুমি বহ:প্রকার গাঁতর বর্ণনা করোছলে, কিন্তু এই গূহ্য গাঁতর কথা তো বল 'ন! 
তুমি পক্ষ ও চণ্টু দিয়ে বার বার জলস্পর্শ করছ, এই গাঁতর নাম কি? 
পারশ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বললে, হংস, আমরা কাক রূপে স্ন্ট 
হয়েছি, কা কা রব ক'রে বিচরণ কাঁর। প্রাণরক্ষার জন্য আম তোমার শরণ 
নিলাম, আমাকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর, 
খাঁদ ভালয় ভালয় নিজের দেশে ফিরতে পারি তবে আর কাকেও অবজ্ঞা করব না। 
কাকের এই বিলাপ শুনে হংস কিছ না ব'লে তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে 
নিলে এবং দ্ুতবেগে উড়ে তাকে সমূদ্রতশীরে রেখে অভাম্ট দেশে চ'লে গেল। 
উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি সেই উচ্ছিম্টভোজখ কাকের 
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তুল্য; ধৃতরাদজ্ট্রপুত্রদের উচ্ছিন্টে পালত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ সকল লোককে তুম অবজ্ঞা ক'রে থাক। কাক যেমন শেষকালে বুদ্ধি ক'রে 
হংসের শরণ নিয়েছিল তুমিও তেমন কৃফাজনের শরণ নাও। 


১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত 


কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ ও অর্জনের শান্ত আমি যথার্থরূপে জানি, তথাপি 
আম নিভ'য়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু ব্রাহন্ণশ্রেন্ঠ পরশুরাম আমাকে 
যে শাপ দিয়েছিলেন তার "জন্যই আমি উদাবগন হয়ে আছ। পূর্বে আম 
দিব্যাস্ল শিক্ষার জন্য ৱাহয়ণের ছন্মবেশে পরশুরানের নিকট বাস করতাম । একদিন 
গুরুদেব আমার উরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন সেই সময়ে অজনের 
হিতকাম’ দেবরাজ ইন্দ্র এক [কট কীটের রূপ ধারণ ক'রে আমার উরু বিদটর্ণ 
করলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রক্তস্রাব হতে লাগল, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গের 
ভয়ে আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম। জাগরণের পর তান আমার সাঁহষ্ণুতা দেখে 
বললেন, তুম ব্রাহনণ নও, সত্য বল তুমি কে। তখন আমি নিজের যথার্থ পরিচয় 
দিলাম । পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই শাপ দিলেন -- সৃত, তুমি কপট 
উপায়ে আমার কাছে যে অন্দ লাভ করেছ, কার্কালে তা তোমার স্মরণ হবে না, 
মৃত্যুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে মনে পড়বে: কারণ, রেদমন্ত্রযুন্ত অস্ত্র অৱ্রাহযুণের নিকট ' 
স্থায়ী হয় না। | 

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুমুল সংগ্রাম আসন্ন হয়েছে তাতে সেই 
অস্তই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হ'ত। কিন্তু আজ আমি অন্য অদ্ব স্মরণ করাছ 
যার দ্বারা অজর্ন প্রভাতি শরুকে নিপাতিত করব। আজ আমি অর্জনের প্রাত 
যে ঘ্ৰাহয অস্ত্র নিক্ষেপ করব তার শান্তি ধারণাতীত। যাঁদ আমার রথচক্ গর্তে না 
পড়ে তবে অজন আজ মানত পাবে না। মদ্ররাজ, পূর্বে অস্্রাভ্যাসকালে 
অসাবধানতার ফলে আমি এক ব্রাহমনণের হোমধেনূর বসকে শরাঘাতে বধ 
করেছিলাম। তার অন্য তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন -- যুদ্ধকালে তোমার 
মহাভয় উপস্থিত হবে এবং রথচক্র গর্তে পড়বে । আম সেই ব্রাহযণকে বহু ধেনু 
বৃষ হস্তী দাসদাসী সুসাঁজ্জত গৃহ এবং আমার সমস্ত ধন দিতে চেয়েছিলাম. 
কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন না। শল্য, আপনি আমার নিন্দা করলেও সৌহার্দের 
জন্য এইসব কথা বললাম। আপাঁণ জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ 
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করে নি, বিব্লমপ্রকাশ ও যশোলাভের জন্যই জন্মেছে। সহস্র শল্যের অভাবেও 
আমি শরুজশ করতে পার । 

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মান্র। 
আমি সহস্প কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শৱুজয় করতে পার। 

শল্যের নিষ্ঠুর কথা শুনে কর্ণ আবার মদ্রদেশের নিন্দা করতে লাগলেন। 
{তান বললেন, কোনও র'হয়ণ আমার পিতার নিকট বাহাঁক (১) ও মদ্র দেশের এই 
ফুৎসা করেছিলেন। -- যে দেশ 'হমালয় গঙ্গা সরস্বতী যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের 
বাহর্ভাগে, এবং যা সিন্ধু শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্ৰভাগা ও বিতস্তার মধ্যে 
অবাস্থত, সেই ধর্মহীন অশুচি বাহীক দেশ বর্জন করবে। জার্তক নামক বাহীক- 
দেশবাসীর আচরণ আঁত 'নান্দিত, তারা গুড়ের মদ্য পান করে, লসুনের সাঁহত 
গোমাংস খায়, তাদের নারীরা দৃশ্চারত্রা ও অশ্লীলভাষণী। আরট্র নামক 
বাহবীকগণ মেষ উত্ট্র ও গর্দভের দুগ্ধ পান করে এবং জারজ পূত্র উৎপাদন করায় । 
কোনও এক সতী নারীর আভশাপের ফলে সেখানকার নারীরা বহুভোগ্যা, সেদেশে 
ভাগিনেয়ই উত্তরাধিকারী : হয়, পত্র নয়। পাণ্চনদ প্রদেশের আরট্রগণ কৃতঘন 
পরস্বাপহারী মদ্যপ গুরুপত্ষীগামী নিম্ভুরভাষী গোথাতক, তাদের ধর্ম নেই, 
অধর্মই আছে। 

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অঙ্গদেশের লোফে 
আতুরকে পারত্যাগ করে, নিজের স্বীপূত্ব বিক্রয় করে। কোনও দেশের সকল 
লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সচ্চারন্র যে দেবতারাও তেমন নন। 

তার পর দুষোধন এসে 'মত্ররূপে কর্ণকে এবং স্বজনরূপে শল্যকে 
কলহ থেকে নিবৃত্ত করলেন। কর্ণ হাস্য ক'রে শল্যকে বললেন, এখন রথ চালান। 


১৩। কর্ণের সহিত যধিচ্ঠির ও ভশমের যুদ্ধ 
(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ ) 


বাহ রচনা করে কর্ণ পাণ্ডববাহনঠর দিকে অগ্রসর হলেন। কূপ ও 
কৃতবর্মা ব্যুহের দাঁক্ষণে রইলেন। পশাচের ন্যায় ভীষণদর্শন দুর্জয় অশ্বারোহী 
গান্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্য সহ শকুনি ও উল্‌ক তাঁদের পারব রক্ষা করতে 


(১) বাহনীকের নামান্তর । 


৪৮৬ মহাভারত 


লাগলেন। চৌন্রিশ হাজার সংশপ্তকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ব্যহের বামে রইলেন 
এবং. তাঁদের পার্শ্বে কাম্বোজ শক ও যবন যোদ্ধারা অবস্থান করলেন। ব্য্‌হের 
মধ্য দেশে কর্ণ এবং পশ্চাতে দুঃশাসন রইলেন। 

পুরাকালে বেদমন্ত্ে উদ্দীপত অগ্নি যে রথের অশ্ব হয়োছিলেন, যে রথ 
ৰহা ঈশান ইন্দ্র ও বরূণকে পর পর বহন করোছিল, সেই আদম আশ্চর্য রথে 
কৃফাজবন আসছেন দেখে শল্য বললেন, কর্ণ, শ্বেত অশ্ব যার বাহন এবং কৃষ্ণ যার 
সারাথ সেই রথ আসছে। তুমি যাঁর অনুসন্ধান করছিলে, কর্মীবপাকের ন্যায় 
দুর্নিবার সেই অজর্ন শত্রুবধ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখ, নানাপ্রকার 
দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একটা ঘোরদর্শন মেঘতুল্য কবন্ধ সূর্ধমন্ডল আবৃত ক'রে 
রয়েছে, বহু সহস্র কঙ্ক ও গৃধ সমবেত হয়ে ঘোর রব করছে] অজর্নের গাণ্ডীব 
আকৃষ্ট ।হয়ে কজন করছে, তাঁর হস্তানাক্ষিপ্ত তীক্ষ7 শরজাল শত্রু বিনাশ করছে। 
নিহত রাজাদের মুণ্ডে রণভূমি আবৃত হয়েছে, আরোহীর সাহত অশ্বগণ মুমূর্ষ 
হয়ে ভূমিতে শুয়ে পড়ছে, নিহত হস্তীরা পর্বতের ন্যায় পাঁতত হচ্ছে। রাধেয় 
কর্ণ, কৃষ্ণ যাঁর সারাঁথ এবং গান্ডীব যাঁর ধনু, সেই অজনকে যাঁদ বধ করতে পার 
তবে তুমিই আম"্দর রাজা হবে। 

এই সময়ে সংশস্তকগণের আহবানে অজন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 
কর্ণ বললেন, শল্য, দেখুন, মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত করে, সংশপ্তকগণ. সেইরূপ 
অজ+নকে ঘিরে অদৃশ্য ক'রে ফেলেছে । অন যোদ্ধৃসাগরে নিমগ্ন হয়েছে, এই 
তার শেষ। শল্য বললেন, জল দ্বারা কে বরুণকে বধ করতে পারে? কাষ্ঠ দ্বারা 
কে অগ্নি নির্বাপন করতে পারে? কোন্‌ লোক বাযুকে ধরে রাখতে বা 
মহার্ণধ পান করতে পারে? যুদ্ধে অজর্নের নিগ্রহ আমি সেইর্‌পই অসম্ভব 
মনে কার। তবে কথা ব'লে যাঁদ তোমার পাঁরতোষ হয় তবে তাই বল। 

কর্ণ ও শল্য এইরূপ আলাপ করছিলেন এমন সময়ে দুই পক্ষের সেনা 
গঞ্গাযমুনার ন্যায় মালত হ'ল। রুদ্র যেমন পশনসংহার করেন ত্ববজবন সেইর্‌প 
তাঁর চতুর্দকের শত্রু বধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে বহু পাণ্টালবীর 
নিহত হলেন, তাঁদের সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল। পান্ডববাহিনত্ ভেদ ক'রে কর্ণ 
বহন রথ হস্তাঁ অশ্ব ও পদাতি নিয়ে যুধাষ্ঠরের নিকট এলেন। শিখণ্ডী ও 
সাত্যকির সাঁহত পাণ্ডবগণ য্যাঁধান্ঠিরকে বেষ্টন করলেন। সাত্যাক কর্তৃক প্রোরত 
হয়ে দ্রাড় অন্ধ ও নিষাদ দেশশয় পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে মারবার জন্য সবেগে এল, 
কিন্তু শরাহত হয়ে ছিন্ন শালবনের ন্যায় ভূপতিত হ'ল। পাস্ডব, পাণ্চাল ও 


কর্ণপর্ব ৪৮৫ 


কেকয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে যুধিষ্ঠির কর্ণকে বললেন, সৃতপন্র, ছুমি সর্বদাই 
অজ্নের সাঁহত স্পর্ধা কর, দূর্যোধনের মতে চ'লে সর্বদাই আমাদের শত্রুতা কর। 
তোমার যত বীর্য আর পাণ্ডবদের উপর যত বিদ্বেষ আছে আজ সে সমঈস্তই 
দেখাও। আজ মহাযৃদ্ধে তোমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দূর করব। এই ব'লে যুধিষ্ঠির 
কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বস্ত্রতুল্য বাগের প্রহারে কর্ণের বাম পারব বিদীর্ণ 
হ'ল, কর্ণ মার্ঘত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে 
কর্ণ যুধাম্ঠরের চক্তরক্ষক পাঞ্খালবীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে বধ করলেন 
এবং যাঁধজ্ঠিরের বর্ম বিদীর্ণ করলেন। রন্তান্তদেহে যাাঁধাম্ঠির এক শান্ত ও চার 
তোমর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ ভল্লের আঘাতে খযাধাম্ঠরের রথ নষ্ট করলেন। 
তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে উঠে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ দ্ুতবেগে 
এসে যাঁধাচ্ঠরের স্কন্ধ স্পর্শ ক'রে বললেন, ক্ষত্রিয়বীর প্রাণরক্ষার জন্য কি ক'রে 
রণস্থল ত্যাগ করতে পারেন? আপান ক্ষত্রধর্মে পটু নন, বেদাধায়ন আর যজ্ঞ 
ক'রে ব্রাহমণের শান্তই লাভ করেছেন। কুন্তীপূত্র, আর যুদ্ধ করবেন না, বীরগণের 
কাছে যাবেন না, তাঁদের অপ্রিয় বাক্যও বলবেন না। 

যুধিষ্ঠির লর্জত হয়ে(স'রে এলেন এবং কর্ণের বিক্রম দেখে নিজ পক্ষের 
যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে আছ কেন, শত্রুদের বধ কর। তখন 
ভাঁমসেন প্রভূত কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তুমুল যুদ্ধে সহস্র সহস্র 
হস্ত অশ্ব রথ ও পদাতি বিনষ্ট হ'তে লাগল। অপ্সরারা সম্মুখ সমরে নিহত 
বীরগণকে বিমানে তুলে স্বর্গে নিয়ে চলল. এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বীরগণ 
স্বর্গলাভের ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হয়ে পরস্পরকে বধ করতে লাগলেন। ভাম সাত্যাক 
প্রভীত যোদ্ধাদের শরাঘাতে 'আকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। তখন কর্ণের 
আদেশে শল্য ভশমের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। শল্য বললেন, দেখ, মহাবাহু ভশম 
কিরৃপ ক্রুদ্ধ হয়ে আসছেন, ইনি দীর্ঘকালসাণ্চিত ক্লোধ নিশ্চয় তোমার উপর মস্ত 
করবেন। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, আপনার কথা সত্য, কিন্তু দণ্ডধারী যমের সঙ্গে 
ভীম কি করে যুদ্ধ করবেন? আমি অঙ্জনকে চাই, ভীমসেন পরাস্ত হ'লে 
অজন নিশ্চয় আমার কাছে আসবেন। | 

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভনমের শরাঘাতে কর্ণ অচেতন হয়ে রথের মধ্যে 
বসে পড়লেন, শল্য তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন ভশমসেন 
বিশাল.কৌরববাহনী 'নিপশীড়ত করতে লাগলেন, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন দানবগণকে 
করেছিলেন। 


৪৮৮ মহাভারত 


১৪! অশ্বখামা ও কর্ণের সাহত ঘ্যধান্ঠির ও অজংনের যুদ্ধ 


(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ ) 


দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, কর্ণ বিপৎসাগরে পড়েছেন, তোমরা শীঘ্র 
গিয়ে তাঁকে রক্ষা কর। তখন ধৃতরাম্ট্রপূত্রগণ সকল দিক থেকে ভীমকে আক্রমণ 
করণেন। ভামের ভল্ল ও নারাচের আঘাতে দূর্ধোধনের ভ্রাতা 'বাবংসু বিকট সহ 
ক্লাথ নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভমের ধনু ও রথ বিনষ্ট করলেন, 
ভখম গদা নিয়ে শন্রুসৈন্য বধ করতে লাগলেন । 

রে কার রি BENE ITE 
হচ্ছিল। সংশস্তকগণ অর্জনের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচন্র ও রথদণ্ড 
ধরে সিংহনাদ করতে লাগল। কয়েকজন কৃষ্ণের দুই বিশাল বাহ্‌ ধরলে। 
দুষ্ট হস্তী যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃষ্ণ সেইরূপ তাঁর বাহুদ্বয় সণ্টালন 
ক'রে সংশপ্তকগণকে িপাঁতত করলেন। অন নাগপাশ অস্ত প্রয়োগ 
ক'রে অন্যান্য সংশস্তকদের পাদবন্ধন করলেন, তারা সর্পবেষ্টিত হয়ে নিশ্চেষ্ট 
হয়ে রইল। তখন মহারথ সৃশর্মা গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সর্পগণ ভয়ে 
পালিয়ে গেল। অর্জন এন্দ্র অস্ত মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত 
হয়ে শৱুসৈন্য সংহার করতে লাগল। সংশস্তকদের চোদ্দ হাজার পদাঁতি, দশ 
হাজার রথশ এবং তিন হাজার গজারোহাী যোদ্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার 
অজরনের শরাঘাতে নিহত হ'ল। 

কৌরবসৈন্য অর্জনের ভয়ে অবসন্ন হয়েছে দেখে কৃতবর্মা কৃপ অশ্বথামা 
কর্ণ শকুন উল্‌ক এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে দূর্যোধন তাদের রক্ষা করতে এলেন। 
শিখণ্ডী ও ধূজ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন! অধ্বথামা শরাঘাতে 
আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাত্যাক, যাঁধান্ঠর, প্রাতীবষ্ধ্য 
প্রভৃত পাঁচ সহোদর এবং অন্যান্য বহু বীর সকল দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ্‌ 
করলেন। 'তামর আলোড়নে নদঈমুখ্‌ যেমন হয়, দ্রোণপুষ্নের প্রতাপে পাশ্ডবসৈন্য 
সেইর্প বিক্ষোভিত হ'ল। য্বাধান্ঠর ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বথামাকে বললেন, পুরৃবব্যাপ্র, 
তোমার প্রণীত নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমাকেই বধ কঃতে চাচ্ছ। ব্রাহত্শের 
কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন; তুমি নিকৃষ্ট র্রাহন্ণ তাই ক্ষরলিয়ের কার্য করছ। 
অশ্বখামা একটু হাসলেন, কিন্তু যাধিম্ঠরের অনুযোগ ন্যাষ্য ও সত্য জেনে কোনও 
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উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ধণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন যুধিষ্ঠির সত্বর রণভূমি 
থেকে চলে গেলেন। 

দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃম্টদ্যুম্ন ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্ধোধনের 
রথ নষ্ট হওয়ায় তান অন্য রথে উঠে চলে গেলেন। তখন কর্ণ ধঙ্টদ্যুম্পকে 
আক্ৰমণ করলেন। সিংহ যেমন ভাত মৃগযূথকে করে, কর্ণ সেইরূপ পাণ্টাল- 
রাথগণকে বিদ্রাঞ্ত করতে লাগলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুনর্বার রণস্থলে এসে 
শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যাক, দৌপদনীর পণ্যপুত্র, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণকে বেষ্টন করলেন & অন্যত্র বাহললীক কেকয় মদ্র সিন্ধু 
প্রভৃতি দেশের সৈন্যের সঙ্গে ভীমসেন একাকী যুদ্ধ করতে লাগলেন। 

অর্জন কৃকে বললেন, জনার্দন, এই সংশপ্তক সৈন্য ভ্ন হয়ে পাঁলয়ে 
যাচ্ছে, এখন কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জনের বানরধহজ রথ কৃষ্ণ কর্তৃক 
চালিত হয়ে মেঘগম্ভীরশব্দে কৌরববাহিনীর মধ্যে এল। অশ্বথামা অজর্নকে বাধা 
দিতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ ক'রে কৃষ্ণা্জনকে নিশ্চেষ্ট করলেন। 
অশ্বথামা অজর্নকে আতক্রম করছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, অজন, তোমার বীর্য ও 
বাহুবল পূর্বের ন্যায় আছে কিঃ তোমার হাতে গান্ডীব আছে তো? গুরুপত্ত 
মনে করে তুমি অশ্বামাকে উপেক্ষা ক'রো না। তখন অজর্ন ত্বরান্বিত হয়ে 
'চোদ্দটা ভল্লের আঘাতে অশ্বথামার ধজ পতাকা রথ ও অস্নশস্ত নষ্ট করলেন। 
অশ্বথামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। 

এই সময়ে যাঁধম্ঠিরের সঙ্গে দূর্যোধনাদর ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌরবরা 
ষুধিষ্ঠিরকে ধরবার চেষ্টা করছে দেখে ভীম নকুল সহদেব ও ধ্টদ্যুম্ন বহু সৈন্য 
'নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ধণ কবে সকলকেই 'নিরস্ত করলেন, 
যুধিষ্ঠরের সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পালাতে লাগল । কর্ণ তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করে 
যৃধিষ্ঠিরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ধর্মরাজ যুাধাণ্ঠর রথে বসে পড়ে তাঁর সারাথকে 
বললেন, যাও। তখন দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যৃধাষ্ঠরকে ধরবার জন্য সকল 
দিক থেকে ধাবিত হলেন, কেকয় ও পাণ্2ালবীরগণ তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন। 
যধান্ঠর ক্ষতাবক্ষতদেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে শাবরে ফিরাছলেন, 
এমন সময় কর্ণ প্ননর্বার তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ করলেন, যুধিষ্ঠির এবং নকুল- 
সহদেরও কর্ণকে শরাহত করলেন। তখন যুধিষ্ঠির ও নকুলের অশ্ব বধ করে 
কর্ণ ভল্লের আঘাতে বূ্ষিষ্ঠরের শিরস্তাণ নিপাতিত করলেন। যুধিষ্ঠির ও নকুল 
আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন। 


৪৯০ মহাভারত 


মাতুল শল্য অনকম্পাপরবশ হয়ে কর্ণকে বললেন, তুমি অজ নের সঙ্গে 
যুদ্ধ না ক'রে যুধিচ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন? এতে তোমার অস্মরশস্র্রের 
বৃথা ক্ষয় হবে, তূণীর বাণশ্‌ন্য হবে, সারথি ও অশ্ব শ্রান্ত হবে, তুমিও আহত 
হবে; এমন অবস্থায় অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস 
করবে। তুমি অজ'নকে মারবে ব'লেই দুর্যোধন তোমার সম্মান করেন, যুধান্ঠিরকে 
মেরে তোমার কি হবে? ওই দেখ, ভশমসেন দুযোধনকে গ্রস করছেন, তুমি 
দুর্যোধনকে রক্ষা কর। তখন যৃধাম্ঠর ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ ক'রে কর্ণ সত্বর, 
দুর্োধনের 'দকে গেলেন। 

যুধিষ্ঠির লজ্জত হয়ে ক্ষতবিক্ষতদেহে সেনানিবেশে ফিরে এলেন এবং 
রথ থেকে নেমে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহে যেসকল শল্য বদ্ধ ছিল 
তা তুলে ফেলা হ’ল, কিন্তু তাঁর মনের শল্য দূর হ'ল না। তানি নকুল-সহদেবকে 
বললেন; তোমরা শগঘ্র ভঈমসেনের কাছে যাও, তান মেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে 
যুদ্ধ করছেন। 

এদিকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধন: থেকে ভার্গবাস্ত মোচন করলেন, 
তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে পান্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগল । অজন 
কৃফকে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্তের শান্ত দেখ, আমি কোনও প্রকারে এই অস্ত 
নিবারণ করতে পারব না, কর্ণের সাঁহত যুদ্ধে পালাতেও পারব না। কৃষ্ণ বললেন, 
রাজা যুধিম্ঠর কর্ণের সহিত যুদ্ধে ক্ষতাবক্ষত হয়েছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা 
ক'রে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পর ফিরে গিয়ে কর্ণকে বধ করবে। কৃষ্ণের 
উদ্দেশ্য _- কর্ণকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে পাঁরশ্রান্ত করা, এজন্যই (তান অজ্নকে 
যৃধাষ্ঠরের কাছে ধনয়ে চললেন। 


১৫। ধ্যাধাত্ঠরের কট)বাক্য 


যেতে যেতে ভীমকে দেখে অন বললেন, রাজার সংবাদ ক? তিনি 
কোথায়? ভীম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতাঁবক্ষত হয়ে ধম শান্গ এখান থেকে চ'লে 
গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে বেচে উঠবেন। অর্জন বললেন" আপান শীঘ্র 
গিয়ে তাঁর অবস্থা জানুন, আম এখানে শতুদের রোধ ক'রে রাখব। ভাঁম বললেন, 
তুমিই তাঁর কাছে যাও, আম গেলে বীরগণ আমাকে ভীত বললেন। অর্জন 
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বললেন, সংশপ্তকদের বধ না ক'রে আম যেতে পাঁর না। ভীম বললেন, ধনঞ্জয়, 
আমিই সমস্ত সংশপ্তকের. সঙ্গে যুদ্ধ করব, তুমি যাও। 

শল্রসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভমসেনকে রেখে এবং তাঁকে 
উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রুতবেগে যুধি্ঠরের শিবিরে রথ নিয়ে এলেন। যাধাম্ঠির 
একাকী শুয়ে ছিলেন, কৃষ্কার্জন তাঁর পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হয়েছেন 
ভেবে ধর্মরাজ হর্ষগদ্‌গদকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোমাদের দুজনকে 
দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়োছ, তোমরা অক্ষতদেহে নিরাপদে সর্বাস্াবশারদ 
মহারথ কর্ণকে বধ করেছ তো? কৃতান্ততুল্য সেই কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোর 
যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আমি কাতর হই 'ি। সাত্যাক ধন্টদ্যম্ন প্রভাতি 
বীরগণকে জয় ক'রে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করেছিলেন, আমাকে 
বহু নিষ্ঠুর বাক্য বলোছলেন। ধনঞ্জয়, আম ভামের প্রভাবেই জাঁবত আছি, 
এ আমি সইতে পারছি না। কর্ণের ভয়ে আমি তের বৎসর রান্রতে নিদ্রা যেতে 
পারি নি, দিনেও সুখ পাই নি, সকল সময়েই আম জগৎ কর্ণময় দোখ। সেই বীর 
আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই 'ধিকৃকৃত 
জাঁবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভীম্ম দ্রোণ আর কূপের কাছে আম যে লাঞ্ছনা 
পাই নি আজ সৃতপত্রের কাছে তা পেয়েছি। অজন, তাই জিজ্ঞাসা করাছ, তুমি 
কিপ্রকারে কর্ণকে বধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সাঁবস্তারে বল। কর্ণ 
তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাম্ট্র ও তাঁর পূুত্রেরা কর্ণের সম্মান 
করতেন; সেই কর্ণ তোমার হাতে কি করে নিহত হলেন? যান বলোছিলেন, 
‘কৃষ্ণা, তুমি দুর্বল পাঁতত দীনপ্রকৃতি পাশ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন?’ যে দূরাস্মা 
দ্যতসভায় হাস্য করে দৃঃশাসনকে বলেছিল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধ'রে নিয়ে 
এস’ -- সেই পাপব্দীষ্ধ কর্ণ শরাঘাতে বদীর্শদেহ হয়ে শুয়ে আছে তো? 

অজর্ন বললেন, মহারাজ, আম সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করাছিলাম সেই 
সময়ে অ*্বথামা আমার সম্মুখে এলেন। আটাট শকট তাঁর বাণ বহন করাছল, 
আমার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি সেই সমস্ত বাণই নিক্ষেপ করলেন। তথাপি 
আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শজারুর ন্যায় কণ্টাঁকত হ'ল, তান রুধিরান্তদেহে 
কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তখন কর্ণ পণ্টাশ জন রথীর সঙ্গে আমার কাছে 
এলেন। আম কর্ণের সহচরদের বিনষ্ট ক'রে সত্বর আপনাকে দেখবার জনা এসোছ। 
আম শুনেছি, অশ্বরামা ও কর্ণের সাঁহত যুদ্ধে আপাঁন আহত হয়েছেন, সে কাবণে 
উপযুক্ত সময়েই আপান ক্লুরস্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চলে এসেছেন। মহারাজ, 
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যুদ্ধকালে আম কর্ণের আশ্চর্য ভার্গবাস্ত দেখোছ, কর্ণের আক্রমণ সইতে পারেন 
এমন যেদ্ধা সঞ্জয়গণের মধ্যে নেই । আপান আসুন, দেখবেন আজ আমি রণস্থলে 
কর্ণের সাঁহত মিলত হব। যাঁদ আজ কর্ণকে সবান্ধবে বধ না কার তবে প্রীতিজ্ঞা- 
ভঞ্গকারীর যে কম্টকর গাঁত হয়, আমার যেন তাই হয়। আপাঁন জয়াশশর্বাদ 
করুন, যেন আম সৃতপৃত্র ও শনুগণকে সসৈন্যে বধ করতে পার। 

কর্ণ সস্থশরশরে আছেন জেনে শরাঘাতে পীঁড়ত যাঁধান্তর ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, বৎস, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তাম তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। 
কর্ণবধে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে ত্যাগ ক'রে ভীত হয়ে চলে এসেছ। অর্জন, 
তুম কুল্তীর গর্ভকে হেয় করেছ। আমরা তোমার উপর অনেক আশা রেখোঁছিলাম, 
কল্তু আতপুজ্পশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না সেইরূপ আমাদের আশা বিফল 
হয়েছে। ভূমিতে উপ্ত বীজ যেমন দৈবকৃত ব্‌চ্টির প্রতীক্ষায় জাবত থাকে, 
আমরাও সেইর্‌প রাজ্যলাভের আশায় তের বংসর তোমার উপর নিভভর করোছিলাম, 
কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নরকে নিমাঁজ্জত করেছ। মন্দবৃম্ধ, তোমার 
জন্মের পর কুন্তী আকাশবাণী শুনেছিলেন, ‘এই পত্র ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালশ ও 
সর্বশরুজয়ী হবে, মন্ত্র কাঁলগ্গ ও কেকয়গণকে জয় করবে, কৌরবগণকে বধ করবে ।, 
শতশষ্গ পর্বতের শিখরে তপাস্বগণ এই দৈববাণী শুনেছ্ছিলেন, কিন্তু তা সফল 
হ’ল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আমি জানতাম না যে তুমি কর্ণের 
ভয়ে আঁভভূত। কেশব বার সারাঁথ সেই 'বিশ্বকর্মা-নির্মিত শব্দহীন কাঁপধবজ 
রথে আরোহণ ক'রে এবং স্বর্ণমাশ্ডিত খড়গ ও গাশ্ডশবধনু ধারণ ক'রে ভুমি 
কর্ণের ভয়ে পাঁলিরে এলে! দ:র্াত্মা, তুমি যাঁদ কেশবকে ধন দিয়ে নিজে সারথি 
হ'তে তবে বদ্দ্রধর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রবধ করেছিলেন সেইর্‌প কেশব কর্পকে 
বধ করতেন। তুমি যদি রাধেয় কর্ণকে আক্রমণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার 
চেয়ে অস্বিশারদ অন্য রাজাকে গান্ডীবধনু দাও। দরাত্মা, তুমি যাঁদ পণ্যম মাসে 
গভচ্যুত হ'তে কিংবা কুন্তদর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতে তবে তাই তোমার পক্ষে 
শ্রেয় হ'ত, তা হ'লে তোমাকে যুদ্ধ থেকে পালাতে হ'ত না। তোমার গাণ্ডখবকে 
ধক, তোমার বাহুবল ও বাণসমৃহকে ধিক, তোমার কাঁপধবজ ও আঁশ্নদত্ত 
'বুথকেও ধিক। 
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১৬। অজর্নের ক্রোধ -- কৃষ্ণের উপদেশ 


যুধিদ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অর্জন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁর খড়গ ধারণ 
করলেন। চিত্তজ্ঞ কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তৃমি খড়াগ হাতে নিলে কেন? যুদ্ধের 
যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখাছি না, এখন ভামসেন দুফোধনাদকে আক্রমণ 
করেছেন, তুমি রাজা ধৃধিম্ঠিরকে দেখতে এসেছ, তিনিও কুশলে আছেন। এই 
নাশশ্রেষ্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওয়া উাঁচত, তবে ক্রোধ হ’ল কেন? তোমার 
আঁভপ্রায় কঃ 
ডেল রা বার বব 
বললেন, আমার এই গড় প্রাতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, 'অন্য লোককে গান্ডীব . 
দাও’, তার আম শিরশ্ছেদ করব । গোবিন্দ, তোমার সমক্ষেই রাজা যুধিষ্ঠির 
আমাকে তাই বলেছেন। আমি ধর্মভীরু সেজন্য একে বধ ক'রে আমার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করব, সত্যের নিকট ফ্রণমুক হব। তুমিই বল এ সময়ে কি কর্তব্য । 
জগতাঁপতা, তুমি ভূত ভাঁবষ্যৎ সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আম করব। 
কৃষ্ণ বললেন, ধিক ধিক! অজন, আম বুঝোঁছ তুমি বৃদ্ধের নিকট 
উপদেশ লাভ কর নি, তাই অকালে ক্রুদ্ধ হয়েছ। তুমি ধর্মভশরু কিন্তু অপাণ্ডত; 
যাঁরা ধর্মের সকল বিভাগ জানেন তাঁরা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে 
প্রবৃত্ত হয় এবং কর্তব্য কর্মে বিরত থাকে সে পুরুষাধম। আমার মতে প্রাণবধ 
না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রাণাহংসা করবে না। যিনি জ্যোষ্ঠ- 
ভ্রাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায় তুমি তাঁকে কি ক'রে হত্যা করতে পার? 
তুমি বালকের ন্যায় প্রাতিজ্ঞা করোছলে, এখন ম্ুতার বশে অধম্য কার্যে উদ্যত 
হয়েছ। ধর্মের সক্ষম ও দুর্হ তত্ব না জেনেই তুমি গুরুহত্যা করতে যাচ্ছ। 
ধর্মজ্ঞ ভীম্স, যুধিষ্ঠির, বিদুর বা ষশাস্বনী কুন্তী যে ধর্মতত্ব বলতে পারেন, 
বাতি রি 
সত্যস্য বচনং সাধন ন সত্যাদ্‌বিদ্যতে পরমু। 
তত্তেনৈব সুদুজ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনৃষ্ঠিতম ॥ 
ভবেৎ সত্যমবন্তব্যং বন্তবামনৃতং ভবেং। 
ষল্লানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যণ্াপ্যনৃতং ভবেং॥ 
- সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই; কিন্তু জানবে যে 
সত্যানসারে কর্মের অনুষ্ঠান উাঁচত কিনা তা 'স্ধির করা আঁত দুরূহ । যেখানে 
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শমথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য মিথ্যাতুল্য আঁহতকর হয়, সেখানে সত্য বলা 
অনুচিত, িথ্যাই বলা উাঁচত ৷ -- 
{ববাহকালে রাতিসম্প্রয়োগে 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। 
বিপ্রস্য চার্ঘে হ্যনতং বদেত 
পন্টানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ূ 
-- 'ববাহকালে, রাঁতিসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায়, এবং ব্রাহ্মণের 
উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ 
হয় না। (১) 
তার পর কৃষ্ণ বললেন, শাক্ষিত জ্ঞানী লোকে নিদারুণ কর্ম করেও মহৎ 
পুণ্যের আঁধকারী হ'তে পারেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা ক'রে 
হয়োছিল। আবার, ম:ঢ় অপাঁণ্ডিত ধর্মকামীও মহাপাপগ্রস্ত হ'তে পারেন, যেমন 
কোশিক হয়েছিলেন । = 
পুরাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে বৃথা পশহবধ করত না, কেবল 
স্ত্রী পূত্র পিতা মাতা প্রীতির জীবনযাল্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে 
গিয়ে কোনও মগ পেলে না, অবশেষে সে দেখলে, একটি *বাপদ জলপান করছে। 
এই পশুর চক্ষু ছিল না, ঘ্রাণশান্তই তার দৃষ্টির কাজ করত । বলাক সেই অদজ্টপূর্ব 
অন্ধ পশুকে বধ করলে আকাশ থেকে তার মাথায় পৃ্পবৃন্টি হ'ল। তার পর সেই 
ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একাঁট মনোরম বিমান এল, তাতে অপ্সরারা গঈত- 
বাদ্য করছিল। অঙ্কন, সেই পশ সমস্ত প্রাণ বিনষ্ট ক'রে অভীষ্ট বর পেয়োছিল, 
কিল্তু ব্লহমা তাঁকে অন্ধ ক'রে দেন। সেই সর্বপ্রাণ্ীহংসক শবাপদকে বধ ক'রে বলাক 
স্বর্গে গিয়েছিল। 
কোশিক নামে এক ব্রাহমণ গ্রামের অদূরে নদশর সংগমস্থলে বাস করতেন । 
তিনি তপস্বী কিন্তু অল্পক্জঞ ছিলেন। তাঁর এই ব্রত ছিল যে সর্বদাই সত্য বলবেন, 
সেজন্য তান সত্যবাদী ব'লে বিখ্যাত হয়েছিলেন! একাঁদন কয়েকজন লোক 
দস্যর ভয়ে কোঁশিকের তপোবনে আশ্রয় নিলে। দস্যুরা খঠজতে খ*জতে 
কোশিকের কাছে এসে বললে, ভগবান, কয়েকজন লোক এদিকে এসেছিল, তারা 
কোন্‌ পথে গেছে যাঁদ জানেন তো বলুন। সত্যবাদী কৌশিক বললেন, তারা 


(১) আঁদপর্ব ১২-পারচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে। 
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বহ-বৃক্ষ-লতা-গুজ্স-সমাকীর্ণ এই বনে আশ্রয় নিয়েছে। তখন নিষ্ঠুর দস্যূরা সেই 
লোকদের খজে বার ক'রে হত্যা করলে। মূ কৌশিক ধর্মের সুক্ষ তত্ব জানতেন 
না, 'তানি তাঁর দুরুন্তির জন্য পাপপ্রস্ত হয়ে কম্টময় নরকে গিয়েছিলেন। 
উপাখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কেউ তর্ক দ্বারা দুবোধ পরমজ্ঞান 
লাভ করবার চেম্টা করে, আবার অনেকে বলে ধর্মের তত্ব শ্রাতিতেই আছে। আম 
এই দুই মতের কোনওাটর দোষ ধরাছ না, কিন্তু শ্রীতিতে সমস্ত ধর্মের বিধান নেই, 
সেজন্য প্রাঁণগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত প্রবচন রচিত হয়েছে । = 
যৎ স্যাদাহংসাসংযুক্তং স ধর্ম হীতি নিশ্চয়ঃ। 
' আঁহংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্‌ ॥ 
ধারণাদ্ধর্মামত্যাহৃর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। 
যং স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ | 


-- যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম; প্রাণগণের আহংসার নিমিত্ত ধর্মপ্রবচন 
রাঁচত হয়েছে । ধারণ (রক্ষা) করে এজন্যই 'ধম” বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ 
করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম। = 
অবশ্যং কৃূঁজতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকূজতঃ। 
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বন্তুং তৎ সত্যমাবচারতম্‌ ॥ 
--যেখানে অবশ্যই কিছ বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা 
শ্রেয়, সে মিথ্যাকে 'নার্বচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে। 
তার পর কৃষ্ণ বললেন, যাঁদ মিথ্যা শপথ ক'রে দস্যুর হাত থেকে মুক্ত 
পাওয়া যায়, তবে ধর্মতত্বজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে 
দস্যকে কখনও ধন দেওয়া উচিত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। 
অজন, আম তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বরূপ বাঁঝয়ে দিলাম, এখন বল যাঁধাম্ঠরক্কে 
ব্ধ করা উচিত 'িনা। 
অজন বললেন, তোমার বাক্য মহাপ্রাজ্ঞ মহামতি পুরুষের যোগ্য, 
আমাদেরও 'হিতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান, পিতার সমান, আমাদের 
পরম গাঁত। আমি বুঝোছ যে ধর্মরাজ আমার অবধ্য। এখন তুমি আমার সংকল্পের 
বিষয় শুনে অনগ্রহ ক'রে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রাতজ্জা জান _- কেউ যাঁদ 
আমাকে বলে, ‘অপর লোক তোমার চেয়ে অস্ববিদ্যায় বা বার্ষে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাকে 
গাণ্ডাীব দাও,তবে আম তাকে বধ করব। ভামেরও প্রাতজ্ঞা আছে -- যে তাঁকে 


৪৯৬ হহাভোরত 


তূবরক (১) বলবে তাকে তিনি বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই যুধিষ্ঠির একাধিক বার 
আমাকে বলেচ্ছেন, 'গান্ডীব অন্য লোককে দাও”। কিন্তু যাঁদ তাঁকে বধ কাঁর তবে 
আম অঙ্পকালও জশীবত থাকতে পারব না। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এমন বাদ্ধ দাও 
যাতে আমার সত্যরক্ষা হয় এবং ফুধিষ্ঠির্র ও আমি দুজনেই জাঁবিত থাঁক। 

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সাহত যুদ্ধ ক'রে ারধাচ্ঠির শ্রান্ত দুঃখিত ও ক্ষত- 
বিক্ষত হয়েছেন, সেজন্যই ক্ষোভ ও ক্রোধের বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। 
এর এই উদ্দেশ্যও আছে যে কুঁপিত হ'লে তুমি কর্ণকে বধ করবে। ইনি এও জানেন 
যে তুম ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিক্রম সইতে পারে না। য্াধান্ঠর অবধ্য, তোমার 
প্রাতজ্ঞাও পালনীয়। যে উপায়ে ইনি জাঁবিত থেকেই মৃত হবেন তা বলছ 
শোন। মাননীয় লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই জাঁবিত 
থাকেন; যখন তান অপমানত হন তখন তাঁকে জশবন্মৃত বলা যায়। রাজা 
ফুধাষ্ঠর তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেয়েছেন, এখন তুমি তাঁর 
কিন্িৎ অপমান কর। পুজনীয় যুধাম্ঠরকে ‘তুম’ বল; যান প্রভু ও গুরুজন 
তাঁকে তুমি বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে 
করবেন; তার পর তুমি চরণবন্দনা ক'রে এবং সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর প্রাত পূর্ববং 
আচরণ করবে। প্রজ্ঞাবান রাজা যুধিম্ঠর এতে কখনই কুপিত হবেন না। সত্যভঙ্গ 
ও ভ্রাত্বধের পাপ থেকে এইর্‌পে মুক্ত হয়ে তুমি হজ্টচিন্তে সৃতপূত্রকে বধ কর। 


১৭। অজঃনের সত্যরক্ষা -_ য্যাধাণ্ঠরের অন্‌তাপ 


অর্জুন ষুধান্ঠরকে বললেন, রাজা, আমাকে কটুবাক্য ব'লো না, বলো না; 
তুমি রণভূমি থেকে এক ক্লোশ দূরে রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ 
তান শ্রেম্ঠ বীরগণের সঙ্গে সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পণশ্ডিতগণ 
বলেন, ব্রাহন্রণের বল বাক্যে আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে; কিন্তু তোমারও বল বাক্যে, 
এবং তুমি নিষ্ঠুর! আম কিরূপ তা তুমি জান। স্ত্রী পত্র ও জীবন দিয়েও আমি 
সর্বদা তোমার ইন্টসাধনের চেস্টা কার, তথাপি তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে আঘাত 
করছ তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের কোনও সৃখলাভের আশা নেই। তুমি 
দ্রোপদণর শয্যায় শুয়ে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না; তোমার জ খ্যই আমি মহারথগণকে 


(১) গোঁফদাড়হীন, মাকুদ্দ। দ্রোণপর্ব ১৩-পাঁরচ্ছেদে কর্ণ ভীমকে ত্‌বরক 
বলেছেন। 


কর্ণ পর্ব ৪৯৭ 


বধ করোছ, তাতেই তুমি নিঃশঙ্ক ও 'নম্ঠুর হয়েছ। আঁধরাজের পদ পেয়ে তুমি যা 
করেছ তার আম প্রশংসা করতে পার না। তোমার দ্যুতাসান্তর জন্য আমাদের রাজ্য- 
নাশ হয়েছে, আমরা বিপদে পড়োছি। তুমি অল্পভাগ্য, এখন ক্লূর বাক্যের কশাঘাতে 
আমাদের ক্রুদ্ধ ক'রো না। 

যুধষ্ঠিরকে এইপ্রকার পরুষ বাক্য ব'লে অর্জুন অনুতপ্ত হলেন এবং 
নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আঁস কোষমূস্ত করলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি, তুমি আবার 
অসি নিচ্কাঁশত করলে কেন? অজর্ন বললেন, যে শরীরে আমি আহত আচরণ 
করোছ সে শরীর আম নষ্ট করব। কৃষ্ণ বললেন, রাজা য্ীধান্তরকে ‘তাম’ সম্বোধন 
করেছ সেজন্য মোহগ্রস্ত হ'লে কেন? তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ? যাঁদ তুমি 
সতারক্ষার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে তবে তোমার কি অবস্থা হ'ত? পার্থ 
ধর্মের তত্ব সুক্ষ ও দুজ্ঞেয়, বিশেষত অজ্ঞ লোকের কাছে । আম যা বলাছ শোন। 
আত্মহত্যা করলে তোমার ভ্রাতৃহত্যার চেয়ে গুরুতর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের 
মূখে নিজের গুণকণর্তন কর, তাতেই আত্মহত্যা হবে। 

তখন ধনঞ্জয় তাঁর ধনু নমিত ক'রে যাঁধঙ্ঠিরকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, 
শুনুন -_ পিনাকপাঁণ মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনূধধর কেউ নেই। আম 
মহাদেবের অনুমাতিতে ক্ষণমধ্যে চরাচর সহ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করতে পার। 
রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে আমই সকল দিক ও দিকৃ্পালগণকে জয় ক'রে আপনার 
বশে এনোছলাম। আমার তেজেই আপনার দিব্য সভা নির্মিত এবং রাজসূয্র যজ্ঞ 
সমাপ্ত হয়েছিল। আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে ব'ণযুন্ত বিস্তৃত ধনু, এবং 
দুই পদতলে রথ ও ধবজ আঁগ্কত আছে, আমার তুল্য পুরুষ যুদ্ধে অজেয়। 
সংশপ্তকদের অল্পই অবঁশিম্ট আছে, শন্রুসৈন্যের অর্ধ ভাগ আম বিনষ্ট করোছ। 
আমি অস্ম দ্বারাই অস্তজ্ঞদের বধ করি, অস্তপ্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্য ভস্মসাৎ কার না। 
কৃষ্ণ, শীঘ্র চল, আমরা বিজয়রথে চণড়ে সৃতপূত্রকে বধ করতে যাই । আমাদের রাজা 
অঞ্জ সুখলাভ করুন, আম কর্ণকে বিনষ্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অথবা কুন্তী 
পুত্রহঈনা হবেন, আমি সত্য বলছি - কর্ণকে বধ না ক'রে আমার কবচ 
খুলব না। 

এই কথা ব'লে অর্জন তাঁর খড়গ কোষবম্ধ ক'রে ধনু ত্যাগ করলেন এবং 
লজ্জায় নতমস্তকে কভাঞ্জলপুটে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, যা 
বলেছি তা ক্ষমা করুন, পরে আপানি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন, আপনাকে 
নমস্কার করছি। আমি ভীমকে যুদ্ধ থেকে মূস্ত করতে এবং সৃতপনত্রকে বধ করতে 

৩২ 
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এখনই যাচ্ছি। সত্য বলাছ, আপনার 'প্রয়সাধনের জন্যই আমার জশীবন। এই ব'লে 
অর্জন যুধাচ্ঠরের পাদস্পর্শ ক'রে যুদ্ধযান্রার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। 

ধর্মরাজ যাধান্ঠর শয্যা থেকে উঠে দুঃখিত মনে বললেন, অজ্ঞ ন, আমি 
অসাধু কর্ম করোছি, তার জন্যই তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছ। আমি কুলনাশক 
পুরুষাধম, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী মূঢব্বান্ধ অলস ভীরু 
নিষ্ঠুর পুরুষের অনুসরণ ক'রে তোমাদের কি লাভ হবে? আমি আজই বনে যাব, 
মহাত্মা ভীমসেনই তোমাদের যোগ্য রাজা, আমার ন্যায় ক্লীবের আবার রাজকার্য কি? 
তোমার পরুষ বাক্য আম সইতে পারছি না, অপমানিত হয়ে আমার জীবনধারণের 
প্রয়োজন নেই। 

অর্জনের প্রাতিজ্ঞারক্ষার বিষয় যধ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, 
মহারাজ, আমি আর অজন আপনার শরণাগত, আম প্রণত হয়ে প্রার্থনা করাছ, ক্ষমা 
করুন, আজ রণভূঁম পাপী কর্ণের রন্তু পান করবে। ধর্মরাজ য্াধান্ঠর সসম্দ্রমে 
কৃষকে উঠিয়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহিত হয়েছিলাম, 
ঘোর বিপতসাগর থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ। 

অর্জন সরোদনে যাঁধান্ঠরের চরণে পড়লেন। ভ্রাতাকে সস্নেহে উঠিয়ে 
আলিঙ্গন ক'রে যাঁধান্ঠরও রোদন করতে লাগলেন। তার পর অজন বললেন, 
মহারাজ, আপনার পাদস্পর্শ ক'রে প্রাতিজ্ঞা করছি, আজ কর্ণকে বধ না কারে আম 
যুদ্ধ থেকে ফিরব না। যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে বললেন, অজ্ন, তুমি যশস্বী হও, অক্ষয় 
জীবন ও অভনম্ট লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমার শত্রুর ক্ষয় হ'ক। 


১৮। অজ৫ন-কর্ণের অভিযান 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় দারুক অর্জনের ব্যাপ্রচর্মাবৃত রথ সাঁজ্জত করলে । যাবা 
স্বস্তায়নের পর কৃষ্ণের সাঁহত অজন সেই রথে উঠে রণভূমির অভিমুখে চললেন। 
সেই সময়ে সকল দিক 'নর্মল হ'ল, চাষ (নীলকণ্ঠ), শতপন্র কোঠঠোকরা) ও কৌন 
(কোঁচ বক) প্রভাতি শুভসূচক পক্ষী অঙ্ঞুনকে প্রদক্ষিণ কাত লাগল। কক্ক গঞ্ধ 
বক শ্যেন বায়স প্রভাতি মাংসাশন পক্ষী খাদ্যের লোভে আগে আগে যেতে লাগল । 

কৃষ্ণ বললেন, অজরন, তোমার সমান যোদ্ধা পাঁথবীতে নেই, তথাপি তুমি 
কর্ণকে অবজ্ঞা করো না। আজ যুদ্ধের সপ্তদশ দন চলছে, তোমাদের এবং শন্লু- 
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পক্ষের বিপূল সৈন্যের এখন অল্পই অবাঁশম্ট আছে। কৌরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ 
জপীবত আছেন -- অশ্বপ্থামা কৃতবর্মা কর্ণ শল্য ও কৃপ। অশ্বরথামা তোমার 
মাননীয় গুরু দ্রোণের পুত্র, কপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলের বান্ধব, 
মহারাজ শল্য তোমার বিমাতার ভ্রাতা, এই কারণে এ*দের উপর তোমার দয়া থাকতে 
পারে, কিন্তু পাপমাঁত ক্ষদ্রাশয় কর্ণকে আজ তুমি সত্বর বধ কর। জতুগৃহদাহ, 
দ্যৃতক্রীড়া, এবং দুর্োধন তোমাদের উপর যত উৎপণড়ন করেছেন সে সমস্তেরই 
মূল দুরাত্মা কর্ণ। অর্জন বললেন, গোঁবন্দ, ভূতভাবিষ্দ্াবং তুমি যখন আমার 
সহায় তখন কর্ণের কথা দূরে থাক, ন্রলোকের সকলকেই আমি পরলোকে 
পাঠাতে পারি। 


এই সময়ে ভীম তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সারথি 
শবশোককে বললেন, আম সর্বাদকে শত্রুদের রথ ও ধবজাগ্র দেখে উদ্বিগ্ন হয়োছি। 
অর্জন এখনও এলেন না, ধর্মরাজণও আহত হয়ে চলে গেছেন। এরা জীবিত 
আছেন কিনা জানি না। যাই হ’ক, এখন আম শব্রুসৈন্য সংহার করব, তুমি দেখে 
বল আমার কত বাণ অবাঁশন্ট আছে। 1বশোক বললে, পাশ্ডুপুত্র, আপনার এত 
অস্ত আছে যে ছয় গোশকট তা বহন করতে পারে না। আপাঁন নিশ্চিন্ত হয়ে সহস্র 
সহস্র অস্ত নিক্ষেপ করুন৷ 

কিছুক্ষণ পরে বিশোক বললে, ভীমসেন, আপনি গান্ডীব আকর্ষণের শব্দ 
শুনতে পাচ্ছেন না? আপনার আভলাষ পূর্ণ হয়েছে, হাস্তসৈন্যের মধ্য থেকে 
অজনের ধৰজাগ্রে ওই ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, তিনি কোৌরবসৈন্য বিনষ্ট করতে 
করতে আপনার কাছে আসছেন। ভাম হৃস্ট হয়ে বললেন, বিশোক, তুমি যে 
'প্রয়সংবাদ দিলে তার জন্য আম তোমাকে চো্দাঁট গ্রাম, এক শ দাসী এবং কুঁড়টি 
রথ দেব। 


অজন কৃষ্ণকে বললেন, পাণ্ালসৈন্যেরা কর্ণের ভয়ে পালাচ্ছে, হাঁম শণঘর 
কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তান পাণ্ডব ও সুঞ্জয়গণকে নিঃশেষ করবেন। 
অজংনের রথ দেখতে পেয়ে শল্য বললেন, কর্ণ ওই দেখ অর্জন আসছেন, তাঁর ভয়ে 
কৌরবসেনা সর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু (তান সমস্ত সৈন্য বর্জন ক'রে তোমার 
দিকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃষ্ণাজনকে বধ করতে সমর্থ, তুমি ভাঁজ্ম দ্রোণ 
অশ্বথামা ও কৃপাচার্যের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অজর্নের ভয়ে পালাচ্ছেন, 
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তুমি ভিন্ন আর কেউ এ'দের ভয় দূর করতে পারবে না। এই যুদ্ধে কৌরবগণ 
তোমাকেই দ্বীপের ন্যায় আশ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপাঁন এখন 
প্রকাতস্থ হয়েছেন, আমার মনের মত কথা বলছেন, ধনঞ্জয়ের ভয়ও ত্যাগ করেছেন ॥ 
আজ আমার বাহুবল দেখুন, আমি একাকাই পাশ্ডবগণের মহাচম্‌ ধংস করব এবং 
পুরুষব্যাঘ্র কৃফাজুনকেও বধ করব। এই দুই বীরকে না মেরে আম ফিরব না। 

এই সময়ে দূর্যোধন কৃপ কৃতবর্মী শকুন অশ্বর্থামা প্রভতিকে দেখে কর্ণ 
বললেন, আপনারা সকল দিক থেকে কৃষ্ণাজনকে আক্রমণ করুন, তাঁরা পারশ্রান্ত ও 
ক্ষতাবক্ষত হ'লে আম অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অনুসারে 
কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ সসৈন্যে অজনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জনের 
বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য 'নাম্পিন্ট ও বিধ্বস্ত হ'তে লাগল, যারা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ 
করাছল তারাও পরাঙ্মুখ হ'ল। কৌরবসৈন্য ভগন হ'লে অর্জন ভীমের কাছে 
এলেন এবং তাঁকে ফুধিম্ঠিরের কুশলসংবাদ জানিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ করতে গেলেন। 

দুঃশাসনের কাঁনম্ঠ দশ জন অর্জুনকে পাঁরবেম্টন করলেন, কিন্তু অর্জন 
ভল্লের আঘাতে সকলেরই শিরশ্ছেদ করলেন। নব্বই জন সংশপ্তক রথী অজনকে 
বাধা দিতে এলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁরাও নিহত হলেন। 


১৯। দ;ঃশাসনবধ _ ভামের প্রাতজ্ঞাপালন 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কর্ণ পাণ্টালগণের সাঁহত যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর শরাঘাতে ধন্টদ্যুম্ের 
এক প্দত্র নিহত হ'লে কৃষ্ণ অজ্জনকে বললেন, পার্থ কর্ণ পাণ্চালগণকে নিঃশেষ 
, করছেন, তুমি সত্বর তাঁকে বধ কর। অর্জন কিছুদূর অগ্রসর হ'লে মহাবীর ভীমসেন 
পুনর্বার তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পশ্চাতে থেকে অজর্নের পৃষ্ঠরক্ষা করতে 
লাগলেন। 

এই সময়ে দুঃশাসন নিভ'য়ে শরক্ষেপণ করতে করতে ভীমের নিকটস্থ 
হলেন। হস্তিনী দেখলে দুই মদমত্ত হস্তাঁর যেমন সংঘ" হয় সেইরূপ ভাঁম ও 
দুঃশাসন পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভাঁমের শরাঘাতে দুঃশাসনের ধনু ও ধ্বজ 
ছিন্ন এবং সারথি নিহত হ'ল। তখন দুঃশাসন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং 
অন্য ধনু নিয়ে ভীমকে শরাহত করলেন। বাহ; প্রসারিত ক'রে ভাঁম প্রাণশন্যের 
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ন্যায় রথের মধ্যে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে গর্জন ক'রে 
উঠলেন। দুঃশাসন ভশমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপীড়ত করতে লাগলেন। ক্রোধে 
জব্লে উঠে ভীম বললেন, দুরাত্মা, আজ যুদ্ধে তোমার রন্তু পান করব। দুঃশাসন 
মহাবেগে একটি শান্ত অস্ত নিক্ষেপ করলেন, উগ্রমৃর্ত ভঈমও তাঁর ভশষণ গদা 
ঘার্ণত ক'রে প্রহার করলেন। গদার প্রহারে শান্ত ভন হ'ল, দুঃশাসন মস্তকে আহত 
হয়ে দশ ধনু চোল্লশ হাত) দূরে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁর অশ্ব ও রথও বিনষ্ট হ'ল। 

ঃশাসন বেদনায় ছটফট করতে লাঁগলেন। তখন ভনমসেন নিরপরাধা 
রজস্বলা পাঁতিকর্তৃক অরাক্ষতা দৌপদীর কেশগ্রহণ বস্হরণ প্রভাতি দুঃখ স্মরণ 
ক'রে ঘৃতাসিন্ত হৃতাশনের ন্যায় জবলে উঠলেন এবং কর্ণ দূর্যোধন কূপ অশ্বহথামা 
ও কৃতবর্মাকে বললেন, ওহে যোদ্ধৃগণ, আজ আম পাপণ দুঃশাসনকে হত্যা করাছ, 
পারেন তো একে রক্ষা করুন। এই ব'লে ভাঁম তাঁর রথ থেকে লাঁফয়ে নামলেন। 
গসংহ যেমন মহাগজকে ধরে, ব্‌কোদর ভীম সেইরূপ কম্পমান দুঃশাসনকে আক্রমণ 
ক'রে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন, এবং তক্ষ আসি দিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে 
ঈষদুফ রন্ত পান করলেন। তার পর ভূপাতিত দুঃশাসনের শিরশ্ছেদ ক'রে রন্ত 
চাখতে চাখতে বললেন, মাতার স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তম মাধ্ৰীক মদ্য, দিব্য জল 
এবং মাঁথত দুগ্ধ ও দাঁধ প্রভাতি অমৃততুল্য যত পানীয় আছে, সে সমস্তের চেয়ে 
এই শর্ুরন্ত অধিক সুস্বাদু মনে হচ্ছে। তার পর দুঃশাসনকে গতাসু দেখে উগ্রকর্মা 
ক্রোধাঁবন্ট ভীমসেন হাস্য ক'রে বললেন, আর আমি কি করতে পার, মৃত্যু তোমাকে 
রক্ষা করেছে। 

রন্তপায়ী ভাীঁমকে যারা দেখাঁছল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল। 
তাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল, অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে অধাঁনমশীলত- 
নেঘে তারা ভশমকে দেখতে লাগল । এ মানুষ নয়, রাক্ষস _ এই ব'লে সৈন্যগণ ভয়ে 
পালিয়ে গেল। কর্ণভ্রাতা চিন্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাণ্টালবীর যুধামন্য তাঁকে 
শরাঘাতে বধ করলেন। 

উপাস্থত বারগণের সমক্ষে দুঃশাসনের রক্তে অঞ্জাল পূর্ণ ক'রে ভাঁম 
সগজরনে বললেন, পুরুষাধম, এই আমি তোমার কণ্ঠরুধির পান করছি, এখন আবার 
আমাকে গরু গরু বল দোখ! দ্যুতসভায় আমাদের পরাজয়ের পর যারা গরু গরু’ 
বলে নৃত্য করেছিল, এখন প্রাতনৃত্য করে তাদেরই আমরা গর গরু বলব। তার 
পর রক্তান্তদেহে মুখ থেকে রন্ত ক্ষরণ করতে করতে ঈষৎ হাস্য করে ভাঁমসেন 
কৃষ্ণজংনকে বললেন, আমি দুঃশাসন সম্বন্ধে যে প্রাতজ্ঞা করোছলাম তা আজ পূর্ণ 
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হ'ল। এখন দ্বিতীয় ষজ্ঞপশু দুৰ্যোধনকেও বাল দেব, এবং কৌরবগণের সমক্ষে 
সেই দূরাত্মার মস্তক রণ 'দয়ে মর্দন ক'রে শান্তিলাভ করব। এই ব'লে মহাবল 
ভাঁমসেন বত্রহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় সহর্ষে সিংহনাদ করলেন। 


২০। কর্ণবধ 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


দুঃশাসনবধের পর ভীম ধৃতরাম্ট্েরে আরও দশ পুত্রকে ভল্লের আঘাতে 
যমালয়ে পাঠালেন। কর্ণপূত্র বৃষসেন প্রবল বিক্রমে পাণ্ডবপক্ষয় বীরগণের সঙ্গে 
বহুক্ষণ যুদ্ধ ক'রে অজরুনের বাণে নিহত হলেন। 

পৃর্শোকার্ত কর্ণ ক্রোধে রস্তনয়ন হয়ে অজংনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। 
ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় অজন ও কর্ণকে.যুদ্ধে সমাগত দেখে সমস্ত ভুবন যেন 
দ্বিধা বিভন্ত হ'য়ে দুই বীরের পক্ষপাতী হ'ল। নক্ষত্রসমেত আকাশ ও আদত্যগণ 
কর্ণের পক্ষে গেলেন; অসুর রাক্ষস প্রেত পিশাচ, বৈশ্য শূদ্র সত ও সংকর জাত, 
শৃগালকুরুরাদি, ক্ষুদ্র সর্প প্রভৃতি কর্ণের পক্ষপাতী হ'ল। শালা পাঁথবা, 
নদশ সমৃদ্র পর্বত বক্ষাদি, উপাঁনষৎ উপবেদ মন্ত্র ইতিহাসাদি সমেত চতুর্বেদ, 
বাসুকি প্রভাতি নাগগণ, মাঞ্গীলক পশহপক্ষ+, এবং দেবার্ষ ব্ুহমার্ধ ও রাজার্বগণ 
অজ:নের পক্ষ 'নিলেন। 

ৰহয়া মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদ দেবগণও যুদ্ধ দেখতে এলেন। ইন্দ্র ও সূর্য 
নিজ নিজ পুত্রের জয়কামনায় বিবাদ করতে লাগলেন। ব্রহন্না ও মহেশ্বর বললেন, 
অজরনের জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ইনি খাণ্ডবদাহ ক'রে আগ্নকে তৃপ্ত 
করোছিলেন, স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করোছিলেন, িরাতরূপী বষধবজকে তুষ্ট 
করোছিলেন, এবং স্বয়ং বিষ্ণু এ*র সারাথ। মহাবীর কর্ণ বসুলোকে বা বায়ূলোকে 
যান, কিংব। ভীম্ম-দ্রোণের সঙ্গে স্বর্গে থাকুন; কিন্তু কৃফার্জনই জয়লাভ করুন। 

অজুনের ধৰজাঁস্থত মহাকাঁপ লম্ফ দিয়ে সবেগে কর্ণের ধবজের উপরে 
পড়ল এবং কর্ণের লাঞ্ছন হাস্তবন্ধনরজ্জুকে আক্রমণ করলে । কৃষ্ণ ও শল্য পরস্পরকে 
নয়নবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। অজ্ঞiন বললেন, কৃষ্ণ আজ তুম কর্ণ পত্নদের (বিধবা 
দেখবে; খণমুস্ত হয়ে আঁভমন্যুজননী সৃভদ্রা, তোমার পিতৃজ্বসা কুল্তী, বাম্পমুখস 
দ্রৌপদী, এবং ধর্মরাজ যাধান্ঠরকে আজ তুমি সান্ত্বনা দেবে। 


কর্ণপর্ব 6০৩ 


কর্ণ ও অর্জন পরস্পরের প্রাতি নানাপ্রকার ভয়ানক মহাস্ত নিক্ষেপ করতে 
লাগলেন। উভয়পক্ষের হস্তী অশ্ব রথ ও পদাত বিধবস্ত হয়ে সর্বাদকে ধাঁবত 
হ'ল। অর্জনের শরাঘাতে অসংখ্য কোৌরবযোদ্ধা প্রাণত্যাগ করলেন । তখন অশ্বথামা 
দুর্যোধনের হাত ধ'রে বললেন, দূর্যোধন, প্রসন্ন হও, পান্ডবদের সঙ্গে বিরোধ ত্যাগ 
কর, যুদ্ধকে ধিক। আম বারণ করলে অজন নিবৃত্ত হবেন, কৃষ্ণও বিরোধ ইচ্ছা 
করেন না। সান্ধ করণে পাণ্ডবরা সর্বদাই তোমার অনুগত হয়ে থাকবেন । তুমি যাঁদ 
শান্তি কামনা কর তবে আম কর্ণকেও নরস্ত করব। 

দূর্যোধন দুঃখিতমনে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সখা, তোমার কথা সত্য, 
কিন্তু দুর্মাত ভাঁম ব্যাঘ্রের ন্যায় দুঃশাসনকে বধ ক'রে যা বলেছে তা আমার হৃদয়ে 
গ্রাথত হয়ে আছে, তুমিও তা শুনেছ, অতএব শান্ত ক ক'রে হবে? পূর্বের বহু 
শন্নুতা স্মরণ ক'রে পান্ডবরা আমাকে বিশ্বাস করবে না। কর্ণকেও তোমার বারণ 
করা উচিত নয়। আঙ্র অজন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে আছে, কর্ণ বলপ্রয়োগে তাকে 
বধ করবেন। 

অর্জন ও কর্ণ আগ্নেয় বার্ণ বায়ব্য প্রভাত নানা অস্ পরস্পরের প্রাতি 
নিক্ষেপ করতে লাগলেন । অজঃনের এন্দ্রাস্্ কর্ণের ভার্গবাস্দ্রে প্রাতহত হয়েছে দেখে 
ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার সমক্ষেই পাপা সৃতপহত্রের বাণে বহু পাণ্াল 
বীর কেন নিহত হলেন? তুমিই বা তার দশটা বাণে বিদ্ধ হ'লে কেন? তুমি যাঁদ 
না পার তবে আমিই তাকে গদাঘাতে বধ করব। কৃষ্ণ বললেন, অন, আজ তোমার 
সকল অস্ত কর্ণের অস্্ে নিবারত হচ্ছে কেন? তুমি কি মোহ্গ্রস্ত হয়েছ তাই 
কৌরবদের আনন্দধবাঁন শুনতে পাচ্ছ না? যে ধৈর্যবলে তুমি রাক্ষস ও অসূরদের 
সংহার করোছলে সেই ধৈর্যবলে আজ তুমি কর্ণকেও বধ কর। নতুবা আমার ক্ষুরধার 
সুদর্শনচক্র দিয়ে শন্রুর মৃণ্ডচ্ছেদ কর। 

অজন বললেন, কৃষ্ণ, সৃতপুত্রের বধ এবং লোকের মঞ্গলের নিমিত্ত আম 
এক উগ্র মহাস্ত প্রয়োগ করব; তুমি অনুমাত দাও, দেবগণও অনুমাতি দিন। এই 
বালে অন ব্রহয়াকে নমস্কার ক'রে শত্রুর অসহ্য ব্রাহমন অস্ম নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু 
কর্ণ বাণবর্ষণ ক'রে সেই অন্দর প্রতিহত করলেন। ভীমের উপদেশে অজন আর এক 
ব্রহমাস্ত নিক্ষেপ করলেন। তা থেকে শত শত শূল পরশ চক্র নারাচ নির্গত হয়ে 
শ্ুসৈন্য বধ করতে লাগল। এই সময়ে যুধিষ্ঠির সুবর্ণ বর্ম ধারণ ক'রে কর্ণাজনের 
যুদ্ধ দেখতে এলেন; 'ভিষগ্‌গণের মন্ত্র ও উধধের গুণে তিনি শল্যমুক্ক ও 
বেদনাশ্‌ন্য হয়োছিলেন। 


৫০৪ মহাভারত 


অত্যন্ত আকর্ষণ করায় অর্জনের গাশ্ডীবধনূর গুণ ছিন্ন হ’ল, সেই 
অবসরে কর্ণ এক শত ক্ষুদ্রক বাণে অর্জুনকে আচ্ছন্ন করলেন এবং কৃষ্ণকেও ষাট 
নারাচ 'দয়ে বিদ্ধ করলেন। কৃফার্জুন পরাভূত হয়েছেন মনে করে কৌরবসৈন্য 
করতলধ্বান ও সিংহনাদ করতে লাগল। গান্ডীবে নৃতন গুণ পাঁরয়ে অর্জন 
ক্ষণকালমধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার ক'রে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ও সমস্ত কোরব- 
যোদ্ধাকে বিদ্ধ ক'রে কর্ণের চক্ররক্ষক পাদরক্ষক অগ্ররক্ষক ও পৃ্ঠরক্ষক যোদ্ধাদের 
{বনষ্ট করলেন। হতাবাঁশম্ট কৌরববীরগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন, 
দুর্যোধনের অনুরোধেও তাঁরা রইলেন না। 

খাণ্ডবদাহের সময় অন যার মাতাকে বধ করোছলেন সেই তক্ষকপত্র 
অশ্বসেন (১) এতাঁদন পাতালে শুয়েছিল। রথ অশ্ব ও হস্তাঁর মর্দনে ভূতল কম্পিত 
হওয়ায় অশ্বসেন উঠে পড়ল এবং মাতৃবধের প্রাতশোধ নেবার জন্য শররূপ ধারণ 
ক'রে কর্ণের তূণে প্রাবিষ্ট হ'ল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার ক'রে উঠলেন। কর্ণ 
না জেনেই সেই শর তাঁর ধনূতে যোগ করলেন। শল্য বললেন, এই শরে অর্জনের 
গ্রঁবা ছিন্ন হবে না, তুমি এমন শর সন্ধান কর যাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ 
বললেন, আম দুবার শরসন্ধান কার না, -_- এই ব'লে তান শর মোচন করলেন। 
সেই ভীমদর্শন অত্যুজ্জবল শর সশব্দে নির্গত হয়ে যেন সামন্ত রচনা ক'রে আকাশ- 
পথে জবলতে জ্‌সতে যেতে লাগল। তখন কংসরিপু মাধব অবলশীলারুমে তাঁর 
পায়ের চাপে অজর্নের রথ মাঁটতে এক হাত€২) বাঁসয়ে দিলেন, রথের চার অশ্ব জান 
দ্বারা ভূমি স্পর্শ করলে। নাগবাণের আঘাতে অর্জনের জগদ্‌ বিখ্যাত স্বর্ণীকরণট 
দশ্ধ হয়ে মস্তক থেকে পড়ে গেল। 

শরর্পী মহানাগ অশ্বসেন পনুনর্বার কর্ণের তূণে প্রবেশ করতে গেল। 
কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন করেছিলে সেজন্য 
অজনের মস্তক হরণ করতে পার নি; আবার লক্ষ্য করে আমাকে নিক্ষেপ কর, 
তোমার আর আমার শত্রুকে বধ করব। অশ্বসেনের ইতিহাস শুনে কর্ণ বললেন, 
অন্যের শান্ত অবলম্বন ক'রে আম জয়ণ হ'তে চাই না; নাগ, যাঁদ শত অর্জনকেও 
বধ করা যায়, তথাঁপ এই শর আম পুনর্বার প্রয়োগ করব না, অতএব তুম প্রসন্ন 
হয়ে চলে যাও। তখন অ*্বসেন অজরুনকে মারবার জন্য 'নান্দই ধাঁবত হ'ল। কৃষ্ণ 
অজনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কর, খান্ডবদাহ কালে তুমি এর শত্রুতা 

(১) আদিপর্ব ৪০-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। (২) মূলে আছে 'কচ্কুমাতরমূ', তার 
অর্থ এক হাত বা এক বিঘত। 
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করেছিলে; ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রজ্জবালত উল্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে। 
অর্জন ছয় বাণের আঘাতে অশ্বসেনকে কেটে ভূপাঁতত করলেন। তখন প্‌ুরুযোত্তম 
কৃষ স্বয়ং দুই হাতে টেনে অজ্নের রথ ভূমি থেকে তুললেন। 

অজন শরাঘাতে কর্ণের মণিভাষত স্বর্ণাকরণট, কুণ্ডল' ও উজ্জল বর্ম 
বহু খণ্ডে ছেদন করলেন এবং বর্মহীন কর্ণকে ক্ষতাঁবক্ষত করলেন। বায়ু-পিত্ত-কফ- 
জানত জরে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর 
অর্জন যমদশ্ডতুল্য লোঁহময় বাণে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ করলেন। কর্ণের মুষ্টি শিথিল 
হ'ল, তিনি ধনূর্বাণ ত্যাগ ক'রে অবশ হয়ে টলতে লাগলেন। সংস্বভাব পুরুযশ্রেষ্ঠ 
অজন সেই অবস্থায় কর্ণকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে 
বললেন, পাশ্ডুপন্র, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? বুদ্ধিমান লোকে দুর্বল পক্ষকে 
অবসর দেন না, বিপদগ্রস্ত শত্রুকে বধ ক'রে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। তুমি ত্বরান্বিত 
হও, নতুবা কর্ণ সবল হয়ে আবার তোমাকে আক্রমণ করবেন। কৃষ্ণের উপদেশ 
অনুসারে অর্জন শরাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন করলেন, কর্ণও প্রকাতিস্থ হয়ে 
কুফাজুনকে শরাবম্ধ করতে লাগলেন। 

কর্ণের মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় কাল অদশ্যভাবে তাঁকে ব্রাহমণের শাপের বিষয় 
জানিয়ে বললেন, ভূমি তোমার রথচন্ত গ্রাস করছে। তখন কর্ণ পরশ_রামপ্রদত্ত ব্রাহযু 
মহাস্তের বিষয় ভুলে গেলেন, তাঁর রথও ভূমিতে মগ্ন হয়ে ঘুরতে লাগল। কর্ণ 
বিষপ্ন হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্মজ্ঞগণ সর্বদাই বলেন যে ধর্ম ধার্মককে রক্ষা 
করেন। আমরা যথাযোগ্য ধর্মাচরণ কার, কিন্তু দেখাছ ধর্স ভস্তগণকে রক্ষা না ক'রে 
{বনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনবরত শরবর্ষণ ক'রে অজর্বনের ধনুর্গণ বার বার 
ছেদন করতে লাগলেন । কৃষ্ণের উপদেশে অজন এক ভয়ংকর লৌহময় দিব্যাস্ম মন্ত- 
পাঠ ক'রে তাঁর ধনুতে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচক্ক আরও ভূপ্রাবস্ট 
হ'ল। ক্রোধে অশ্রপাত ক'রে কর্ণ বললেন, পাল্ডুপনত্র, মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, 
দৈবক্ৰমে আমার রথের বাম চক্র ভূমিতে বসে শ্েছে। তুমি কাপুরুষের আঁভসান্ধ 
ত্যাগ কর, সাধুস্বভাব বীরগণ যাচমান বা দুর্শাপন্ন বিপক্ষের প্রাতি অস্ত্ক্ষেপণ 
করেন না। তোমাকে বা বাসুদেবকে আমি ভয় কার না, তুমি মহাকুলাববর্ধন ক্ষান্রিয়- 
পুত্র, ধর্মোপদেশ স্মরণ ক'রে ক্ষণকাল ক্ষমা কর। 

কৃষ্ণ বললেন, রাধেয়, অদৃষ্টের বশে এখন তুমি ধর্ম স্মরণ করছ। নীচ 
লোকে বিপদে পড়লে দৈবের নন্দা করে, নিজের কুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন 
দূর্যোধন দুঃশাসন আর শকৃনির সঙ্গে মিলে একবস্মা দ্রৌপদীকে দ্যুতসভায় 
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আনিয়োছলে তখন তোমার ধর্ম স্মরণ হয় নি। যখন অক্ষানপুণ শকুনি অনাভজ্ঞ 
যাঁধান্ঠরকে জয় করোঁছলেন তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তোমার 
সম্মাততে দুৰ্যোধন ভাঁমকে {বষযুস্ত খাদ্য দিয়োছল, জতুগ্‌হে সুস্ত পাশ্ডবদের 
যখন দগ্ধ করবার চেষ্টা করোছল, দুঃশাসন কর্তৃক গৃহীতা রজস্বলা দ্রৌপদণীকে 
যখন তুমি উপহাস করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত 
হ'লেও তোমরা যখন পাণ্ডবদের রাজ্য ফাঁরয়ে দাও নি, বহ. মহারথের সঙ্গে মিলে 
যখন বালক আভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এই সব 
সময়ে যাঁদ তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম ক'রে তালু শুঁখিয়ে লাভ কি? 
আজ তুমি যতই ধর্মাচরণ কর তথাপি নিম্কীতি পাবে না। 

বাসুদেবের কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর দিলেন 
না। তিনি ক্রোধে ওষ্ঠ স্পন্দিত ক'রে ধন তুলে নিয়ে অর্জুনকে মারবঝর জন্য একটি 
ভয়ংকর বাণ যোজনা করলেন। মহাসর্প যেমন বল্মীকে প্রবেশ করে, কর্ণের বাণ 
সেইরূপ অর্জনের বাহুমধ্যে প্রবেশ করলে। অজ্ঞ{নের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ 
কাঁপতে লাগল, হাত থেকে গান্ডঈব পড়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে 
নেমে দুই হাত দিয়ে রথচক্র তোলবার চেস্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন 
অর্জন সংজ্ঞালাভ ক'রে ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে কর্ণের রত্রভূষিত ধবজ এবং তার উপারিস্থ 
উজ্জবল হাঁ্তরজ্জুলাঞ্চন কেটে ফেললেন। তার পর তান তূণ থেকে বজ্র আঁগ্ন ও 
যমদশ্ডের ন্যায় করাল অঞ্জালক বাণ তুলে নিয়ে বললেন, যাঁদ আমি তপস্যা ও যজ্ঞ 
ক'রে থাক, গুরুজনকে সন্তুষ্ট ক'রে থাক, সৃহৃদ্‌গণের বাক্য শুনে থাক, তবে 
এই বাণ আমার শুর প্রাণহরণ করুক। 

অপরাহকালে অজন সেই অঞ্জালক বাণ দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন 
করলেন। রন্তবর্ণ সূর্য যেমন অস্তাচল থেকে পাঁতিত হন, সেইরূপ সেনাপাঁত কর্ণের 
উত্তমাঞ্গ ভূমিতে পাঁতিত হ'ল। সকলে দেখলে, কর্ণের নিপাঁতিত দেহ থেকে একাঁটি 
তেজ আকাশে উঠে সূ মণ্ডলে প্রবেশ করলে । কৃষ্ণ অঙ্কন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ 
হ্‌ষ্ট হয়ে শঙ্খধান করলেন, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ সিংহনাদ ও তূর্ধধ্বান কারে 
বস্ত ও বাহু সণ্চালন করতে লাগল। বীর কর্ণ শোঁিতান্তদেহে শরাচ্ছন্ন হয়ে ভূমিতে 
প'ড়ে আছেন দেখে মদ্ররাজ শল্য ধৰজহণীন রথ নিয়ে চ'লে শেলেন। 
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২১। দ্যোধনের বিষাদ -- য্যাধাচ্ঠিরের হর্ষ 
(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধান্ত) 


হতবুদ্ধি দ-ঃখার্ত শল্য দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, ভরতনন্দন, আজ 
কর্ণ ও অজ'নের যে যুদ্ধ হয়েছে তেমন আর কখনও হয় নি। দৈবই পাণ্ডবদের রক্ষা 
করেছেন এবং আমাদের বিনম্ট করেছেন। শল্যের কথা শুনে দুর্যোধন নিজের 
দুন্শীতর বিষয় চিন্তা ক'রে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার নিঃশ্বাস ফেলতে 
লাগলেন। তার পর তান সারাথকে রথ চালাবার আদেশ দিয়ে বললেন, আজ আমি 
কৃষ্ণ অজন ভীম ও অবাঁশিম্ট শত্রুদের বধ ক'রে কর্ণের কাছে খণমনন্ত হব। 

রথ অশ্ব ও গজ বিহীন পশচশ হাজার কৌরবপক্ষীয় পদাতি সৈন্য যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভদমসেন ও ধৃস্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল নিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। 
পদাত সৈন্যের সঙ্গে ধর্মীনূসারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভীম রথ থেকে নামলেন এবং 
বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাঁণি যমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে লাগলেন। অজন নকুল 
সহদেব ও সাত্যকিও যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাতে লাগল। তখন 
দুর্যোধন আশ্চর্য পৌরুষ দৌখয়ে একাকী সমস্ত পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। তান স্বপক্ষের পলায়মান যোদ্ধাদের বললেন, ক্ষান্রয়গণ, শোন, পাঁথবীতে 
বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পাশ্ডবদের হাত থেকে নিস্তার 
পাবে। ওদের সৈন্য অল্পই অবাশিষ্ট আছে, কৃষ্ণাজকনও ক্ষতাবক্ষত হয়েছেন, আমরা 
সকলে এখানে থাকলে 'নশ্চয় আমাদের জয় হবে। কালান্তক যম সাহসী ও ভীরু 
উভয়কেই বধ করেন, তবে ক্ষত্িয়ব্রতধারী কোন্‌ মূঢ় যুদ্ধ ত্যাগ করে? তোমরা 
স্বর্গ লাভ করা শ্রেয়। 

সৈন্যরা দুর্যোধনের কথা না শুনে পালাতে লাগল । তখন ভীত ও 
1িংকর্তব্যবিমূঢ় মদ্ররাজ শল্য দূর্যোধনকে বললেন, আমাদের অসংখ্য রথ অশ্ব গজ 
ও সৈন্য বিনষ্ট হয়ে এই রণভূমিতে প'ড়ে আছে-। দুর্যোধন, নিবৃত্ত হও, সৈন্যেরা 
ফিরে যাক, তুমিও শিবিরে যাও, দিবাকর অস্তে যাচ্ছেন । রাজা, তুমিই এই লোক- 
ক্ষয়ের কারণ। দুর্যোধন ‘হা কর্ণ হা কর্ণ ব'লে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। 
অশ্বথামা প্রভাতি যোদ্ধারা দুর্যোধনকে বার বার আশ্বাস দিলেন এবং নর-অশব- 
মাতজ্গের রক্তে সন্ত রণভাঁম দেখতে দেখতে 'শাবিরে প্রস্থান করলেন। ভন্তবংসল 
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রন্তবর্ণ ভগবান সূর্য কিরণজালে কর্ণের রুধিরসিন্ত দেহ স্পর্শ ক'রে যেন স্নানের 
ইচ্ছায় পশ্চিম সমুদ্রে গমন করলেন। 

কজ্পবৃক্ষ যেমন পক্ষীঁদের আশ্রয়, কর্ণ সেইরূপ গ্রার্থাদের আশ্রয় ছিলেন। 
সংস্বভাব প্রার্থীকে তিনি কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর সমস্ত বিত্ত এবং জীবন 
শকছুই ব্রাহনরণকে অদেয় ছিল না। প্রার্থগণের প্রিয় দানাপ্রয় সেই কর্ণ পার্থের হস্তে 
নিহত হয়ে পরমগাঁত লাভ করলেন। 

যুধিষ্ঠির কর্ণাজনের যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু পুনর্বার কর্ণের বাণে 
আহত হয়ে নিজের শিবিরে ফিরে যান। কর্ণবধের পর কৃষ্ণাজ'্ন তাঁর কাছে গেলেন 
এবং চরণবন্দনা ক'রে বিজয়সংবাদ 'দিলেন। যুধিষ্তির অত্যন্ত প্রীত হয়ে 
কৃষ্ণাজনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান পুরুযশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দেখতে এলেন। 
তার পর তান কৃষ্ণ ও অজর্নের বহ: প্রশংসা কারে বললেন, গোবিন্দ, তের বংসর 
পরে তোমার প্রসাদে আজ আমি সুখে নিদ্রা যাব। 


বা 


শল্যপর্ব 


॥ শল্যবধপবধ্যায় ॥ 
১। কৃপ-দযেধিন-সংবাদ 


কৌরবপক্ষের দুরবস্থা দেখে সংস্বভাব তেজস্বী বৃদ্ধ কৃপাচার্য কপাবিষ্ট 
হয়ে দূর্ষেধনকে বললেন, মহারাজ, ক্ষাত্রয়ের পক্ষে যুদ্ধধর্ম ই শ্রেষ্ঠ, পিতা পুত্র ভ্রাতা 
মাতুল ভাঁগনেয় সম্বন্ধী ও বান্ধবের সঙ্গেও ক্ষান্তয়কে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে 
মৃত্যুই ক্ষাব্রয়ের পরমধর্ম এবং পলায়নই অধর্ম। কিন্তু ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ, 
তোমার ভ্রাতারা, এবং তোমার পুত্র লক্ষ্মণ, সকলেই গত হয়েছেন, আমরা কাকে 
আশ্রয় করব? সাধূস্বভাব পাণ্ডবদের প্রাত তোমরা অকারণে অসদব্যবহার করেছ, 
তারই ফল এখন উপস্থিত হয়েছে। বৎস, যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তুমি যেসকল 
যোদ্ধাকে আনিয়েছ তাঁদের এবং তোমার নিজেরও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি 
আত্মরক্ষা কর। বৃহস্পাতির নীতি এই -- বিপক্ষের চেয়ে ক্ষীণ হ'লে অথবা তার 
সমান হ'লে সম্ধি করবে, বলবান হ'লে যুদ্ধ করবে । আমরা এখন হঈনবল, অতএব 
পাশ্ডবদের সঙ্গে সাঁন্ধ করাই উঁচত। ধৃতরাম্ট্ ও কৃষ্ণ অনুরোধ করলে দয়ালু 
যুধিষ্ঠির নিশ্চয় তোমাকে রাজপদ দেবেন, ভাীঁম অর্জুন প্রভীতিও সম্মত হবেন। 

শোকাতুর দূর্যোধন কিছুকাল চিন্তা ক'রে বললেন, সুহৃদের যা বলা উাঁচত 
আপানি তাই বলেছেন, প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে আপাঁন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধও 
করেছেন। ব্রাহত্রণশ্রেম্ঠ, মুমূর্যর যেমন ওষধে রুচি হয় না সেইরৃপ আপনার যান্ত- 
সম্মত হতবাক্য আমার ভাল লাগছে না। আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য থেকে নির্বাঁসত 
করোছিলাম, তাঁর প্রোরত দূত কৃষ্ণকেও প্রতারিত করোছিলাম; এখন তান আমার 
অনুরোধ শুনবেন কেন? আমরা আঁভমন্যুকে বিনষ্ট করোছি, কৃষ্ণ ও অর্জন আমাদের 
হিতাচরণ করবেন কেন? কোপনস্বভাব ভীম উগ্র প্রতিজ্ঞা করেছে, সে মরবে তবু 
নত হবে না। যমতুল্য নকুল-সহদেব অসি ও চর্ম ধারণ ক'রেই আছে; ধূস্টদ্যম্ন ও 
শিখন্ডীর সঙ্গেও আমার শব্লুতা আছে। দ্যুতসভায় সকলের সমক্ষে যান নিযাঁতত 
হয়েছিলেন সেই দ্রৌশদশী আমার বিনাশ ও ভর্তৃগণের স্বার্থীসম্ধর জন্য উগ্র তপস্যা 
করছেন, তিনি প্রত্যহ হোমস্থানে শয়ন করেন; কৃফভাঁগনশ সূভদ্রা অভিমান ও 
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দর্প ত্যাগ ক'রে সর্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর সেবা করেন। এইসকল কারণে এবং 
{বিশেষত আঁভমন্যুবধের ফলে যে বৈরানল প্রজবলিত হয়েছে তা নির্বাঁপত হয় নি, 
অতএব ক ক'রে পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হবে? সাগরাম্বরা পাঁথবীর রাজা হয়ে 
আম ক ক'রে পান্ডবদের প্রসাদে রাজ্য ভোগ করব, দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠরের পিছনে 
যাব, আত্মীয়দের সঙ্গে দীনভাবে জাঁবিকানর্বাহ করব? এখন ক্লীবের ন্যায় 
আচরণের সময় নয়, আমাদের যুদ্ধ করাই উচিত। যে বীরগণ আমার জন্য নিহত 
হয়েছেন তাঁদের উপকার স্মরণ ক'রে এবং তাঁদের ঝণ শোধের বাসনায় আমার রাজ্যের 
প্রাতও আর রুচি নেই। পিতামহ ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে নিপাঁতত ক'রে যাঁদ আমি 
নিজের জীবন রক্ষা কার তবে লোকে নিশ্চয় আমার নিন্দা করবে । আম যাাঁধান্ঠরকে 
প্রীণপাত ক'রে রাজালাভ করতে চাই না, বরং ন্যায়যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গলাভ করব। 

দূর্যোধনের কথা শুনে ক্ষন্রিয়গণ প্রশংসা ক'রে সাধু সাধু বলতে লাগলেন 
এবং পরাজয়ের জন্য শোক না ক'রে যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যগ্র হলেন। তার পর তাঁরা 
বাহনদের পরিচর্যা ক'রে 'হমালয়ের নিকটবর্তী বৃক্ষহীন সমতল প্রদেশে গেলেন 
এবং অরুণবর্ণ সরস্বতী নদীতে স্নান ও তার জল পান করলেন। সেখানে কিছুকাল 
থেকে তাঁরা দূর্যোধন কর্তৃক উৎসাহিত হ'য়ে রান্রবাসের জন্য 'শাবিরে ফিরে এলেন। 


২। শল্যের সেনাপাতিত্বে আভষেক 


কৌরবপক্ষীয় বীরগণ দৃর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, আপাঁন সেনাপাঁতি 
শনযুস্ত ক'রে যুদ্ধ করুন, আমরা তৎকর্তৃক রক্ষিত হয়ে শত্রু জয় করব। দুর্যোধন 
রথারোহণে অশবখামার কাছে গেলেন = যান তেজে সূযতুল্য, ব্াদ্ধতে বৃহস্পাঁত- 
তুল্য, যাঁর পিতা অযোনিজ এবং মাতাও অযোনিজা, যিনি রূপে অনুপম, সর্বাবদ্যার 
পারগামী এবং গুণের সাগর । দূর্যোধন তাঁকে বললেন, গ্রুপূত্র, এখন আপাঁনই 
আমাদের পরমগাঁতি, আদেশ করুন কে আমাদের সেনাপাঁত হবেন। 

অশ্বথামা বললেন, শল্যের কুল রূপ তেজ যশ শ্রী ও সর্বপ্রকার গুণই আছে, 
ইনিই আমাদের সেনাপাঁতি হ'ন। এই কৃতজ্ঞ নরপাঁত নিজের ভাগনেয়দের ত্যাগ ক'রে 
আমাদের পক্ষে এসেছেন। ইনি মহাসেনার অধীশ্বর এবং ?'বতীয় কা্তকের ন্যায় 
মহাবাহু। দূর্যোধন ভূমিতে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে রথস্থ শল্যকে বললেন, মিন্রবংসল, 
ত্র ও শত্রু পরণক্ষা করবার সময় উপাস্থত হয়েছে, আপাঁন আমাদের সেনার অগ্রে 
থেকে নেতৃত্ব করুন, আপাঁন রণস্থলে গেলে মন্দমাত পাণ্ডব ও পাণ্তালগণ এবং 
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তাদের অমাত্যবর্গ নিরুদ্যম হবে। মদ্রাধিপ শল্য উত্তর দিলেন, কুরুরাজ, তুমি 
আমাকে দিয়ে শা করাতে চাও আম তাই করব, আমার রাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার 
শৃপ্রয়সাধনের জন্য। দুরধোধন বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় মাতুল, আপনাকে 
সেনাপাঁতত্বে বরণ করাছ, কার্তক যেমন দেবগণকে রক্ষা করোছিলেন সেইরূপ 
আপাঁন আমাদের রক্ষা করুন! শল্য বললেন, দূর্যোধন, শোন -- কৃষ্ণ আর অজ“নকে 
তুমি রাঁথশ্রেন্ত মনে কর, কন্তু তাঁরা বাহুবলে কিছুতেই আমার তুল্য নন। আম 
ক্রুদ্ধ হ'লে সুরাসূর ও মানব সমেত সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, 
পাণ্ডবরা তো দূরের কথা । আম সেনাপাঁত হয়ে জয়লাভ করব এতে সন্দেহ নেই। 
দূর্যোধন শল্যকে যথাবাঁধ সেনাপাঁতির পদে আঁভাষন্ত করলেন। সৈন্যেরা 
সিংহনাদ ক'রে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধবান হ’ল, কৌরব ও মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা হন্ট 
হয়ে শল্যের স্তুতি করতে লাগলেন। সকলে সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন। 


পান্ডবাঁশাবিরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, দুর্যোধন মহাধনুর্ধর শল্যকে 
সেনাপাঁত করেছেন। তুমিই আমাদের নেতা ও রক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার 
ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, আম শল্যকে জানি, তান ভীম্ম দ্রোণ ও 
কর্ণের সমান অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেন্ঠ। শল্যের বল ভনম অজন সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন 
ও শিখণ্ডাীর অপেক্ষা আধক। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপাঁন বিক্লমে শাদ্লতুল্য, আপাঁন 
ভিন্ন অন্য পুরুষ পাঁথবীতে নেই যিনি যুদ্ধে মদ্ররাজকে বধ করতে পারেন। তানি 
সম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দয়া করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য ক'রে শল্যকে বধ 
করুন৷ ভম্ম-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগর উত্তীর্ণ হ'য়ে এখন শল্য-রৃপ গোম্পদে নিমজ্জিত 
হবেন না। এইপ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ সায়ংকালে তাঁর শিবিরে প্রস্থান করলেন। 
কর্ণবধে আনন্দিত পাণ্ডব ও পাণ্টালগণ সেই রান্রতে সুখে নিদ্রা গেলেন। 


৩। শল্যবধ 
(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ) 


পরাদন প্রভাতে কপ কৃতবর্মা অশ্বপ্ামা শল্য শকুনি প্রভাতি দুর্যোধনের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নিয়ম করলেন যে তাঁরা কেউ একাকী পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা ক'রে মিলত হয়েই যনদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র 


৫১২ মহাভারত 


নামক ব্য্‌হ রচনা করলেন এবং মদ্রদেশীয় বাঁরগণ ও কর্ণপুত্রদের সঙ্গে ব্যহের 
সম্মুখে রইলেন। ত্রিগতসৈন্য সহ কৃতবর্মা ব্যহের বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ 
কৃপাচার্য দাক্ষণে, কাম্বোজ সৈন্য সহ অশ্বথামা প্‌চ্ঠদেশে, এবং কুরুবীরগণ সহ 
দূর্যোধন বা্‌হের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পাণ্ডবগণও নিজেদের সৈন্য ব্যুহবদ্ধ 
ও দ্বিধা 'বভন্ত করে অগ্রসর হলেন। কোৌরবপক্ষে এগার হাজার রথ, দশ হাজার 
সাত শ গজারোহী, দু লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন কোটি পদাতি, এবং পাণ্ডবপক্ষে 
জাজ রী হাজার ভারা DAE TELE ও দু কোট পদাঁত 
অবশিষ্ট ছিল। 

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কর্ণপূত্র চিন্রসেন সত্যসেন ও সহশর্মা 
নকুলের হাতে নিহত হলেন। পাশ্ডবপক্ষের গজ অশ্র রথী ও পদাতি সৈন্য শল্যের 
বাণে নিপীড়িত ও বিচাঁলত হ'ল। সহদেব শল্যের পূত্রকে বধ করলেন। ভঈমের 
গদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হ'ল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ ক'রে ভখমের বক্ষ 
বিদ্ধ করলেন। ব্‌কোদর আবচাঁলত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই 
আঘাতে শল্যের সারাথর হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। পরস্পরের প্রহারে দুজনেই আহত 
ও বিহবল হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন। 
ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মন্তের ন্যায় বিহৰল হয়ে মদ্ররাজকে 
আবার যুদ্ধে আহবান করলেন। 

দূযোধনের প্রাসের আঘাতে যাদববীর চোঁকতান নিহত হলেন। শল্যকে 
অগ্রবতর্ন ক'রে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুনি য্বীধান্ঠরের সঙ্গে এবং তিন হাজার রথী 
সহ অশ্বামা অজ্ঞ নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন । যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের এবং 
কৃষকে ডেকে বললেন, ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য পরাক্রান্ত বহু রাজা কোৌরবদের 
জন্য যুদ্ধ ক'রে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সাঁহত নিজ নিজ কর্তব্য 
পুরুষ্কার দেখিয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবশি্ট আছেন, 
আজ আমি তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে ইচ্ছা করি। বীরগণ, আমার সত্য বাক্য শোন = 
আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আম তাঁকে বধ করব, আজ আমি বিজয়লাভ 
বা মৃত্যুর জন্য ক্ষত্রধর্মীনূসারে মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করব। বথযোজকগণ (৯) 
আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক; সাত্যাক দাঁক্ষিণচক্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন 
বামচক্র, এবং অজ্ঞবন আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, ভীম আমার অগ্রে থাকুন; এতে 


(১) যারা রথে বুন্ধোপকরণ বোগান দেয়। 


শজ্যপর্ব ৫১৩ 


আমার শাক্ত শল্য অপেক্ষা অধিক হবে। যাধান্ঠরের 'প্রয়কামিগণ তাঁর আদেশ 
পালন করলেন। 

আমিষলোভীঁ দুই শাদলের ন্যায় যুধিষ্ঠির ও শল্য 'বাঁবধ বাণ দ্বারা 
পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন, ভীম ধ্টদ্যুম্ন সাত্যাক এবং নকুল-সহদেবও শকুনি 
প্রভীতির সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। কোরবগণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুন্তীপন্ত্র 
বুধাষ্ঠির যান পূর্বে মদ ও শান্ত ছিলেন, এখন তান দারুণ হয়েছেন, এবং ক্রোধে 
কাঁপতে কাঁপতে ভল্লের আঘাতে শতসহস্প যোদ্ধাকে বধ করছেন। যাঁধান্ঠর শলোর 
চার অশ্ব ও দুই পৃঙ্ঠসারাঁথকে 'বিনম্ট করলেন, তখন অশ্বগামা বেগে এসে শল্যকে 
নিজের রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন । কিছুক্ষণ পরে শল্য অন্য রথে চণ্ড়ে পুনর্পার 
যুধাষ্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 

শল্যের চার বাণে যুধাষ্ঠরের চার অশ্ব নিহত হ’ল, তখন ভীমসেনও 
শল্যের চার অশ্ব ও সারাঁথকে বিনষ্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়গ ও চর্ম 
নিয়ে যুধাচ্ঠরের প্রত ধাঁবত হলেন, কিন্তু ভীমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং 
ভল্ল দ্বারা তাঁর খড়গের মুষ্টি ছেদন করলেন। যাাধান্ভঠর তখন গোঁবন্দের বাক্য 
স্মরণ ক'রে শল্যবধে যত্রবান হলেন। তান অশ্বসারাঁথহীন রথে আরুড় থেকেই 
একটি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল মন্ত্রাসদ্ধ শাক্ত অস্ত্র নিলেন, এবং "পাপী, তুমি হত 
হ’লে’ -- এই বলে বিস্ফারিত দীপ্তনয়নে মদ্ররাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। 
প্রলয়কালে আকাশ থেকে পাঁতিত মহতা উন্কার ন্যায় সেই শান্ত অস্ত্র স্ফুলিঙগ 
ছড়াতে ছড়াতে মহাবেগে শল্যের অভিমুখে গেল, এবং তাঁর শুভ্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ 
বিদীর্ণ ক'রে জলের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হ'ল। বস্্রাহত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় শল্য 
বাহ প্রসারত ক'রে ভূমিতে পড়ে গেলেন । 

শল্য নিপাঁতিত হ'লে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণে য্াধান্ঠরের দিকে 
ধাবিত হলেন এবং বহু নারাচ নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির 
শল্যভ্রাতার ধন; ও ধৰজ ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত করলেন ৷ 
কৌববসৈন্য ভগ্ন হয়ে হাহাকার ক'রে পালাতে লাগল। 

শল্য নিহত হ'লে তাঁর অনুচর সাত শ রথী কৌরবসেনা থেকে বেরিয়ে 
এলেন। সেই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তাীঁতে চ'ড়ে দূর্যোধন সেখানে এলেন; 
একজন তাঁর মস্তকের উপর ছত্র ধরেছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীঁজন করাছিল। 
দূর্যোধন বার বার মদ্রুযোদ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা 
দুর্যোধনের অনুরোধে পুনর্বার পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত 


৬৩৩ 


৫১৪ মহাভারত 


হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহারথগণ ধর্মরাজকে পণীড়ত করছেন শুনে. জন সত্বর 
সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যাক প্রভতও য্াধান্ঠরকে রক্ষা করবার জন্য 
বেষ্টন করলেন। পাণ্ডবগণের আক্রমণে মদ্রবীরগণ বিনষ্ট হলেন, তখন দুর্যোধনের 
সমস্ত সৈন্য ভীত ও চঞ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজয়ী 'পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও 
সিংহনাদ করতে লাগলেন। 


৪1 শ্ান্ববধ 
(অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


মধ্যাহ]কালে যুধাষ্ঠির শল্যকে .বধ করলেন, কৌরবসেনাও পরাজত হয়ে 
যুদ্ধে পরাগুমুখ হ'ল। পান্ডব ও পাণ্টাল সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ ধৈর্যশালী 
যুধিষ্ঠির জয়ী হলেন, দূর্যোধন রাজশ্রীহীন হলেন। আজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যু- 
সংবাদ শুনবেন এবং শোকাকুল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে নিজের পাপ স্বীকার করবেন। 
আজ থেকে দূর্যোধন দাস হয়ে 'পান্ডবদের সেবা করবেন এবং তাঁরা যে দুঃখ পেয়েছেন 
তা বুঝবেন। যাঁধম্ঠির ভমাজন নকুল-সহদেব, ধূঙ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর 
পণ্চপূত্র যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষের জয় হবে না কেন? জগন্নাথ জনার্দন কৃষ্ণ 
যাঁদের প্রভু, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করেছেন, সেই পান্ডবদের জয় হবে না কেন? 

ভীঁমসেনের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কোরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন তাঁর 
সারথকে বললেন, তুমি ওই সৈন্যদের পশ্চাতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে চল, আম 
রণস্থলে থেকে যুদ্ধ করলে আমার সৈন্যেরা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে । সারাঁথ রথ 
নিয়ে চলল, তখন হস্তী অশ্ব ও রথাবহণীন একুশ হাজার পদাঁত এবং নানাদেশজাত 
বহু যোদ্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ’ল। ভাঁমসেন তাঁর 
স্বর্ণমশ্ডিত বৃহৎ গদ্যর আঘাতে সকলকেই 'িম্পোষত করলেন। দূর্যোধন তাঁর 
পক্ষের অবশিষ্ট সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন, তারা বার বার ফিরে এসে যুদ্ধে 
রত হ’ল, কিন্তু প্রীতি বারেই বিধব্ত হয়ে পালাল। 

দুর্যোধনের একাঁট মহাবংশজাত প্রিয় হস্তী ছিল, গজশাস্নজ্ঞ লোকে তার 
পরিচর্যা করত। ম্লেচ্ছাধপাঁত শাল্ব সেই পর্বতাকার হস্তাঁতে চ'ড়ে যুদ্ধ করতে 
এলেন এবং প্রচন্ড বাণবর্ষণ ক'রে পাণ্ডবসৈন্যদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন । সকলে 
দেখলে, সেই বিশাল হস্ত একাই যেন বহু সহস্র হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে। পাণ্ডব- 
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সেনা বিমার্দত হ'য়ে পালাতে লাগল । তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বেগে ধাবিত হয়ে বহু নারাচ 
নিক্ষেপ ক'রে সেই হস্তীকে বিদ্ধ করলেন। শাল্ব অ্কুশ প্রহার ক'রে হস্তীকে 
ধন্টদ্যুম্নের রথের দিকে চাঁলয়ে দিলেন। ধৃষ্টদ্যম্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেমে 
পড়লেন, তখন সেই হস্তী শুন্ড দ্বারা অশ্ব ও সারাথ সমেত রথ তুলে য়ে ভূতলে 
ফেলে নিষ্পৌষিত করলে। ভীম 1শখণ্ডী ও সাত্যকি শরাঘাতে হস্তাীঁকে বাধা দেবার 
চেষ্টা করলেন, কন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পর্বত- 
শৃঙ্গাকার গদা 'দয়ে হস্তীর কুম্ভদেশে (মস্তকপার্্বস্থ দুই মাংসাঁপন্ডে) প্রচণ্ড 
আঘাত করলেন। আর্তনাদ ও রন্তবমন ক'রে সেই গজেন্দ্র ভূপাতিত হ'ল, তখন 
ধৃজ্টদ্যুম্ন ভল্লের আঘাতে শাল্বেব শিরশ্ছেদ করলেন। 


&। উল্‌ক-শকুনি-বধ 
(অষ্টাদশ 'ঈদনের আরও যুদ্ধ) 


মহাবীর শাল্ব নিহত হ'লে কৌরবসৈন্য আবার ভন হ'ল। রুদ্রের ন্যায় 
প্রতাপবান দুর্ধোধন তথাপি অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পাণ্ডবগণ 
মিলিত হয়েও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। অশ্বখামা শকুনি উল্‌ক এবং 
কৃপাচার্যও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন । দুরোধনের আদেশে সাত শ 
রথ যাঁধাষ্ঠরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাণ্চালগণের হস্তে তারা নিহত 
হলেন। তার পর নানা দকে বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ হ'তে লাগল। গাম্ধাররাজ শকুন 
দশ হাজার প্রাসধারী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর বহু সৈন্য নিহত 
হ'ল। ধঙ্টদ্যম্ন দুযোধনের অশ্ব ও সারাথ বিনষ্ট করলেন, তখন দুর্োধন একটি 
অশ্বের পৃষ্ঠে চড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্বথামা কৃপাচার্য ও 
কৃতবর্মা তাঁদের রথারোহীী যোদ্ধাদের ত্যাগ ক'রে শকুনি-দুর্যোধনের সঙ্গে 
মিলত হলেন। 

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় 'দব্যচক্ষ; লাভ ক'রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উপস্থিত 
» থাকতেন এবং প্রাতাঁদন যুদ্ধশেষে ধৃতরাম্্্কে ফদ্ধবৃত্তান্ত জানাতেন (১)। কোরব- 
সৈন্য ক্ষীণ এবং শত্রুসৈন্য বোমন্টত হয়েছে দেখে সঞ্জয় ও চার জন যোদ্ধা প্রাণের 
মায়া ত্যাগ ক'রে ধৃল্টদ্যম্নের সৈন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন, কিন্তু 


(১) তশঁজ্মপর্ব ২-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৫১৬ মহাভারত 


অ্জনের বাণে নিপীড়ত হয়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যাকর প্রহারে 
সঞ্জয়ের বর্ম বিদীর্ণ হ’ল, তান ম্‌্ছ'ত হলেন, তখন সাত্যাক তাঁকে বন্দী করলেন। 

দৃর্মর্ষণ শ্রৃতাল্ত জৈৰ প্রভাত ধৃ্তরাষ্ট্রের দ্বাদশ পনর ভীমসেনের সঙ্গে 
প্রচন্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অজর্ন কৃষ্ণকে বললেন, ভশমসেন 
ধৃতরাস্ট্রের সকল পূত্রকেই বধ করেছেন, যে দুজন (দুর্যোধন ও সুদর্শন) অবশিষ্ট 
আছে তারাও আজ নিহত হবে। শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত গজ 
ও এক সহস্র পদাতি, এবং কৌরবপক্ষে অশ্বামা কৃপ সশর্মা শকুন উল্‌ক ও 
কৃতবর্মা এই ছ'জন বীর অবাশিস্ট আছেন; দদুর্যোধনের এর আঁধিক বল নেই। মড় 
দুর্যোধন যাঁদ যুদ্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত ব'লেই জানবে। 

তার পর অজর্ন ব্রিগর্তদেশীয় সত্যকর্মা সত্যেষ সুশর্মা, সুশার্মার 
প'য়তাল্লশ জন পূত্র, এবং তাঁদের অনচরদের বিনষ্ট করলেন। দর্যোধনভ্রাতা 
সুদর্শন ভীমসেন কর্তৃক নিহত হলেন। শকুনি, তাঁর পুত্র উল্‌ক, এবং তাঁদের 
অনুচরগণ মতত্যুপণ ক'রে পাশ্ডবদের প্রাত ধাবিত হলেন। সহদেব ভল্লের আঘাতে 
উল্‌কের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুনি সাশ্রুকন্ঠে সাশ্রুনয়নে যুদ্ধ করতে লাগলেন 
এবং একাঁট ভাষণ শান্ত অস্ত সহদেবের প্রাত নিক্ষেপ করলেন। সহাদেব বাণদ্বারা 
সেই শক্তি ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে শকুনির মস্তক দেহচ্যুত করলেন। শকুনির 
অনুচরগণও অজর্নের হস্তে নিহত হ'ল। 


॥ হুদপ্রবেশপবধ্যায় ॥ 
৬। দ;যেধিনের হুদপ্রবেশ 


হতাবাঁশস্ট কৌরবসৈন্য দুর্যোধনের বাক্যে উৎসাহত হয়ে প্নর্বার যুদ্ধে 
রত হ'ল, কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যের আক্রমণে তারা একবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। 
দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণ সেনা ধবংস হ'ল। পাণ্ডবসেনার দু হাজার রথ, 
সাত শু হস্ত, পাঁচ হাজার অশ্ব ও দশ হাজার পদাঁত অবাঁশস্ট রইল । দূর্যোধন যখন 
দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নেই তখন তিনি তাঁর নিহত অশ্ব পরিত্যাগ ক'রে, 
একাকণ গদাহস্তে দ্রুতবেগে পূর্বমুখে প্রস্থান করলেন। ' 


সঞ্জয়কে দেখে ধন্টদ্যুম্ন সহাস্যে সাত্যাককে বললেন, একে বন্দী করে কি 
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হবে, এর জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যাক তখন খরধার খড়গ তুলে সঞ্জয়কে 
বধ করতে স্টদ্যত হলেন! সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষদ্বৈপায়ন ব্যাস উপস্থিত হয়ে 
বললেন, সঞ্জয়কে মুক্ত দাও, একে বধ করা কখনও উচিত নয়। সাত্যাক কৃতাঞ্জাল 
হয়ে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয়, যাও, তোমার মঙ্গল হ’ক। 
বর্মহীন ও নিরস্ত সঞ্জয় মুক্তি পেয়ে সায়াহকালে রযধ্রিরান্তদেহে হস্তিনাপুরের 
দকে প্রস্থান করলেন । 

রণস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে, সঞ্জয় দেখলেন, দুর্যোধন ক্ষত- 
শবক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী রয়েছেন। দুজনে অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরভাবে 
কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর সঞ্জয় তাঁর বন্ধন ও মুক্তির বিষয় 
জানালেন । ক্ষণকাল পরে দুোধন প্রকাঁতিস্থ হয়ে তাঁর ভ্রাতুগণ ও সৈন্যদের বিষয় 
জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় বললেন, আপনার সকল ভ্রাতাই নিহত হয়েছেন, সৈন্যও 
নষ্ট হয়েছে, কেবল তন জন রথাঁ কেপ, অশ্বথামা ও কৃতবর্মা) অবশিষ্ট আছেন); 
প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দূর্যোধন দীর্ঘানিঃ*বাস ফেলে 
সঞ্জয়কে স্পর্শ ক'রে বললেন, এই সংগ্রামে আমার পক্ষে তুম ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ 
জীবিত নেই, কিন্তু পান্ডবরা সহায়সম্পন্নই রয়েছে। সঞ্জয়, তুম প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা 
ধৃতরাম্ট্রকে বলবে, আপনার পত্র দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হুদে আশ্রয় নিয়েছে। আমার 
সৃহৃৎ ভ্রাতা ও পুত্রেরা গত হয়েছে, রাজ্য পাণ্ডবরা নিয়েছে, এ অবস্থায় কে বেচে 
থাকে? তুমি আরও বলবে, আম মহাযুদ্ধ থেকে মনত হয়ে ক্ষতাবক্ষতদেহে এই হুদে 
সপ্তের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে জীবিত রয়েছি। 

এই কথা ব'লে রাজা দূর্যোধন দ্বৈপায়ন হদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং 
মায়া দ্বারা তার জল স্তম্ভিত ক'রে রইলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য অশ্বথামা ও 
কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপাঁস্থত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ জানালে অশ্বামা 
বললেন, হা ধিক, রাজা দূর্যোধন জানেন না যে আমরা জাঁবিত আছি এবং তাঁর সঙ্গে 
মিলিত হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সমর্থ আছি। সেই তন মহারথ বহক্ষণ 
বিলাপ করলেন, তার পর পাণ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শাবিরে চ'লে গেলেন। 


সূর্যাস্ত হ'লে কৌরবশাবরের সকলেই দুর্ষোধনভ্রাতাদের বিনাশের সংবাদ 
পেয়ে অত্যন্ত ভীত হ'ল। দুরোধনের অমাত্যগণ এবং বেররধারী নারধরক্ষকগণ 
রাজভার্যাদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাহা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভৃতিও পাঠানো 
হ'ল। অন্যান্য সকলে অ*্বতরণষুস্ত রথে চ'ড়ে নিজ নিজ পত্নী সহ প্রস্থান করলেন। 


৫১৮ মহাভারত 


পূর্বে রাজপুরণীতে যেসকল নারীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন 
সকলেই দেখতে লাগল । 

বৈশ্যাগরভজাত ধৃতরাষ্ট্রপূত্র যুযৃংসু যিনি পাশ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, 
তানও যূধাম্ঠরের অনুমতি নিয়ে রাজভার্যাদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন । হাস্তনা- 
পুরে এসে যুযুৎসু বিদুরকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। 'বদূর বললেন, বংস, 
কৌরবকুলের এই ক্ষয়কালে তুমি এখানে এসে উপযুক্ত কার্যই করেছ। হতভাগ্য 


অন্ধরাজের তুমিই এখন একমাত্র অবলম্বন। আজ বিশ্রাম ক'রে কাল তম যুধাঁন্ঠরের 
কাছে ফিরে যেয়ো । 


৭। য্যাধাণ্ঠরের তরজন 


পান্ডবগণ অনেক অন্বেষণ ক'রেও দূর্যোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। 
তাঁদের বাহনসকল পাঁরশ্রান্ত হ'লে তাঁরা সৈন্য সহ শিবিরে চ'লে গেলেন। তখন 
কূপ অশ্বথামা' ও কৃতবর্মা ধারে ধীরে হৃদের কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, ওঠ, 
আমাদের মাহত মালত হরে যাধান্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়শ হয়ে পাঁথবী ভোগ 
কর অথবা হত হয়ে স্বর্গলাভ কর। দূর্যোধন বললেন, ভাগাক্রমে আপনাদের জশীবত 
দেখাঁছ। আপনারা পাঁরশ্রান্ত হয়েছেন, আঁমও ক্ষতাবক্ষত হয়োছ; এখন যুদ্ধ 
করতে ইচ্ছা কার না, বিশ্রাম ক'রে ক্লান্তিহীন হয়ে শত্রুজয় করব। বীরগণ, আপনাদের 
মহৎ অন্তঃকরণ এবং আমার প্রতি পরম অনুরাগ আশ্চর্য নয়। আজ রাত্রে বিশ্রাম 
ক'রে কাল আম নিশ্চয় আপনাদের সাঁহত -মাঁলত হয়ে যুদ্ধ করব। অশ্বথামা 
বললেন, রাজা, ওঠ, আমি শপথ করছি আজই সোমক ও পাণ্ালগণকে বধ করব। 

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভারবহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হৃদের 
নিকটে উপস্থিত হ'ল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনকে মাংস এনে দিত। ব্যাধরা অন্তরাল 
থেকে দুযোধন অশ্বথামা প্রভৃতির সমস্ত কথা শুনলে । পূর্বে যুধিষ্ঠির এদের 
কাছে দূর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন । দুধোধন হৃদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন 
জানতে পেরে তারা পাণ্ডবশিবিরে গেল। দ্বাররক্ষীরা তাদের বাধা দিলে, কিন্তু 
ভশমের আদেশে তারা 'শাবিরে প্রবেশ ক'রে তাঁকে সব কথা বল"ণা। ভীম তাদের প্রচুর 
অর্থ দিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভতিকে দূর্যোধনের সংবাদ জানালেন । তখন পান্ডবগণ 
রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল দ্বপায়ন হ্রদের নিকট উপস্থিত হলেন। 
শঙ্খনাদ, রথের ঘর্ঘর. ও সৈন্যদের কোলাহল শুনে কৃপাচার্য অ*্বখামা ও কৃতবর্মা 


শল্যপর্ব ৫১১৯ 


দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা আসছে, অনুমাঁত দাও আমরা এখন চ'লে যাই। 
তাঁরা বিদাখ নিয়ে দূরে গিয়ে. এক বটবৃক্ষের নীচে বসে দুরোধনের বিষয় ভাবতে 
লাগলেন। . 

হুদের তারে এসে খধুধান্তর কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, দুর্যোধন দৈবী মায়ায় 
জল স্তাম্ভিত ক'রে ভিতরে রয়েছে, এখন মানুষ হ'তে তার ভয় নেই; কিন্তু এই শঠ 
আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাবে না। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ার 
দ্বারাই মায়াবীকে নষ্ট করতে হয়। আপান কূট উপায়ে দূর্যোধনকে বধ করুন, 
এইরূপ উপায়েই দানবরাজ বাল বদ্ধ হয়োছিলেন এবং 'হরণ্যকশিপু বত্র রাবণ 
তারকাসুর সুন্দ-উপসনন্দ প্রভৃতি নিহত হয়োছিলেন। 

যুধিষ্ঠির সহাস্যে জলস্থ দুর্যোধনকে বললেন, সুযোধন, ওঠ, আমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার দর্প আর মান কোথায় গেল? যুদ্ধ থেকে পাঁলয়ে আসা 
সঙ্জনের ধর্ম নয়, স্বগ প্রদও নয়। তুমি পুত্র ভ্রাতা ও 'পতৃগণকে নিপাতিত দেখেও 
যুদ্ধ শেষ না ক'রে নিজে বাঁচতে চাও কেন? বৎস, তুমি আত্মীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে 
{বিনষ্ট কাঁরয়ে হুদের মধ্যে লুইকয়ে আছ কেন? দব্বাদ্ধ, তুমি বীর নও তথাঁপ 
মিথ্যা বীরত্বের অভিমান কর। ওঠ, ভয় ত্যাগ ক'রে যুণ্প কর; আমাদের পরাজিত 
ক'রে পাঁথবাঁ শাসন কর, অথবা নিহত হয়ে ভূমিতে শয়ন কর। 

দুর্যোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণগণ ভয়ে আভভূত 
»হয় তা বানর নয়, কিন্তু আমি প্রাণের ভয়ে পাঁলয়ে আসি নি। আমার রথ নেই, 
তূণ নেই, আমার পাশ্ব'রক্ষী সারাঁথ নিহত হয়েছে, আম সহায়হীন একাকী, অত্যন্ত 
ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয় 'নয়োছি। কুন্তীপূত্র, আপনারা আশ্বস্ত 
হ'ন, আম উঠে আপনাদের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করব। 

যুধিষ্ঠির বললেন, সৃযোধন, আমরা আশবস্তই আছি। বহূক্ষণ তোমার 
অন্বেষণ করোছি, এখন জল থেকে উঠে যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, মাঁদের 
জন্য কুরুরাজ্য আমার কাম্য, আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই পরলোকে গেছেন; আমাদের 
ধনরত্রের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষত্িয়শ্রেম্ঠগণ নিহত হয়েছেন, আমি বিধবা নারীর তুল্য এই 
পৃথিবশ ভোগ করতে ইচ্ছা কার না। তথাঁপ আম পাণ্ডব ও পাণ্চালদের উৎসাহ 
ভঙ্গ ক'রে আপনাকে জয় করবার আশা কার। কিন্তু পিতামহ ভীম্মের পতন ও 
.দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যুদ্ধের প্রয়োজন দৌখ না। আমার পক্ষের সকলেই 
বিনষ্ট হয়েছে, আমার আর রাজ্যের স্পৃহা নেই, আমি দুই খণ্ড মৃগচর্ম প'রে বনে 
ষাব। মহারাজ, আপাঁন এই রিক্ত পৃথিবী যথাসুখে ভোগ করুন। 


$৫২০ মহাভারত 


দুর্যোধনের করুণ বাক্য শুনে যুাধাণ্ঠর বললেন, বৎস, মাংসাশী পক্ষীর 
রবের ন্যায় তোমার এই আর্তপ্রলাপ আমার ভাল লাগছে না। তুমি সমস্ত পৃথিবী 
দান করলেও আম নিতে চাই না. তোমাকে যুদ্ধে পরাজত করেই আমি এই বসংধা 
ভোগ করতে ইচ্ছা কার। তুমি এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে দান করতে চাচ্ছ 
কেন? যখন আমরা ধর্মানসারে শান্তিকামনায় রাজ্য চেয়েছিলাম তখন দাও 'নি 
কেন? মহাবল কৃষ্ণ যখন সান্ধর প্রার্থনা করেছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান 
করোছিলে, এখন তোমার চিত্তবিভ্রম হ'ল কেন? সূচীর অগ্রে যেটুকু ভূমি ধরে তাও 
তুম দিতে চাও ন, এখন সমস্ত পাঁথবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন? পাপী, তোমার জীবন 
এখন আমার হাতে । তুমি আমাদের বহু অনিষ্ট করেছ. তুমি জীবনধারণের যোগ্য 
নও; এখন উঠে যুদ্ধ কর। 


| গদাযুদ্ধপবাধ্যায় ৷ 
৮। গদাঘদ্ধের উপক্রম 


দূর্যোধন পূর্বে কখনও ভর্সনা শোনেন নি. সকলের কাছেই তিনি 
রাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং সূর্যের অল্প কিরণেও যাঁর কষ্ট, হত, 
সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের উপর নির্ভর করত, এখন অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থায় 
তাঁকে ধ্ীধাম্ঠরের কটুবাক্য শুনতে হ'ল। দুর্যোধন দীর্ধানঃ*বাস ফেলে হাত নেড়ে 
বললেন, রাজা, আপনাদের সূহৃৎ রথ বাহন' সবই আছে; আমি একাকণ, শোকার্ত, 
রথবাহনহনন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহন এবং বহু: যদি আপনারা সকলে আমাকে 
বেম্টন করেন তবে নিরস্ত্র পাদঢার একাকী আমি কি ক'রে যুদ্ধ করব? আপনারা 
একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন! রাত্রিশেষে সূর্য যেমন সমস্ত নক্ষত্র বিনষ্ট 
করেন, আমিও সেইর্‌প নিরস্ত্র ও রথহশীন হয়েও নিজের তেজে রথ ও অশ্ব সমেত 
আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করব। 

ষাঁধান্ঠর বললেন, মহাবাহু সুযোধন, ভাগ্যরুমে তুম ক্ষত্রধর্ম বুঝেছ এবং 
তোমার যুদ্ধে মতি হয়েছে। তুমি বীর এবং যুদ্ধ করতেও স্দান। মনোমত অস্ত 
নিয়ে তুমি আমাদের এক এক জনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর, আমরা আর সকলে দর্শক 
হয়ে থাকব। আম তোমার ইন্টের জন্য আরও বলছি, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল 
একজনকে বধ করলেই কুরুরাজ্য লাভ করবে; আর যাঁদ নিহত হও তবে স্বর্গে 
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যাবে। দুৰ্যোধন বললেন, একজন বারই আমাকে দিন; আমি এই গদা নিলাম, 
আমার প্রাতদ্বন্বীও গদা নিয়ে পাদচারী হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। 

উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সইতে পারে না দূর্যোধন সেইরূপ যাঁধিম্ঠিরের 
বাক্যে বার বার আহত হয়ে অসাঁহষ্ণু হলেন। তিনি জল আলোড়িত ক'রে 
নাগরাজের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাণ্চনবলয়মান্ডিত বৃহৎ লোহগদা নিয়ে 
হৃদ থেকে উঠলেন। বদ্দ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় এবং শূলপাণি মহাদেবের ন্যায় দুর্যোধনকে 
দেখে পাণ্ডব ও পাণ্টালগণ হৃষ্ট হয়ে করতালি দিতে লাগলেন। উপহাস মনে 
ক'রে দূর্যোধন সক্রোধে ও্ঠদংশন ক'রে বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা শীঘ্রই এই 
উপহাসের প্রাতিফল পাবে, পাণ্ডালদের সঙ্গে সদ্য যমালয়ে যাবে। 

তার পর রস্তান্তদেহ দূর্যোধন মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, যুধিন্ঠর, আমি 
অবশ্যই আপনাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু আপান জানেন যে একজনের 
সঙ্গে এককালে বহুলোকের যুদ্ধ উাঁচত নয়। য্যাধাম্ঠর বললেন, সুযোধন, যখন 
অনেক মহারথ মিলে আভমন্যুঙ্ঠে বধ করোছলে তখন তোমার এই বুদ্ধি হয় নি 
কেন? লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সন্ধান করে, কিন্তু সম্পদের সময় তারা 
পরলোকের দ্বার রুদ্ধ দেখে । বীর, তুম বর্ম ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর, যুদ্ধের 
যে উপকরণ তোমার নেই তাও নাও। আম পননর্বার বলাছ, পণ্চপাণ্ডবের মধ্যে 
যার সঙ্গে তোমার ইচ্ছা তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ কর; তাঁকে বধ করে কুরুরাজ্যের 
আঁধপাঁত হও, অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার জীবনরক্ষা ভিন্ন আর কি 
প্রয়কার্য করব বল। | 

দৃর্যোধন স্বর্ণময় বর্ম ও 'বাচত্র শিরস্তাণ ধারণ ক'রে গদাহস্তে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে যুধাচ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, দুর্যোধন যদ 
আপনার সঙ্গে অথবা অজন নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান তবে কি 
হবে? আপনি কেন এই দ:ঃসাহসের কথা বললেন -_ "আমাদের মধ্যে "একজনকে 
লধ ক'রেই কুরুরাজ্যের আধিপাত হও’? ভাঁমসেনকে বধ করবার ইচ্ছায় দুর্যোধন 
তের বংসর একটা লৌহমৃর্তর উপর গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন। ভামসেন ভিন্ন 
দুর্যেোধনের প্রাতিযোদ্ধা দেখাঁছ না, কিন্তু ভাঁমনও গদাযুদ্ধাশক্ষায় আধক পাঁরশ্রম 
করেন নি। আপানি শকুনির সঙ্গে দ্যতক্লীড়া ক'রে যেমন [বিষম কার্য করোছিলেন, 
আজও সেইরূপ করছেন। ভীম অধিকতর বলবান ও সাঁহষ্ণু, কিন্তু দূর্যোধন 
আঁধকতর কৃতী; বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেষ্ঠ । মহারাজ, আপান শত্রুকে সুবিধা 
দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহস্ত দুর্যোধনকে জয় করতে পারেন 
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এমন মানুষ বা দেবতা আম দেখি না। আপনারা কেউ ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে 
জয় করতে পারবেন না। পাণ্ডু ও কুন্তীর পুত্রগণ নিশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য সম্ট 
হন নি, দীর্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয়েছেন। 

ভীম বললেন, মধুস্‌দন, তুমি বিষণ্ন হয়ো না, আজ আম দুর্যোধনকে 
বধ করব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দুর্যোধনের গদার চেয়ে. দেড় গুণ ভারা, 
অতএব তুমি দ:ঃখ ক'রো না। দুর্োধনের কথা দূরে থাক, আম দেবগণ এবং 
'ন্রলোকের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পাঁর। বাসুদেব হৃষ্ট হয়ে বললেন, 
মহাবাহু, আপনাকে আশ্রয় করেই ধর্মরাজ শন্রুহীন হয়ে রাজলক্ষরী লাভ. করবেন 
তাতে সন্দেহ নেই। বিষণ যেমন দানবসংহার ক'রে শচণীপাত ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য 
দিয়েছিলেন, আপনিও সেইরূপ দুর্ধোধনকে বধ করে ধর্মরাজকে সসাগরা 
পৃথিবী দন। 

ভীম গদাহস্তে দণ্ডায়মান হয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। 
মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীর আভমুখে যায়, দূর্যোধন সেইরূপ ভীমের কাছে 
গেলেন। ভাম তাঁকে বললেন, রাজা ধৃতরাম্ট্র আর তুমি যেসব দূজ্কৃত করেছ তা 
এখন স্মরণ কর। দ:রাত্মা, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে কষ্ট 'দয়োছিলে, 
শকুঁনর বুদ্ধিতে যাধচ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় জয় করোছলে, নিরপরাধ পাণ্ডবদের 
প্রাত বহু দুববিহার করেছিলে, তার মহৎ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই আমাদের 
পিতামহ ভীম্ম শরশয্যায় 'প'ড়ে আছেন, দ্রোণ কর্ণ শল্য শকুন, তোমার বীর ভ্রাতা 
ও পূব্রেরা, এবং তোমার পক্ষের রাজারা সসৈন্যে নিহত হয়েছেন। কুলঘন পৃরুষাধম 
একমাত্র তুমিই এখন অবশিষ্ট আছ, আজ তোমাকে গদাঘাতে বধ করব তাতে 
সন্দেহ নেই। 

দূর্যোধন বললেন, ব্কোদর, আত্মশ্লাঘা ক'রে কি হবে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ 
কর, তোষ্ার যুদ্ধপ্রীতি আজ দূর করব। পাপী, কোন্‌ শত্রু আজ ন্যায়যৃদ্ধে 
আমাকে জয় করতে পারবে? ইন্দ্রও পারবেন না। কুন্তীপনত্র, শরংকালীন মেঘের 
ন্যায় বৃথা গর্জন ক'রো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুদ্ধে দেখাও। 

এই সময়ে হল্ায়ূধ বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন; তিনি সংবাদ 
পেয়েছিলেন যে দূর্যোধন ও ভশম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পান্ডবগণ তাঁকে 
যথাবাঁধ অর্চনা ক'রে বললেন, আপনি আপনার দুই িষ্যের যুদ্ধকৌশল দেখুন । 
বলরাম বললেন, কৃষ্ণ আম পষ্যা নক্ষত্রে দ্বারকা ত্যাগ করোছ, তার পর 'বয়াল্লিশ 
দিন গত হয়েছে, এখন শ্রবণা নক্ষত্রে এখানে এসেছি। এই ব'লে নশলবসন শহদ্রকান্তি 
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বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সম্মাননা আঁলঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন ক'রে যুদ্ধ দেখবার 
জন্য উপবিষ্ট হলেন। 


১। বলরামের তাঁ্থ ভ্রমণ __ চন্দ্রের যক্ষ্মা -- একত 'ম্বিত ত্ৰিত 


জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম পূর্বে কৃষ্ণকে বলোঁছলেন যে 
তান ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বা পান্ডুপুত্র কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছানুসারে দেশভ্রমণ 
করবেন; তবে আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে কেন এলেন? 

বৈশম্পায়ন বললেন, কৃতবর্মা যখন যাদবসৈন্যা নয়ে দুয়োধনের পক্ষে 
গেলেন এবং কৃষ্ণ ও সাত্যাক পাণ্ডবপক্ষে গেলেন, তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে 
তীর্ঘযাল্রায় নির্গত হলেন। তান বহু সুবর্ণ রজত বস্ত অশ্ব হস্তী রথ গর্দভ 
উষ্ট্র প্রভাত সঙ্গে নিলেন, খাত্বক ও ব্রাহমণগণও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেন। বলরাম 
সমুদ্র থেকে সরস্বতী নদশর স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন এবং দেশে 
দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত, শিশু ও বৃদ্ধ বহু লোককে এবং ব্রাহনরণগণকে খাদ্য পানীয় 
ধনরত্র ধেনু যানবাহন প্রভৃতি দান করলেন। ্‌ 

বলরাম প্রথমে পাঁবন্র প্রভাসতনর্থে গেলেন। পুরাকালে প্রজাপাতি দক্ষ 
চন্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা (নক্ষত্র) দান করোছিলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীয় 
রূপবতণ ছিলেন, কিন্তু চন্দ্র সর্বদা রোহিণীর সঙ্গেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য 
কন্যারা রুষ্ট হরে দক্ষের কাছে আঁভযোগ করলেন। দক্ষ বহু বার চন্দ্রকে বললেন, 
তুম সকল ভার্যার সাঁহত সমান ব্যবহার করবে; কিন্তু চন্দ্র তা শুনলেন না। 
তখন দক্ষের আভশাপে চন্দ্র ক্ষমা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে 
দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন, 
তার ফলে লতা ওষাঁধ বীজ এবং প্রজাগণও ক্ষীণ হচ্ছে, আমরাও ক্ষীণ হাচ্ছি। 
দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভার্যার সঙ্গে সমান 
ব্যবহার করুন, সরস্বতী নদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করুন, তার পর 
পুনর্বার বৃদ্ধিলাভ করবেন; কিন্তু মাসার্ধকাল তাঁর 'নত্য ক্ষয় হবে এবং মাসার্ধকাল 
নিত্য বাদ্ধ হবে। চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে সরস্বতীর সংগমস্থলে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা 
করুন তা হ'লে কান্তি ফিরে পাক্নে। চন্দ্র প্রভাসতার্ে গেলেন এবং অমাবস্যায় 
অবগাহন ক'রে ক্রমশ তাঁর শীতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবাঁধ তিন প্রাত 


$২৪ মহাভারত 


অমাবস্যার প্রভাসতার্ে স্নান করে বার্ধিত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করেছিলেন 
এজন্যই ‘প্রভাস’ নাম। 


তার পর বলরাম ক্রমশ উদপানতীর্থে গেলেন। সত্যযুগে সেখানে গৌতমের 
[তন পূত্র একত দ্বিত ও ত্ৰিত বাস করতেন। তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের 
যজমানদের কাছ থেকে বহু পশু সংগ্রহ করবেন এবং মহাফলপ্রদ যজ্ঞ ক'রে আনন্দে 
সোমরস পান করবেন। তন ভ্রাতা বহু পশু লাভ ক'রে ফিরলেন, প্রত আগে আগে 
এবং একত ও 'দ্বিত পশুর দল নিয়ে পিছনে চললেন। দ:স্টবুদ্ধি একত ও দ্বিত 
পরামর্শ করলেন, ন্রিত বজ্ঞানপুণ ও বেদজ্ঞ, সে বহু পশু লাভ করতে পারবে; 
আমরা দুজনে এইসকল পশহ নিয়ে চ'লে যাই, ত্রিত একাকী যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। 
রান্নিকালে চলতে চলতে ন্রিত এক ব্‌ক নেকড়ে) দেখতে পেলেন এবং ভাত হয়ে 
পালাতে গিয়ে সরস্বতীতনরবতর্শ এক অগাধ কূপে প'ড়ে গেলেন। তান আর্তনাদ 
করতে লাগলেন, একত ও 'দ্বিত শুনতে পেয়েও এলেন না, বকের ভয়ে এবং লোভের 
বশে পশু নিয়ে চ'লে গেলেন। প্রিত দেখলেন, কূপের মধ্যে একট লতা ঝুলছে। 
তান সেই লতাকে সোম, কূপের জলকে ঘৃত এবং কাঁকরকে শর্ক'রা কল্পনা ক'রে 
যজ্ঞ করলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠ্বর শুনতে পেয়ে বৃহস্পতি দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে 
কৃপের নিকটে এলেন। দেবতার] বললেন, আমরা যজ্ঞের ভাগ নিতে এসোছ। 'ন্রুত 
যথাবাঁধ মন্দরশাঠ ক'রে যজ্ঞভাগ 'দিলেন। দেবগণ প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলেন। 
প্রত বললেন, আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং এই বর দন - যে এই কৃপের 
জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়শদের গাঁত লাভ করবে । তখন কপ থেকে ডীর্মমতন 
সরস্বতী নদী ডাঁখখত হলেন, ত্রিত উৎক্ষিপ্ত হয়ে তরে উঠে দেবগণের পূজা 
করলেন। তার পর তানি তাঁর দুই লোভী ভ্রাতাকে শাপ দিলেন - তোমরা বুকের 
ন্যায় দংস্ট্রাযুস্ত ভীষণ পশু হবে, তোমাদের সন্তানগণ ভল্লুক ও বানর হবে। 


১০। অদিতদেবল ও জৈগীঘব্য -_ সারস্বত 


বলরাম সপ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভাতি সরস্বতঈতারস্থ বহু তীর্থ 
দর্শন করে আঁদত্যতীর্থে উপস্থিত হলেন। পুরাকালে তপস্বী আসতদেবল 
গাহস্থ্য ধর্ম আশ্রয় ক'রে সেখানে বাস করতেন । তান সর্বাবষয়ে সমদশণ ছিলেন, 


শল্যপর্ব ৫২৫ 


নিত্য দেবতা ৱাহয়ণ ও আঁতাঁথর পূজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহযচর্যে ও ধর্ম কার্যে 
রত থাকতেন। একদা ভিক্ষু জৈগীষব্য মুনি দেবলের আশ্রমে এলেন এবং যোগানরত 
হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তিনি কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট 
উপাঁস্থত হতেন। দীর্ঘকাল পরে একাঁদন দেবল জৈগনবব্যকে দেখতে -পেলেন না। 
দেবল ভাবলেন, আম বহু বৎসর এই অলস ভিক্ষুর সেবা করোছ, কিন্তু তান 
আমার সঙ্গে কোনও অ।লাপ করেন নি। আকাশচারী দেবল একি কলস 'নয়ে মহা- 
সমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্বেই সেখানে উপাঁস্থত হয়েছেন। দেবল 
বাস্মিত হলেন এবং স্নানাঁদর পর জলপূর্ণ কলস নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, 
জৈগীষব্য নীরবে কাণ্ঠের ন্যায় বসে আছেন। মন্তরজ্ঞ দেবল ভক্ষ; জৈগনষব্যের শান্ত 
পরাক্ষার জন্য আকাশে উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তরধক্ষচারন সিদ্ধগণ জৈগশীষব্যের 
পূজা করছেন। তার পর তান দেখলেন, জৈগীষব্য স্বর্গলোক পিতৃলোক যমলোক 
চন্দ্রলোক প্রভাতি স্থানে এবং বহুবিধ যজ্ঞকারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে 
অন্তাঁহ্ত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধ যাঁজ্ৰকগণ বললেন, জৈগীষব্য শাশ্বত 
ব্রহননলোকে গেছেন, সেখানে তোমার যাবার শাক্ত নেই। দেবল তাঁর আশ্রমে ফিরে 
এলেন এবং সেখানে জৈগণষব্যকে দেখলেন। দেবল িনয়ে অবনত হয়ে সেই মহা- 
মুনকে বললেন, ভগবান, আম মোক্ষধর্ম শিখতে ইচ্ছা কাল । জৈগীষব্য যোগের 
বাঁধ এবং শাস্তানুযায়ণ কার্ধাকার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। দেবল সন্ন্যাসগ্রহণের 
সংকল্প করলেন, তখন আশ্রমের সমস্ত প্রাণী, পিতৃগণ, এবং ফলমূল লতা প্রভাত 
'সরোদনে বলতে লাগল, ক্ষুদ্র দূমমাত দেবল সর্বভূতকে অভয় দিয়োছিল তা ভুলে 
গেছে, সে নিশ্চয় আমাদের ছেদন করবে । মুনিসত্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম 
আর গাহস্থ্যধর্মের মধ্যে কোন্‌ শ্রেয়স্কর; অবশেষে তান মোক্ষধর্মই গ্রহণ ক'রে 
সিদ্ধিলাভ করলেন। 

বৃহস্পীতিকে পুরোবতর্গ ক'রে দেবগণ ও তপাস্বগণ উপস্থিত হলেন এবং 
জৈগীষব্য ও দেবলের তপস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, জৈগীষব্র 
তপস্যা বৃথা, কারণ তান তাঁর শান্ত দোখয়ে দেবলকে 'বাস্মত করেছেন দেবতারা 
বললেন, দেবার্ধ, এমন কথা বলবেন না, মহাত্মা জৈগণীষব্যের তুল্য প্রভাব তপস্যা ও 
যোগাঁসাদ্ধ আর কারও নেই। 


তার পর বলরাম সোমতীর্ঘ দেখে সারস্বত মুনির তীর্থে গেলেন। 


৫২৬ মহাভারত 


পূরাকালে সরস্বতীতীরে তপস্যারত দধাঁচি মুনি অলম্বূষা অপ্সরাকে.দেখে 'বিচালত 
হন, তার ফলে সরস্বতী নদীর গর্ভে তার একট পত্র উৎপন্ন হয়। প্রসবের পর 
সরস্বতী দধাঁচিকে সেই পূত্র দান করলেন। দধীঁচ তুষ্ট হয়ে সরস্বতীকে বর 
দিলেন, তোমার জলে তর্পণ করলে দেবগণ পতৃগণ গন্ধর্গণ ও অপ্সরোগণ তৃপ্ত 
হবেন এবং সমস্ত প.ণ্যনদীর মধ্যে তুম প্‌ণ্যতমা হবে। দধশীচ তাঁর পুত্রের নাম 
রাখলেন সারস্বত। এই সময়ে দেবদানবের বিরোধ চলছিল। দধীঁচ ঙ্গেবগণের 
1[হতার্থে প্রাণত্যাগ ক'রে তাঁর আঁস্থ দান করলেন, তাতে যজ্ঞ চক্র গদা প্রভাতি ব্যাস 
[নার্মত হ'ল এবং ইন্দ্র বজ্ঞাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন। 

কিছুকাল পরে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ভয়ংকর অনাবৃন্টি হ'ল, মহার্ধগণ ক্ষুধার্ত 
হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাদকে ধাঁবত হলেন। সারস্বত মুনিও যাবার ইচ্ছা করলেন, 
মৎস্য দেব। সারস্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন এবং মৎস্যভোজনে প্রাণধারণ ক'রে 
দেবতা ও পতৃগণের তর্পণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাবৃম্টি অতীত হ'লে 
মহার্ষগণ দেখলেন তাঁরা বেদবিদ্যা ভুলে গেছেন। তাঁরা সারস্বত মুনির কাছে গিয়ে 
বললেন, 'মামাদের বেদ পড়াও। সারস্বত বললেন, আপনারা যথাবাঁধ আমার শিষ্য 
হ'ন। মহার্ধরা বললেন, পত্র, তুমি তো বালক। সারস্বত বললেন, যাঁরা আবাঁধপূর্বক 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন তাঁরা উভয়েই পাঁতিত এবং পরস্পরের শন্রু হন। বয়স 
পরুকেশ বিত্ত বা বন্ধুবাহুল্য থাকলেই লোকে বড় হয় না, যান বেদজ্ঞ 'তানিই গুরু 
হবার যোগ্য। তখন ষাট হাজার মুন সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। 


১১। বৃদ্ধকন্যা সভ্রু _ কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপণ্ক 


তার পর বলরাম বৃদ্ধকন্যাশ্রম তীর্থে এলেন । কুঁণিগর্গ নামে এক মহাতপা 
খধাঁষ ছিলেন, তিনি সংদ্রু নামে এক মানস কন্যা উৎপন্ন করেছিলেন। কুণিগর্গ 
দেহত্যাগ করলে অনিন্দিতা সুন্দরী সুদ্র আশ্রম নির্মাণ ক'রে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। বহুকাল পরে তান নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন, কিন্তু বার্ধক্য ও 
তপস্যার জন্য তান এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন যে এক পাও চন্সতে পারতেন না। 
তখন ‘তান পরলে।কগমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ *তাঁর কছে এসে বললেন, 
আববাহিতা কন্যার স্বর্গলাভ {ক করে হবেঃ তুমি কঠোর তপস্যা করেছ £কন্তু 
স্বর্গলোকের আঁধকার পাও নি।. সভ্রু খাঁষগণের কাছে গিয়ে বললেন, যান আমার 
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পাঁণগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের পত্র 
প্রাকশৃঙ্গবান বললেন, সুন্দরী, তুম যাঁদ আমার সঙ্গে এক রানি বাস কর তবে 
তোমার পাঁণিগ্রহণ করব। সনদ্র সম্মত হ'লে গালবপনত্র যথাবাধ হোম ক'রে তাঁকে 
বিবাহ করলেন। স্্রু দিব্যাভরণভূষিতা দব্যমাল্যধারণী বরবার্ণনী তরুণ" হয়ে 
পতির সাহত রান্রবাস করলেন। প্রভাতকালে তিনি বললেন, ব্রাহযুণ, তুমি যে নিয়ম 
শেত‘) করোছিলে তা তাঁমি পালন করেছি; তোমার মঙ্গল হ’ক, এখন আম যাব। 
গালবপূত্র সম্মাত দিলে সমুদ্র, আবার বললেন, এই তীর্থে যে দেবগণের তর্পণ ক'রে 
একরান্র বাস করবে সে আটান্ন বংসর ব্লহনচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই ব'লে 
সাধবী সুভ্র দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গে চলে গেলেন। গালবপূত্র তাঁর ভার্যার তপস্যার 


অর্ধভাগ পেয়েছিলেন; শোকে কাতর হয়ে তিনও রূপবতী সন্রর অনুসরণ 
করলেন। 
তার পর বলরাম সমল্তপণ্কে এলেন। খাঁষরা তাঁকে কুরুক্ষেত্রের এই 


ইতিহাস বললেন । -- পুরাকালে রাজার্ধ কুরু সেই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, এক করছ? কুরু বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে 
পাপশন্য পুণ্যময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস ক'রে চলে গেলেন এবং তার পর 
বহুবার এসে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে 
বললেন, রাজার্ধ কুরুকে বর দিয়ে নিবৃত্ত করুন; মানুষ যাঁদ কুরুক্ষেত্রে মরলেই 
স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যজ্ঞভাগ পাব না। ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে 
বললেন, রাজা, আর পাঁরশ্রম ক'রো না, আমার কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস 
ক'রে প্রাণত্যাগ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। কুরু বললেন, 
তাই হ'ক। 

খাষরা বলরামকে আরও বললেন, ব্লহমাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ এবং পণ্যবান 
বাজধিগণের মতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা পূণ্যস্থান পাঁথবীতে নেই। দেবরাজ ইন্দ্র এই 
গাথা গান করেছিলেন __ কুরুক্ষেত্র যে ধূলি ওড়ে তাঙ্ক স্পর্শেও পাপাীরা পরমগাঁত 
পায়। তারন্তুক অরন্তুক রামহুদ ও মচক্লুকের মধ্যস্থানকেই কুরুক্ষেত্রের সযমন্তপণ্টক 
ও প্রজাপাঁতর উত্তরবেদশ বলা হয়। 


তার পর বলরাম হিমালয়ের নিকটস্থ তীর্থ সকল দেখে মি্রাবর্ণের পণ্য 
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আশ্রমে এলেন এবং সেখানে খাঁষ ও 'সিদ্ধগণের নিকট 'বাঁবধ পাবন্র উপাখ্যান 
শুনলেন। সেই সময়ে জটামণ্ডলে আবৃত স্বর্ণ কৌপানধারণ নৃত্যগীতকুশল কলহাপ্রিয় 
দেবার্ধ নারদ কচ্ছপ" বাঁণা নিয়ে উপস্থিত হলেন। বলরাম নারদের মুখে কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দুর্যোধন ও ভমের আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ শুনলেন। তখন 
করলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সত্বর রথারোহণে দ্বৈপায়ন হদের নিকট 
উপস্থিত হলেন। 


১২। দুর্ঘোধনের উরভঙ্গ 
(অষ্টাদশ 'দনের যুদ্ধান্ত) 


বলরাম যাঁধাম্ঠরকে বললেন, নৃপশ্রেম্ত, আম খাঁষদের কাছে শুনোছ যে 
কুরুক্ষেত্র আত পুণ্যময় স্বর্গপ্রদ স্থান, সেখানে যাঁরা যুদ্ধে নিহত হন তাঁরা ইন্দ্রের 
সাঁহত স্বর্গে বাস করেন। অতএব এখান থেকে সমন্তপণ্থকে (১) চলুন, সেই স্থান 
প্রজাপাঁতর উত্তরবেদী বলে প্রাসম্ধ। তখন যাঁধাচ্ঠরাদ ও দুর্যোধন পদব্রজে গিয়ে 
সরস্বতীর দাঁক্ষিণ তীরে একটি পাঁবন্র উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হলেন। 

অনন্তর দূরোধন ও ভীম পরস্পরকে যুদ্ধে আহবান করলেন এবং দুই 
বৃষের ন্যায় গর্জন ক'রে উন্মত্তবং আস্ফালন করতে লাগলেন । কিছুক্ষণ বাগযুদ্ধের 
পর তুমুল গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। দুই বর পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে প্রহার 
করতে লাগলেন । বিচিত্র গাঁততে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ক'রে, এগিয়ে গিষে, পিছনে হটে, 
একবার নাঁচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তাঁরা নানাপ্রকার যদ্ধকৌশল দেখালেন। 
দুর্যোধন তাঁর গদা ঘুরয়ে ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভঈম আঁবচাঁলত থেকে 
প্রত্যঘাত করলেন, কিন্তু দূর্যোধন ক্ষিপ্রগাতিতে স'রে গিয়ে ভখমের প্রহার ব্যর্থ 
ক'রে দিলেন। তার পর ভীম বক্ষে আহত হ'য়ে মৃর্ঘিতপ্রায় হলেন এবং কিছুক্ষণ 
পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দূর্যোধীনের পার্শ্বে প্রহার করলেন। দূর্যোধন বিহ্হল হয়ে 
হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভঁমকে ভূপাতিত করলেন। 
ভনমের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল; মুহূর্তকাল পরে তিনি দাঁড়িয়ে ১ঠে তাঁর বস্তান্ত মুখ 


্ ——_ ce শি শশা? সস 


(১) দ্বৈপায়ন হুদ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়; সমন্তপণ্টক কুরুক্ষেত্রেরই অংশ। 
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মুছলেন। তখন নকুল সহদেব ধষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যাক দুর্যোধনের দিকে ধাবিত 
হলেন! ভাম তাঁদের নিবত্ত ক'রে পনুনর্বার দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন । 

যুদ্ধ ক্রমশ দারুণ হচ্ছে দেখে অজন বললেন, জনার্দন, এই দুই বীরের 
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বললেন, এ'রা দুজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন 
অধিক বলশালী এবং দুর্যোধন দক্ষতায় ও যত্ে শ্রেম্ভ। ভীম ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ 
করবেন না, অন্যায়যুদ্ধেই চুর্যোধনকে বধ করতে পারবেন । দ্যুতসভায় ভীম প্রাতিজ্ঞা 
করাছলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন; এখন সেই প্রাতিজ্ঞা 
পালন করুন, মায়াবী দুর্যোধনকে মায়া (কপটতা) দ্বারাই বিন্যস্ট করূন। ভাম যদি 
কেবল নিজের বলের উপর নির্ভর ক'রে ন্যায়যুদ্ধ করেন তবে য্বীধান্ঠর বিপদে 
পড়বেন । ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়োছি, বজয়লাভ আসন্ন হয়েও 
সংশয়ের বিষয় হয়েছে। য্দাধান্ঠর নির্বোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দৃর্যোধন 
একজনকে বধ করতে পারলেই জয়ী হবেন। শক্রাচার্ষের রাঁচিত একটি পুরাতন শ্লোক 
আছে -_ পরাজিত হতাবাঁশম্ট যোদ্ধা যদ ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, 
কারণ সে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করবে। ূ 

অজন তখন ভনমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন। 
এই সময়ে ভীম ও দুৰ্যোধন দুজনেই পাঁরশ্রান্ত হয়েছিলেন। সহসা দুর্ধোধনকে 
নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দুর্যোধন সত্বর সরে গিয়ে 
ভীমকে প্রহার করলেন। ভীম রুধরান্তদেহে কিছুক্ষণ মৃছতের ন্যায় রইলেন, তার' 
পর আবার দুর্যোধনের প্রতি ধাঁবত হলেন। ভনমের প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছায় 
দূর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন ক'রে গদাঘাতে 
দু্যোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন। 

দূর্যোধন সশব্দে ভূতলে নিপাঁতত হলেন। তখন ধাঁলবান্টি রন্তবৃস্টি ও 
উজ্কাপাত হ'ল, যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচগণ অন্তরণক্ষে কোলাহল ক'রে উঠল, ঘোরদর্শন 
কবন্ধসকল নৃত্য করতে লাগল । ভূপাতিত শত্রুকে ভর্থসনা করে ভীম বললেন, 
আমাদের শঠতা দ্যৃতক্ৰীড়া বা বণনা নেই, আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহ 
বলেই শন্রুবধ কার। তার পর ভনম তাঁর বাঁ পা য়ে দুর্োধনের মাথা মাঁড়য়ে তাঁকে 
শঠ ব'লে তিরস্কার করলেন। 

ক্ষদদ্রচেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসন্তুষ্ট হলেন। যাঁধান্ঠর 
বললেন, ভীম, তুমি সং বা অসৎ উপায়ে শত্রুতার প্রাতশোধ নিয়েছ, প্রাতজ্ঞাও পূর্ণ 
করেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজ দুর্যোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষোহিণশ 
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সেনা ও কৌরবগণের আঁধপাঁতি, তোমার জ্ঞাত, তুমি চরণ দিয়ে একে স্পর্শ ক'রো 
না। এ*র জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস ডীচত নয়। এ*র অমাত্য ভ্রাতা ও পান্রগণ 
নিহত হয়েছেন, পিশ্ডলোপ হয়েছে; ইনি তোমার ভ্রাতা, একে পদাঘাত ক'রে তুমি 
অন্যায় করেছ। তার পর যাঁধান্তঠর দুর্োধনের .কাছে গিয়ে সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, 
বৎস, দুঃখ করো না, তুমি পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারুণ ফল ভোগ করছ। তোমারই 
অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাঁতদের বধ করেছি। তুমি নিজের জন্য শোক 
ক'রো না, তুমি *লাঘ্য মৃত্যু লাভ করেছ; আমাদের অবস্থাই এখন, শোচনীয় হয়েছে, 
কারণ প্রিয় বন্ধুদের হ্বারয়ে দীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। শোকাকুলা "বিধবা 
বধূদের আম কি ক'রে দেখব? রাজা, তুমি নিশ্চয় স্বর্গে বাস করবে, কিন্তু আমরা 
নারক আখ্যা পেয়ে দারুণ দুঃখ ভোগ করব। 


১৩। বলরামের ক্রোধ -_ য্াাধ্ঠিরাদর ক্ষোভ 


বলরাম ক্রোধে উধর্ববাহ্‌ হয়ে আত'কণ্ঠে বললেন, ধিক ধিক ভনম! ধর্ম- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ব্‌কোদর নাঁভর নিম্নে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আমি 
দোঁখ নি, মূঢ় ভীম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্রাবরুদ্ধ যুদ্ধ করেছে। এই ব'লে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁর লাঙ্গল উদ্যত করে ভামের প্রতি ধাঁবত হলেন। 
তখন কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হয়ে তাঁর স্থল সুগোল বাহু দিয়ে বলরামকে জাঁড়য়ে 
ধরলেন। 'দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশে শোভা পান, কৃষ্ণ ও শুভ্র দুই 
যাদবশ্রেষ্ঠ সেইরূপ শোভা পেলেন। কৃষ্ণ বললেন, নিজের উন্নাত, মিত্রের উন্নতি, 
মিত্রের মিত্রের উন্নাতি; এবং শত্রুর অবনতি, তার মিত্রের অবনাতি, তার মিত্রের মিত্রের 
অবনাত _- এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নতি। পাণ্ডবরা আমাদের স্বাভাঁবক মিত্র, 
আমাদের 'পিতৃচ্বসার পনর, শত্রুরা এদের উপর অত্যন্ত পীড়ন করেছে। আপনি 
জানেন, প্রাতজ্ঞারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভাম দ্যুতসভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে 
দুরযোধনের উরুভঙ্গ করবেন, মহার্ধ মৈন্রেয়ও দুরোধনকে এইরূপ অভিশাপ 
দিয়োছলেন, কাঁলযুগও আরম্ভ হয়েছে। অতএব আম ভশমসেনের দোষ দোঁখ না! 
পুরুযশ্রেচ্ঠ, পাণ্ডবদের বৃদ্ধিতেই আমাদের বৃদ্ধি, অতএব আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। 

কৃষ্ণের মুখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অপ্রসন্নননে বললেন, গোবিন্দ, 
ভীম ধর্মের পীড়ন ক'রে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। ন্যায়যোদ্ধা রাজা দূর্যেোধনকে 
অন্যায়ভাবে বধ ক'রে ভীম ক্‌টযোদ্ধা বলে খ্যাত হবে। সরলভাবে যুদ্ধ করার জন্য 


শল্যপর্ | ৫৩১ 


দূর্যোধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ করবেন। হান রণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞাল্ত- 
স্নানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা ব'লে বলরাম তাঁর রথে উঠে দ্বারকার আভম:খে 
যাত্রা করলেন। - 
বলরাম চ'লে গেলে পান্ডব পাণ্টাল ও যাদবগণ নিরানন্দ হয়ে রইলেন। 
যুাঁধাণ্ঠর বিষগ্ন হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, বৃকোদর দুর্যোধনের মাথায় পা দিয়েছেন তাতে 
আম প্রীত হই ন, কুলক্ষয়েও আমি হৃজ্ট হই নি। ধ্তরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাদের 
উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভঈমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা 
ক'রে আম ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম ৷ ভনমের কার্য ধর্মসংগত বা ধর্মাবরুদ্ধ 
যাই হ'ক, তিনি অমাঁজতবাদ্ধি লোভী কামনার দাস দৃর্ধোধনকে বধ কর 
অভনম্টলাভ করুন। 

ধর্মরাজ য্ীধান্ঠরের কথা শুনে বাসুদেব সদুঃখে বললেন, তাই হ'ক। তান 
ভমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁর সকল কার্যের অনুমোদন করলেন । অসন্তুষ্ট অঙ্গন 
ভীমকে ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। ভীম হস্টাচত্তে উৎফল্পননেত্রে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
যুধিচষ্ঠরকে অভিবাদন ক'রে বললেন, মহারাজ, আজ পাঁথবী মঙ্গলময় ও নিষ্কণ্টক 
হ'ল, আপাঁন রাজ্যশাসন ও স্বধর্মপালন করুন। যাুধান্চর বললেন, আমরা কৃষ্ণের 
মতে চ'লেই পাঁথবী জয় করেছি। দুর্ধর্ষ ভীম, ভাগ্যক্রমে তুমি মাতার নিকট এবং 
নিজের ক্রোধের নিকট খণমুন্ত হয়েছ, শত্রনিপাত ক'রে জয়! হয়েছ। 


১৪9 । দ;যেধিনের ভৎণসনা 


দুযোধিনের পতনে পাণ্ডব পাণ্ডাল ও সঞ্জয় যোদ্ধারা হৃষ্ট হয়ে সংহনাদ 
ক'রে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বীর, ভাগ্যবশে 
আপনি মত্ত হস্তীর ন্যায় পদ দ্বারা দুর্যোধনের মস্তক মর্দন করেছেন, সিংহ যেমন 
মহিষের রন্ত পান করে সেইরূপ আপাঁন দুঃশাসনের রন্তু পান করেছেন। এই দেখুন, 
দুর্যোধন পাতত হ'লে আমাদের যে রোমহর্ষ হয়োছল তা এখনও যায় নি। 

এইপ্রকার অশোভন উত্তি শুনে কৃষ্ণ বললেন, বিনন্ট শত্রুকে উগ্রবাকো 
আঘাত করা উীচত নয়। এই নিলজ্জ লোভী পাপী দূর্যোধন যখন সৃহৃদগণের 
উপদেশ লঙ্ঘন করোছিল তখনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধম এখন অক্ষম হয়ে 
কাণ্ঠের ন্যায় প'ড়ে আছে, একে বাক্য দ্বারা পশীড়ত ক'রে কি হবে? 
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দূর্যোধন দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণান্তকর যন্ত্রণা অগ্রাহ্য 
ক'রে ভ্রুকুটি ক'রে কৃষকে বললেন, কংসদাসের পত্র, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত 
ক'রে তোমার লজ্জা হচ্ছে নাঃ তুমিই ভমকে উরুভঙ্গের প্রাতিজ্ঞা মনে কাঁরয়ে 
দিয়োছলে, তুমি অনকে যা বলোছিলে তা কি আমি জানি না? তোমারই কৃট- 
ননীততে আমাদের বহু সহস্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শিখণ্ডীকে সম্মুখে 
রাঁখয়ে অর্জনের বাণে ভীম্মকে নিপাঁতিত করেছ, অশ্বথামার মরণের মিথ্যা সংবাদ 
দিয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ কারিয়েছ, কর্ণ যখন ভূমি থেকে রথচন্র তুলাছলেন তখন তুমিই 
অজ‘নকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ করলে তোমরা কখনও 
জয়! হ'তে না। ৃ 

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পনর, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়বান্ধব 
, সহ হত হয়েছ। ভাম্ম পান্ডবদের আনম্টকামনায় যুদ্ধ করাঁছলেন সেজন্যই শিখণ্ডী 
কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করাছলেন, 
তাই ধূঙ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বহ: ছিদ্র পেয়েও অজন কর্ণকে মারেন নি, 
বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অন 'নান্দিত কার্য করেন না, তাঁর দয়াতেই 
তুমি এবং ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বখামা প্রভাতি বিরাটনগরে নিহত হও নি। তুমি 
আমাদের যেসব অকার্যের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্যই আমরা করোছি। 
লোভের বশে এবং আঁতীরন্ত শাস্তলাভের বাসনায় তুমি যেসব দুচ্কর্ম করেছ এখন 
তারই ফল ভোগ কর। 

দূর্যোধন বললেন, আম যথাবাঁধ অধ্যয়ন দান ও সসাগরা পাঁথবী শাসন 
করেছি, শত্রুদের মস্তকে আঁধম্ঠান করেছি, ক্ষত্রিয়ের অভধম্ট মরণ লাভ করেছি, 
দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দুর্লভ রাজ্য ভোগ করোছ, শ্রেষ্ঠ এশবর্য লাভ 
করেছি; আমার তুল্য আর কে আছে? কৃষ্ণ, সুহ:ৎ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি স্বর্গে 
যাব। তোমাদের সংকল্প পর্ণ হ'ল না, তোমরা শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনধারণ কর। 

দুর্যোধনের ' উপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃন্টি হ'ল, অপ্সরা ও গন্ধবগণ 
গণতবাদ্য করতে লাগল, সিদ্ধগণ সাধু সাধু বললেন। দূর্যোধনের এইপ্রকার সম্মান 
দেখে কৃষ্ণ ও পান্ডব প্রভৃতি লজ্জিত হলেন। বিষন্ন পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ বললেন, 
দূর্যোধন ও ভাঁম্মাদ বীরগণকে আপনারা ন্যায়যুদ্ধে ২শ করতে পারতেন না। 
আপনাদের হিতসাধনের জন্যই আম কূট উপায়ে এদের 'নধন ঘাঁটয়েছি। শত্রু বহু 
বা প্রবল হ'লে 'বাবিধ কুট উপায়ে তাদের বধ করতে হয়, দেবতারা এবং অনেক 
সৎপুরুষ এইরূপ করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সায়াহন্রকালে বিশ্রাম 
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করতে ইচ্ছা করি, আপনারাও সকলে বিশ্রাম করুন। তখন পাণ্ডালগণ হৃষ্ট হয়ে 
শঙ্খধবানি করলেন, কৃষ্ণও পাণ্চজন্য বাজালেন। - 


১৫। ধৃতরাম্ট্র-গান্ধারী-দকাশে কৃষ্ণ 


সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করলে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের শিবিরে 
গেলেন। স্রীলোক, নপুংসক ও বৃদ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছিলেন। দুষোধনের 
পাঁরচরগণ কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁদের সম্মুখে এল। পান্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষ্ণের 
উপদেশে অজন তাঁর গাণ্ডীব ও দুই অক্ষয় তৃণ নাঁময়ে নিলেন, তার পর কৃফ। 
নামলেন। তখনই রথের ধ্জাস্থিত দিব্যবানর অন্তাহ্হত হ'ল, রথ ও অস্জ্রসকলও 
ভস্ম হয়ে গেল। ‘বিস্মিত অজনকে কৃষ্ণ বললেন, বহুবিধ অস্দ্ের প্রভাবে তোমার 
রথে পূর্বেই আঁগ্নসংযোগ হয়েছিল, আমি উপরে থাকায় এত কাল দগ্ধ হয় নি। 
এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছ, আমি নেমেছি, সেজন্য রথ ভস্ম হয়ে গেল। 

পান্ডবপক্ষের যোদ্ধারা দুর্যোধনের 'শাবরে অসংখ্য ধনরত্র ও দাসদাস 
পেয়ে কোলাহল করতে লাগলেন । কৃষ্ণের উপদেশে পণ্পাণ্ডব ও সাত্যাক 'শাবরের 
বাহদেশে নদশীতশরে রান্রধাপনের মায়োজন করলেন। য্যাধান্ঠর কৃষককে বললেন, 
জনার্দন, ধৃতরাম্ট্রমাহবী তপাঁস্বনী গান্ধারবী পূত্রপোত্রগণের নিধন শুনে নিশ্চয় 
আমাদের ভস্মসাং করবেন। তোমার অন/গ্রহেই আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়েছে, 
তুমি আমাদের জন্য বার বার অস্ত্রাঘাত ও কঠোর বাকাষন্ণা সয়েছ, এখন পত্র- 
শোকার্তা গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা কর। | 

দারুকের রথে চ'ড়ে কৃষ্ণ তখনই হাঁস্তনাপুরে গৈলেন। সেখানে ব্যাসদেবকে 
দেখে তাঁর চরণবন্দনা ক'রে কৃষ্ণ ধৃতরাম্দ্র ও গান্ধারীকে আঁভবাদন করলেন। 
ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধ'রে কৃষ্ণ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষয় ও যুদ্ধ নিবারণের 
জন্য পাণ্ডবরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তাঁরা বহ কষ্ট 
ভোগ করেছেন । যুদ্ধের পূর্বে আম আপনার কাছে এসে পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম 
চেয়োছলাম, কিন্তু লোভের বশে তাতেও আপনি সম্মত হন নি। ভীম্ম দ্রোণ কপ 
বদর প্রভাতি সাঁন্ধর জন্য বার বার আপনাকে অনুরোধ করোছিলেন, তাতেও ফল 
হয় নি। আপনি পাণ্ডভবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই 
ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা পন্ডদান এবং পত্রের করণীয় যা কিছ আছে তার 
ভার পান্ডবদের উপরেই পড়েছে । অতএব আপাঁন এবং গান্ধারী ক্রোধ ও শোক ত্যাগ 
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ক'রে তাঁদের প্রতিপালন করুন। আপনার প্রাত যাঁধাচ্চরের যে প্রীত ও' ভক্ত 
আছে তা আপনি জানেন। এখন তানি শোকানলে 'দিবারান্র দগ্ধ হচ্ছেন। আপাঁন 
পুত্ৰশোকে কাতর হয়ে আছেন সেজন্য তিন লজ্জায় আপনার কাছে আসতে 
পারছেন না। 

তার পর বাসুদেব গান্ধারীকে বললেন, সবলনান্দিনশ, আপনার তুল্য নারী 
পাথবীতে দেখা যায় না। দুই পক্ষের হিতের জন্য আপান যে উপদেশ দিয়োছলেন 
তা আপনার পুত্রেরা পালন করেন নি। আপনি দূর্যোধনকে ভর্খসনা ক'রে বলেছিলেন, 
মূঢ়, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সকল হয়েছে, 
অতএব শোক করবেন না, পাণ্ডবদের ?বনাশকামনাও করবেন না। আপাঁন তপস্যার 
প্রভাবে ক্লোধদীপ্ত নয়ন দ্বারা চরাচর সহ সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন। 

গান্ধারী বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সত্য। দুঃখে আমার মন আস্থর 
হয়োছল, তোমার কথায় “ত হ'ল। এখন তুমি আর পাণ্ডবরাই এই পত্রহীন বৃদ্ধ 
অন্ধ রাজার অবলম্বন। এই ব'লে গান্ধারী বন্দরে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন 
ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে সান্তনা দিতে দিতে কৃষ্ণের জ্ঞান হ'ল যে অশ্বথামা এক দুষ্ট 
সংকল্প করেছেন। তানি তখনই গান্রোখান করলেন এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম ক'রে 
ধৃতরাম্দ্রকে বললেন, মহারাজ, আর শোক করবেন না। আমার এখন স্মরণ হ'ল যে 
অ*বথামা পাণ্ডবদের বনাশের সংকল্প করেছেন, সেকারণে আম এখন যাঁচ্ছি। 
ধৃতরাচ্ট্র ও গান্ধারী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি শাঁঘ্র গিয়ে পাণ্ডবদের রক্ষার ব্যবস্থা কর; 
আবার যেন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। 


১৬1 অশ্বথামার অভিষেক 


কৃপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মা দৃতমুখে দূরোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ 
শুনে রথে চ'ড়ে সত্ব তাঁর কাছে এলেন। অশ্বত্থামা শোকার্ত হয়ে বললেন, 
হা মহারাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে এই নিজন বনে একাকী প'ড়ে আছ 
কেন? দুধোধন সাশ্রুদয়নে বললেন, বীরগণ, কালধর্মে সমস্তই বিনষ্ট হয়। আমি 
কখনও যুদ্ধে বিমুখ হই নি, পাপী পাণ্ডবগণ কপট উপ আমাকে নিপাতিত 
করেছে। ভাগ্যকমে আপনারা তিন জন জবত আছেন, আপনারা আমার জন্য দুঃখ 
করবেন না। যাঁদ বেদবাক্য সত্য হয় তবে আম নিশ্চয় স্বর্গলোকে যাব। আপনারা 
জয়লাভের জন্য যথাসম্ভব চেস্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে আতিক্রম করা অসাধ্য। 
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অশ্বখামা বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পতাকে বধ 
করেছে, 'কি-তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয় নি যত তোমার জন্য হচ্ছে । আম 
শপথ করছি, কৃষ্ণের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাণ্টালদের যমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে 
অনুমাত দাও। 

দুর্যোধন প্রীত হয়ে কৃপকে বললেন, আচার্য শশঘ্র জলপূর্ণ কলস আনুন। 
কৃপাচার্য কলস আনলে দূর্যোধন বললেন, দ্বিজশ্রেম্ঠ, দ্রোণপুত্রকে সেনাপাঁতির পদে 
আভাঁষ্ত করুন। অভিষেক সম্পন্ন হ'লে অশ্বথামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন 
এবং সিংহনাদে সবাঁদক ধ্বনিত ক'রে কূপ ও কৃতবর্মার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 
দূর্যোধন রন্তাক্তদেহে সেখানে শুয়ে সেই ঘোর রজনী যাপন করতে লাগলেন 10১) 


(১) দুযেধিনকে রক্ষার ব্যবস্থা কেউ করলেন না। 


সৌপ্তিকপর্ব 


॥ সোস্তিকপবধ্যায় ॥ 
*১। অশ্বধামার সংকল্প 


কৃপাচার্য অশ্বখামা ও কৃতবর্মা কিছ:দূর গিয়ে এক ঘোর বনে উপস্থিত 
হলেন। অল্প কাল বিশ্রাম ক'রে এবং অশ্বদের জল খাইয়ে তাঁরা পূনর্বার যাত্রা 
করলেন এবং একটি {বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে সন্ধ্যাবন্দনা 
করলেন। ক্রমে রান্র গভীর হ'ল, কূপ ও কৃতবর্মা ভূতলে শুয়ে 'নাদ্রত হলেন। 
অশ্বখামার নিদ্রা হ'ল না, তান ক্রোধে অধীর হয়ে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে 
লাগলেন । তান দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহু সহস্র কাক নিঃশঙ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, 
এমন সময় এক ঘোরদর্শন কৃষ্ণাপঞ্গলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাক বিনষ্ট 
করলে, তাদের ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষের তলদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

অশ্বামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শত্রুসংহারের উপযকন্ক 
উপদেশ দিয়েছে । আম বলবান বিজয়ী পাণ্ডবদের সম্মুখযুদ্ধে বধ করতে পারব না। 
যে কার্য গাঁহত ব'লে গণ্য হয়, ক্ষত্রধর্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাও করণীয়। এই- 
প্রকার শ্লোক শোনা যায় __ পাঁরশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয় প্রাব্ট, 
অর্ধরান্রে নাদ্রত, নায়কহাীন, বিচ্ছিন্ন বা দ্বিধাযুত্ত শত্রুকে প্রহার করা বিধেয়। 
অশ্বখামা স্থির করলেন, তিনি সেই রান্রতেই পাণ্ডব ও পাণ্তালগণকে সুপ্ত অবস্থায় 
হত্যা করবেন। | 

দুই সঙ্গীকে জাগরিত করিয়ে অ*বথামা তাঁর সংকল্প জানালেন। কৃপ ও 
কৃতবর্মা লজ্জিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণকাল পরে কৃপ বললেন, কেবল 
দৈব বা কেবল প্‌রুষকারে কার্য সিদ্ধ হয় না, দুইএর যোগেই সিদ্ধিলাভ হয়। 
কর্মদক্ষ লোক যাঁদ চেষ্টা করেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিন্দা হয় না; কিন্তু 
অলস লোকে যাঁদ কর্ম না ক'রেও ফললাভ করে তবে সে শ্দ্দা ও বিদ্বেষের পার 
হয়। লোভাঁ অদূরদরশঁ দূর্যোধন হিতৈষাী মিন্রদের উপদেশ শোনেন নি, তান অসাধু 
লোকদের মন্দ্রণায় পাণ্ডবগণের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। আমরা সেই দুধশশল প্াপীর 
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অনুসরণ ক'রে এই দারুণ দু্দশায় পড়োছ। আমার বৃদ্ধি বিকল হয়েছে, কিসে 
ভাল হবে তা বুঝতে পারাছি না। চল, আমরা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও মহামাত বিদুরের 
কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কার, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে। 
অশ্বথামা বললেন, নিপুণ বৈদ্য যেমন রোগ নিরূপণ ক'রে ওষধ প্রস্তুত 
করেন, সাধারণ লোকেও সেইরূপে কার্যাসাম্ধর উপায় নির্ধারণ করে, আবার অন্য 
লোকে তার নিন্দাও করে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বা্ধক্যে মানুষের বিভিন্ন বৃদ্ধি হয়, 
মহাবিপদে বা মহাসমৃদ্ধিতেও মানুষের বুদ্ধি বিক্কৃত হয়। আম শ্রেষ্ঠ ব্রাহমণকুলে 
জন্মগ্রহণ ক'রে মন্দভাগ্যবশত ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করেছি; সেই ধর্ম অনুসারে আমি 
মহাত্মা পিতৃদেবের এবং রাজা দূর্যোধনের পথে যাব। বিজয়লাভে আনান্দিত শ্রান্ত 
পাণ্টালগণ আজ যখন বর্ম খুলে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রামণ্ন থাকবে তখন আম 
তাদের বিনষ্ট করব। পাণ্টালগণের দেহে 'রণভূঁমি আচ্ছন্ন ক'রে আমি পিতার নিকট 
ফণমুক্ত হব। আজ রান্রতেই আম 'নাদ্রত পাণ্টাল ও পাণ্ডবপত্রগণকে খড়্‌গাঘাতে 
বধ করব, পাণ্চালসৈন্য সংহার ক'রে কৃতকৃত্য ও সুখী হব। 
কূপ বললেন, তুমি প্রতিশোধের যে সংকল্প করেছ তা থেকে স্বয়ং ইন্দ্রও 
তোমাকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বৎস, তুমি বহনক্ষণ জেগে আছ, আজ রাত্রতে 
বিশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা বর্মধারণ ক'রে রথারোহণে তোমার সঙ্গে যাব, 
তুমি যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ ক'রে অনূচর সহ পাষ্টালগণকে ‘বিনষ্ট কারো । 
অশ্বথামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আতুর, ক্োধাবম্ট, অর্থচন্তাকুল ও 
কার্োদ্ধারকামীর নিদ্রা কোথায় ? আমি ধূম্টদ্যম্নকে বধ না ক'রে জীবনধারণ 
করতে পারছি না। ভগ্মোরু রাজা দূর্যোধনের যে বিলাপ আম শুনোছ তাতে কার 
হৃদয় দগ্ধ না হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাসুদেব ও অজর্ন শত্রুদের রক্ষা করবেন, 
তখন তারা ইন্দ্রেরও অজেয় হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারাছ না, আম যা ভাল 
মনে করোছি তাই করব, এই রান্রতেই সুপ্ত শত্রুদের বধ করব, অর পর বিগতজবর 
হয়ে নিদ্রা যাব। | 
কৃপাচার্য বললেন, সুহ্‌দ্‌গণ যখন পাপকর্ম করতে নিষেধ করেন তখন 
ভাগ্যবানই নিবৃত্ত হয়, ভাগ্যহীন হয় না। বৎস, তুমি নিজের কল্যাণের জন্যই নিজেকে 
সংযত কর, আমার কথা শোন, তা হ'লে পরে অনুতাপ করতে হবে না। সপ্ত নিরস্ত্র 
অ*বরথহান লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাণ্টালরা আজ রাত্রিতে 
মৃতের ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ 
করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন হবে। তুমি অস্থরজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে খ্যাত, 


৫৩৮ মহাভারত 


অত্যল্প পাপকর্মও তুমি কর নি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শন্রুগণকে যুদ্ধে জয় 
কারো। শুক্র বস্তুতে যেমন রন্তবর্ণ সেইরূপ তোমার পক্ষে গাহ্হত কর্ম অসম্ভাবত 
মনে কার। 

অশ্বথামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সত্য, কিন্তু পাণ্ডবরা পূর্বেই 
ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আম আজ রান্রতেই পতৃহন্তা পাণ্টালগণকে 
সপ্ত অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যাঁদ আমাকে কটটপতঙ্গ হয়ে জল্মাতে হয় তাও 
শ্রেয়। আমার পিতা যখন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন তখন ধস্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছিল; 
আমিও সেইরুপ পাপকর্ম করব, বর্মহান ধন্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বধ করব, যাতে 
সেই পাপী অস্ত্রাঘাতে নিহত বীরের স্বর্গ না পায়। অশ্বথামা এই ব'লে বিপক্ষ- 
শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করলেন, কূপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চ'ড়ে অনুগমন 
করলেন। 


২। মহাদেবের আবিভৰি 


শিবিরের দ্বারদেশে এসে অশ্বথামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকায় চন্দ্ু- 
সূর্যের ন্যায় দশীপ্তমান লোমহর্ষকর পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাঁরধান 
রুটধরান্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসারমৃগচর্ম গলদেশে সর্পের উপবত, হস্তে নানাবিধ 
অস্ত্র উদ্যত হয়ে আছে। তাঁর দংস্ট্রাকরাল মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও সহস্র নেত্র থেকে 
আগ্নশিখা নির্গত হচ্ছে, তার করণে শত সহস্র শঙখচক্রগদাধর বিষ্ণু আবর্ভূতি 
হচ্ছেন। 

অশ্বখামা নিঃশঙ্ক হয়ে সেই ভয়ংকর পুরুষের প্রাত বাবিধ 'দিব্যাস্ত নিক্ষেপ 
করলেন, কিন্তু সেই পুরুষ সমস্ত অস্তুই গ্রাস ক'রে ফেললেন। অস্ত্র নিঃশেষ 
হ'লে অশ্বথামা দেখলেন, অসংখ্য বিষ্ণুর আঁবিভবে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 
তখন নিরস্ত্র অ*্বখামা কৃপাচাে'র বাক্য স্মরণ ক'রে অনুতপ্ত হলেন এবং রথ থেকে 
নেমে প্রণত হয়ে শূলপাণি মহাদেবের উদ্দেশে স্তব ক'রে বললেন, হে দেব, যদ 
আজ এই ঘোর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারি তবে আপনাকে আমার এই 
পণ্চভূতময় শরীর উপহার দেব। 

তখন একটি কাণ্চনময় বেদী আবির্ভূত হ'ল এবং তাতে অগ্নি জৰ্'লে 
উঠল। নানার্পধারী 'বিকটাকার প্রমথগণ উপস্থিত হ'ল। তাদের কেউ তেরী 
শঙ্খ মৃদঞ্গ প্রভাত বাজাতে লাগল, কেউ নত্যগীতে রত হ'ল, কেউ লাফাতে 
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লাগল। সেই অস্ত্রধারী ভূতেরা অশ্বরামার তেজের পরীক্ষা এবং সুপ্ত যোদ্ধাদের 
হত্যা দশ নের জন্য সর্ব দিকে বিচরণ করতে লাগল । 

অশ্বগ্থামা কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, ভগবান, ভার ES 
আমার শরীর দিয়ে আঁগ্নতে হোম করছি, আপান এই বাল গ্রহণ করুন। এই 
ব'লে অশ্বখামা বেদীতে উঠে জলন্ত আগ্নতে প্রবেশ করলেন। তান উধর্ববাহু 
ও নিশ্চেম্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ অপেক্ষা 
আমার প্রিয় কেউ নেই, কারণ তান সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর 
সম্মান এবং তোমার পরীক্ষার জন্য আমি পাণ্টালগণকে রক্ষা করছ এবং তোমাকে 
নানাপ্রকার মায়া দোঁখয়েছি। কিন্তু পাণ্টালগণ কালকবাঁলত হয়েছে, সাজ তাদের 
জীবনান্ত হবে। এই ব'লে মহাদেব অশবখামার দেহে আবিষ্ট হলেন এবং তাঁকে 
একটি নির্মল উত্তম খড়গ দিলেন। অশবখামার তেজ বর্ধিত হ'ল, (তান সমাঁধক 
বলশালী হয়ে শাবরের আভ্মূখে গেলেন, প্রমথগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল ! 


ধষ্টদ্যম্ন দ্রোপদশপ্ন্র প্রীতির হত্যা 


- কৃপ ও কৃতবর্মাকে শিবিরের দ্বারদেশে দেখে অশ্বথামা প্রীত হয়ে 
মৃদুস্বরে বললেন, আমি শিবিরে প্রবেশ ক'রে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করব. 
আপনারা দেখবেন যেন কেউ জাঁবত অবস্থায় আপনাদের নিকট মুক্তি না পায়। 
এই বলে অশ্বথামা অদ্বার 'দয়ে পাণ্ডবাঁশাবরে প্রবেশ করলেন। 

ধীরে ধীরে ভিতরে এসে অশ্বখামা দেখলেন, ধৃজ্টদ্যুম্ন উত্তম আস্তরণযুক্ত 
সুবাসত শয্যায় নিদ্ৰিত রয়েছেন। অশ্বস্মামা তাঁকে পদাঘাতে জাগাঁরত ক'রে কেশ 
ধারে ভূতলে নিম্পিষ্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধজ্টদ্যুম্ন 
নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। অশ্বথামা তাঁর বুকে আর গলায় পা দিয়ে চাপতে লাগলেন । 
তখন ধৃঙ্টদ্যুম্ন অশ্বথামাকে নখাঘাত ক'রে অস্পম্টস্বরে বললেন, আচার্য পুর, 
বিলম্ব করবেন না, আমাকে অস্বাঘাতে বধ করুন, তা হ'লে আমি পুণ্যলোকে 
যেতে পারব । অশ্বথখামা বললেন, কুলাঙ্গার দুর্মাত, গুরুহত্যাকারী পুণ্যলোকে 
যায় না, তুমি অস্তাঘাতে মরবার যোগ্য নও। এই ব'লে অশ্বথামা মর্মস্থানে 
গোড়ালির চাপ 'দয়ে ধ্টদ্যুম্নকে হত্যা করলেন। 
/ আর্তনাদ শুনে স্লী ও রাঁক্ষগণ জাগাঁরত হয়ে সেখানে এল, কিন্তু 
অশ্বথামাকে ভূত মনে করে ভয়ে কথা বলতে পারলে না। অশ্বরামা রথে উঠে 
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পাণ্ডবদের 'শাবরে গেলেন। ধ্টদ্যুম্নের নারীদের ক্রন্দন শুনে বহু যোদ্ধা সত্বর 
এসে অ*বখামাকে বেষ্টন করলেন, কিল্তু সকলেই রদ্রাস্ে নিহত হলেন। তার পর 
অশ্বথামা উত্তমৌজা ও যুধামন্যকে বধ ক'রে শিবিরস্থ নিদ্রামগন শ্রান্ত ও নিরস্ত্র 
সকল যোদ্ধাকেই হত্যা করলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পূত্র কোলাহল শুনে জাগাঁরত 
হলেন এবং িখণ্ডীর সঙ্গে এসে অশ্বহামার প্রাতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। 
অশ্বথামা খড়গের আঘাতে দ্রৌপদীর পূত্রগণকে একে একে বধ করলেন, 
শখণ্ডশীকেও দ্বিখাণ্ডত করলেন। | 

শিবিরের রাক্ষগণ দেখলে, রন্তবদনা রন্তবসনা রন্তমাল্যধারণধ পাশহস্তা 
কালরান্রিরূ্পা কালী তাঁর সহচরশদের সঙ্গে আঁবর্ভীত হয়েছেন, তিনি গান 
করছেন এবং মানুষ হস্তী ও অশবসকলকে বেধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষীরা 
পূর্বে প্রতি রাত্রিতে কালীকে এবং হত্যায় রত অশবখামাকে স্বগ্ন দেখত; এখন 
তারা স্ব*ন স্মরণ ক'রে বলতে লাগল, এই সেই! 

অর্ধরাত্রের মধ্যেই অশ্বর্থামা পাণ্ডবাশাররস্থ সমস্ত সৈন্য হস্তী ও অশ্ব 
বধ করলেন। যারা পালাচ্ছিল তারাও দ্বারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক নিহত 
হ'ল। এই হত্যাকান্ড শেষ হ'লে অশ্বথামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়োছি, এখন 
প্রয়সংবাদ দেব। | 


8! দৃযেধিনের মৃত্য 


অশ্বখামা প্রভৃতি দুর্যোধনের কাছে এসে দেখলেন, তখনও তান জীবিত 
আছেন, অচেতন হয়ে রাধর বমন করছেন, এবং অতি কম্টে মাংশাস' শ্বাপদগণকে 
তাড়াচ্ছেন। অশ্বর্থামা করুণ বিলাপ ক'রে বললেন, পূুর্ুযশ্রেষ্ত দুর্যোধন, তোমার 
জন্য শোক কারি না, তোমার পতামাতার জন্যই শোক করাছি, তাঁরা এখন ভিক্ষুকের 
ন্যায় বিচরণ করবেন। গাম্ধারপূত্র, তুমি ধন্য, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ধর্মানসারে 
যুদ্ধ ক'রে তুমি নিহত হয়েছ। কৃপাচার্য কৃতবর্মা আর আমাকে ধিক, আমরা 
তোমাকে অগ্রবতর্শ ক'রে স্বর্গে যেতে পারাছি না। মহারাজ, (মার প্রসাদে আমার 
পিতার ও কৃপের গৃহে প্রচুর ধনরত্র আছে, আমরা বহু যজ্ঞ করেছি, প্রচুর দক্ষিণাও 
দয়োছি। তুমি চলে যাচ্ছ, পাপা আমরা 'কিপ্রকারে জীবনধারণ করব? তুম 
স্বর্গে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে জানিও যে আজ আমি ধণ্টদ্যুম্নকে বধ করোছ। তুমি 
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আমাদের হয়ে বাহস্ীকরাজ, জয়দ্ুথ, সোমদত্ত, ভূঁরশ্রবা, ভগদত্ত প্রভতকে আলশগন 
ক'রে কুশ্লাঁজজ্ঞাসা ক'রো। দূর্যোধন, সুখসংবাদ শোন -- শরুপক্ষে কেবল পণ্চ- 
পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন অবশিল্ট আছেন: আমাদের. পক্ষে কৃপাচার্য, 
কৃতবর্মা আর আম আঁছ। দ্রোপদশীর পণ্পনুত্র, ধম্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, এবং সমস্ত 
পাণ্চাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছে, হস্তাঁ অশ্ব প্রসভীতির সাঁহত পান্ডব- 
শাবিরও ধ্বংস হয়েছে। 

'প্রয়সংবাদ শুনে দুধোধন চৈতন্যলাভ ক'রে বললেন, আচার্যপূত্র, তুমি 
কপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যা করেছ, ভীম্ম-দ্রোপ-কর্ণও তা 
পারেন নি। আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, 
স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। এই ব'লে কুরুরাজ দূর্যোধন প্রাণত্যাগ ক'রে পণ্যময় 
স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে পড়ে রইল। 


৷ এষীকপবাঁধ্যায় ॥ 


&। দোঁপদশীর প্রায়োপবেশন 


রান্নি গত হ'লে ধষ্টদ্যুম্নের সারাঁথ যুধিষ্ঠরের কাছে গিয়ে অশ্বথামার 
নৃশংস কর্মের বৃত্তান্ত জানালে । পূত্রশোকে আকুল হয়ে যুধাম্ঠর ভূপাতত হলেন, 
তাঁর ভ্রাতারা এবং সাত্যাঁক তাঁকে ধরে ওঠালেন। হযাাধান্ঠর বিলাপ ক'রে বললেন, 
লোকে পরাজিত হ'তে হ'তেও জয়লাভ করে, কিন্তু আমরা জয়ী হয়েও পরাজত 
হয়েছি। যে রাজপুত্রেরা ভীম্স দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মুক্ত পেয়েছিলেন তাঁরা আজ 
অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন! ধনী বাঁণকেরা যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে 
সতর্কতার অভাবে ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রতুল্য রাজপুত্র ও পৌন্রগণ সেইরৃপ 
অধ্বথামার হাতে নিহত হলেন। এ'রা স্বর্গে গেছেন, দ্রৌপদীর জন্যই শোক করাছ, 
সেই সাধ্বী কি ক'রে এই মহাদুঃখ সইবেন ১ নকুল, তুমি মন্দভাগ্যা দ্রোপদীকে 
মাতৃগণের সাঁহত এখানে নিয়ে এস ৷ তার পর যাঁধাষ্ঠর সৃহৃদ্গণের সঙ্গে শাঁবরে 
গয়ে দেখলেন, তাঁদের পুত্র পৌন্র ও সখারা ছিন্নদেহে রন্তান্ত হয়ে প'ড়ে আছেন। 
তান শোকে আকুল হয়ে অচেতনপ্রায় হলেন, সুহ্‌দ্‌গণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে 
লাগলেন।- 
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নকুল উপগ্লব্য নগর থেকে দ্রৌপদাঁকে নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী বাতাহত 
কদলণতরুর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন, ভীমসেন তাঁকে ধ'রে 
উঠিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। দ্রৌপদী সরোদনে যুধাম্ঠরকে বললেন, রাজা, তুমি ক্ষত্রধর্ম 
অনুসারে পূত্রদের যমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ কর। ভাগ্যরুমে তুমি সমগ্র 
পাঁথবী লাভ করেছ, এখন আর মন্তমাতগ্গগামী বীর আভমন্যুকে তোমার স্মরণ হবে 
না। আজ যাঁদ তুম পাপ" দ্রোণপুত্রকে যুদ্ধে বধ না কর তবে আমি এখানেই 
প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রাতিজ্ঞা জেনে রাখ। 
এই ব'লে দ্ৰোপদ! প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, কল্যাণী, তোমার পূত্র ও ভ্রাতারা ক্ষত্রধর্মানুসারে নিহত 
হয়েছেন, তাঁদের জনা শোক ক'রো না। দ্রোণপ্ূত্র দুর্গম বনে চ'লে গেছেন, যুদ্ধে তাঁর 
নিপাত তাঁম কি ক'রে দেখতে পাবে? দ্রৌপদী বললেন, রাজা, শুনোছ অশবখামার 
মস্তকে একটি সহজাত মাঁণ আছে । তুমি সেই পাপীকে বধ ক'রে তার মণ মস্তকে 
ধারণ ক'রে নিয়ে এস, তবেই আমি জাীবনত্যাগে বিরত হব। তার পর দ্রৌপদী 
ভাঁমসেনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ ক'রে আমাকে ত্রাণ কর। তুমি জতুগৃহ 
থেকে ভ্রাতাদের উদ্ধার করোছলে, 'হাঁড়ম্ব রাক্ষসকে বধ করোছলে, কণচকের হাত 
থেকে আমাকে রক্ষা করোছিলে, এখন দ্রোণপুন্রকে বধ ক'রে সুখী হও। 

মহাবল ভীমসেন তখনই ধনুর্বাণ নিয়ে রথারোহণে যান্রা করলেন, নকুল 
তাঁর সারাথ হলেন। 


৬। ব্রহমশির অস্ত্র 


ভম চ'লে গেলে কৃষ্ণ যাঁধান্ঠরকে বললেন, ভরতশ্রেষ্, ভীমসেন আপনার 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, ইনি বিপদের আভমুখে যাচ্ছেন, আপাঁন ওঁর সঙ্গে গেলেন না 
কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্রকে যে ব্রহমাশির অস্ত দান করেছেন তা পাঁথবী দগ্ধ 
করতে পারে। অজনকেও দ্রোণ এই অস্ত্র (১) শাখয়েছেন। তান পত্রের চপল 
স্বভাব জানতেন সেজন্য স্ত্রদানকালে বলোছিলেন, বৎস, তুমি যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন 
হ'লেও এই অস্ত প্রয়োগ কারো না, বিশেষত মানুষের উপর: তার পর তান 
বলোছলেন, তুমি কখনও সংপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চ'লে গেলে অ*্বখাম। 


(১) বনপর্ব ১০-পরিচ্ছেদে আছে, অজন মহাদেবের কাছে এই অস্ম পেয়েছিলেন। 
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দ্বারকায় এসে আমাকে বলেন, কৃষ্ণ আমার রহত্রীশর অস্ত্র নিয়ে তোমার সুদর্শন চক্র 
আমাকে দাও। আম উত্তর দিলাম, তোমার অস্ত আম চাই না, তুমি আমার এই 
চক্র ধন শান্ত বা গদা যা ইচ্ছা হয় নিতে পার। অশ্বহ্থামা সুদর্শন চকু নিতে গেলেন, 
কন্তু দু হাতে ধ'রেও তুলতে পারলেন না। তখন আম তাঁকে বললাম, মুঢ় ব্রাহমণ, 
তুমি যা চেয়েছ তা অজ:ন প্রদ্যুম্ন বলরাম প্রভাঁতও কখনও চান নি । তুমি কেন 
আমার চক্র চাও? অশ্থ্থামা বললেন, কৃষ্ণ, এই চকু পেলে সসম্মানে তোমার সঙ্গেই 
যুদ্ধ করতাম এবং সকলের অজেয় হতাম। কিন্তু দেখাঁছ তুম ভিন্ন আর কেউ এই 
চক্র ধারণ করতে পারে না। এই ব'লে অশ্বামা চ'লে গেলেন। তান ক্রোধী দরাত্মা 
চপল ও ক্লুর, তাঁর ব্রহমাঁশর অস্ব্ও আছে; অতএব তাঁর হাত থেকে ভাঁমকে রক্ষা 
করতে হবে। 

তার পর কৃষ্ণ তাঁর গরুড়ধজ রথে -য্বাধান্ঠর ও অজর্নকে তুলে নিয়ে 
যাত্রা করলেন এবং '্ণকালমধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে 
গঙ্গাতীরে উপাঁস্থত হলেন! সেখানে তাঁরা দেখলেন, রূরকর্মী অশ্বগ্থামা কুশের 
কৌপাীন প'রে ঘৃতান্তদেহে ধুলি মেখে ব্যাস ও অন্যান্য খাঁষগণের মধ্যে বসে 
আছেন। ভাঁম ধূনর্বাণ নিয়ে অশ্বথামার প্রাত ধাঁবত হলেন। কৃষ্ণা ও 
যুধিন্ঠরকে দেখে অশ্বথামা ভয় পেলেন; তান ব্রহমাশর অস্ত প্রয়োগের ইচ্ছায় 
একটি ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিক্ষেপ ক'রে বললেন, পান্ডবরা বিনষ্ট হ'ক। তখন 
সেই ঈষীকায় কালান্তক যমের ন্যায় আগ্ন উদভূত হ'ল। কৃষ্ণ বললেন, অজন 
অজন, দ্োণপ্রদত্ত দিব্যাস্ম এখনই নিক্ষেপ ক'রে অশ্বথামার অস্ত্র নিবারণ কর। 

অজন বললেন, অশ্বখামার, আমাদের, এবং আর সকলের মঙ্গল হ’ক, 
অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারিত হ'ক। এই বলে তিন দেবতা ও গুরুজনের উদ্দেশে 
নমস্কার ক'রে ব্রহনয়নশির অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্ত প্রলয়াশ্নর ন্যায় 
জলে উঠল। তখন সর্ভূতাঁহতৈষী নারদ ও ব্যাসদেব দুই আঁশ্নরাশির মধ্যে 
দাঁড়য়ে বললেন, বারদ্বয়, পূর্বে কোনও মহারথ এই অস্ত্র মানুষের উপর প্রয়োগ 
করেন নি; তোমরা এই মহাবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে? 

অজন কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, অশ্বথামার অস্ত নিবারণের জন্যই আম 
অস্ত্র প্রয়োগ করোছি; যাতে সকলের মঙ্গল হয় আপনারা তা করুন। এই ব'লে 
অজন তাঁর অস্ত্র প্রাতিসংহার করলেন। তিনি পূর্বে ব্রহন়চর্য ও 'বাঁবধ ব্রত পালন 
করোছিলেন সেজন্যই ব্রহমাঁশর অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন, কিন্তু অ*বখামা তা 
পারলেন না। অশ্বথামা বিষণ্ন হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আম ভশমসেনের 
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ভয়ে এবং পাণ্ডবদের বধের নিমিত্ত এই অস্ব নিক্ষেপ করেছি, আমি ক্রোধের বশে 
পাপকার্য করেছি; কিন্তু এই অস্ত প্রাতসংহারের শান্তি আমার নেই। ব্যাসদেব 
বললেন, বৎস, অজন তোমাকে মারবার জন্য ব্রহমাশির অস্ত প্রয়োগ করেন নি, 
তোমার অস্ত্র নিবারণের জন্যই করোছিলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই 
তোমার রক্ষণীয়, আত্মরক্ষা করাও তোমার কর্তব্য । তোমার মস্তকের মণি পাণ্ডবদের 
দান কর, তা হ'লে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন! 

অশ্বত্থামা বললেন, ভগবান, পাণ্ডব আর কোরবদের যত রত্ন আছে সে 
সমস্তের চেয়ে আমার মাঁণর মূল্য আঁধক, ধারণ করলে সকল ভয় 'নিবারত হয়। 
আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু ব্রহমশির অস্ত্রের প্রত্যাহার আমার 
অসাধ্য, অতএব তা পাণ্ডবনারশদের গর্ভে নিক্ষেপ করব। ব্যাসদেব বললেন, 
তাই কর। 

কৃষ্ণ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহননণ অজর্নের পুত্রবধূ উত্তরাকে বলেছিলেন, 
কুরুবংশ ক্ষয় পেলে পরাক্ষিং নামে তোমার একটি পুত্র হবে। সেই সাধু ব্রাহমণের 
বাক্য সফল হবে। অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত ক'রে যা 
বলছ তা সত্য হবে না, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার 
মহাস্ত্র অব্যর্থ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশুও মরবে, কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে 
দীর্ঘায় পাবে । অশ্বঙ্ামা, তাম কাপুরুষ, বহু পাপ করেছ, বালকবধে উদ্যত 
হয়েছ; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহস্র বংসর জনহণন দেশে 
অসহায় ব্যাধগ্রস্ত ও পৃষশোণতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। নরাধম, তোমার 
অস্ত্রাশিনিতে উত্তরার পুত্র দগ্ধ হ'লে আমি তাকে জশীবত করব, সে কৃপাচার্ষের নিকট 
অস্ত্রশিক্ষা ক'রে ষাট বৎসর কুরুরাজ্য পালন করবে। 

অশ্বখামা ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বাক্য সত্য হ'ক, 
আমি আপনার কাছেই থাকব। তার পর অশ্বহ্থামা পাণ্ডবগণকে মণি দিয়ে বনগমন 
করলেন। কৃষ্ণ ও যৃধাম্ঠরাি ফিরে এলে ভশমসেন দ্রোপদীকে বললেন, এই তোমার 
মাঁণ নাও, তোমার পূত্রহন্তা পরাজত হয়েছে, এখন শোক ত্যাগ কর। কৃষ্ণ যখন 
সম্ধিকামনায় হাস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন তুম এই তাঁৱ বাক্য বলেছিলে = 
গোবিন্দ, আমার পাঁত নেই পত্র নেই ভ্রাতা নেই, তুমিও নেই।” সেই কথা এখন 
স্মরণ কর। আম পাপী দদুর্যোধনকে বধ করোছ, দুঃশাসনের রন্ধ পান করেছ; 
অশ্বথামাকেও জয় করোছি, কেবল ব্রাহন্রণ আর গুরুপূত্র ব'লে ছেড়ে 'দয়েছি। 
তার যশ মণি এবং আন্ম নষ্ট হয়েছে, কেবল শরীর অবশিম্ট আছে। 
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তার পর দ্রোপদীর অনুরোধে যাঁধম্ঠির সেই মণি মস্তকে ধারণ ক'রে 
চন্দ্রভাষিত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। পাত্রশোকার্তা দ্রৌোপদাঁও গাত্রোশ্খান 
করলেন। 


৭1 মহাদেবের মাহাত্ম্য 


যাঁধান্ঠর কৃষকে জিজ্ঞাসা করলেন, নীচস্বভাব পাপী অশ্বথামা ক ক'রে 
আমাদের মহাবল পতত্রগণ ও ধূম্টদ্যম্নাঁদকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হলেন? কৃষ্ণ 
বললেন, মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই তিনি একাকী বহু জনকে বধ করতে পেরেছেন। 
তার পর কৃষ্ণ এই আখ্যান বললেন! = 

পুরাকালে ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রাণসৃন্টির জন্য অনুরোধ করেছিলেন । 
" মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মগ্ন হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল 
প্রতীক্ষার পর ব্রহমা তাঁর সংকল্প দ্বারা অপর এক স্রষ্টা উৎপন্ন করলেন। এই 
পুরুষ সপ্তাবিধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভাত প্রজাপাঁতগণকে সৃষ্ট করলেন। প্রাণীরা 
ক্ষধত হয়ে প্রজ।পতিকেই খেতে গেল। তখন ব্রহয়া প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওষাঁধ 
ও অন্যান্য উদ্ভিদ, এবং প্রবল প্রাণীর ভক্ষ্য রূপে দুর্লপ্রাণী নির্দেশে করলেন। 
তার পর মহাদেব জল থেকে উঠলেন, এবং বহপ্রকার জীব সৃষ্ট হয়েছে দেখে 
ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহমাকে বললেন, অপর পুরুষ প্রজা উৎপাদন করেছে, আম লিঙ্গ নিয়ে 
{ক করব? এই ব'লে তানি ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে 'দয়ে মুঞ্জবান পর্বতের পাদদেশে 
তপস্যা করতে গেলেন। 

দেবঘুগ অতীত হ'লে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছ। করলেন। তাঁরা যথার্থ- 
রূপে রুদ্রকে জানতেন না সেজন্য যজ্ঞের হবি ভাগ করবার সময় রুদ্রের ভাগ 
রাখলেন না। রুদ্র রুষ্ট হয়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধন: নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপস্থিত 
হলেন। তখন চন্দ্রসূর্য অদৃশ্য হ'ল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, দেবতারা ভয়ে 
অঁভভূত হলেন। রূদ্রের শরাঘাতে বদ্ধ হয় আ্নর সাহত যজ্ঞ মৃগর্প ধারণ 
করে আকাশে গেল, রুদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন । যজ্ঞ নম্ট হলে দেবতারা 
রুদ্রের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর জন্য হাবর ভাগ নির্দেশ ক'রে 
»ঁদলেন। রুদ্রের ক্রোধে সমস্ত জগৎ অসুস্থ হয়েছিল, তিনি প্রসর্ন হ'লে আবার 
সুস্থ হল। | 

আখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অশ্বশামা যা করেছেন ত। 
নিজের শান্ততে করেন নি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন। 

৩৫ 


সত্রীপর্ব 
॥ জলপ্রাদানিকপবধ্যায় ॥ 


১। {বদরের সাল্বনাদান 


শত পত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাম্ট্র অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। সঞ্জয় তাঁকে 
বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও প্রতিকার নেই। এখন 
আপাঁন মৃত আত্মীয়সুহদৃগণের প্রেতকার্য করান। ধৃতরাস্ট্র বললেন, আমার 
সমস্ত পুত্র অমাত্য ও সুহৃৎ নিহত হয়েছেন, এখন আম ছিন্নপক্ষ জরাজীর্ণ 
পক্ষণর ন্যায় হয়েছি, আমার চক্ষু; নেই, রাজ্য নেই, বন্ধু নেই; আমার জীবনের আর 
প্রয়োজন কি? পু 
কেন, উঠুন, সর্ব প্রাণীর গাতই এই । মানুষ শোক ক'রে মৃতজনকে ফরে পায় 
না, শোক করে নিজেও মরতে পারে না। = 


সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমনচ্ছুয়াঃ। 
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তণ জরীবতম. ॥ 
অদর্শনাদাপাঁতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ। 

ন তে তব নত্বেষাং ত্বং তত্র কা পাঁরবেদনা॥ 
শোকস্থানসহম্রীণ ভয়স্থানশতান চ। 

দিবসে দিবসে মূ্মাবিশন্তি ন পণশ্ডিতম. ॥ 
ন কালস্য পপ্রয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেশ্যঃ কুরুসম্তম ৷ 

ন মধ্যস্থঃ ক্লাচ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকষাত ॥ 


- সকল সণয়ই পাঁরশেষে ক্ষয় পায়, উন্নাতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে 
বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদশ্য স্থান থেকে আসে, আবার 
অদৃশ্য স্থানেই চ'লে যায়; তারা আপনার নয়, আপানও হাদের নন; তবে কিসের 
খেদ? সহস্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রাতাঁদন মূঢ় লোককে 
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আঁভভূত করে, কিন্তু পাণ্ডতকে করে না। কুরুশ্রেম্ঠ, কালের কেউ 'প্রিয় বা আপ্রয় 
নেই, কাল কারও প্রাত উদাসশনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়। 

তার পর 'বদুর বললেন, গর্ভাধানের কিছু পরে জীব জরায়ুতে প্রবেশ 
করে, পণ্চম মাস অতাঁত হ'লে তার দেহ গঠিত হয়। অনন্তর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ 
হয়ে ভ্রণর্পে সে মাংসশোণিতযুস্ত অপাঁবন্র স্থানে বাস করে। তার পর বায়ুর 
বেগে সেই ভ্রণ উধর্বপাদ অধঃশরা হয়ে বহু কষ্ট ভোগ ক'রে যোনিদ্বার 'দিয়ে 
নির্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহগণ তার কাছে আসে। ক্রমশ সে স্বকর্মে বদ্ধ হয় 
এবং বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় করে, তখন 'হতৈষী সৃহ্‌দ্‌গণই তাকে 
রক্ষা করেন। কালরমে যমদূতেরা তাকে আকর্ষণ করে, তখন সে মরে। হা, 
- লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বুঝতে পারে না। 
সংকুলে জন্মালে নীচকুলজাতের এবং ধন হ'লে দরিদ্রের নিন্দা করে, অন্যকে 
মূর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্ধন, 
কুলীন ও অকুলশন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পাঁরশেষে শ্মশানে গিয়ে শয়ন 
করে তখন দ্টব্যা্ধ লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারিত করে? 


২। ভাঁমের লোহমর্তি 


> ব্যাসদেব ধৃতরাচ্ট্রের কাছে এসে বহু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি শোকে 
অঁভভূত হয়ে বার বার মুহিত হচ্ছ জানলে যুধিন্ঠরও দুঃখে প্রাণত্যাগ করতে 
পারেন। তিনি সকল প্রাণীকে. কৃপা করেন, তোমাকে করবেন না কেন? বাঁধর 
বিধানের প্রাতিকার নেই এই বুঝে আমার আদেশে এবং পাণ্ডবদের দুঃখ [বিবেচনা 
ক'রে তুমি প্রাণধারণ কর, তাতেই তোমার কীর্ত ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজবালত 
অশ্নির ন্যায় যে পূুত্রশোক উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞারূপ জল দিয়ে তাকে নির্বাঁপত 
কন। এই ব'লে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন। 
ধৃতরাষ্ট্র শোক সংবরণ ক'রে গান্ধারী, কুন্তী এবং বিধবা বধূদের নিয়ে 
বদরের সঙ্গে হস্তিনাপূর থেকে যাত্রা করলেন। সহস্র সহস্র নারী কাঁদতে কাঁদতে 
? তাঁদের সঙ্গে চলল। এক ক্লোশ গিয়ে তাঁরা কৃপাচার্য, অশ্বথামা ও কৃতবর্মাকে 
দেখতে পেলেন। কৃপাচার্য জানালেন যে ধল্টদ্যুম্ন ও দ্রোপদীর পণ পত্র প্রভূত 
সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কৃপাচার্য হস্তিনাপ্‌রে, কৃতবর্মা নিজের দেশে, 
এবং অশ্বত্থামা ব্যাসের আশ্রমে চলে গেলেন। 


৫৪৮ মহাভারত 


ধৃতরাম্ট্র হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়েছেন শুনে যাঁধান্ঠরাঁদ, কৃষ্ণ, 
সাত্যাক ও যুযুৎস্‌ তাঁর অনুগমন করলেন। দ্রৌপদী ও পাণ্খালবধূগণও সঙ্গে 
চললেন। পান্ডবগণ প্রণাম করলে ধৃতরাম্ট্র অপ্রণতমনে যাঁধাষ্ঠরকে আলিঙ্গন 
করলেন এবং ভমকে খ*জতে লাগলেন । অন্ধরাজের দুষ্ট আঁভস’ন্ধ বুঝে কৃষ্ণ তাঁর 
হাত [দিয়ে ভমকে সারয়ে দিলেন এবং ভীমের লৌহময় মৃর্ত ধৃতরাস্ট্রের সম্মুখে 
রাখলেন। অযুত হস্তীর ন্যায় বলবান ধৃতরাম্দ্র সেই লোৌহমার্ত আলিঙ্গন ক'রে 
ভেঙে ফেললেন। বক্ষে চাপ লাগার ফলে তাঁর মুখ থেকে রক্তপাত হ'ল, তিনি ভূমিতে 
পড়ে গেলেন; তখন সঞ্জয় তাঁকে ধ'রে তুললেন। ধৃতরাম্দ্র সরোদনে উচ্চস্বরে 
বললেন, হা হা ভীম! 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, শোক করবেন না, আপানি ভমকে বধ করেন নি, 
তাঁর প্রাতমৃর্তিই চূর্ণ করেছেন। দূর্যোধন ভমের যে লৌহমৃর্ত নির্মাণ 
কারয়েছিলেন তাই আম আপনার সম্মুখে রেখোছলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে 
চ্যুত হয়েছে তাই আপানি ভীমসেনকে বধ করতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার 
পুত্রেরা বেচে উঠবেন না। আপাঁন বেদ ও বাবধ শাস্ত অধ্যয়ন করেছেন, পুরাণ ও 
রাজধর্মও শুনেছেন, তবে স্বয়ং অপরাধ হয়ে এরৃপ ক্রোধ করেন কেন? আপাঁন 
আমাদের উপদেশ শোনেন নি, দূরোধনের বশে চ'লে বপদে পড়েছেন। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, পূত্রস্নেহই আমাকে ধৈয্যুত 
করোছল। আমার ক্রোধ এখন দূর হয়েছে, আম মধ্যম পাণ্ডবকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা 
কার। আমার পূত্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাণ্ডুর পুত্রেরাই আমার স্নেহের পান্র। 
এই ব'লে ধৃতরাম্ট্র ভীম প্রভাতিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্র*ন করলেন। 


৩। গান্ধারীর ক্রোধ 


তার পর পণ্পান্ডব গান্ধারীর কাছে গেলেন। পন্ত্রশোকার্তা গান্ধার? 
যাধন্ঠিরকে শাপ দিতে ইচ্ছা করেছেন জেনে 'দব্যচক্ষুভ্মান মনোভাবজ্ঞ মহার্ধ ব্যাস 
তখনই উপস্থিত হলেন। তান তাঁর পূত্রবধূকে বললেন, গান্ধার, তুমি পাণ্ডবদের 
উপর ক্রুদ্ধ হয়ো না। অষ্টাদশ দিন যুদ্ধের প্রাতাদনই দর্যোধন তোমাকে বলত, 
মাতা, আম শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আমাকে আশবর্বাদ করুন। তুমি 
প্রীতিদনই পুত্রকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণ, তুমি 
চরাঁদন সত্য কথাই বলেছ। পাণ্ডববা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে পাঁরশেষে তুমুল 
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যুদ্ধে জয় হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই আঁধক ধর্ম আছে। মনাস্বিনন, তৃম পূর্বে 
্ষমাশশলা ছলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন? যে পক্ষে ধর্ম সেই*পক্ষেরই জয় হয়েছে। 
তোমার পূর্ববাকা স্মরণ ক'রে পাণ্ডুপুত্রদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর। 

গান্ধারী বললেন, ভগবান, আমি পাশ্ডবদের দোষ 'দচ্ছ না, তাদের 'বনাশও 
কামনা কার না; পুত্ৰশোকে আমার মন 'বিহবল হয়েছে। দুর্োধন শকুন কর্ণ আর 
দুঃশাসনের অপরাধেই কৌরবগণের ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাসৃদেবের সমক্ষেই ভীম 
দুর্যোধনের নাভির নিম্নদেশে গদাপ্রহার করেছে, সেজন্যই আমার ক্রোধ বাঁ্ধত 
হয়েছে। যান বীর তান নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যুদ্ধকালে কি ক'রে ধর্মত্যাগ 
করতে পারেন ? 

ভশম ভীত হয়ে সানূনয়ে বললেন, দেবী, ধর্ম বা অধর্ম যাই হ’ক, আম 
ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করোছ, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পূন্রও 
পূর্বে অধর্ম অনুসারে য্যাধান্ঠরকে পরাভূত করোছিলেন এবং সর্বদাই আমাদের সঙ্গে 
কপটাচরণ করেছেন, সেজন্যই আঁ অধর্ম করেছি। তিন দ্যুতসভায় পাণ্টালীকে 
[ক বলেছিলেন তা আপনি জানেন; তার চেয়েও তানি অন্যায় কার্য করোছিলেন = 
সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বাম উরু দৌখয়েছিলেন। রাজ্ঞী, দুর্যোধন নিহত হওয়ায় 
শত্রুতার অবসান হয়েছে, যুধান্ঠর রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্রোধও দূর হয়েছে। 

গান্ধারী বললেন, বৃকোদর, তুমি দুঃশাসনের রুধর পান ক'রে আঁত গাহ্যত 
রন্তু তো নয়ই। ভ্রাতার রন্ত নিজের রক্তেরই সমান। দুঃশাসনের রন্তু আমার দন্ত ও 
ওম্ঠের নীচে নামে নি, শুধু আমার দুই হস্তই রন্তান্ত হয়েছিল। যখন দুঃশাসন 
দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ করোছল তখন আমি যে প্রাতিজ্ঞা করোছলাম তাই আম ক্ষত্র- 
ধর্মানুসারে পালন করেছি। আপনার পুন্রেরা যখন আমাদের অপকার করত তখন 
আপাঁন নিবারণ করেন ন, এখন আমাদের দোষ ধরা আপনার উঁচত নয়। 

গান্ধারপ বললেন, বৎস, আমাদের শত পন্রের একাঁটকেও অবশিম্ট রাখলে 
না কেন? সে বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টিস্বরূপ হ’ত। তার পর গাম্ধারী সক্বোধে 
জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়? যুধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে 
কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবী, আমিই আপনার পূত্রহন্তা নৃশংস যাঁধান্ঠর, আমাকে 
আঁভশাপ দিন। গাম্ধাবী নীরবে দীর্ঘ*বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের 
জন্য যাঁধান্ঠর অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণবস্দ্রের অন্তরাল 
দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অঙ্গনীলর অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে যুধাষ্ঠরের সুন্দর নখ 
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কুতীসত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অজনও গান্ধারীর কাছে এলেন। 
উরি UE রা হত গহ ক 
সান্ত্বনা দিলেন। 


॥ স্তীবিলাপপবধ্যায় ॥ 
৪1 গান্ধারীর করঃক্ষেত্র দর্শন -- কৃষ্ষকে অভিশাপ 


ব্যাসের আক্ঞানুসারে ধৃতরাম্ট্র ও যুধান্ঠরাঁদ কৃষ্ণকে অগ্রবতাঁ ক'রে 
কৌরবনারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। রুদ্রের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় সেই 
যুদ্ধভূমি দেখে নারীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন। 

গান্ধারী দূর থেকেই দিবাচক্ষু দ্বারা সেই ভীষণ রণভূঁম দর্শন করলেন। 
তিনি কৃষকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্যোধন গদা আলিঙ্গন 
ক'রে র্তাস্তদেহে শুয়ে আছেন। আমার পূত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই, যে 
নারীর নিহত পাঁতিগণের পরিচর্যা করছেন। লক্ষমণজননী দুরোধনপত্রী মস্তকে 
করাঘাত ক'রে পাঁতর বক্ষে পাঁতিত হয়েছেন। আমার পাঁতিপুত্রহীনা পূত্রবধূরা 
'আলুলায়তকেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহশীন দেহ এবং দেহহীন মস্তক 
দেখে অনেকে মৃছিতি হয়ে প'ড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার "পুত্র বিকর্ণের তরূণন 
পত্নী মাংসলোভন গ্রদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি 
নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ শোন। শ্বাপদগণ আমার পুত্র দুর্মখের মৃখমন্ডলের 
অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে । কেশব, লোকে যাঁকে অজন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ আঁধক 
শোঁ্যশালাী বলত সেই আভিমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাটদুহিতা বালিকা উত্তরা 
শোকে আকুল হয়ে পাঁতর গায়ে হাত বুলিয়ে 'দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ ক'রে বলছেন. 
বীর, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হালে! ওই দেখ, মৎস্যরাজের 
কুলস্তীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সারিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের পত্রী জ্ঞানশন্য 
হয়ে ভূতলে প'ড়ে গেছেন, *বাপদগণ কর্ণের দেহের অল্পই অবশিন্ট রেখেছে । গৃষ্ধে 
ও শৃগালগণ 'সিন্ধুসৌবীররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করছে, আমার কন্যা দুঃশলা 
আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছে। হা খা, ওই দেখ, দুঃশলা 
তার পঁতির মস্তক না পেয়ে চারাদকে ছুটে বেড়াচ্ছে । ওখানে উধর্বরেতা সত্যপ্রাতজ্ঞ 
ভীম্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণপত্রী কৃপী শোকে বিহ্যল হয়ে পাঁতর সেবা 
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করছেন, জটাধারণ ব্রাহমণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে 
শকুনগণ কে্টন করে আছে, এই দুর্যাদ্ধও অস্তাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন! 

তার পর গান্ধারী বললেন, মধুস্‌দন, তুমি কেন এই য্দ্ধ হ'তে দলে? 
তোমার সামর্থ ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাঁপ তুমি 
কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। পাঁতর 
শুশ্রুষধা করে আম যে তপোবল অজন করোঁছ তার দ্বারা তোমাকে আভশাপ 
পাচ্ছ __ তুমি যখন কুরুপাণ্ডব জ্ঞাঁতদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তোমার 
জ্ঞাতিগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছান্রশ বৎসর পরে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাত্যহাীন 
পূত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের 
নারীরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমাদের নারীরাও সেইরূপ হবে। 

মহামনা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, দেবী, আপনি যা বললেন তা 
আম জান; যা অবশাম্ভাবী তার জন্যই আপান আঁভশাপ দিলেন। বাঞ্চবংশের 
সংহারকর্তা আম ভিন্ন আর কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবের অবধ্য, তাঁরা 
পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উক্ত শুনে পাণ্ডবগণ উদ_বিগ্ন ও জীবন 
সম্বন্ধে নিরাশ হলেন। 


| শ্রাদ্ধপবধ্যায় ॥ 
&। মৃতসৎকার -- কর্ণের জল্মরহসংপ্রকাশ 


যুধান্তরের আদেশে ধোম্য বিদুর সঞ্জয় ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চন্দন অগুরুকাষ্ঠ 
ঘৃত তৈল গন্ধন্রব্য ক্ষৌমবসন কান্ঠ ভগ্নরথ ও 'বাবধ অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে সযত্কে বহু 
চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজবালত আঁগ্নতে নিহত আত্মীয়ব্ণ্দ ও অন্যান্য শত- 
সহস্র বীরগণের অন্ত্যোষ্টাক্রিয়া সম্পাদন করলেন। তার পর ধূতরাম্ট্রকে অগ্রবতাঁ 
ক'রে যুধিষ্ঠিরাদ গঙ্গার তীরে গেলেন এবং ভূষণ উত্তরীয় ও উষ্ণীষ খুলে ফেলে 
বীরপত্রীগণের সাঁহত তর্পণ করলেন। 
সহসা শোকাকুল হয়ে কুন্তী তাঁর পূত্রগণকে বললেন, অজ'ন যাঁকে বধ 
করেছেন, তোমরা যাঁকে সৃতপূত্র এবং রাধার গভ'জাত মনে করতে, সেই মহাধনূর্ধর 
বীরলক্ষণান্বিত কর্ণের উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর। 'তান তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, 
সূর্যের ওরসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারাী হয়ে জন্মেছিলেন । 
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কর্ণের এই জল্মরহস্য শুনে পাণ্ডবগণ শোকাতুর হলেন। যুধাচ্ঠির বললেন, 
গাতা, যাঁর বাহুর প্রতাপে আমরা তাপত হতাম, বস্তাবৃত আঁগ্নর ন্যায় কেন আপাঁনি 
তাঁকে গোপন করোছিলেনঃ কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত হয়েছি। 
আঁভমন্যু, দ্রৌপদর পণ পত্র, এবং পাণ্াল ও কৌরবগণের নাশে যত দ-ঃখ 
পেয়েছি তার শতগুণ দুঃখ কর্ণের জন্য আমরা এখন ভোগ করাছ। আমরা যাঁদ তাঁর 
সঙ্গে মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অগ্রাপ্য হ'ত না, এই 
কুরুকুলনাশক ঘোর যুদ্ধও হ'ত না। 

এইরূপ বিলাপ ক'রে য্যাধান্ঠর কর্ণপত্রীগণের সাঁহত মিলিত হয়ে কর্ণের 
উদ্দেশে তর্পণ করলেন। 


শান্তিপর্ব 


॥ রাজধমনি2শাসনপবাঁধ্যায় ॥ 
১। য্যাঁধঙ্ঠির-সকাশে নারদাদি 


মৃতজনের তর্পণের পর পাণ্ডবগ্ণণ অশৌচমোচনের জন্য গঙ্গাতীরে এক মাস 
বাস করলেন। সেই সময়ে ব্যাস নারদ দেবল প্রভূত মহার্ষগণ এবং বেদজ্ঞ ব্লাহমণ, 
স্নাতক ও গৃহস্থগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে কুশলাজজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির 
বললেন, আম ব্রাহযণদের অন:গ্রহে এবং কৃষ্ণ ও ভীমাজনের শোর্যে পাঁথবা জয় 
করোছ, কিন্তু জ্ঞাতক্ষয় এবং পূত্রদের নিধনের পর আমার এই জয়লাভ পরাজয়ের 
তুল্য মনে হচ্ছে। আমরা জানতাম না যে কর্ণ আমাদের ভ্রাতা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন, 
কারণ আমাদের মাতা তাঁকে বলোছলেন। তথাঁপ তিনি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতশ্রতিরক্ষার 
জন্য দুযোধনকে ত্যাগ করেন নি। আমাদের সেই সহোদর ভ্রাতা অর্জুন কর্তৃক 
নিহত হয়েছেন। দৃর্ধোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দ্যুতসভায় আমাদের কট-বাক্য 
বলোছলেন তখন তাঁর চরণের সঙ্গে আমাদের জননীর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমার 
ক্রোধ দূর হয়েছিল, 'িন্তু সাদৃশ্যের কারণ তখন বুঝতে পার নি। 

দেবার্ধ নারদ কর্ণের জন্ম ও অস্বাশিক্ষার ইতিহাস বিবৃত ক'রে বললেন, 
কর্ণের বাহবলের সাহায্যেই দূর্যোধন কাঁলঙ্গরাজ 'চন্রাঙ্গদের কন্যাকে স্বয়ংবরসভা 
থেকে হরণ করোছিলেন। তার পব কর্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে দৈবরথযুদ্ধে পরাঁজত 
করলে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে তাঁকে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী দান করেন। দুর্ধোধনের 
কাছ থেকে তান চম্পা নগরণ পালনের ভার পেয়োছলেন। পরশুরাম ও একজন ব্রাহযুণ 
তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র তাঁর কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন, ভীম্ম অপমানিত 
হয়ে তাঁকে অর্ধরথ বলেছিলেন, শল্য তাঁর তেজোহানি করেছিলেন। এইসকল কারণে 
এবং বাসুদেবের কুটনীতির ফলে কর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁর জন্য শোক করা 
অনীচিত।, 

কুন্তী কাতর হয়ে বললেন, যাাঁধাষ্ঠর, আম কর্ণের কাছে প্রার্থনা 
করেছিলাম, তাঁর জনক 'দিবাকরও স্বপ্নযোগে তাঁকে অনুরোধ করোছিলেন, তথাপি 
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আমরা তোমার সঙ্গে কর্ণের মিলন ঘটাতে পারি নি। যাাধাচ্ঠর বললেন, কর্ণের 
পাঁরচয় গোপন করে আপাঁন আমাকে কষ্ট 'দিয়েছেন। মহাতেজা যাুধাঁষ্ঠর দুঃখত- 
মনে অভিশাপ দিলেন = স্তীজাতি কিছুই গোপন করতে পারবে না। 


২। যাাঁধচ্ঠিরের মনস্তাপ 


শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠির অজুনকে বললেন, ক্ষব্রিয়াচার পৌরূষ ও ক্লোধকে 
ধিক, যার ফলে আমাদের এই 1বপদ হয়েছে । আমাদের জয় হয় নি, দরোধনেরও 
জয় হয় নি; তাঁকে বধ ক'রে আমাদের ক্রোধ দূর হয়েছে, কিন্তু আম শোকে 
বিদীর্ণ হচ্ছি । ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই, তুমিই রাজ্যশাসন কর; 
আসম [নদ্বন্দ্ধ নির্মম হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বনে যাব, চর ও জটা ধারণ ক'রে 
তপস্যা করব, ভিক্ষারে জীঁবিকানর্বাহ করব । বহু কাল পরে আমার প্রজ্ঞার উদয় 
হয়েছে, এখন আম অব্যয় শাশ্বত স্থান লাভ করতে ইচ্ছা করি। 

অর্জন অসাঁহফ্ণু হয়ে ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, আপাঁন অমানীষক কর্ম 
সম্পন্ন ক'রে এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত্যাগ করতে চান! যে ক্লীব বা দীর্ঘসত্রী তার 
রাজভোগ কি ক'রে হবে? আপাঁন রাজকুলে জন্মেছেন, সমগ্র বসুন্ধরা জয় করেছেন, 
এখন ম্‌ঢ়তার বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চাচ্ছেন! মহারাজ, অর্থ 
থেকেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয়, অর্থ না থাকলে লোকের প্রাণযান্রাও অসম্ভব হয়। 
দেবগণও তাঁদের জ্ঞাত অসুরগণকে বধ ক'রে সমাদ্ধ লাভ করেছিলেন। রাজা 
যাঁদ অন্যের ধন হরণ না করেন তবে কি ক'রে ধর্মকার্য করবেন? এখন সর্বদাক্ষণা- 
যুক্ত যজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপাঁন 
কুপথে যাবেন না। 

ভাঁম বললেন, মহারাজ, আপনি মন্দবুদ্ধি বেদপাঠক ব্রাহ্মণের ন্যায় কথা 
বলছেন। আপাঁন আলস্যে দিনযাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। 
আপনার এমন বাদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ, 
বলশালন কৃতাঁবদ্য ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন র্লীবের বশে চলোছি। বনে গিয়ে 
মৌনব্রত ও কপট ধর্ম অন্বলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে, জীবকণশনর্বাহ হবে না। 

নকুল-সহদেবও যুধিষ্ঠিরকে নানাপ্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 
তার পর দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, তোমার ভ্রাতারা চাতক পক্ষীর ন্যায় শুজ্ককণ্ঠে 
অনেক কথা বললেন, "কিন্তু তুম উত্তর দিয়ে এদের আনান্দত করছ না। এরা 


শান্তিপর্ব ৫৫৫ 


দেবতুল্য, এদের প্রত্যেকেই আমাকে সুখী করতে পারেন। পণ্টোন্দ্রয় যেমন মিলিত 
হয়ে শরীর ক্রিয়া সম্পাদন করে সেইরূপ আমার পণ্ড পাতি কি আমাকে সুখী 
করতে পারেন নাঃ ধর্মরাজ, তুমি উন্মত্ত হয়েছ, তোমার ভ্রাতারাও যাঁদ উন্মত্ত না 
হতেন তবে তোমাকে বেধে রেখে রাজ্যশাসন করতেন । নৃপশ্রেষ্ঠ, ব্যাকুল হয়ো না, 
পাঁথবী শাসন কর, ধর্মান্‌সারে প্রজাপালন কর। 

অর্জন পুনর্ববর বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন করে, ধর্ম অর্থ 
কাম এই ন্রিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন না থাকলে লোক বিনষ্ট হয়। 
ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হ'ক আপানি এই রাজ্য লাভ করেছেন, এখন শোক 
ত্যাগ ক'রে ভোগ করুন, যজ্ঞ ও দান করুন, প্রজাপালন ও শব্রুনাশ করুন। 

ভীম বললেন, আপনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নরপাঁতি, কাপুরুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত 
হচ্ছেন কেন? আপনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়! হয়েছেন, এখন নিজের 
মনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ন। পিতৃপিতামহের অনুসরণ ক'রে রাজ্যশাসন ও অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করুন, আমরা এবং বাসুদেব আপনার 'কিংকর রয়েছি। 

যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রাণাহংসা 
করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে উদরাগ্ন প্রশামত কর। রাজারা 
কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু সন্ন্যাসী অল্পে তুষ্ট হন। অর্জনে, দুইপ্রকার 
বেদবচন আছে -- কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্তই জান, ধর্মের স্‌ক্ষয 
তন্ত্ে প্রবেশ করতে পারবে না। মোক্ষার্থগণ সন্ন্যাস দ্বারাই পরমগাতি লাভ করেন। 

মহাতপা মহার্ধ দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু 
যুধনম্ঠিরের মন শান্ত হ'ল না। তিনি বললেন, বাল্যকালে যাঁর ক্রোড়ে আম খেলা 
করোছ সেই ভীষ্ম আমার জন্য নিপাঁতত হয়েছেন, আমার মিথ্যা কথার ফলে 
আচার্য দ্রোণ বিনষ্ট হয়েছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আমি নিহত কারয়েছি, আমার 
রাজ্যলোভের জন্যই বালক আঁভমন্যু প্রাণ দিয়েছে, দ্রোপদীর পণুপূত্র বিনষ্ট 
হয়েছে। আম পৃথিবীনাশক পাপী, আমি ভোজন করব না, পান করব না, 
প্রায়োপবেশনে শরীর শুষ্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা অনুমাতি দিন, আম 
এই কলেবর ত্যাগ করব। 

অজন কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, ধর্মপুত্র শোকার্ণবে মগ্ন হয়েছেন, তুম 
একে আশ্বাস দাও। যুধিম্ঠিরের চন্দনচার্চত পাষাণতুল্য বাহু ধারণ ক'রে কৃষ্ণ 
বললেন, পুরুষশ্রেষ্ত, শোক সংবরণ করুন, যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর ফিরে 
পাবেন না। সেই বীরগণ অস্বপ্রহারে পৃত হয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক 
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করা উচিত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি ক্ষন্রিয়ধর্ম অনুসারেই 
ক্ষাত্রয়দের বিনষ্ট করেছ। যে লোক জেনে শুনে পাপকর্ম করে এবং তার পর 
নিলজ্জ থাকে তাকেই পূর্ণ পাপী বলা হয়; এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। 
[কিন্তু তুম শুদ্ধস্বভাব, যা করেছ তা দুযোধনাঁদর দোষে অনিচ্ছায় করেছ এবং 
অনূুতগ্তও হয়েছ। এর্‌প পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ; তুমি সেই যজ্ঞ 
করে পাপম,স্ত হও। 

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলের উপযুস্ত প্রায়শ্চন্ত 
বিবৃত করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আমি রাজধর্ম, চতুর্র্ণের ধর্ম 
আপতকালোচত ধর্ম প্রভূত সাঁবস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বললেন, তুম 
যাঁদ সর্বপ্রকার ধর্ম জানতে চাও তবে কুরুপতামহ ভনম্মের কাছে যাও, তানি 
তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আম জ্ঞাতসংহার 
করোছ, ছল ক'রে ভীত্মকে নিপাতিত করেছি, এখন কোন মুখে তাঁর কাছে গিয়ে 
ধর্মীজজ্ঞাসা করব ? 

কৃষ্ণ বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপনি করন 
গ্রস্মকালের অন্তে লোকে বেমন মেঘের উপাসনা করে সেইরূপ আপনার প্রজারা, 
হতাবাঁশস্ট রাজারা এবং কুরুজাঙ্গলবাসণ ব্রাহমণাঁদ চতুবর্ণের প্রজারা প্রার্থী রূপে 
আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপাঁন আমাদের সকলের প্রীতির 'নািন্ত 
লোকাহতে নিযুস্ত হ'ন। 

কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, ভ্রাতগণ, এবং অন্যান্য বহু লোকের অনুনয় শুনে 
মহাযশা যুধিষ্ঠরের মনস্তাপ দূর হ'ল, তান শান্তিলাভ করে নিজের কর্তব্যে 
অবাহত হলেন। তার পর ধৃতরাস্ট্রকে পূরোবতরঁ করে এবং সূহৃদৃগণে পারিবোষ্টিত 
হয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সমারোহ সহকারে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। 


৩। চাবকিবধ -_ যাাধন্ঠিরের অভিষেক 


রাজভবনে প্রবেশ করে হাধান্তর দেবতা ও সমবেত ব্রাহয়ণগণের যথাবিধি 
অর্চনা করলেন। -দুর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুর ছদ্্বশে শিখা দণ্ড 
ও জপমালা ধারণ করে সেখানে উপাঁস্থত ছিল। ব্রাহ্মণদের অনুমাত না গনয়েই 
সে য্যাধান্ঠরকে বললে, কুন্তীপূুত্র, এই দ্বিজগণ আমার মুখে তোমাকে বলছেন -- 
তম জ্ঞাতিহন্তা কুন্পাঁতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাতি ও গুরুজনদের হত্যা ক'রে 
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তোমার রাজ্যে ক প্রয়োজন? মত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয় । যুখিচ্ঠির ব্যাকুল হয়ে 
বললেন, বিপ্রগণ, আম প্রণত হয়ে বলাঁছ, আপনারা প্রসন্ন হন; আমার মরণ 
আসন্ন, আপনারা ধিক্কার দেবেন না। 

ব্রাহনণগণ জ্ঞানচক্ষ্‌ দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ 
দৃর্যোধনসখা চার্বাক রাক্ষস। আমরা আপনার নিন্দা কার নি, আপনার ভয় দূর 
হ'ক। তার পর সেই নুহয়বাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হুংকার করলেন, চার্বাক 
দগ্ধ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদারিকাশ্রমে 
তপস্যা ক'রে ব্রহন্ার নিকট অভয়বর লাভ করোছল। বর পেয়ে পাপশ রাক্ষস 
দেবগণের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হ'লে ব্রহন্না বললেন, 
ভাঁবষ্যতে এই রাক্ষস দুযোধন নামক এক রাজার সখা হবে এবং ব্রাহযণগণের 
অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপী চার্বাককে দগ্ধ করবেন। ভরত- 
শ্রেষ্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহয়তেজে বিনম্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাত 
ক্ষত্রয়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপাঁন শোক ও গ্লানি থেকে মস্ত হয়ে 
এখন কর্তব্য পালন করুন । 

তার পর যাঁধান্ঠর হৃস্টচিন্তে স্বর্ণময় পীঠে পূর্বমুখ হয়ে বসলেন। 
কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অজর্ন দুই পারেব উপাবন্ট হলেন। 
নকুল-সহদেবের সাঁহত কুন্তী এক স্বর্ণভীষত গজ্দন্তের আসনে বসলেন। 
গান্ধারী যুযুৎস ও সঞ্জয় ধৃতরাস্ট্রের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন । প্রজাবর্গ 
নানাপ্রকার মাঙ্গাঁলক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃষ্ণের অনৃমতিক্রমে 
পুরোহিত ধৌম্য একটি বেদীর উপর ব্যাপচর্মাবত সর্বতেভদ্র নামক আসনে মহাত্মা 
যাঁধান্ঠর ও দ্রুপদনান্দন কৃষ্ণাকে বাঁসয়ে যথাবাঁধ হোম করলেন। কৃষ্ণ পাণ্ুজন্য 
শঙ্খ থেকে জল ঢেলে য্যাধা্ঠরকে আঁভাঁষন্ত করলেন, প্রজাবন্দসহ ধৃতরাষ্ট্রও 
জলসেক করলেন। পণব আনক ও দল্দুভি বাজতে লাগল। যাঁধ্ঠির ব্রাহননণদের 
প্রচুর দক্ষিণা দিলেন, তাঁরা আনান্দত হয়ে স্বাস্ত ও জয় উচ্চারণ করে রাজার 
প্রশংসা করতে লাগলেন। 

যাাধন্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, কারণ, সত্য বা মিথ্যা যাই হ'ক, ব্রাহযুণ- 
শ্ৰেচ্ঠগণ পান্ডবদের গুণকীর্তন করছেন। মহারাজ ধৃতরাম্্র আমাদের পিতা এবং 
পরমদেবতা, আমি এ*র সেবা করব সেজন্য জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাণধারণ ক'রে 
আছি। সুহ্দ্গণ, যাঁদ আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ থাকে তবে তোমরা 
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ধৃতরাস্ট্রের প্রাত পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করবে। ইনি তোমাদের ও আমার আঁধপাতি, 
সমস্ত পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ এরই অধীন। আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো । 

পুরবাসী ও জনপদবাসঈদের বিদায় দিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে 
আঁভাষন্ত করলেন। তান বিদুরকে মল্ত্রণা ও সান্ধাবগ্রহাদর ভার, সঞ্জয়কে কর্তব্য- 
অকর্তব্য ও আয়ব্যয় নির্‌পণের ভার, নকুলকে সৈনাগণের তত্বাবধানের ভার, 
অজর্নকে শত্রুরাজ্যের অবরোধ ও দুম্টদমনের ভার, এবং পুরোহিত ধোম্যকে 
দেবতাব্রাহননণাঁদর সেবার ভার দিলেন। যাাঁধান্ঠরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে 
থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপযুস্ত লোক নিযস্ত ক'রে 
ধর্মরাজ বিদুর সঞ্জয় ও যুষধুৎসৃকে বললেন, আমার পিতা রাজা ধৃতরাম্ট্রের 
প্রয়োজনীয় সকল কার্যে আপনারা অবাহত থাকবেন এবং পুরবাসী ও জনপদ- 
বাসীর কার্যও তাঁর অনুমতি নিয়ে করবেন। 

যুধিষ্ঠির নিহত যোদ্ধাদের উধ্বদৌহক সকল কর্ম সম্পাদন করে 
ধৃতরাস্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি এবং পাঁতপতুত্রহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে 
লাগলেন। তিনি দরিদ্র অন্ধ প্রভাতির ভরণপোষণের যথোঁচিত ব্যবস্থা করলেন এবং 
শত্রুজয়ের পর অপ্রাতিদ্বন্বী হয়ে সুখে কালযাপন করতে ল্লাগলেন। 

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি ?নয়ে যুধান্ঠর ভমকে দুর্যোধনের ভবন, অজর্নকে 
দুঃশাসনের ভবন, নকুলকে দঃমর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দুমখের ভবন দান 
করলেন। তান পুরোহত ধোৌম্য ও সহস্র স্নাতক ব্রাহমণকে বহু ধন দিলেন, 
ভৃতা আশ্রত আঁতীথ প্রত্ীতিকে অভীষ্ট বস্তু দিয়ে তুষ্ট করলেন, কৃপাচার্যের জন্য 
গুরুর উপযুক্ত বৃর্তর ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদূর ও যুযুংসুকেও সম্মানত 
করলেন। 


8৪! ভাঁল্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও যুধিচ্ঠরাদি 


একদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি পীত কৌষেয় বল্ত্ 
প'রে 'দির্যাভরণে ভূষত হয়ে বক্ষে কৌস্তুভ মণ ধারণ ক'রে একটি বৃহৎ পর্যঙ্কে 
আসীন রয়েছেন। ধর্মরাজ কৃতাঞ্জল হয়ে সম্ভাষণ করলেন, নকন্তু কৃষ্ণ উত্তর 
দিলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, কি আশ্চর্য, অমিতাবিকুম 
মাধব, তুম ধ্যান করছ! ন্রিলোকের মঙ্গল তো? ভগবান, তুমি নিবাতানজ্কম্প 
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দীপ এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হয়ে আছ। যাদ গোপনীয় না হয় এবং আম 
যাঁদ শোনসার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কারণ আমাকে বল। 

ঈষৎ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, শরশয্যাশায়শী ভশম্ম আমাকে ধ্যদন 
করছেন সেজন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। এই পুরুষশ্রেষ্ট স্বর্গে গেলে 
পৃথিবী চন্দ্রহশন রানুর তুল্য হবে। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জানবার 
আছে জিজ্ঞাসা করুন। যাঁধান্ঠর বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবতর্ঁ করে আমরা 
ভীম্মের কাছে যাব। কৃষ্ণ সাত্যাককে আদেশ দিলেন, আমার রথ সজ্জিত করতে 
বল। 

এই সময়ে দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছিল। ভপম্ম 
একাগ্রাচত্তে তাঁর আত্মাকে পরমাত্বায় সমাবস্ট ক'রে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। 
ব্যাস নারদ আসত বাঁশষ্ঠ বশ্বামিন্র বৃহস্পাতি শক্ত কাঁপল বাল্মশীক ভার্গব কশ্যপ 
প্রভাত ভীম্মকে বেষ্টন ক'রে রইলেন। 

কৃষ্ণ, সাত্যাক, য্যাধা্ঠর ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য যুষুংসু এবং সঞ্জয় 
রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপাঁষ্থত হলেন। তারা দেখলেন, ওঘবতীী নদীর তারে 
পবিত্র স্থানে ভীম্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন, মুনিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। 
ব্যাসাঁদ মহার্ষগণকে আভবাদন ক'রে কৃষ্ণ কাঁণ্চং কাতর হয়ে ভীম্মকে তাঁর 
শারীরক ও মানাসক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তার পর কৃষ্ণ বললেন, 
পুরুষশ্রেষ্চ, আপান যখন সুস্থদেহে সমৃদ্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন সহস নারীতে 
পরিবৃত হ'লেও আপনাকে উধর্বরেতা দেখেছি । আপনি ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে 
রোধ ক'রে শরশয্যায় শুয়ে থাকতে পারে এমন আমরা শান নি। সর্বপ্রকার ধর্মের 
তত্ব আপনার জানা আছে; এই জ্যেম্ঠপান্ডব জ্ঞাতিবধের জন্য সন্তপ্ত হয়েছেন, 
এ*র শোক আপাঁন দূর করুন । কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ন (১) 
দিন অবাশন্ট আছে, তার পরেই আপনি দেহত্যাগ করবেন। আপাঁন পরলোকে 
গেলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে এই কারণে য্বীধান্ঠরাঁদ আপনার কাছে ধর্মীজজ্ঞাসা 
করতে এসেছেন। 

ভীম্ম কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, নারায়ণ, তোমার কথা শুনলে আম হর্ষে 
আপ্লুত হয়েছি। বাক্‌পাঁত, তোমার কাছে আম কি বলব? সমস্ত বন্তব্যই 


(১) মূলে আছে -_ ‘পণ্টাশতং ষট. চ কুরুপ্রবীর শেষং দিনানাং তব জশীগবতস্য। 
এর 'বাভন্ন ব্যাখ্যা" প্রচলিত আছে। অনুশাসনপর্ব ২১-পাঁরিচ্ছেদে ভীম্ম তাঁর মৃত্যুর সময়ে 
বলেছেন 'তাঁন আটা দিন শরশযায় শুক্র আছেন। 


৫৬০ মহাভারত 


তোমার বাক্যে নাহত আছে। দুর্বলতার ফলে আমার বাকশান্ত ক্ষণ হয়েছে, 
দিক আকাশ ও পৃথিবীর বোধও লোপ পেয়েছে, কেবল তোমার প্রভাবেই জীবিত 
রয়েছি। কৃষ্ণ, তুমি শাশ্বত জগৎকর্তা, গুরু উপস্থিত থাকতে শিষ্যতুল্য আমি কি 
ক'রে উপদেশ দেব? 

কৃষ্ণ বললেন, গঙ্গানন্দন ভনম্মস, আমার বরে আপনার গ্লাঁন মোহ কষ্ট 
ক্ষুতাপপাসা কিছুই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও 
অর্থের তত্ব সম্বন্ধে আপনার বৃদ্ধি তাঁক্ষ্ম হবে, আপনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সর্ব 
জীবই দেখতে পাবেন। কৃষ্ণ এই কথা বললে আকাশ থেকে পুজ্পবৃন্ট হ'ল, বিবিধ 
বাদ্য বেজে উঠল, অপ্সরারা গান করতে লাগল, সুখস্পর্শ সুগন্ধ বায়ু প্রবাহত 
হ'ল। এই সময়ে পশ্চিম দিকের এক প্রান্তে অস্তগামী দিবাকর যেন বন দগ্ধ 
করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহার্ষগণ গান্রোথান করলেন, কৃষ্ণ ও 
যুধিষ্ঠিরাঁদও ভাম্মের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। 


&। রাজধর্ম 


পরাঁদন কৃষ্ণ, য্াধাম্ঠরাঁদ ও সাত্যাক পুনর্বার ভীম্মের নিকট উপস্থিত 
হলেন। নারদপ্রমুখ মহর্ষগণ এবং ধৃতরাম্ট্রও সেখানে এলেন। কৃষ্ণ কুশলপ্রশন 
করলে ভষ্ম বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমার সন্তাপ মোহ ক্লান্তি গ্লানি 
সবই দূর হয়েছে, ভূত ভাবষ্যং বর্তমান সমস্তই আম করতলস্থ ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ 
দেখাঁছ, সর্বপ্রকার ধর্ম আমার মনে পড়ছে, শ্রেয়স্কর বিষয় বলবার শান্তও আম 
পেয়েছি। এখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন। 

কৃষ্ণ বললেন, পৃজননীয় গুরূজন ও আত্মীয়-বান্ধব বিনম্ট ক'রে ধর্মরাজ 
লঁজ্জত হয়েছেন, অভিশাপের ভয়ে ইন আপনার সম্মুখে আসতে পারছেন না। 
ভীষ্ম বললেন, পিতা পিতামহ ভ্রাতা গুরু আত্মীয় এবং বাম্ধবগণ যাঁদ অন্যায়যৃদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়। তখন য্াধাষ্তির সম্মুখে গিয়ে ভম্মের 
চরণ ধারণ করলেন। ভীম্ম আশীর্বাদ ক'রে বললেন, বংস, উপাবষ্ট হও, তুমি 
নিভয়ে আমাকে প্রশ্ন কর। যাাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, ধর্মজ্ঞরা বলেন যে 
নৃপাঁতর পক্ষে রাজধর্মহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকের অবল ৰন। রাশ্ম যেমন 
অশ*্বকে, অজ্কুশ যেমন হস্তীকে, সেইর্‌প রাজধর্ম সকল লোককে 'নয়ান্রত করে; 
অতএব আপাঁন এই ধর্ম সম্বন্ধে বল্‌ন। 


শান্তিপর্ব ৫৬১ 


ভশম্ম বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহযণগণকে নমস্কার ক'রে 
আম শাশ্বত ধর্ম বিবৃত করছি। কুরশ্রেচ্ঠ, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রণীতসম্পাদনের 
জন) রাজা শাস্তবাধ অনুসায়ে সকল কর্ম করবেন। বৎস যাঁধন্ঠির, তুমি সর্বদা 
উদ্যোগী হয়ে কর্ম করবে, পুরুষকার ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য সিদ্ধ হয় না। 
তুমি সকল কার্যই সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের ছিদ্রুগোপন, পরের ছিদ্রান্বেষণ, 
এবং মল্্ণাগোপন বষমে সরল হবে না। রব্রাহণকে শারীরক দণ্ড দেবে না, 
গুরুতর অপরাধ করলে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবে! শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গ 
উত্ত হয়েছে, তার মধ্যে নরদুর্গ ই সর্বাপেক্ষা দুভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রাতি সদয় 
ব্যবহার করবে যাতে তারা অন:রস্ত থাকে । রাজা সর্বদা মৃদু হবেন না, সর্বদা 
কঠোরও হবেন না, বসন্তকালশন সর্ষের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ হবেন। গাঁভণী যেমন 
সিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ ক'রে গভেরই হিতসাধন করে, রাজাও সেইরূপ নিজের 
[িতাঁচন্তা না ক'রে প্রজারই হিতসাধন করবেন। ভূত্যের সঙ্গে অধিক পাঁরহাস 
করবে না; তাতে তারা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, উৎকোচ নিয়ে এবং 
বণ্চনার দ্বারা রাজকার্য নষ্ট করে, প্রাতর্পকের (জাল শাসনপত্রাদর) সাহায্যে 
রাজ্যকে জরর্ণ করে। তারা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, রাজার অর্থ হরণ করে, 
লোককে ব'লে বেড়ায়, “আমরাই রাজাকে চালাচ্ছি।, 
ৃ যাঁধা্ঠর, রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে -- অমাত্য সৃহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ 
ও সৈন্য। যে তার িরুদ্ধাচরণ করবে, গুরু বা মিত্র হ'লেও তাকে বধ করতে হবে ॥ 
রাজা কাকেও অত্যন্ত আঁবশ্বাস বা অত্যন্ত {বিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধু লোকের 
ধন হরণ করবেন না, অসাধূরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন। যরি 
রাজ্যে প্রজাগণ তার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ ॥ 
শুক্রাচার্য তাঁর রামচারত আখ্যানে এই শ্লোকাঁট বলেছেন = 


রাজানং প্রথমং বিন্দেখ ততো ভার্ধাং ততো ধনমূ। 
রাজন্যসাত লোকস্য কুতো ভার্ধা কুতো ধনম্‌॥ 


-- প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তার পর ভার্যা আনবে, তার পর ধন 
আহরণ করবে; রাজা না থাকলে ভার্যা কি ক'রে ধনই বা কি ক'রে থাকবে? 
ভীম্মের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃষ্ণ কপ সাত্যাঁক প্রভাতি আনান্দত হয়ে 
সাধু সাধু বললেন । য্বাধম্ঠির সজলনয়নে ভশজ্মের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, পিতামহ, 
সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসব। 
৩৬ 


6৬২ মহাভারত 


৬। বেণ ও পথ্য রাজার কথা 


পরাদন যাঁধষ্ঠিরাদ পুনর্বার ভনম্মের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্যাস 
প্রভাতি খাঁষ ও ভীঙ্মকে আভবাদনের পর যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, ‘রাজা’ 
শব্দের উৎপাঁত্ত ক করে হ'ল তা বলুন। রাজা কি প্রকারে পাথবী রক্ষা করেন? 
লোকে কেন তাঁর অনুগ্রহ চায়? 

ভীঙ্ম বললেন, নরশ্রেম্ঠ, সত্যযূগের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপত্তি হয় 
তা বলাছ শোন। পুরাকালে রাজা ছিল না, রাজ্য ও দণ্ডও ছিল না, দণ্ডার্হ লোকও 
ছল না, প্রজারা ধর্মানূসারে পরস্পরকে রক্ষা করত। ক্রমশ মোহের বশে লোকের 
ধর্মজ্ঞান নস্ট হ'ল, বেদও লুপ্ত হ'ল, তখন দেবতারা ব্রহয়ার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা 
এক লক্ষ অধ্যায়যুন্ত একাঁট নশীতিশাস্ত্র রচনা ক'রে তাতে ধর্মঅর্থ-কাম এই 'ন্রবর্গ 
এবং মোক্ষবিষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত করলেন। এই শাস্ব্ে তিন বেদ, আন্বনাক্ষক' 
(তকণীবদ্যা), বার্তা (কাঁষবাণিজ্যাঁদ বৃত্তি), দণ্ডনশীতি, সাম দান দণ্ড ভেদ উপেক্ষা 
এই পণ উপায়, সান্ধাবগ্রহাঁদ, যুদ্ধ, দুর্গ, বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক 
বিষয় বাঁ্ণত হয়েছে। মানুষ অল্পায়ু, এই বুঝে মহাদেব সেই নীতিশাস্কে 
সংক্ষিপ্ত করলেন, তার পর ইন্দ্র বৃহস্পাতি ও যোগাচার্য শুক্র ক্রমশ আরও সংক্ষি্ত 
করলেন। 

দেবগণ প্রজাপতি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে কে শ্রেন্ঠ 
হবার যোগ্য তা বলুন ৷ বিষণ) বিরজা নামে এক মানসপূত্র সৃষ্ট করলেন। বিরজার 
অধস্তন পুরুষ যথাক্রমে কীর্তিমান কর্দম অনঙ্গ নীতিমান (বা আতিবল) ও বেণ। 
বেণ অধার্মিক ও প্রজাপশড়ক ছিলেন, সেজন্য খাঁষগণ মন্দপৃত কুশ দিয়ে তাঁকে বধ 
করলেন। তার পর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মন্থন করলেন, তা থেকে এক খর্বদেহ্‌ 
কদাকার দগ্ধকাচ্ঠতুল্য পুরুষ উৎপন্ন হ'ল। খাঁধরা তাকে বললেন, ধনষীদ' = 
উপবেশন কর। এই পুরুষ থেকে বনপর্বতবাসী নিষাদ ও ম্লেচ্ছ সকল উৎপন্ন 
হ'ল। তার পর খাঁষরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করলেন, তা থেকে ইন্দ্রের ন্যায় 
রূপবান একটি পুরুষ উৎপন্ন হলেন। ইনি ধনুর্বাণধারী, বেদ-বেদাঙ্গ-ধনুবেদে 
পারদশ' এবং দণ্ডনীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহর্যিগণ এই বেণপাত্রকে বললেন, তুমি 
নিজের প্রয়-আপ্রয় এবং কাম ক্লোধ লোভ মান ত্যাগ ক'রে স“ঞশবেয় প্রাত সমদশাঁ 
হবে এবং ধর্মভ্রষ্ট মানুষকে দন্ড দেবে; তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে কায়মনোবাক্যে বেদ- 
নার্দস্ট ও দণ্ডনীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে, দ্বিজগণকে দণ্ড দেবে না এবং 


শান্তিপর্ব ৫৬৩ 


বর্ণসংকরদোষ নিবারণ করবে। বেণপন্র প্রাতজ্ঞা করলে শ'ক্রাচার্য তাঁর পুরোহিত 
হলেন, বালাঁখল্য প্রভাত মুনিরা তাঁর মন্ত্রী হলেন এবং গর্গ তাঁর জ্যোতিষী হলেন। 

এই বেণপত্র পৃথু বিষ্ণু থেকে অষ্টম পুরুষ । পূর্বোৎপন। সৃত ও মাগধ 
নামক দুই ব্যান্ত পৃথুর স্তাতপাঠক হলেন। পথ সৃতকে অনুপ-দেশ (কোনও 
জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপশ্ঠ অসমতল ছিল, পৃথু 
তা সমতল করলেন। বু, ইন্দ্রাদ দেবগণ ও খাঁষগণ পৃথুকে পাথবীর রাজপদে 
প্রাতষ্ঠত করলেন। পুর রাজত্বকালে জরা দুভক্ষি ব্যাঁধ তস্কর প্রত্ীতির ভয় 
ছিল না, তান পাঁথবী দোহন ক'রে সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বিবিধ অভীষ্ট বস্তু 
উৎপাদন করোছিলেন। ধর্মপরায়ণ পৃথু প্রজারঞ্জন করতেন সেজন্য 'রাজা', এবং 
ব্লাহনণগণকে ক্ষত (ঁবনাশ বা ক্ষাত) থেকে ত্রাণ করতেন সেজন্য কক্ষত্রিয়' উপাঁধ 
পেয়োছিলেন। তাঁর সময়ে মোঁদনন ধর্মের জন্য প্রাথত (খ্যাত) হয়েছিলেন সেজন্যই 
“পৃথিবী নাম। পৃথ্‌র রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

যুঁধাঁন্ঠর, স্বর্গবাসণ পুণ্যাত্মার যখন পুণ্যফলভোগ সমাপ্ত হয় তখন 
{তান দণ্ডনীতাবশারদ এবং বিষুর মহত্বযন্ত হয়ে পাঁথবীতে রাজা রূপে জল্ম- 
গ্রহণ করেন। পাঁণ্ডতগণ বলেন, নরদেব রোজা) দেবতারই সমান। 


৭। ৰণশ্ৰিমধৰ্ম -- চরানয়োগ -_ শুল্ক 


ভীষ্ম বললেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম হীন্দ্রিয়দমন বেদাভ্যাস ও যাজন। ক্ষান্নয়ের 
ধর্ম দান যজন বেদাধ্যয়ন প্রজাপালন ও দ:ষ্টের দমন; [তিনি যাজন ও অধ্যাপন 
করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যন্ঞ্র, সদুপায়ে ধনসণয়, এবং পিতার 
ন্যায় পশুপালন ॥ প্রজাপাঁত শৃদ্রকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সষ্টি করেছেন. 
তিন বর্ণের সেবা করাই শদ্রের ধর্ম। শূদ্রু ধনসণ্চয় করবে না, কারণ নীচ লোকে 
ধন দিয়ে উচ্চশ্রেণীর লোককে বশীভূত করে; কিন্তু ধার্মিক শূদ্র রাজার অনুমাতিতে 
ধনসণ্চয় করতে পারে। শদ্রের বেদে আঁধকার নেই, ব্রাহনণাঁদ তিন বর্ণের সেবা 
এবং তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞই শুদ্রের যজ্ঞ 

ধহম়চর্য গাহ“স্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য _- ব্রাহযণের এই চার আশ্রম। 
মোক্ষকামণ ব্রাহযণ ব্রহয়চর্ষের পরেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন । ক্ষব্রিয়াদ তন বর্ণ 
চতুরাশ্রমের সবগুলি গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহন্ণ দুশ্চারত্র ও স্বধর্মভ্রষ্ট তান 
বেদচর্চা করুন বা না করুন, তাঁকে শ.দ্রের ন্যায় ভিন্ন পঙ্‌ন্তিতে খেতে দেবে এবং 


৫৬৪ মহাভারত 


দেবকার্যে বর্জন করবে। যে শদ্রু তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক 
হয়েছে, সে যাঁদ তত্ীজজ্ঞাস্‌ ও সদাচারী হয় তবে রাজার অনুমাঁত নিয়ে ভৈক্ষ্য 
ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে। 

যাধিচ্ঠির, সমস্ত জন্তুর পদচিহ্ন যেমন হস্তীর পদচিহ্ন লন হয় 
সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্মই প্রধান, 
তার দ্বারাই চতুবর্ণ পালিত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই 
শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম। সর্বপ্রব্মর ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই 
রাজধর্মের আশ্রয়ে থাকে । রাজা যাঁদ দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মৎস্য যেমন দুর্বল 
মৎস্যকে ভক্ষণ করে সেইরূপ প্রবল লোকে দুর্বলের উপর পাঁড়ন করবে। ব্লাজার 
ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না। 

রাজা প্রথমেই ইন্দ্রিয় জয় ক'রে আত্মজয়ণ হবেন, তার পর শতুজয় করবেন। 
যারা জড় অন্ধ বা বাঁধরের ন্যায় দেখতে, এবং ক্ষুধা পিপাসা ও শ্রম সইতে পারে, 
এমন বিচক্ষণ লোককে পরাক্ষার পর গুপ্তচর করবেন। অমাত্য মিত্র রাজপূত্র ও 
সামন্তরাজগণের নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গুপ্তচর রাখবেন। এই চরেরা যেন 
পরস্পরকে জানতে না পারে, এবং তারা কি করছে তা দেখবার জন্য অপর লোক 
নিযুন্ত করতে হবে। যাঁরা সর্ব বিষয়ে আঁভজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারক নিযুক্ত 
করবেন। খাঁন, লবণ-উৎপাদন, পার-ঘাট, ধৃত বন্য হস্তী এৱং অন্যান্য ?বষয়ের 
শ্‌জক আদায়ের জন্য বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শত্রু আক্রমণ করলে রাজা 
দু্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। দুর্গের মধ্যে আনা 
অসম্ভব হ'লে ক্ষেত্রের শস্য পুড়িয়ে ফেলবেন। নদীর সেতু ভেঙে ফেলবেন, পানীয় 
জল অপসৃত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন। 

মহর্ষি কশ্যপ পুর্রবাকে বলোছলেন, পাপী লোকে যখন স্ত্রীহত্যা ও 
ব্রাহম্ণহত্যা ক'রেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তখন রাজার ভয় 
উপস্থিত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে রূুদ্রদেব উৎপন্ন হন, তানি সাধু অসাধু 
সকলকেই সংহার করেন। এই রুদ্র মানবগণের হৃদয়েই থাকেন এবং ইনিই নিজের 
ও পরের দেহ বিনষ্ট করেন। 

তস্কর যাঁদ প্রজার ধন হরণ করে এবং রাজা তা উদ্ধার করতে না পারেন, 
তবে সেই অক্ষম রাজা নিজের কোষ থেকেই প্রজার ক্ষতি পূরণ করবেন। ধর্ম রাজ, 
তুমি যাঁদ সর্বদাই মৃদুস্বভাব, আঁতিপৎ, আঁতধার্মিক, ০০০ 
দয়ালু হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না। 


শান্তিপৰ 6৫৬৫ 
৮। বাজার মিত্র __ দণ্ডাঁবাধি -_ রাজকর -_ যুদ্ধখনশীত 


যাঁধম্ঠির বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন 
করা অসম্ভব। রাজার সাঁচব 'কপ্রকার হবেন? প্রকার লোককে রাজা বিশ্বাস 
করবেন? 

ভীষ্ম বললেন, রাজার 'মন্র চতুর্বধ ।_ সমার্থ (যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের 
সমান), ভজমান (অনুগত), সহজ (আত্মীয়) এবং কৃত্রিম (অর্থ দ্বারা বশনভূত)। 
এ ভিন্ন রাজার পণ্চম মিত্র -_ ধর্মাত্বা; তান যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই 
সহায় হন, সংশয়স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন। বজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম 
দুইই অবলম্বন করেন; তাঁর যে সংকল্প ধর্মীবরুদ্ধ তা ধর্মাত্খা মিত্রের নিকট প্রকাশ 
করবেন না। পুর্বোন্ত চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ, অপর দুজন 
আশঙ্কার পান্ন। একই কার্যের জন্য দু-তিন জনকে মন্দ করা উচিত নয়, তাঁরা 
পরস্পরকে সইতে পারবেন না। 

কোনও রাজকর্মচারী যাঁদ রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে 
তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনম্ট করবে। 'যাঁন 
লঙ্জাশশল হীন্দ্রয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উঁচিতবন্তা, এমন লোকই সভাসদ হবার 
যোগ্য । সদবংশজাত বুদ্ধিমান রূপবান চতুর ও অনুরন্ত লোককে তোমার পাঁরজন 
নিযুন্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড 
করবে এবং নির্ধনকে কারাদণ্ড দেবে । দুব্ত্তগণকে প্রহার করে দমন করবে এবং 
সঙ্জনকে মিষ্ট বাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করবে। রাজা সকলেরই বিশ্বাস 
জল্ম।বেন, কিন্তু নিজে কাকেও বিশ্বাস করবেন না, প্‌ত্রকেও নয়। 

রাজা ছয় প্রকার দুর্গের আশ্রয়ে নগর স্থাপন করবেন - মরুদুর্গ 
মহ'দুর্গ গারদুর্গ মনুষ্যদৃর্গ মৃদ্‌দুর্গ ও বনদুর্গ। প্রত্যেক গ্রামের একজন 
আঁধপাতি থাকবেন, তাঁর উপরে দশ গ্রামের এক আঁধপাতি, তরি উপরে 'বিশ গ্রামের, 
শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রানের এক এক জন আধিপাতি থাকবেন। 'ঞ'রা সকলেই 
নিজ নিজ আঁধকারে উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পাবেন। রাজা নানাবধ কর 
আদায় করবেন, কিন্তু করভারে প্রজাদের অবসন্ন করবেন না। ইন্দুর যেমন ধারাল 
দাঁত দিয়ে ঘুমন্ত লোকের পায়ের মাংস কুরে কুরে খায়, পা নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা 
সেইর্প প্রজার কাছ থেকে ধারে ধীর কর আদায় করবেন। যাঁদ শত্রুর আক্রমণের 
ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলবেন, 'তোমাদের 


৫৬৬ মহাভারত 


রক্ষার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি, ভয় দূর হ'লে এই ধন ফিরিয়ে দেব; শত্রু যদি 
তোমাদের ধন কেড়ে নেয় তবে তা আর ফিরে পাবে না। তোমরা স্ত্রশপুন্রের জন্যই 
ধনসণ্চয় করে থাক, কিন্তু সেই স্ত্রপুত্রই এখন বিনম্ট হ'তে বসেছে; আপংকালে 
ধনের মায়া করা উঁচত নয়।' 

ক্ষত্রিয় রাজা বর্ম হীন 'বিপক্ষকে আক্রমণ করবেন না। তিনি শঠ যোদ্ধার 
সঙ্গে শঠতার দ্বারা এবং ধার্মিক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবেন। ভীত 
বা বাজত লোককে প্রহার করা উচিত নয়। বষালগ্ত বাণ বজর্নীয়, অসৎ লোকেই 
এর্‌প অস্ত্র প্রয়োগ করে। যার অস্ত্র ভগ্ন হয়েছে বা বাহন হত হয়েছে, অথবা যে 
শরণাগত হয়েছে, তাকে বধ করবে না। আহত শত্রুর চাকংসা করবে অথবা তাকে 
নিজের গৃহে পাঠাবে । চাকংসার পর ক্ষত সেরে গেলে শন্রুকে মুক্তি দেবে। 

চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈন্যসজ্জা করা প্রশস্ত; তখন শস্য পক হয়, 
আঁধক শগত বা গ্রণম্ম থাকে না। বিপক্ষ বিপদগ্রস্ত হ'লে অন্য সময়েও সৈন্যসজ্জা 
করা যেতে পারে। বৃষ্টিহীন কালে রথাশ্ববহূল সৈন্য এবং বর্ষাকালে পদাতি ও 
হাঁস্তবহুল সৈন্য প্রশস্ত। যাঁদ শান্তিস্থাপন সাধ্য হয় তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া 
অনুচিত। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হ'লেই যুদ্ধ বিধেয়। যুদ্ধকালে রাজা 
বলবেন, ‘আমার লোকেরা বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমার 'প্রিয়কার্য নয়, আহা, 
সকলেই বাঁচতে চায়।” শত্রুর সমক্ষে এইরৃপ ব'লে রাজা গোপনে নিজের যোদ্ধাদের 
প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হন্তা উভয়েরই সম্মান হবে। 

যাঁধান্ঠর, আত্মকলহের ফলে গণভেদ(১) ও বংশনাশ হয়, রাজ্যের মূল 
উচ্ছিন্ন হয়, সেজন্য তার প্রাতিবিধান করা আবশ্যক। এই আভ্যন্তাঁরক ভয়ের তুলনায় 
বাহ্য শত্রুর ভয় তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘবদ্ধতাই রাজারক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। 


৯। পতা মাতা ও গর; __ ব্যবহার __ স্বাজকোষ 


ভী্ম বললেন, পতা মাতা ও গুরুর সেবাই পরম ধর্ম। দশ জন শ্রোত্রিয় 
(বেদজ্ঞ ব্রাহ্ণ) অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ, দশ পিতা বা সমস্ত পাঁথবী অপেক্ষা মাতা 
শ্রেম্ঠ। কিন্তু আমার মতে পতা মাতা অপেক্ষাও গুরু শ্রেষ্ভ। মানুষের নশ্বর দেহ 
পিতা মাতা হ'তে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্যের উপদেশে যে জন্মলাভ হয় তা অজর অমর । 


(১) স্বপক্ষের মধ্যে একোর অভাব। 


শান্তিপর্ ৫৬৭ 


যাঁধন্ঠর, ক্রোধাবষ্ট লোক যাঁদ টিটভ পক্ষীর ন্যায় কর্কশ বাক্য বলে 
তবে তা গ্রাহ্য করবে না। যে পুরুষাধম নিন্দিত কর্ম করে আত্মপ্রশংসা করে তাকেও 
উপেক্ষা করবে। দুষ্ট খলের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও উচিত নয়। মনু বলেছেন, 
যার দ্বারা প্রিয় বা অপ্রিয় সকল লোকের প্রতিই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রয়োশ করে 
প্রজাপালন করা যায় তারই নাম ধম“। দণ্ডের ভয়েই লোকে পরস্পরের হানি থেকে 
বিরত থাকে । সম্যকর.পে ধর্মের নির্ধারণকেই ব্যবহার (আইন) বলে। বাদী- 
প্রাতিবাদীর মধ্যে একজন বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে জয় হয়, অপর জন দণ্ডলাভ করে; 
এই ব্যবহারশাস্ত্র রাজাদের জানা বিশেষ আবশ্যক । ব্যবহার দ্বারা যা নির্ধাঁরত হয় 
তাই বেদ, তাই ধর্ম, তাই সংপথ। যে রাজা ধর্মীনম্ঠ তাঁর দৃম্টিতে মাতা পতা ভ্রাতা 
ভার্যা পুরোহত কেউ দণ্ডের বাঁহর্ভুত নন। 

রাজকোষ যাঁদ ক্ষয় পায় তবে রাজার বলক্ষয় হয়। আপতকালে অধর্ম ও 
ধর্মতুল্য হয় এবং ধর্মও অধর্মতুল্য হয়। সংকটে পড়লে ব্রাহন্নণ অযাজ্য লোকেরও 
যাজন করেন, অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন। সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজা আপতকালে 
ব্রাহযণ ও তপস্বী ভিন্ন অন্যের ধন সবলে গ্রহণ করতে পারেন। অরণ্যচারী মুনি 
ভিন্ন আর কেউ হংসা বর্জন ক'রে জশীবকানর্বাহ করতে পারে না। ধনবান লোকের 
অপ্রাপ্য কিছু নেই, রাজকোষ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল বপদ থেকে উত্তীর্ণ হন। 


॥ আপদধর্মপবধ্যায় ॥ 
১০। আপদগ্রস্ত রাজা __ তিন মংস্যের উপাখ্যান 


যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, যে রাজা অলস ও দুর্বল, যাঁর ধনাগার শূন্য 
মন্দ্রণা প্রকাশ পেয়েছে এবং অমাত্যরা বিপক্ষের বশীভূত হয়েছে, তিনি অন্য রাজা 
কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে ক করবেন 2 

ভীষ্ম বললেন, বিপক্ষ রাজা যাঁদ ধার্মক ও শুদ্ধস্বভাব হন তবে শাঁল্ল 
সান্ধি করা উচিত। সান্ধ অসম্ভব হ'লে যুদ্ধই কর্তব্য। সৈন্য যদি অনুরন্ত ও সন্তুষ্ট 
থাকে তবে অল্প সৈন্যেও পৃথিবী জয় করা যায়। যাঁদ যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব 
হয় তবে রাজা দুর্গ ত্যাগ করে কিছুকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পরে উপযু্ত 
মন্্রণা ক'রে পূনর্বার নিজ রাজ্য আঁধকার করবেন। 

শাস্ত্রে আছে, অ'্পদণ্রস্ত রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য থেকে ধনসংগ্রহ 


৫৬৮ ‘ মহাভারত 


করবেন এবং বিশেষত ধনী ও দণ্ডার্হ লোকের ধনই নেবেন। গ্রামবাসীরা যাঁদ 
পরস্পরের নামে আভিযোগ করে তবে রাজা কাকেও পুরস্কার দেবেন না, তরস্কারও 
করবেন না। কেবল সদুপায়ে বা কেবল নিষ্ঠুর উপায়ে ধনসংগ্রহ হয় না, মধ্যবতাঁ 
উপায়ই প্রশস্ত। লোকে ধনহশন রাজাকে অবজ্ঞা করে। বস্ত যেমন নারীর লজ্জা 
আবরণ করে ধনও সেইরৃপ রাজার সকল দোষ আবরণ করে। রাজা সর্বতোভাবে 
নিজের উন্নাতির চেষ্টা করবেন, বরং ভগ্ন হবেন কিন্তু কখনও নত হবেন না। দস্যুরা 
যাঁদ মর্ধাদাযুস্ত ভেদ্রুভাবাপন্ন) হয় তবে তাদের ডীঁচ্ছল্ল না ক'রে বশীভূত করাই 
উচিত। ক্ষত্রিয় রাজা দস্যু ও নিক্কিয় লোকের ধন হরণ করতে পারেন। যান অসাধদ 
লোকের অর্থ নিয়ে সাধুদের পালন করেন 'তানই পূর্ণ ধর্মজ্ঞ। 


যাঁধাম্ঠর, কার্যাকার্ধানর্ধারণ সম্বন্ধে আম একটি উত্তম উপাখ্যান বলাছ 
শোন। - কোনও জলাশয়ে তিনাটি শকুল শোল) মৎস্য বাস করত, তাদের নাম 
অনাগতাঁবধাতা€১), প্রত্যুৎপন্বমাত২) ও দীর্ঘসূত্র৩)। একাঁদন জেলেরা মাছ 
ধরবার জন্য সেই জলাশয় থেকে জল বার ক'রে ফেলতে লাগল । ক্রমশ জল কমছে 
দেখে দীর্ঘদশর্ন অনাগতাবধাতা তার দুই বন্ধুকে বললে, জলচরদের বিপদ উপস্থিত 
হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধ হবার আগেই অন্য জলাশয়ে চল; যে উপযুক্ত উপায়ে 
অনাগত আনষ্টেন প্রাতাবধান করে সে বিপন্ন হয় না। দীর্ঘসৃত বললে, তোমার 
কথা যথার্থ কিন্তু কোনও বিষয়ে ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নয়। প্রত্যুৎপন্বমাত 
বললে, কার্যকাল উপাস্থত হ'লে আম কর্তব্যে অবহেলা কার না। তখন অনাগত- 
বিধাতা জলম্রোতে নির্গত হয়ে অন্য এক জলাশয়ে গেল। জল বোরয়ে গেলে 
জেলেরা নানা উপায়ে সমস্ত মাছ ধরতে লাগল, অন্য মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্র এবং 
প্রত্যুতৎপন্নমাতও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমস্ত মাছ দড়ি 'দয়ে গাঁথাছল তখন 
প্রত্যুৎপন্নমাতি দাঁড় কামড়ে রইল, জেলেরা ভাবলে তাকেও গাঁথা হয়েছে । তার পর 
জেলেরা দাঁড়তে গাঁথা সমস্ত মাছ অন্য এক বৃহৎ জলাশয়ে ডুবিয়ে ধুতে লাগল, 
সেই সুযোগে প্রত্যুৎপন্নমাত পালিয়ে গেল। মন্দবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হ'ল। 

যাঁধান্ঠর, যে "লাক মোহের বশে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে না সে 
দীর্ঘসূত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে ক" পর্বে প্রস্তুত না 


(১) যে ভাঁবষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে বা প্রস্তুত থাকে। 
(২) যে পূর্বে প্রস্তুত না থেকেও কার্যকালে বৃদ্ধি খাটিয়ে উপযৃন্ত ব্যবস্থা করে। 
(৩) যে কাজ করতে দোর কবে, অলস। 


শান্তিপর্ ৫৬৯, 


হয় সে প্রত্যুৎপন্নমাতির ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে । অনাগতাঁবধাতা ও প্রত্যুংপন্নমাত 
উভয়েই সুখ’ হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হয়। যাঁরা বিচার করে যুক্ত 
অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন তাঁরাই সম্যক ফললাভ 'করেন। 


১১। মারজার-মূধষিক-সংবাদ 


ভষ্ম বললেন, অবস্থাভেদে আমত্রও মিত্র হয়, মিত্ও আমন্র হয়; দেশ 
কাল [বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হয় কে বিশ্বাসের যোগ্য এবং কার সঙ্গে বিরোধ 
করা উচিত। িতার্থঁ পাঁণ্ডিতগণের সঙ্গে চেষ্টা করে সন্ধি করা উচিত, এবং 
প্রাণরক্ষার জন্য শব্রুর সঙ্গেও সন্ধি করা বিধেয়। যিনি স্বার্থ বিচার ক'রে উপয্্ত 
কালে আঁমন্রের সঙ্গে সন্ধি এবং মিত্রের সঙ্গে বিরোধ করেন তান মহৎ ফল লাভ 
করেন। এক পুরাতন উপাখ্যান বলছি শোন। = 

কোনও মহারণ্যে এক ধিশাল বটবৃক্ষ ছিল। পাঁলত নামে এক মূষিক 
সেই বটবৃক্ষের মূলে শতদ্বার গর্ত নিমণণ করে তাতে বাস করত। লোমশ নামে 
এক মাজার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষীদের ভক্ষণ করত। 
এক চণ্ডাল পশুপক্ষী ধরবার জন্য প্রত্যহ সেই বৃক্ষের নীচে ফাঁদ পেতে রাখত। 
একদিন লোমশ সতর্কতা সত্তেও সেই ফাঁদে পড়ল। চিরশত্রু বিড়াল আবদ্ধ হ'লে 
মুষিক নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগল । সে দেখলে, ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য রয়েছে; 
' তখন সে মনে মনে বিড়ালকে উপহাস ক'রে যাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে 
‘লাগল ৷ সেই সময়ে এক নকুল (বেশজ) এবং এক পেচকও সেখানে উপাস্থত হ'ল। 
মুষিক ভাবলে, এখন আমার তন শত্রু সমাগত হয়েছে, আম নশতিশাস্ত্র অনুসারে 
বিড়ালের সাহায্য নেব। এই মুড বিড়াল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার 
সঙ্গে সন্ধি করবে। মৃষিক বললে, ওহে মার্জার, তুমি জীবত আছ তো? ভয় 
নেই, তুমি রক্ষা পাবে; যাঁদ আমাকে আক্ুমণ না কর তবে আম তোমাকে বিপদ 
থেকে উদ্ধার করব। আমিও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আর পেচক নলালুপ হয়ে 
আমাকে দেখছে । তুমি আর আমি বহুকাল এই বটবৃক্ষের আশ্রযে বাস করাছ, 
তুমি শাখায় থাক, আমি মৃূলদেশে থাঁক। যে কাকেও বিশ্বাস করে না এবং যাকে 
কেউ বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমার 
আর আমার মধ্যে প্রণয় হ'ক, তুমি যাঁদ আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে 
রক্ষা করব। 


৭০ মহাভারত 


বৈদূর্যলোচন মাজার মৃষককে বললে, সৌম্য, তোমার কল্যাণ হ'ক। যদি 
উদ্ধারের উপায় জান তবে আর বিলম্ব ক'রো না, তুমি আর আম দুজনেই 
বিপদাপন্ন, অতএব আমাদের সান্ধি হ'ক। মুক্ত পেলে আমি তোমার উপকার ভুলব 
না। আম মান বিসর্ন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হ'লাম। 

মূষক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ালের বক্ষস্থলে লগ্ন হ'ল, তখন নকুল ও পেচক 
হতাশ হয়ে চলে গেল। মৃঁষক ধারে ধীরে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল। বিড়াল 
বললে, সখা, বিলম্ব করছ কেন? আম যাঁদ পূর্বে কোনও অপরাধ ক'রে থাঁক 
তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রসন্ন হও। মূষিক উত্তর দিলে, সখা, আম সময়জ্ঞ। 
যদ অসময়ে তোমাকে বন্ধনমন্ত কার তবে আম তোমার কবলে পড়ব। তুমি 
নিশ্চিন্ত হও, আম তোমার পাশের সমস্ত তন্তু কেটে ফেলোছ, কেবল একাট 
অবশিষ্ট রেখোছি; চণ্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তখন তুমি ভ্রস্ত 
হয়ে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেবে, আমিও গর্তে প্রবেশ করব। 


রাত প্রভাত হ'লে বিকটমৃর্ত চণ্ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপাঁস্থত হ'ল। 
ম্‌ষিক তখনই িড়ালকে বন্ধনমূন্ত করলে, বিড়াল বৃক্ষশাখায় এবং মৃষক তার 
গর্তে গেল। চণ্ডাল হতাশ হয়ে চ'লে গেল। ভয়মুস্ত হয়ে বিড়াল মূষককে বললে, 
সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন বিপদ দূর হয়েছে, তবে আমার কাছে 
আসছ না কেন? তুমি সবন্ধবে আমার সঙ্গে এস, আমার আত্মীয়বন্ধূগণ সকলেই 
তোমার সম্মান করবে। তুমি বুঁদ্ধতে শুক্রাচার্য তুল্য; আমার অমাত্য হও এবং 
পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দাও । 

তখন সেই পাঁলত নামক মৃূধিক বললে, হে লোমশ, মিত্রতা ও শত্রুতা 
স্থির থাকে না, প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিত্র বা শন হয়; স্বার্থই বলবান। 
যে কারণে আমাদের সৌহার্দ হয়েছিল সেই কারণ আর নেই। এখন কিজন্য আম 
তোমার প্রিয় হ'তে পার? তুমি আমার শত্রু ছিলে, স্বার্থীসাদ্ধর জন্য মিত্র 
হয়োছলে, এখন আবার শত্রু হয়েছ। আমাকে ভক্ষণ করা ভিন্ন তোমার এখন অন্য 
কর্তব্য নেই। তোমার ভার্যা আর পত্রেরাই বা আমাকে নিচ্কীত দেবে কেন? সখা, 
তুমি যাও, তোমার কল্যাণ হ'ক। যাঁদ কৃতজ্ঞ হ'তে চাও তবে আম যখন অসতর্ক 
থাকব তখন আমার অনুসরণ ক'রো না, তা হ'লেই সোঁহার্দ রক্ষা হবে। 


উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, সেই মাষক, দুৰ্বল হলেও 
একাকী বুদ্ধিবলে বহু শত্রুর হাত থেকে মহন্ত পেয়েছিল। যারা পূর্বে শত্রুতা 


শাচ্তিপর্ব ৫৭১. 


ক'রে আবার মৈত্রীর চেষ্টা করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য । তাদের 
মধ্যে যে আঁধক বুদ্ধিমান সে অন্যকে বঞ্চনা করে, যে নির্বোধ সে বাত হয়। 


১২। বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল-সংবাদ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পরস্পরকে 
বণনা করে, অনাবৃষ্টর ফলে খাদ্যাভাব হয়, জণীবকার সমস্ত উপায় দস্যুর 
হস্তগত হয়, সেই আপংকালে কির্‌পে জনীবনযান্রা নির্বাহ করা উাচত?ঃ ভঁম্ম 
বললেন, আম এক হাঁতহাস বলাছ শোন। = 

ন্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ঘোর অনাবৃস্টি হয়োছল। 
কৃষি ও গোরক্ষা অসম্ভব হ'ল, চোর এবং রাজাদের উৎপড়নে গ্রাম নগর জনশন্য 
হ'ল, গবাদি পশ: নষ্ট হয়ে গেল, মানুষ ক্ষুধিত হয়ে পরস্পরের মাংস খেতে লাগল । 
সেই সময়ে মহার্ধ বিশ্বামত্র স্তীপুত্রকে কোনও জনপদে ফেলে রেখে ক্ষুধার্ত হয়ে 
নানা স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। একাঁদন তান চণ্ডালবসাঁততে এসে দেখলেন, 
ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্ম, শূকর ও গর্দভের আঁস্থ, এবং মৃত মননুষ্যের বস্ত্র চারদিকে 
ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কুক্কুট ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চণ্ডালরা কলহ করছে। 
[বিশ্বামত্র খাদ্যের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও মাংস অন্ন বা ফলমূল পেলেন না; 
তখন তিনি দুর্বলতায় অবসন্ন হয়ে ভূপাতিত হলেন। এমন সময়ে তান দেখতে 
পেলেন, এক চন্ডালের গৃহে সদ্যোনিহত কুকুরের মাংস রয়েছে । বিশ্বামিত্র ভাবলেন, 
প্রাণরক্ষার জন্য চার করলে দোষ হবে না। রাঁন্রকালে চণ্ডালরা 'নাদ্ূত হ'লে িশ্বামন্র 
কুটীরে প্রবেশ করলেন। সেই কুটারস্থ চণ্ডাল জাগাঁরত হয়ে বললে, কে তুমি মাংস 
চর করতে এসেছ? তোমাকে আর বাঁচতে হবে না। 

[বশ্বামিত্র উদ্যীবগ্ন হয়ে বললেন, আম বিশ্বামত্র, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে 
ঙেমার কুকুরের জঘনমাংস হরণ করতে এসেছি । আমার বেদজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, 
আমি খাদ্যাখাদ্য বিচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আম চৌর্ষে প্রবৃত্ত হযেছি। অগ্নি 
যেমন সর্বভুক, আমাকেও এখন সেইরূপ জেনো। 

চণ্ডাল সসম্্রমে শয্যা থেকে উঠে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললে, মহার্ এমন কার্য 
করবেন না যাতে আপনার ধর্মহ্যান হয়। পাঁণ্ডিতদের মতে কুকুর শৃগালেরও অধম, 
আবার তার জঘনের মাংস অন্য অঙ্গের মাংস অপেক্ষা অপবিত্র। আপনি ধার্মকগণের 
অগ্রগণ্য, প্রাণরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করুন। বিশ্বামিত্র বললেন, আমার 
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অন্য উপায় নেই। প্রাণরক্ষার জন্য যে কোনও উপায় বিধেয়, সবল হয়ে ধর্মাচরণ 
করলেই চলবে। বেদরুপ আঁগ্ন আমার বল, তারই প্রভাবে আম অভক্ষ্য মাংস খেয়ে 
ক্ষুধাশান্ত করব। চণ্ডাল বললে, এই কুক্কুরমাংসে আয়ুব্বাদ্ধ হয় না, প্রাণ তৃপ্ত 
হয় না। পণ্নখ প্রাণীর মধ্যে শশকাঁদ পণ পশুই দ্বিজাতর ভক্ষ্য অতএব আপনি 
অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন, অথবা ক্ষুধার বেগ দমন ক'রে ধর্মরক্ষা করুন । 

বিশ্বামন্র বললেন, এখন আমার পক্ষে মৃগমাংস আর কুক্কুরমাংস সমান। 
আমার প্রাণসংশয় হয়েছে, অসং কার্য করলেও আম চণ্ডাল হয়ে যাব না। চণ্ডাল 
বললে, ব্রাহয়ণ কুকর্ম করলে তাঁর ব্রাহন্ণণত্ব নষ্ট হয়, এজন্য আম আপনাকে নিবারণ 
করাছি। নীচ চণ্ডালের গৃহ থেকে কুক্ধুরমাংস হরণ করলে আপনার চরিত্র দূষিত হবে, 
আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। 'বিশবামিন্র বললেন, ভেকের চিৎকার শুনে বৃষ 
জলপানে বিরত হয় না; তোমার উপদেশ দেবার অধিকার নেই। . 

বিশ্বামিত্ৰ চন্ডালের কোনও আপত্তি মানলেন না, মাংস নিয়ে বনে চ'লে 
গেলেন। আগে দেবগণকে তৃপ্ত ক'রে তার পর সপাঁরবারে মাংস ভোজন করবেন এই 
স্থর ক'রে তান যথাঁবাঁধ আঁগন আহরণ ও চরু(১) পাক ক'রে দেবগণ ও পিতৃগণকে 
আহ্বান করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বাঁরবর্ষণ ক'রে ওষাঁধ ও প্রজাগণকে 
সঙ্জপীবত করলেন। বিশ্বামিন্লের পাপ নষ্ট হ'ল, তিনি পরমগাঁত লাভ করলেন। 


আখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, চরুর আস্বাদ না নিয়েই ীবশবামন্র 
দেবগণ ও িতৃগণকে তৃপ্ত করোছলেন। ‘বিপদাপন্ন হ'লে বিদ্বান লোকের যেকোনও 
উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত; জশীবত থাকলে তান বহু পুণ্য অর্জন ও শুভলাভ 
করতে পারবেন। 

যাঁধান্ঠর বললেন, আপনি যে অশ্রদ্ধের ঘোর কর্ম কর্তব্য ব'লে নির্দেশ 
করলেন তা শুনে আম 'বষাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়েছি, আমার ধর্মজ্ঞান শিথিল 
হচ্ছে। আপনার কাঁথত ধর্মে আমার প্রবৃত্ত হচ্ছে না। ভাঁম্ম বললেন, আমি তোমাকে 
বেদাদ শাস্ত থেকে উপদেশ 'দাচ্ছ না, পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবলে আপতকালের কর্তবা 
নির্ণয় করেছেন। ধর্মের কেবল এক অংশ আশ্রয় করা উচিত নয়, রাজধর্মের বহু 
শাখা। উগ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সূন্টি করেছেন . শুক্রাচার্য বলেছেন, 
আপতকালে অশিষ্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিষ্ট লোকের পালনই ধর্ম। 


(১) হব্য। এখানে কুকুরের মাংস। 
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১৩। খড়্‌গের উৎপত্তি 

খড্‌গযুদ্ধাবশারদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধনুই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রূপে গণ্য 
হয়, কিন্তু আমার মতে খড়গই প্রশংসার ষোগ্য। খড়গধারী বীর ধন্র্ধর ও গদা- 
শক্তিধর শন্রুগণকে বাধা দিতে পারেন। আপনার মতে কোন: অস্ত্র উৎকৃষ্ট ? কে খড়গ 
উদ্‌ভাবন করেছিলেন ঃ 

ভীঙ্ম বললেন, পুরাকালে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকাঁশপু প্রহস্রাদ বিরোচন বলি 
প্রভূত দানবেন্দ্রগণ অধর্মরত হয়েছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত ব্রহমা ব্রহমার্ধগণের সঙ্গে 
ধহমালয়শৃঙ্গে গিয়ে সেখানে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সেই যজ্ঞে হুতাশন 
থেকে এক আশ্চর্য ভূত উত্থিত হ'ল, তার বর্ণ নীলোৎপলতুলা, দন্তসকল তীক্ষ, 
উদর কৃশ, দেহ অতি উন্নত। এই দুর্ধর্ষ আমিততেজা ভূতের উদ্বানে বসুন্ধরা বিচলিত 
এবং মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ'ল, উল্কাপাত এবং নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখা গেল। ব্রহয়া 
বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত আমি আস নামক এই 
বীর্যবান ভূতকে চিন্তা করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুল্য ভীষণ 
খরধার নির্মল 'নীস্তিংশ€১)রুপে প্রকাশিত হ'ল। ব্রহমা সেই অধর্মীনবারক তীক্ষ: 
অস্ত্র ভগবান রূদদ্রকে দিলেন। রুদ্র সেই খড়গের আঘাতে সমস্ত দানব বিনষ্ট করলেন 
এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন ক'রে মঙ্গলময় শিবরূপ ধারণ করলেন। তার পর তিনি 
সেই রূধিরান্ত অসি ধর্মপালক বিষ্ণুকে দিলেন। বিষ্ণুর কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে 
মরীচ, মহার্ধগণ, ইন্দ্র, লোকপালগণ, সূর্ধপূত্র মনু, মনুর পূত্র ক্ষুপ, তার পর 
ইক্ষবাকু পুর্রবা প্রভাত, তার পর ভরদ্বাজ, দ্রোণ, এবং পাঁরশেষে কৃপাচার্য সেই 
অস্ত পেয়েছিলেন। কৃপের কাছ থেকে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সেই পরম আস লান্ভ 
করেছ। মান্রীপনত্র, সকল প্রহরণের মধ্যে খড়্‌গই প্রধান। ধনুর উদ্ভাবক বেণপন্র 
পৃথু, যান ধর্মীনুসারে প্রজাপালন এবং পাঁথবী দোহন ক'রে বহু শস্য উৎপাদন 
করোছিলেন; অতএব ধনুও আদরণীয়। যুদ্ধাবশারদ বঈরগণের সর্বদা আসর পূজা 
করা উচত। 


১৪। কৃতঘ্য গোতমের উপাখ্যান 
ভশঙ্মের কথা শেষ হ'লে যাঁধান্ঠর গৃহে গেলেন এবং বিদূর ও ভ্রাতাদের 


সঙ্গে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু? আলাপ করলেন। পরাঁদন তাঁরা পুনর্বার 
ভম্মের নিকট উপাঁস্থত হলেন। 


(১) যে খড়গ লম্বায় ন্রিশ আঙুলের বেশণ। 
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যুধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধু? কার সঙ্গে পরম 
প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভাঁবষ্যতে কারা 'হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, 
িতবাক্য শোনে এবং িতকার্য করে এমন সুহ্‌ত দুর্লভ। ভীম্ম বললেন, যারা 
লোভী ক্লূর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গুরুপত্রীধর্ষক বন্ধৃপরিত্যাগী নিললজ্জ 
নাস্তিক অসত্যভাষী দুঃশীল নৃশংস, যে মিত্রের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা 
করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সুরাপায়ী প্রার্ণীহংসাপরায়ণ 
কৃতঘ] এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করা উাঁচত নয়। যাঁরা 
সংকুলজাত জ্ঞানী রূপবান গুণবান অলোভন কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ জিতোন্দ্রয় ও জন- 
সমাজ খ্যাত, তাঁরাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য । যাঁরা কম্টস্বীকার ক'রেও সৃহ্‌দের 
কার্য করেন, তারাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সুহ্দৃগণের প্রাতি সর্বদা অন;রন্ত 
থাকেন। কৃতঘন ও 'মন্রধাতক নরাধমগণ সকলেরই বজননীয়। আম এক প্রাচীন 
ইতিহাস বলছি শোন । = 


গৌতম নামে এক ব্রাহমণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রস্বভাব দস্যুর গৃহে 
এসোঁছলেন দস্যু তাঁকে নৃতন বস্ত্র এবং একটি বিধবা যুবত দান করলে । গৌতম 
দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্র ও নির্দয় হলেন। 
কিছুকাল পরে এক শুদ্ধস্বভাব বেদজ্ঞ ব্রাহন্ণ সেই দস্যগ্রামে এলেন; ইনি গৌতমের 
স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গৌতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধনুর্বাণ 
এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রুধিরান্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহতরণ বললেন, তুমি প্রসিদ্ধ 
বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করে এমন কুলাঙ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, 
আম দাঁরদ্র ও বেদন্ঞানশন্য, অভাবে প'ড়ে এমন হয়েছি । আজ তুমি এখানে থাক, 
কাল আমি তোমার সঙ্গে চ'লে যাব। দয়ালু ব্রাহননণ সম্মত হয়ে সেখানে রান্রযাপন 
করলেন, কিন্তু গৌতম বার বার অনুরোধ করলেও আহার করলেন না। 


পরাঁদন ব্রাহমণ চ'লে গেলে গৌতমও সাগরের দিকে যাত্রা করলেন। তান 
একদল বাঁণকের সঙ্গ নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে বহু বাঁণক 'রনষ্ট হ'ল, 
গৌতম একাকীই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক স:রম্য সমতল প্রদেশে উপাস্থিত 
হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গৌতম তার পাদদেশে সুখে নিদ্রা গেলেন । 
সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্রহমার প্রিয় সখা কশ্যপপূত্র পাক্ষশ্রেম্ঠ নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকরাজ 
ব্রহন্নলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। হানি ধরাতলে রাজধর্মা নামে 'বখ্যাত ছিলেন 
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রাজধর্মা গৌতমকে বললেন, ব্রাহন্রণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে 
আঁতাঁথ হয়েছেন, আজ এখানেই রাত্রিযাপন করদর্ন। 

রাজধর্মা গঙ্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে আতাথকে খেতে দলেন। 
গোৌঁতমকে ধনাভলাষী জেনে রাজধর্মা পরাঁদন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপাঁন 
এই পথ দিয়ে যান, ঠুতন যোজন দূরে আমার সখা বির্‌পাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে 
দেখতে পাবেন; তান আপনার সকল আঁভলাষ পূর্ণ করবেন। 

ির্‌পাক্ষ গোতমকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। 
গৌতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বির্‌পাক্ষ বললেন, 
ব্রাহনণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্‌ গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, 
ভয় করবেন না। গৌতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাক; 
আম এক বধবা শদ্রাকে বিবাহ করোছি। রাক্ষসরাজ বিষপ্ন 'হয়ে ভাবলেন, ইনি 
কেবল জাতিতেই ব্রাহমনন; যাই হ’ক, আমার সূহ্‌ৎ মহাত্মা বকরাজ একে পাঠিয়েছেন, 
অতএব একে আমি তুষ্ট করব। আজ কার্তকী পূর্ণিমা, সহস্র ব্রাহয়ণের সঙ্গে 
একেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব। 

ব্রাহযণভোজনের পর বিরূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপাত্র এবং প্রচুর 
ধনরত্ব দাক্ষণা দলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গৌতম তাঁর স্বর্ণের 
ভার কম্টে বহন করে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পূর্বোন্ত বটবৃক্ষের নিকট ফিরে এলেন। 
মন্রবংসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মা পক্ষদ্বারা বীজন ক'রে গোৌতমের শ্রান্তি দূর 
করলেন এবং ভোজনের আয়োজন ক'রে দিলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন, 
আমি অনেক সুবর্ণ পেয়েছি, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্য- 
সামগ্রী কিছুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে 
নিয়ে যাব। রাজধর্মা বটবৃক্ষের নিকটে আশ্ন জেলে তারই নিকটে নিজের ও 
গোৌতমের শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রান্রকালে দুরাত্মা গৌতম রাজধর্মাকে বধ 
করলেন এবং তাঁর পক্ক মাংস ও সুবর্ণ ভার নিয়ে দ্ুতবেগে প্রস্থান করলেন। 

পরাদন রাক্ষসরাজ 'বর্‌পাক্ষ তরি পুত্রকে বললেন, বস, আজ আমি 
রাজধর্মাকে দোখ নি, তিনি প্রাতাঁদন প্রভাতকালে ব্রহম্নাকে বন্দনা করতে যান, 
আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ নিয়ে এস। দুরাচার গৌতম 
তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি। 'বিরূপাক্ষের পুত্র তাঁর অনূচরদের 
নিয়ে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মার আঁস্থ দেখতে পেলেন। তার পর তান 
দ্ুতবেগে গিয়ে গৌতমকে ধারে ফেললেন এবং তাঁকে মেরুব্রজ নগরে বির্‌পাক্ষের 
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কাছে, নিয়ে গেলেন। রাজধর্মার মৃতদেহ দেখে" সকলেই কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। বির্পাক্ষ বললেন, এই” পাপাত্বা গোঁতমকে এখনই বধ কর, এর মাংস 
রাক্ষসরা খাক। রাক্ষসরা বিনীত হয়ে বললে, মহারাজ, একে দসা রর হাতে দন, 
এর পাপদেহ আমরা খেতে পারব না। ুবর্পাক্ষের আদেশে রাক্ষসরা গৌতমকে 
খণ্ড খণ্ড ক'রে দস্যুদের দিলে, কিন্তু দস্যুরাও খেতে চাইল না। মিন্রদ্রোহী কৃতঘ]ু 
নৃশংস লোক কীটেরও অভক্ষ্য। 

বির্পাক্ষ যথাবাঁধ রাজধর্মার প্রেতকার্য করলেন। সেই সময়ে দক্ষকন্যা 
পয়াস্বনী সুরভি উধের্ব আবির্ভূত হলেন, তরি মুখ থেকে দৃশ্ধফেন নিঃসৃত হয়ে 
চিতার উপর পড়ল। বকরাজ রাজধর্মা পুনজর্ধবত হলেন। তখন ইন্দ্র এসে 
বললেন, পুরাকালে রাজধর্মী একবার ব্রহমার সভায় যান নি; ব্রহমা রুষ্ট হয়ে 
অভিশাপ 'দয়েছিলেন, তারই ফলে রাজধর্মার নিধন হয়োছল। 

রাজধর্মা ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, যাঁদ আমার উপর দয়া থাকে তবে আমার 
প্রিয় সখা গৌতমকে পুনজীবত করুন। গৌতম জীবন লাভ করলে রাজধর্মা তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে ধনরহ্বের সাঁহত বিদায় দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় ব্রহম়ার সভায় 
গেলেন। গৌতম শবরালয়ে ফিরে এলেন এবং পননর্ভূ (দ্বিতীয়বার বিবাহতা) 
শদ্রা পত্নীর গর্ভে দুজ্কৃতকারী বহু পুত্রের জন্ম দিলেন। দেবগণের শাপে কৃতঘ্য 
গৌতম মহানরকে গিয়োছলেন। 


আখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, কৃতঘ্ম লোকের যশ সুখ ও আশ্রয় নেই, 
“তারা কিছুতেই নিচ্কাতি পায় না। মিত্র হ'তে সম্মান ও সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু 
লাভ করা যায়, বিপদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। বিচক্ষণ লোকে মিত্রের সমাদর 
করেন এবং মিব্রদ্রোহী কৃতঘ্য নরাধমকে বর্জন করেন। 


॥মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায় ॥ 
১৫। আত্মজ্ঞান __ ব্রাহপ-সেনাঁজৎ-সংবাদ 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, আপাঁন রাজধর্মের অন্তর্গত আপদ্ধর্ম বিবৃত 
করেছেন, এখন যে ধর্ম সকলের পক্ষেই শ্রেয় তার উপদেশ (দন। ধনক্ষয় হ'লে 
অথবা স্ত্রীপত্রাদর মৃত্যু হ'লে যে বাদ্ধি দ্বারা শোক দূর করা যায় তার সম্বন্ধেও 
বলুন । 
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ভান্ম বললেন, ধর্মের নানা দ্বার আছে, ধর্মকার্য কখনও বিফল হয় না। 
হয় না। সংসার অসার এই জ্ঞান হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন বুদ্ধিমান লোকের 
আত্মমোক্ষের জন্য যত্ন করা উচিত। শোকাঁনবারণের উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আমি 
এক প্রাচীন কথা বলাছ শোন। = 
রাজা সেনাঁজৎ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়োছলেন। এক ব্রাহমুণ 

তাঁকে এই কথা বলে প্রবোধ 'দিয়ৌোছলেন। -- রাজা, তুমি নিজেই শোচনীয়, তবে 
অন্যের জন্য শোক করছ কেন? আম মনে কার, আমার আত্মাও আমার নয়, 
আবার সমগ্র পৃথবীই আমার । এইরূপ বুদ্ধি থাকায় আম হৃষ্ট হই না ব্যাথতও 
হই না। মহাসাগরে যেসকল কাষ্ঠ ভাসে তারা কখনও মিলিত হয় কখনও পৃথক 
হয়; জীবগণের মিলনাবচ্ছেদও সেইর্‌প। পূত্রাঁদর উপর স্নেহ করা উচিত নয়, 
কারণ 'বচ্ছেদ অনিবার্য । তোমার পাত্র অদৃশ্য স্থান থেকে এসোৌছল, আবার 
অদৃশ্য স্থানেই চ'লে গেছে; সে তোমাকে জানত না, তুমিও তাকে জানতে না. 
তবে কেন শোক করছ? 'বষয়বাসনা থেকেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুখের অন্তে 
দুঃখ এবং দুঃখের অন্তে সুখ হয়, সৃখদ:ুঃখ চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। জীবন 
ও শরীর একসঙ্গেই উৎপন্ন হয়, একসঙ্গেই বিনষ্ট হয়। তৈলকার যেমন তৈলযল্তে 
[তিল নিপীড়িত করে, অজ্ঞানসম্ভূত ক্লেশসকল সেইরূপ জশবগণকে সংসারচকে 
নিপীড়ত করে। মানুষ স্রীপুত্রাদির জন্য পাপকর্ম করে, কিন্তু সে একাকীই 
ইহলোকে ও পরলোকে পাপের ফল ভোগ করে। বুদ্ধি থাকলেই ধন হয় না, ধন 
থাকলেই সুখ হয় না। = 

যে চ মুঢ্তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ। 

তে নরাঃ সখমেধন্তে ক্রিশ্যত্যন্তারতো জনই ॥ 

যে চ বাদ্ধসুখং প্রাপ্তা দ্বন্বাতীতা বিমৎসরাঃ।, 

তান্নৈবার্থ ন চানর্৫থা ব্যথয়ান্তি কদাচন ॥ 

অথ যে বাদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তাশ্চ মূঢ়তাম্‌। 

তেহাতিবেলং প্রহস্যন্তি সন্তাপমপযাঁন্ত চ॥ 

সুখং বা যাঁদ বা দুঃখং প্রয়ং বা যাঁদ বাঁপ্রয়ম। 

প্রাগতং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাঁজতঃ ॥ 
_ জগতে যারা মুঢুতম এবং যারা পরমবৃদ্ধি লাভ করেছে তারাই সুখভোগ করে, 
যারা মধ্যবতাঁ তারা ক্লেশ পায়। যাঁরা রাগদ্বেষাঁদর অতীত এবং অসয়্াশূন্য হয়ে 

৩৭ 
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পরমবুদ্ধিজানত সুখ লাভ করেছেন, অর্থ ও 'অনর্থ (ইষ্ট ও অনিষ্ট) তাঁদের কদাচ 
ব্যাথত করে না। আর, যাঁরা পরমবৃদ্ধি লাভ করেন নি অথচ ম্‌ঢ়তা আঁতক্রম 
করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ করেন। সুখ বা দুঃখ, 
প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হ'ক, অপরাজিত (অনাভভূত) হয়ে হৃদয়ে মেনে 
নেবে। | 

ব্রাহমণের নিকট এইপ্রকার উপদেশ পেয়ে সেনজং শান্তলাভ করলেন। 


১৬। অজগরব্রত -- কামনাত্যাগ 


ভীম্ম বললেন, শম্পাক নামে এক রব্রাহয়ণ তাঁর পত্নীর আচরণে এবং 
অন্নবস্তের অভাবে কষ্ট পেয়ে সন্ন্যাস নিয়োছলেন। তান আমাকে বলেছিলেন, 
মানুষ জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করে, সে সমস্ত যাঁদ সে দৈবকৃত মনে করে 
তবে হন্ট বা ব্যাথত হয় না। যাঁর ছুই নেই তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে 
উত্থান করেন; তাঁর শত্রু হয় না। রাজ্যের তুলনায় আঁকণনতারই গুণ আঁধক। 
{বদেহরাজ জনক বলেছিলেন, আমার বিস্তের অন্ত নেই, তথাপি আমার কিছুই 
নেই; 'মাঁথলারাজ্য দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার ছু নষ্ট হয় না। 

দানবরাজ প্রহনাদ এক ব্লাহন্নণকে বলোছলেন, আপাঁন নিলোভ শুদ্ধদ্বভাব 
দয়ালু জিতোন্দ্রুয় অসয়াহীন মেধাবী ও প্রাজ্ঞ, তথাপি বালকের ন্যায় বিচরণ 
করেন। আপাঁন লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপানি 
উদাসীন। আপনার তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র ও আচরণ রুপ তা আমাকে বলুন। ব্রাহযণ 
বললেন, প্রহ্সাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জীবগণের উৎপত্তি ও াবনাশ হয়; মহাকায় 
ও সক্ষম, স্থাবর ও জঙ্গম সকল জাবেরই মৃত্যু হয়; আকাশচারী জ্যোতিষ্কগণেরও 
পতন হয়। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আম সুখে নিদ্রা যাই। যাঁদ 
লোকে দেয় তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপাঁরমাণে খাই, না 'পেলে অভুন্ত থাঁক। কখনও 
অন্নের কণা, কখনও 'পিণ্যাক (তলের খোল), কখনও পলান্ন খাই; কখনও পর্যঙ্কে 
কখনও ভূমিতে শুই; কখনও চর কখনও মহামূল্য বস্ত্র পাঁর। স্বধর্ম থেকে 
চ্যুত না হয়ে রাগদ্বেষাঁদ ত্যাগ ক'রে পাবন্রভাবে আমি অ.”[রব্রত আচরণ করাছি। 
অজগর সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমও সেইরূপ যদচ্ছাগত 
বিষয়েই তুষ্ট থাঁক। আমার শয়ন ভোজনের নিয়ম নেই, আম সখের আনত্যতা 
উপলাব্ধি ক'রে পাঁবন্রভাবে আত্মনিষ্ঠ হয়ে এই অজগরব্রত পালন করাছ। 
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যুধাচ্ঠর, কশ্যপবংশীয় এক ঝাঁষপ্‌ুত্র কোনও বৈশ্যের রথের নীচে পড়ে 
আহত হয়েছলেন। ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তান প্রাণত্যাগের সংকল্প করলেন। 
তখন ইন্দ্র শৃগালের রূপ ধারণ ক'রে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুম দুর্লভ মানব- 
জন্ম, ব্রাহমণত্ব ও বেদাবদ্যা লাভ করেছ।' তোমার দশ-অঙ্গুীলযুক্ত দুই হস্ত আছে, 
তার দ্বারা সকল কর্ম করতে পার। সৌভাগ্যকরমে তুম শৃগাল কাট মুষক সর্প 
বা ভেক হও নি, মননষ্য এবং ব্রাহ্মণ হয়েছ; এতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উঁচত। 
আমার অবস্থা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কণটাঁদ তাড়াতে পার না; আবার 
আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুম নিজের অবস্থায় তুষ্ট হও। 
যান কামনা রোধ করতে পারেন তান ভয় থেকে মনন্ত হন। মানুষ যে বস্তুর 
রসজ্ঞ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লটবাক (চড়াই) পক্ষণীর মাংস 
অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এই দুইএর স্বাদ জান না এজন্য 
তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দামত করাই শ্রেয়স্কর। তুম 
প্রাণাবসর্জনের সংকল্প ত্যাগ ক'রে ধর্মাচরণে উদ্যোগী হও! এইপ্রকার উপদেশ 
দয়ে ইন্দ্র নিজ রূপ ধারণ করলেন, তখন খাঁষপূত্র দেবরাজকে পূজা ক'রে স্বগৃহে 
চ'লে গেলেন। 


১৭। সৃন্টিতত্ব _. সদাচার 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, স্থাবরজঙ্গম সমেত এই জগৎ কি থেকে 
সৃষ্ট হ'ল, প্রলয়কালে কিসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায়, এইসব 
আমাকে বলুন। ভীম্ম বললেন, ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে মহার্ধ ভৃগু না 
বলোছলেন শোন। -- মানস নামে এক দেব আছেন, তান অনাঁদ অজর অমর 
অব্যস্ত শাশ্বত অক্ষয় অব্যয়; তাঁ হ'তেই সমস্ত জীব সমষ্ট হয় এবং তাঁতেই লীন 
হয়। সেই দেবই মহৎ অহংকার আকাশ সলিল প্রভাঁতির মূল কারণ। মানসদেবের 
সৃষ্ট পদ্ম হ'তে ব্রহমার উৎপত্তি ব্রহন্না উৎপন্ন হয়েই 'সোহহং, বলোছিলেন, সেজন্য 
{তান অহংকার নামে খ্যাত হয়েছেন। পর্বত মোঁদনী সাগর আকাশ বায় আগ্ন 
চন্দ্র সূর্য প্রভাতি তাঁরই অত্গ। অহংকারের যিনি স্রষ্টা, সেই আত্মভূত দুজ্ছেয় 
আঁদদেবই ভগবান অনন্ত-বিষ্ণু। 

আকাশের অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চন্দ্রসূর্যও দেখা যায় না সেখানে 
স্বয়ংদাঁপ্ত দেবগণ বিরাজ করেন। পাঁথবীর অন্তে সমুদ্র, তার পর অন্ধকার, 
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তার পর সলিল, তার পর অশ্নি। আবার রসাতলের পর সলিল, তার পর সর্প - 
লোক, তার পর পুনর্বার আকাশ জল প্রভৃতি। এই সকলের তত্ত্ব দেবগণেরও 
দুজ্জেয়। 

জীবের বিনাশ নেই, দেহ নষ্ট হ'লে জীব দেহাল্তরে যায়। কাষ্ঠ দগ্ধ 
হয়ে গেলে অশ্নি যেমন অদশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরাীরত্যাগের পর জীবও 
সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরশরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন শ্রবণ 
প্রভাতে কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন। 

সত্যই ব্লহনন ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে। ধর্ম 
ও অর্থ হ'তেই সুখের উৎপত্তি হয়, যার শারীরিক ও মানাঁসক দুঃখ নেই সেই 
সুখ অনুভব করে। স্বর্গে নিত্য সুখ, ইহলোকে সুখদুঃখ দুইই আছে, নরকে 
কেবল দুঃখ। সুখই পরমপদার্থ। 


যাধম্ঠির বললেন, পিতামহ, আম সদাচারের বাধ শুনতে ইচ্ছা করি। 
ভীষ্ম বললেন, সদাচারই সাধুদের লক্ষণ, অসাধুরা দুরাচার। প্রাতঃকালে শৌচের 
পর দেবতাদের তর্পণ ক'রে নদীতে অবগাহন করবে। সর্যোদয় হ'লে নিদ্রা যাবে 
না! সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পূর্ব ও পশ্চিম-মুখ হয়ে সাবব্রীমন্ত জপ করবে। 
হস্ত পদ মুখ আর্দ্র ক'রে মৌনী হয়ে ভোজন করবে। আঁতাঁথ স্বজন ও ভূৃত্যদের 
সঙ্গে সমানভাবে ভোজন করাই শ্রশংসনীয়। ব্রাহননণের উচ্ছিষ্ট জনননর হৃদয়ের 
ন্যায় অমৃততুল্য। যান মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তিনি যজ্ঞে সংস্কৃত মাংসও 
খাবেন না। উদীয়মান সূর্য এবং নগ্না পরস্তীকে দেখবে না। সূর্যের আভমুখে 
মূত্রত্যাগ নিজের পুরীষ দর্শন এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্র শয়ন ও ভোজন 
করবে না। জ্যেষ্ঠদের ‘তুমি’ বলবে না। 

তার পর যাঁধাষ্ঠরের অনুরোধে ভীষ্ম অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জপানুজ্ঠান 
ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বললেন। 


১৮। বরাহরূপ' বিষ্ণু - যজ্ঞে অহিংসা -_ প্রাণদণ্ডের নিন্দা 


যুাধাচ্ঠর' বললেন, পতামহ, কৃষ্ণ তির্যগ্যোন”ত ' বরাহরূপে কেন 
জন্মেছিলেন তা শুনতে ইচ্ছা করি। ভীম্ম বললেন, প.রাকালে নরক প্রভাত 
বলদর্পত অসুরগণ দেবগণের সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়োছল। তাদের উৎপড়নে 
বসুমত ভারাক্রান্ত ও কাতর হলেন। তখন ব্লহন্া দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে 


গ্বাঞফ্তিপর্ব ৫৮১ 


শৃবষ্ণু দানবগণকে সংহার করবেন। তার পর মহাতেজা বিষ্ণু বরাহের মাৃর্ত ধারণ 
ক'রে ভূগর্ভে গিয়ে দানবদের প্রাতি ধাবিত হলেন। তাঁর নিনাদে ত্রিলোক বিক্ষুব্ধ 
হ'ল, দানবগণ বিষুতেজে মোহিত ও গতাসু হয়ে পাঁতিত হ'ল। মহার্ধগণ স্তব 
করলে বরাহরূপী বিষ্ণু রসাতল থেকে উীর্খত হলেন। সেই মহাযোগণী ভুূতভাবন 
পদ্মনাভ 'বষ্ণুর প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দূর হয়োছল। 


তার পর যাীধান্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভনম্ম বাবধ দার্শীনক তত্ব ববৃত 
ক'রে আঁহংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। -__ পুরাকালে রাজা বিচখ্যু গোমেধ- 
যজ্ঞে নিহত বৃবের দেহ দেখে এবং গোসকলের আর্তনাদ শুনে কাতর হয়ে এই 
আশীর্বাদ করেছিলেন -- গোজাতির স্বস্তি হ'ক। যারা মুঢ় ও সংশয়গ্রদ্ত নাস্তিক 
তারাই যজ্ঞে পশুবধের প্রশংসা করে। ধর্মাত্মা মনু সকল কর্মে আহংসারই 
উপদেশ দিয়েছেন! সর্বভুতে আহংসাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধূর্তেরাই 
সুরা মৎস্য মাংস মধু ও কৃশরান্ন ভোজন প্রবার্তত করেছে, বেদে এসকলের বিধান 
নেই। সকল যজ্ঞেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জেনে ব্রাহমণগণ পায়স ও পুষ্প দ্বারাই 
অর্চনা করেন। শহদ্ধস্বভাব মহাত্মাদের £তে যা কছ;ু উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে 
নিবেদন করা যেতে পারে। 


যুধিম্ঠর জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না 'দয়েও রাজা 
কোন্‌ উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেন? ভীষ্ম বললেন, আমি এক্‌ পুরাতন 
ইতিহাদ বলছি শোন। = দ্যুমংসেনের আজ্ঞায় বধদশ্ডের যোগ্য কয়েকজন 
অপরাধনকে সত্যবানের নিকট আনা হ'লে সত্যবান বললেন, পতা, অবস্থাঁবশেষে 
ধর্ম অধর্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মরূপে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হ'তে পারে 
না। দ্যুমৎসেন বললেন, দস্যুদের বধ না করলে নানা দোষ ঘটে; দুম্টের দমনের 
{নিমিত্ত বধদণ্ড আবশ্যক, নতুবা ধর্নরক্ষা হয় না। অন্য উপায় যদ তোমার জানা 
থাকে তো বল। 

সত্যবান বললেন, ক্ষান্রিয় বৈশ্য ও শদ্রকে ব্রাহ্মণের অধীন করা কর্তব্য । 
কেউ যাঁদ ব্রাহন্নণের বাক্য না শোনে তবে ব্রাহমণ রাজাকে জানাবেন, তখন রাজা 
তাকে দণ্ড দেবেন। অপরাধীর কর্ম নীতিশাস্ত অনুসারে বিচার না ক'রে বধদণ্ড 
দেওয়া অন্যায়। একজনকে বধ করলে তার পতা মাতা পত্রী প্র প্রভীতিরও প্রাণ- 
সংশয় হয়। অসাধুলোকেও পরে সচ্চরিত্র হ'তে পারে, অসাধূরও সাধু সন্তান 
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হ'তে পারে, অতএব সমূলে সংহার করা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্তি অন্য রূপেও 
হ'তে পারে, যথা ভয়প্রদর্শন, বন্ধন (কারাদণ্ড), বিরূপকরণ প্রভৃতি। অপরাধী 
যদি পুরোহিতের শরণাগত হয়ে বলে - আর এমন কর্ম করব না, তবে তাকে 
প্রথম বারে মানা করাই উচিত। মান্যগণ্য লোকের প্রথম অপরাধ ক্ষমার, বার বার 
অপরাধ দন্ডনীয়। 

দ্যমংসেন বললেন, পূর্বে লোকেরা সুশাস্য সত্যানষ্ঞ ও মৃদুস্বভাব ছল, 
ধিককারেই তাদের যথেষ্ট দণ্ড হ’ত। তার প্র বাগ্‌দণ্ড (তিরস্কার) ও অর্থদণ্ড 
প্রচালত হয়, সম্প্রাত বধদণ্ড প্রবার্তত হয়েছে। এখন অপরাধনকে বধদণ্ড দিয়েও 
অন্যান্য লোককে দমন করা যায় না। কাথত আছে, দস্যু কারও আত্মীয় নয়, তার 
সঙ্গে কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যারা শ্মশান থেকে শবের বস্তাঁদ এবং ভূতাব্ট 
লোকের ধন হরণ করে, শপথ করিয়ে তাদের শাসন করা যায় না। 

সত্যবান বললেন, যদ অহিংস উপায়ে অসাধূকে সাধু করা অসাধ্য হয় 
তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার করুন। কিন্তু যাঁদ ভয় দৌঁখয়ে শাসন করা 
সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপূর্বক বধ করা অকর্তব্য। রাজা সদাচারী হ'লে প্রজাও 
সেইর্‌প হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন ইতর লোকে তারই অনুসরণ করে। 
যে রাজা নিজেকে সংযত না ক'রে অন্যকে শাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস 
করে। নিজের বন. ও আত্মীয়কেও কঠোর দণ্ড দিয়ে শাসন করা উঁচত। আয়ু 
শান্ত ও কাল বিচার ক'রে রাজা দণ্ডাঁবধান করবেন। জীবগণের প্রাতি অনুকম্পা 
ক'রে স্বায়ম্ভুব মন্‌ বলেছেন, যান সত্যাথাঁ ব্রেহন্নলাভেচ্ছু) তান মহৎ কর্মের ফল 
কদাচ ত্যাগ করবেন না। 


১৯। বিষয়তৃ্কা -- বিষ্ণুর মাহাত্ম্য __ জবরের উৎপত্তি 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমরা আঁত পাপী ও নিষ্ঠুর, অর্থের 
নিমিত্ত আত্মীয়গণকে সংহার করেছি। যাতে অর্থতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় তার উপায় 
বলুন । 

ভীম্ম বললেন, তত্বজিজ্ঞাস: মাণ্ডব্যকে বিদেহসাজ জনক এই কথা 
বলেছিলেন। -- আমার কিছুই নেই, তথাপি সুখে জাঁবনযাপন কার । 'মাঁথলা 
দশ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। সকল সমাদ্ধই দুঃখের কারণ । 
সমস্ত এঁহক সুখ এবং স্বগাঁয় সুখ তৃষাক্ষয়জানত সৃখের যোড়শাংশের একাংশ 
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নয়। বৃষের দেহব্‌দ্ধির সঙ্গে যেমন তার শৃঙ্গও বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ধনবৃদ্ধর 
সঙ্গে বিষয়তৃষ্কাও বার্ধত হয়। সামান্য বস্তুতেও যাঁদ মমতা হয় তবে তা নম্ট 
হলে দুঃখ হয়; অতএব কামনা ত্যাগ করাই উচিত। জ্ঞানী লোকে সর্বভূতকে 
আপনার তুল্য 'মনে করেন এবং কৃতকৃত্য ও বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে সবই ত্যাগ করতে 
পারেন। মন্দবাদ্ধ লোকের পক্ষে যা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য, দেহ জীর্ণ হ'লেও যা 
জীর্ণ হয় না, যা আমরণস্থায়ী রোগের তুল্য, সেই বিষয়তৃষাকে শন ত্যাগ করেন 
তানই সুখী হন। | 

যাধান্ঠর বললেন, ' পিতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিন্তু 
আমাদের চেয়ে দুঃখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ 
করতে পারব যাতে সকল দুঃখের অবসান হবে ? 

ভীম্ম বললেন, মহারাজ, এ*বর্যকে দোষজনক মনে করো না। তোমরা 
ধর্মজ্ঞ, এশ্বর্য সত্তেও শমদমাঁদ সাধন দ্বারা যথাকালে মোক্ষলাভ করবে। উদযোগণ 
পুরুষের অবশ্যই ব্রহম্ললাভ হয়। পুরাকালে দৈত্যরাজ বৃন্র যখন 'নাঁজত পাজ্য- 
হীন ও অসহায় হয়ে শুগণের মধ্যে অবস্থান করাঁছলেন তখন শূুক্রাচার্য তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করোছিলেন, দানব, তুমি পরাজিত হয়েছ কিন্তু দুঃঁখত হও নি কেন? 
বৃত্ত বললেন, আমি সংসার ও মোক্ষের তত্ব জানি সেজন্য আমার শোক বা হর্ষ 
হয় না। পূর্বে আমি '্রলোক জয় করোছলাম, তপস্যা দ্বারা এশ্বর্য লাভ 
করোছিলাম, কিন্তু আমার কর্মদোষে সব নষ্ট হয়েছে। এখন আম ধৈর্য অবলম্বন 
‘ক'রে শোকহাীন হয়েছি। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় আম ভগবান হরিনারায়ণ 
সনাতন 'বঙষ্ণুরে দেখোঁছলাম, যাঁর কেশ মুঞ্জতৃণের ন্যায় পীতবর্ণ, শ্মশ্ু পিঙ্গলবর্ণ, 
যিনি সর্বভূতের পিতামহ। আমার সেই পুণ্যের ফল এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, 
তারই প্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন করছি __ ব্রহয় কোথায় অবস্থান করেন” জীব কি 
প্রকারে ব্রহমত্ব লাভ করে? " 

এই সময়ে মহামুনি সনৎকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন। শুক্র তাঁকে 
বললেন, আপাঁন এই দানবরাজের নিকট ‘বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করুন। সনৎকুমার 
বললেন, মহাবাহু, এই জগং বিষ্ণুতেই অবস্থান করছে, 'তানই সমস্ত সৃষ্টি এবং 
লয় করেন। তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না; যিনি ইন্দ্রিয়সংযম ও 
চিত্তশোধন করেছেন, যাঁর বুদ্ধি নির্মল হয়েছে, তিনিই পরলোকে মোক্ষলাভ 
করেন। স্বর্ণকার যেমন বহুবার আঁগ্নতে নিক্ষেপ করে আঁত যত স্বর্ণ শোধন 
করে, জীবও সেইরুপ বহুবার জন্মগ্রহণ করে কর্ম দ্বারা বিশৃদ্ধি লাভ করে। 
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যেমন অল্প পুঞ্পের সংস্পর্শে তিলসর্ষপাঁদ নিজ গন্ধ ত্যাগ করে না, 'কল্তু 
বার বার বহু পূম্পের সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মুস্ত হয়ে পুস্পগন্ধে বাঁসিত 
হয়, সেইরূপ বহুবার জন্মগ্রহণ করে মানুষ আসন্তিজনিত দোষ থেকে মস্ত হয়। 
যাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তান মন দ্বারা অনুসন্ধান ক'রে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহেমর 
সাক্ষাৎকার এবং অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন! 

সনৎকুমারের উপদেশ শোনার পর দানবরাজ বৃত্র যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন 
দয়ে পরমগগাতি লাভ করলেন। 


যাধান্ঠর বললেন, পতামহ, সনৎকুমার যাঁর কথা বলেছিলেন, এই জনার্দন 
কৃষ্ণই {ক সেই ভগবান? ভঁম্ম বললেন, এই মহাত্মা কেশব সেই পরমপৃরুষের 
অস্টমাংশ। ইনিই জগতের স্রম্টা এবং প্রলয়কালে সমস্ত বিনষ্ট হ'লে ইনিই 
পুনর্বার জগৎ সৃষ্ট করেন; এই 'বাচত্র বিশ্ব এতেই অবস্থান করছে। ধর্ম রাজ, 
তোমরা শুদ্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, ব্রতপালনও করেছ। মৃত্যুর পরে তোমরা 
দেবলোকে যাবে, তার পর আবার মর্ত্যলোকে আসবে; পুনরবার দেবলোকে সুখ- 
ভোগ ক'রে সিদ্ধগণের পদ লাভ ক্রবে। তোমাদের ভয় নেই, সকলে সুখে 
কলযাপন কর। | 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, বৃত্র ধার্মিক ও বিষুণভন্ত ছিলেন, তিনি ইন্দ্র 
কর্তক নিহত হলেন কি করে? ভীম্ম বললেন, যুদ্ধকালে বত্রের আঁত বিশাল 
মূর্ত দেখে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হয়েছিল। তিনি বত্র কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে 
মুর্ঘত হ'লে বশিম্ট তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদ দেবগণ ও 
মহার্ধগণ বৃত্রবধের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন । মহাদেব ইন্দ্রের দেহে নিজের 
তেজ এবং বৃত্রের দেহে জবররোগ সংক্রামত ক'রে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি 
বজ্র দ্বারা তোমার শত্রুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বজ্প্রহার ক'রে ব্ত্রকে পাঁতিত 
করলেন। মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞ নম্ট করাঁছলেন তখন তাঁর ঘর্মীবিন্দু থেকে একাঁট 
পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জবর। ব্রহমার অনুরোধে মহাদেব জবরকে নানা- 
প্রকারে বিভন্ত করোছলেন। হাঁস্তমস্তকের তাপ, পর্বতের ?শলাজতু, জলের শৈবাল, 
ভুজজ্গের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, ভূমির উষরতা, পশুর পৃষ্টরোধ, অশ্বের 
গলরোগ, ময়ূরের শিখোদূভেদ, কোকিলের নেন্ররোগ, মেষের 'পিত্তভেদ, শুকের 
হক্কা, এবং শাদ্দলের শ্রম, এই সকলকে জবর বলা হয়। 


শাল্তিপৰ’ ৫৮৫ 


মহাভারতবস্তা বৈশমপায়নকে জনমেজয় বললেন, মহার্ধ, বৈবস্বত মন্বন্তরে 
প্রচেতার পত্র প্রজাপাঁত দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরৃপে নষ্ট এবং পুনর্বার অনুষ্ঠিত 
হয়োছল তা আপাঁন বলুন । 

বৈশম্পায়ন বললেন, পূরাকালে হিমালয় পর্বতের পূচ্ঠে পবিত্র গঙ্গাদ্বারে 
দক্ষ প্রজাপাতি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করোছলেন। সেই যজ্জঞে দেব দানব 
গন্ধৰ্ব, আঁদত্যগণ বসুগণ রুদ্ুগণ প্রভৃতি, ইন্দ্রাদ দেবগণ, এবং ব্রহন্নার সাঁহত 
খাঁষগণ ও 'পতৃগণ আমান্বত হয়ে এসৌছলেন। জরায়জ অণ্ডজ স্বেদজ ও 
উদ্ীভজ্জ এই চতুর্বিধ জীবও সেখানে উপাস্থত হয়েছিল। সমাগত সকলকে 
দেখে দধীচি মুন ক্ুদ্ধ হয়ে বললেন, যে অনুষ্ঠানে মহেশ্বর রুদ্র পাঁজত হন না 
তা যজ্ঞও নয় ধর্মও নয়। ঘোর বিপদ আসন হয়েছে, মোহবশে তা কেউ বুঝতে 
পারছে না। এই ব'লে মহাযোগণ দধীচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতী এবং তাঁদের নিকটে 
উপাঁবন্ট নারদকে দেখলেন । দধী6 বুঝলেন, সকলে একযোগে মন্ত্রণা ক'রে মহাদেবকে 
নিমন্ত্রণ করেন নি। তখন তান যজ্জস্থান থেকে সারে গিয়ে বললেন, যে লোক 
অপজ্যের পূজা করে এবং পূজ্যের পূজা করে না সে নরহত্যার সমান পাপ করে। 
আমি সত্য বলাছ, এই যজ্ঞে জগৎপাতি যজ্ঞভোন্তা পশপাঁত আসছেন, তোমরা 
সকলেই দেখতে পাবে। 

দক্ষ বললেন, এখানে শৃলপাঁণ জটাজ্‌টধারী একাদশ রুদ্র উপস্থিত 
রয়েছেন, আমি মহেশ্বর রুদ্রকে চিন না। দধাঁচি বললেন, তোমরা সকলে মন্ত্রণা 
ক'রেই তাঁকে বর্জন করেছ। শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আম জান না। তোমার 
এই বিপুল যজ্ঞ পন্ড হবে। দক্ষ বললেন, যনজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজ্ঞভাগ গ্রহণের 
আধকারী; আম এই সবর্ণপাত্রে রক্ষিত মন্তরপৃত হা তাঁকেই নিবেদন করব। 

এই সময়ে কৈলাসাঁশখরে দেবী ভগবত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আম কিরূপ 
দান ব্রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পাঁত যজ্ঞের অর্ধ বা একতৃতাঁয় ভাগ 
পেতে পারেন? মহাদেব বললেন, দেবা, তুমি কি আমাকে ‘জান না? তোমার 
মোহের জন্যই ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং ব্রিলোক মোহাবিষ্ট হয়েছে। সকল যজ্ঞে আমারই 
স্তব করা হয়, আমার উদ্দেশেই সামগান হয়, ব্রহয়াবৎ ব্রাহয়ণগণ আমারই অর্চনা 
করেন, অধব্গণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবী বললেন, আঁত প্রাকৃত আঁশাক্ষিত 
গ্রাম্য) লোকেও স্ত্রীলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব করে। মহাদেব বললেন, 


৫৮৬ মহাভারত 


আমি আত্মপ্রশংসা করাছি না, যজ্ঞের জন্য আমি যা সৃষ্টি করছি দেখ। এই ব'লে 
মহাদেব. তাঁর মুখ থেকে এক ঘোরদর্শন রোমহর্ষকর পুরুষ সৃষ্টি করলেন; তাঁর 
মুখ আতি- ভয়ংকর, শরীর আঁশ্নাশখায় ব্যাপ্ত, বহু হস্তে বহু আয়ুধ। বারভদ্র 
নামক এই পুরুষ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, কি আজ্ঞা করছেন? মহেশবর বললেন, 
দক্ষের যজ্ঞ ধবংস কর। 


বীরভদ্র তাঁর রোমকৃপ থেকে রোম্য নামক রূদূ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা 
সৃষ্টি ক'রে তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলেন। মহেশ্বরীও ভীমর্পা মহাকালীর 
মূর্তি ধারণ করে বীরভদ্রের অনুগমন করলেন। এরা যজ্ঞস্থলে উপাস্থত হ'লে 
দেবগণ ভ্রস্ত হলেন, পর্বত বিদীর্ণ ও বসুন্ধরা কম্পিত হ'ল, বায়ু ঘার্ণত এবং 
সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'তে লাগল, সমস্ত জগৎ 'তামরাচ্ছন্ন হ'ল। বারভদ্রের অনুচরগণ 
যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ উৎপাটিত ও দগ্ধ ক'রে সকলকে প্রহার করতে লাগল! 
তারা অন্ন মাংস পায়স প্রভাতি খেয়ে ও নষ্ট ক'রে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দোঁখয়ে 
হতবুদ্ধি ক'রে, এবং সঃরনারীদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল । রদ্রকর্মা 
বীরভদ্রু ষজ্রস্থল দগ্ধ এবং যন্ঞের(১) শিরশ্ছেদন ক'রে ঘোর সংহনাদ করলেন। 


ব্রহমাদি দেবগণ ও প্রজাপতি দক্ষ কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, আপাঁন কে? 
বীরভদ্র উত্তর দিলেন, আমি রুদ্র নই, ইনিও দেবী ভগবত নন; আমরা ভোজনের 
জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আসি নি, এই যজ্ঞ নষ্ট করতেই এসোছ। 
ভগবতাকে ক্ষুব্ধ দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আম রূুদ্রকোপে উৎপন্ন বীরভদ্র, 
ইনি ভগতশর কোপ হ'তে বিনিঃসৃত ভদ্রকালণী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপাতির শরণ 
নাও; অন্য দেবতার নিকট বরুলাভ অপেক্ষা মহাদেবের ক্রোধে পড়াও ভাল। 


দক্ষ প্রাণপাত ক'রে মহেশ্বরের স্তব করতে লাগলেন। তখন সহস্র সর্ষের 
ন্যায় দাপ্তমান মহাদেব অগ্নিকুণ্ড থেকে উাঁখত হয়ে সহাস্যমূখে দক্ষকে বললেন, 
বল, কি চাও। দক্ষ. ভয়ে আকুল হয়ে সাশ্রুনয়নে বললেন, ভগবান, এই যজ্ঞের জন্য: 
বহু যত্নে আম যেসকল উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম তা দগ্ধ ভাঁক্ষত ও নাঁশত 
হয়েছে; যদ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই বর দন -- আমার যজ্ঞ যেন নিষ্ফল না 
হয়। ভগবান বির্পাক্ষ বললেন, তথাস্তু। তখন দক্ষ নতজানু হয়ে অস্টোত্তর সহস্র 
নাম পাঠ ক'রে ভগবান ব্ষভধদজের স্তব করলেন! 


(১) সৌপ্তিকপর্ব ৭-পাঁরচ্ছেদে আছে, যজ্ঞ মৃগর্পে পালিয়েছিলেন। 


শাচ্তিপর্থ .৫৮৭ 
২১। আসান্তত্যাগ  শুক্ৰের ইতিহাস 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা কিরূপে আসান্ত থেকে 
মুক হ'তে পারেন তা বলুন। ভীম্ম বললেন, সগরের প্রশ্নের উত্তরে আরম্টনেমি যা 
বলেছিলেন শোন। -- মোক্ষস্খই প্রকৃত সুখ, স্নেহপাশে বদ্ধ মূ লোকে তা 
বুঝতে পারে না। যখন দেখবে যে পূুত্রেরা যৌবন পেয়েছে এবং জশীবকানর্বাহে 
সমর্থ হয়েছে তখন তাদের বিবাহ দেবে, এবং নিজে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
যথাসুখে বিচরণ করবে । পূত্রবংসলা বৃদ্ধা ভার্যাকেও গৃহে রেখে মোক্ষের অন্বেষণে 
যত্ববান হবে। পূত্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে যথাবাঁধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার পর 
সংসার ত্যাগ করে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করবে। যাঁদ মোক্ষের আঁভলাষ থাকে তবে 
আমার অভাবে পাঁরবারবর্গ কি করে জীঁবকানর্বাহ করবে - এমন চিন্তা করবে 
না। জীব স্বয়ং উৎপন্ন হয়, স্বয়ং বার্ধত হয়, এবং স্বয়ং সখদুঃখ ভোগ ক'রে 
পরিশেষে মৃত্যুর কবলে' পড়ে।. সকল জীবই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বিধাতা 
কর্তৃক বাহত ভক্ষ্য লাভ করে। মানুষ মৃংপিশ্ডের তুল্য এবং সর্বদা পরতন্ল, তার 
পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা করা বৃথা । মরণের পর তুমি স্বজনের সুখদঃখ কিছুই 
জানতে পারবে না; তোমার জীবদ্দশায় এবং তোমার মরণের পর তারা স্বকর্ম 
অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করবে, এই বুঝে তুমি নিজের হিতের চেষ্টা কর। জণ্তরাঁগনই 
ভোন্তা এবং ভোজ্য অন্ন সোম স্বরূপ -- এই জ্ঞান যাঁর হয়, এবং যিনি নিজেকে 
এই দুই হ'তে স্বতন্ত্র মনে করেন, যিনি সৃখদুঃখে লাভালাভে জয়পরাজয়ে সমবুদ্ধি, 
যিনি জানেন যে ইহলোকে অর্থ দূর্লভ এবং ক্লেশই সুলভ, তিনিই মীন্তলাভ 
করেন। 


যুধান্ঠর বললেন, পিতামহ, দেবার্ধ উশনা (শুক্র) কেন দেবতাদের বিপক্ষে 
থেকে অসুরদের 'প্রয়সাধন করতেন, তার শুক্র নাম কেন হ'ল, তান (গ্রহরূপে) 
আকাশের মধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, এইসকল বিবৃত করে আপাঁন আমার 
কোতৃহল নিবৃত্ত করুন। ভনম্ম বললেন, বিষ্ণু শুকের মাতা ১)কে বধ করোছিলেন 
সেজন্য শুক্র দেবদ্বেষী হন। একদিন তিনি ধোগবলে কুবেরকে বদ্ধ ক'রে তাঁর সমস্ত 


(১) ভৃগপত্রী। দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসূরগণ এ'র 
আশ্রমে শরণ নিয়েছিলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন নি, এজন্য বিষ্ণু তাঁর 
চক্র দিয়ে ভূগুপক্রীর শিরশ্ছেদ করেন। 


৫৮৮ মহাভারত 


ধন হরণ করলেন। কুবেরের অভিযোগ শুনে মহাদেব শ্‌লহস্তে শুক্রুকে মারতে 
এলেন, তখন শুক্র শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শুক্রকে ধ'রে মুখে 
পুরে গ্রাস করে ফেললেন। তার পর তান মহাহুদের জলমধ্যে দশ কোট বৎসর 
তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায় শুক্রেরও উৎকর্ষলাভ হ'ল। মহাদেব জল থেকে 
উঠলে শুক্র বাঁহর্গত হবার জন্য বার বার প্রার্থনা করলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, 
তুমি আমার শিশ্ন দিয়ে নির্গত হও। শিশনপথে নির্গত হওয়ায় উশনার নাম শুক্র 
হ'ল এবং তান আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন । শুক্রকে দেখে মহাদেব 
ক্রুদ্ধ হয়ে তার শূল উদ্যত করলেন। তখন ভগবতী বললেন, শুক্র এখন আমার 
পুত্র হ'ল, তোমার উদর থেকে যে বাহর্গত হয়েছে সে বিনষ্ট হ'তে পারে না। 
মহাদেব সহাস্যে বললেন, শুক্র যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। 


২২। স;লভা-জনক-সংবাদ 


যাঁধা্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাশ্রম তপস্যা প্রভূত 
সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে সূলভা ও জনকের এই প্রাচীন ইতিহাস বললেন। -_ 
সত্যযুগে মিথিলায় জনক (১) নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্ম ধ্বজ ৷ তান 
সন্্যাসধর্ম মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং িতোন্দ্রিয় হয়ে রাজ্য- 
শাসন করতেন। সুলভা নামে এক 1ভন্ষুকী (স্র্যাঁসনন) রাজার্ধ জনকের খ্যাতি 
শুনে তাঁকে পরীক্ষা করবার সংকল্প করলেন এবং যোগবলে মনোহর র্‌প ধারণ ক'রে 
'মাঁথলার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সৌন্দর্য দেখে রাজা 'বাস্মত হলেন এবং 
পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজ্য প্রভূত দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তার পর সুলভা যোগবলে 
নিজের সত্ত্ব বাঁদ্ধ ও চক্ষু জনকের সত্ত্ব বুদ্ধ ও চক্ষুতে সাঁন্নাবিষ্ট করলেন (২)। 

সমলভার আভপ্রায় বুঝতে পেরে জনক তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ ক'রে 
সহাস্যে বললেন, দেবী, তুমি কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ? তোমার সম্মানের 
জন্য আম নিজের তত্ৃজ্ঞানলাভের বিষয় বলাছি শোন। বৃদ্ধ মহাত্মা পণ্টাশখ আমার 
গুরু, তাঁর কাছেই আম সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই ব্রিবধ মোক্ষতত্ব ?শিখোছি। 
আসন্ত মোহ ও সুখদুঃখাঁদ দ্বন্দ থেকে মন্ত হয়ে আম পরমব্াদ্ধ লাভ করোছি। 
যাঁদ একজন আমার দাঁক্ষণ বাহুতে চন্দন লেপন করে এবং অপর একজন আমার বাম 


পিপি 


(১) 'মাঁথলার সকল রাজাকেই জনক বলা হ’ত। 
(২) অর্থাৎ সুলভা তাঁর সূক্ষনশরীর দ্বারা জনকের দেহে ভর করলেন। 


শান্তিপর্ব 6৮১৯ 


বাহু ছেদন করে তবে দুজনকেই আম সমদৃষ্টিতে দেখব। নিঃস্ব হ'লেই.মোক্ষলাভ 
হয় না, বনী হ'লেও হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সন্ন্যাসনশ, তোমাকে 
সুকুমার সুন্দরী ও যুবত! দেখাছ, তুমি যোগাঁসদ্ধ কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় 
হচ্ছে। কার সাহায্যে তুমি আমার রাজ্যে ও রাজভবনে এসেছ, কোন্‌ উপায়ে আমার 
হৃদয়ে প্রবেশ করেছ? তুমি ব্রাহণী, আমি ক্ষান্রয়; তুমি সম্যাঁসনী হয়ে মোক্ষের 
অন্বেষণ করছ, আম গৃহস্থাশ্রমে আছ; আমাদের মিলন হ'তে পারে না। যদ 
তোমার পাতি জীবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্যা পরপত্বী। তুমি আমাকে 
পরাজিত ক'রে নিজের উন্নাত করতে চাচ্ছ। স্ত্রী-পূুরুষের যাঁদ পরস্পরের প্রতি 
অনুরাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা বিষতুল্য। অতএব 
আমাকে ত্যাগ করে তোমার সন্ব্যাসধর্ম পালন কর। 

জনকের কথায় বিচালত না হয়ে সুলভা বললেন, মহারাজ, যেমন কাজ্ঠেব 
সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূলির সঙ্গে জলবিন্দু, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং 
পণ হীন্দ্িয় প্রাণীর সাঁহত সংশ্লিষ্ট থাকে। চক্ষু প্রভাতি হীন্দ্রয়কে কেউ পাঁরচয় 
জিজ্ঞাসা করে না, হীন্দ্িয়গণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই । চক্ষু নিজেকে দেখে না, 
কর্ণ নিজেকে শোনে না, একত্র হ'লেও পরস্পরকে জানতে পারে না। তুমি যাঁদ নিজেকে 
এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কর তবে আমার পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই বস্তু 
আমার, এই বস্তু আমার নয় - এই দ্বন্দ্ব থেকে তুমি যাঁদ মস্ত হয়ে থাক, তবে 
তোমার প্রশ্ন নিরর্থক । তুম মোক্ষের অধিকার! না হয়েই নিজেকে মুস্ত মনে কর। 
কুপথ্যভোজীর যেমন ওষধসেবন, সমদৃম্টিহীন লোকের মোক্ষের অভিমান সেইরূপ 
বৃথা । তুমি যাঁদ জাবন্মুস্ত হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কি অপকার হবে? 
পদ্মপন্রে জলের ন্যায় আম 'নার্লস্তভাবে তোমার দেহে আছি; এতে যাঁদ তোমার 
স্পর্শ জ্ঞান হয় তবে পণ্চশিখের উপদেশ বৃথা হয়েছে। আম তোমার সজাতি, রাজার্ধ 
প্রধানের বংশে আম জল্মেছি, আমার নাম সৃলভা। যোগ্য পাত না পাওয়ায় আম 
এসোছি। নগরমধ্যে শূন্য গৃহ পেলে ভিক্ষুক যেমন সেখানে রান্রযাপন করে, সেইরূপ 
আমি তোমার শরীরে এক রান্র বাস করব। মাঁথলারাজ, তোমার কাছে আম সম্মান 
ও আতথ্য পেয়েছি; তোমার শরীরের মধ্যে এক রাত্রি শয়ন ক'রে কাল আম 
প্রস্থান করব। 

সুলভার যান্তসম্মত ও অর্থযুক্ত বাক্য শুনে জনক রাজা উত্তর না 'দয়ে 
নীরবে রইলেন। 


G50 . মহাভারত 
২৩। ব্যাসপৃত্ৰ শুক __ নারদের উপদেশ 


যাধান্ঠর বললেন, পিতামহ, ব্যাসের পত্র ধর্মাত্মা শুক কিপ্রকারে জন্ম- 
গ্রহণ ও সিদ্ধিলাভ করোছলেন তা বলুন। ভম্ম বললেন, পুরাকালে মহাদেব ও 
শৈলরাজসৃতা ভবানী ভীমদর্শন ভূতগণে পাঁরবোষ্টত হয়ে সমেরুর শৃঙ্গে বিহার 
করতেন। ব্যাসদেব পূত্রকামনায় সেখানে তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের আরাধনা 
করতে লাগলেন । মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে বললেন, দ্বৈপায়ন, তুমি আঁশ্ন বায়ু জল ভূমি 
ও আকাশের ন্যায় পাবন্র পুত্র লাভ করবে, সে ব্রহযুপরায়ণ হয়ে নিজ তেজে ন্রিলোক 
আবরণ ক'রে যশস্বী হবে। | 

‘বরলাভ ক'রে ব্যাস আঁগ্ন উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অরাঁণ কাষ্ঠ নিয়ে মল্থন 
করতে লাগলেন সেই সময়ে ঘৃতাচাঁ অপ্সরাকে দেখে ব্যাস কামাবস্ট হলেন! তখন 
ঘৃতাচী শুক পাক্ষণীর রূপ ধারণ করলেন। ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, 
তাঁর শুক্র অরাঁণকান্ঠের উপর স্খালত হ'ল; তথাঁপ তিনি মন্থন করতে লাগলেন। 
সেই অরাঁণতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করলেন। শুকরের মন্থনে উৎপন্ন এজন্য তাঁর নাম 
শুক হ'ল। তখন গঙ্গা মৃর্তিমতাী হয়ে সুমেরুশিখরে এসে শিশুকে স্নান করালেন, 
শুকের জন্য আকাশ থেকে ব্রহমচারীর ধারণায় দন্ড ও কৃষ্ণাজন পতিত হ'ল এবং 
দিব্য বাদ্যধঘনি ও গন্ধর্বঅপ্সরাদের নত্যগীত হ'তে লাগল। মহাদেব ভগবতঈর 
সঙ্গে এসে সদ্যোজাত মানপুত্রের উপনঘন-সংস্কার করলেন! দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে 
কমণ্ডলু ও 'দব্যবস্ত দলেন। বহু সহস্র হংস, শতপন্র কোঠঠোকরা), সারস, শুক, 
চাষ (নীলকণ্ঠ) প্রভৃতি শুভস্‌চক “পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মমাত্র 
সমস্ত বেদ শূকের আয়ত্ত হ'ল । তিনি বৃহস্পাতর নিকট সকল শাস্ত অধ্যয়ন করলেন। 

শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, আপাঁন মোক্ষধর্মের উপদেশ দিন। ব্যাস 
তাঁকে নাখল যোগ ও কাঁপল সোংখ্য) শাস্ম শাখয়ে বললেন, তুমি মাঁথলায় জনক 
রাজার কাছে যাও, তান তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবেন। শুকদেব সূমেরু- 
শৃঙ্গ থেকে যাত্রা ক'রে ইলানৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ধ আতিক্রম করলেন এবং চন 
হুণ প্রভাতি দেশ দেখে ভাসতবর্ষে আর্ধাবর্তে এলেন। তার পর 'মাঁথলার রাজ- 
ভবনে উপস্থিত হয়ে দুই কক্ষা (মহল) আতক্রম ক'রে তান -*নরাবতী তুল্য তৃতীয় 
কক্ষায় প্রবেশ করলেন। সেখানে পণ্চাশ জন রূপবতাঁ বারাত্গনা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য 
দিয়ে পূজা ক'রে সুসবাদু অন্ন নিবেদন করলে । 'জিতোন্দ্রিয় শুকদেব সেইসকল 
নারীগণে পাঁরবৃত হয়ে 'নীর্বকারাচক্তে এক 'দবারান্র যাপন করলেন, 


_ শাল্তিপর্ব ৫৯১ 


পরাদন জনক রাজা মস্তকে অর্ঘ্য ধারণ ক'রে তাঁর গুর্পুত্র শুকদেবের 
কাছে এলেন। যথাবধি সংবর্ধনা ও কুশলাজিজ্ঞাসার পর শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে 
জনক ব্রাহমণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শুক বললেন, মহারাজ, যার মনে 
রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব নেই এবং শাশ্বত জ্বানাবজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও ক ব্রহত্রচর্য 
গাহ্স্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বাস করতে হবে? জনক বললেন, জ্ঞানাবজ্ঞান 
না মোক্ষ হয় না এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন ভ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার 
ও কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ না হয় সেজন্যই ব্রহন়চর্যাঁদি চতুরাশ্রম বাহিত হয়েছে। একে 
একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন ক'রে ক্রমশ শুভাশুভ কর্ম ত্যাগ করলে মোক্ষলাভ হয়। 
ধিন্তু বহু জন্মের সাধনার ফলে যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে তান ব্রহমচর্যাশ্রমেই 
মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন হয না। 

তার পর জনক মোক্ষাবষয়ক বহু উপদেশ দিলেন। শুকদেব আত্মজ্ঞান লাভ 
ক'রে কৃতার্থ হয়ে হিমালয়ের পূর্ব দিকে তাঁর পিতার নিকট উপস্থিত হলেন। 
ব্যাসদেব সেখানে সমমন্ত্র বৈশম্পায়ন জোমান ও পৈল এই চার শিষ্যের সঙ্গে 
শুকদেবকেও বেদাধ্যয়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে শিষ্যগণ এই বর 
প্রার্থনা করলেন, ভগবান, আমরা চার জন এবং গ্‌ুরুপুত্র শুক -_ এই পাঁচ জন ভিন্ন 
আর কেউ যেন বেদের প্রাতষ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা 
উপযুস্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের বহন প্রচার কর; শিষ্য ব্রতচারী ও পনণ্যাত্মা 
ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চরিত্র পরান্ষণ না ক'রে বেদাঁশিক্ষা দান করবে না। 
বশষ্যগণ তুষ্ট হয়ে পরস্পরকে আ'লঙ্গন এবং ব্যাসকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন 
এবং আগ্নহোত্রাদর মন্ত্র রচনা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যাপনা করে বিখ্যাত হলেন। 

শিষ্যগণ চ'লে গেলে ব্যাসদেব তার পুত্রের সঙ্গে নীরবে বসে রইলেন। 
সেই সময়ে নারদ এসে বললেন, হে বাশিচ্ভবংশীয় মহার্য, বেদধবান শুনাছ না কেন, 
তুম নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষ্গণের বিচ্ছেদে আমার 
মন নিরানন্দ হয়েছে । নারদ বললেন, বেদের দোষ বেদপাঠ না করা, ব্রাহযণের দোষ 
ব্রত না করা, পাঁথবাঁর দোষ বাহক (১) দেশ, স্বীলোকের দোষ কৌতহ্‌ল। অতএব 
তুমি পত্রের সঙ্গে বেদধবাঁন কর, রাক্ষসভয় দূর হ'ক। 

নারদের বাক্যে হৃষ্ট হয়ে ব্যাসদেব তাঁর পুঘ্রের সঙ্গে উচ্চকন্ঠে বেদপাঠ করতে 
লাগলেন। সেই সময়ে প্রবলবেগে বায় বইতে লাগল; অনধ্যায়কাল বিবেচনা ক'রে 


(১) কর্ণপর্ব ১২-পাঁরচ্ছেদে বাহশীকদেশের নিন্দা আছে। 


৫৯২ মহাভারত 


ব্যাস তাঁর পুত্রকে নিবারণ করলেন। শঢকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, এই বায়; কোথা 
থেকে এল? আপাঁন বায়ুর বিষয় বলুন ৷ ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান 
ও প্রাণ এই পাঁচ বায়ুর ক্রিয়া বিবৃত ক'রে তাদের অন্য পাঁচ নাম বললেন -- সংবহ 
উদ্‌্বহ িবহ আবহ ও প্রবহ। তান আরও দুই বায়ুর নাম বললেন -- পাঁরবহ ও 
পরাবহ । তার পর তান বললেন, এই সকল বায়ু দ্বারাই মেঘের সণ্ণরণ, বদ্যৎপ্রকাশ, 
সমুদ্র হ'তে জলশোষণ, মেঘের উৎপত্তি, বাঁরবর্ষণ, ঝঞ্চা প্রভৃতি সাধিত হয়। 
বায়ুবেগ শান্ত হ'লে ব্যাসদেব তাঁর পূত্রকে আবার বেদপাঠের অনুমতি 
দিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। শুকদেব নারদকে বললেন, দেবর্ধ, ইহলোকে যা 


হতকর আপাঁন তার সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নারদ বললেন, পুরাকালে ভগবান 
সনৎকুমার এই বাক্য বলোছিলেন । = 
নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুরনাস্ত সত্যসমং তপঃ। 


নাঁস্ত রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখমৃ 

নিত্যং ক্লোধাৎ তপো রক্ষেচ্ছুয়ং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ। 

বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাতআনং তু প্রমাদতঃ ৷ 

আনৃশংস্যং পরো ধম ক্ষমা চ পরমং বলম্‌। 

আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্‌ বিদ্যতে পরম্‌॥ 

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদাপ হিতং বদেং। 

যদ্‌ভূতাহতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম | 
-_ বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসন্তির তুল্য দুঃখ নেই, 
ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ হ'তে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতরতা হ'তে নিজের শ্রীকে, 
মান-অপমান হ'তে বিদ্যাকে ' এবং প্রমাদ হ'তে আত্মাকে সর্বদা রক্ষা করবে। 
অনৃশংসতাই পরম ধর্ম ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেচ্ঠ 
কিছুই নেই। সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে; যা প্রাণগণের 
অত্যন্ত হিতকর তাই আমার মতে সত্য । = 

ন হংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ। 

নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুবর্ূত কেনচিৎ ॥ ... 

মৃতং বা যাঁদ বা নম্টং যোহতীতমনুশোচতি ৷ 

দুঃখেন লভতে দুঃখং দবাবন্থো প্রপদাতে ॥ .. 

ভৈষজ্যমেতদ দ£ঃখস্য যদেতল্লানুচন্তয়েৎ। 

চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাঁপি প্রবর্ধতে ॥ 


শান্ত পৰৰ ৫১৩ 


-- কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রাত মিন্ততুল্য আচরণ করবে; এই 
মনেবজন্ম পেয়ে কারও সঙ্গে শত্রুতা করবে-না। যাঁদ কেউ মরে, বা কোনও বস্তু নম্ট 
হয়, তবে সেই অতশত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দুঃখ হতেই দুঃখ পেয়ে 
দ্বিগুণ অনৰ্থ ভোগ করে। চিন্তা না করাই দুঃখাঁনবারণের ওষধ; চিন্তা করলে 
দুঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায়। = 

ব্যাঁধা ভর্মথ্যমানাং ত্যজতাং বিপুলং ধনম্‌। 

বেদনাং নাপকর্ধন্তি ঘতমানাশ্চাকৎসকাঃ ॥ 

তে চাতিনিপুণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভূতোষধাঃ। 

ব্যাঁধাভঃ পরিকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যাধৈরিবার্দতাঃ ॥ 

কে বা ভূবি চাকৎসন্তে রোগার্তান্‌ মৃগপাঁক্ষণঃ 

শবাপদান দরিদ্রাংশ্চ প্রায়ো নার্তা ভবান্তি তে॥ 

ঘোরানাঁপ দুরাধর্ষান্‌ নৃপতঈীনুগ্রতেজসঃ। 

আক্ৰম্যাদদতে রোগাঃ পশুন্‌ পশুগণা ইব॥ 
ভিত হা হাতের তা করতে 1চাকংসকগণ যত্ব করেও 
তাদের মনোবেদনা দূর করতে পারেন না। আতাঁনপুণ আঁভজ্ৰ বৈদ্যগণ, যাঁরা ওঁষধ 
সণ্চয় ক'রে রাখেন, ব্যাধ কর্তৃক নিপীড়ত মগের ন্যায় তাঁরাও ব্যাধ দ্বারা আক্রান্ত 
হন। পৃথিবীতে রোগার্ত মগ পক্ষী শবাপদ ও দাঁরদ্রু লোককে কে চাকৎসা করে? 
এরা প্রায়ই পণীড়ত হয় না। পশু যেমন প্রবলতর পশু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, আঁত 
দুর্ধর্ষ উগ্রতেজা নৃপতিও সেইরূপ রোগের কবলে পড়েন। 

দেবার্ষ নারদ শুকদেবকে এইপ্রকার অনেক উপদেশ দলেন। শুকদেব 
ভাবলেন, স্বীপনন্রাদ পালনে বহু ক্লেশ, বিদ্যাজনেও বহু শ্রম; অল্প আয়াসে কি 
করে আম শাশ্বত স্থান লাভ করব যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে 
হবে না? শুকদেব 'স্থির করলেন, তানি যোগবলে দেহ ত্যাগ ক'রে সূর্ধমণ্ডলে 
প্রবেশ করবেন। "তিনি নারদের অনুমাত নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেলেন। ব্যাস 
বললেন, পত্র, তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু তৃপ্ত হ'ক। 
শুকদেব উদাসীন স্নেহশন্য ও সংশয়মু্ত হয়ে পিতাকে ত্যাগ ক'রে কৈলাস পর্বতের 
উপরে চ'লে গেলেন। সেখান থেকে তিনি যোগাবলম্বন ক'রে আকাশে উঠে সূর্যের 
অভিমুখে যান্না করলেন এবং বায়ুমণ্ডলের উধেব গিয়ে ব্রহয়ত্ব লাভ করলেন। 
ব্যাসদেব স্নেহবশত পুত্রের অনুগমন করলেন এবং সরোদনে উচ্চস্বরে শুক 
ব'লে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপী সর্বাত্মা সর্বতোমুখ শুক স্থাবরজঙ্ঞগম অনূনাঁদত 
৩৮ 


৫৯৪ মহাভারত 


করে ‘ভোঃ’ শব্দে উত্তর দিলেন। তদবাঁধ গিরগহবর প্রভাঁতিতে কিছু বললে তার 
প্রাতধবাঁন শোনা যায়। 

শুকদেব অন্তাহ্হত হ'লে ব্যাসদেব পর্বতাঁশখরে ব'সে তার পত্রের বিষয় 
চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে মন্দাঁকনীতীরে যে অপ্সরারা নগ্ন হয়ে ক্রীড়। 
করাছল তারা ব্যাসকে দেখে ত্রস্ত ও লাঁজ্জত হ'ল, কেউ জলমধ্যে লীন হয়ে রইল, 
কেউ গুল্মের অন্তরালে গেল, কেউ পরিধেয় বস্ত গ্রহণে ত্বরান্বিত হ'ল। এই দেখে 
পুত্রের অনাসীন্ত এবং নিজের আসন্তি বুঝে ব্যাসদেব প্রীত (১) "লজ্জিত হলেন। 
অনন্তর 'পনাকপাঁণ ভগবান শংকর আঁবর্ভ়ত হয়ে পূুত্রবিরহকাতর ব্যাসদেবকে 
সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার পুত্রের ও তোমার কণীর্ত চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। 
মহামুনি, তুমি আমার প্রসাদে সর্বদা সর্বত্র নিজ পূত্রের ছায়া দেখতে পাবে। 


২৪। উচ্ছব্রতধারীর উপাখ্যান 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপাঁন মোক্ষধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন 
আশ্রমবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। ভপম্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদায়ক 
ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বাহত আছে। ধর্মের বহু দ্বার, ধর্মানুষ্ঠান কখনও বিফল 
হয় না। যাঁর যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই তিনি অবলম্বন করেন। পুরাকালে দেবার্ 
নারদ ইন্দ্রকে যে উপাখ্যান বলেছিলেন তা শোন। = 

গঙ্গার দাক্ষণ তারে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মিক জিতৌন্দ্রয় ব্রাহমণ বাস 
করতেন, তাঁর অনেক পূত্র ছিল। তাঁর এই ভাবনা হ'ল -- বেদোস্ত ধর্ম শাম্বোস্ত 
ধর্ম, এবং শিষ্টাচারসম্মত ধর্ম, এই তিনের মধ্যে কোনটি তাঁর পক্ষে শ্রেয়। একাঁদন 
তাঁর গৃহে একজন ব্রাহমণ আতাঁথ এলে তিনি যথাবাঁধ সৎকার ক'রে নিজের সংশয়ের 
বিষয় জানালেন। আঁতাঁথ বললেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছু স্থির করতে পারি নি। 
কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ বা যজ্ঞ, বানপ্রস্থ, গাহস্থ্য, রাজধর্ম, গুরুনা্দ্ট 
ধর্ম, বাকৃসংযম, পিতামাতার সেবা, আহংসা, সত্যকথন, সম্মুখযুদ্ধে মরণ, অথবা 
উচ্চবৃত্তিকেই শ্ৰেষ্ঠ মাৰ্গ মনে করেন। আমার গুরুর নিকট শুনেছি, নৈমিষক্ষেত্রে 
গোমতাঁতীরে নাগাহবয় (নাগ নামক) নগর আছে, সেখানে পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ 
বাস করেন। তাঁর কাছে গেলে তান তোমার সংশয় ভঞ্জন করবেন। 


(১) ব্যাস জানতেন যে অপ্সবারা fজিতোন্দ্রয় নির্বিকার শূকের সমক্ষে ল্জত 
হ'ত না। 


শান্তপর্ব 6৯৫ 


পরাদন আঁতাঁথ চ'লে গেলে ব্রাহযণ নাগনগরের আঁভমুখে যাত্রা করলেন এবং 
বহু বন তীর্থ সরোবর প্রভাতি অতিক্রম ক'রে পদ্মনাভের পত্নীর নিকট উপস্থিত 
হলেন। ধর্মপরায়ণা নাগপত্রী বললেন, আমার পাতি সর্ষের রথ বহন করবার জন্য 
গেছেন, সাত আট দন পরে ফিরে আসবেন। ব্রাহন্নণ বললেন, আমি গোমতাঁতনরে 
যাচ্ছ, সেখানে অল্পাহারী হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করব। পদ্মনাভ যথাকালে তাঁর ভবনে 
ফরে এলে নাগপক্রবী তাঁকে জানালেন যে তাঁর দর্শনাথণ এক ব্রাহমণ গোমততীরে 
অনাহারে রয়েছেন, বহ্‌ অনুরোধেও তান আহার করেন নি, তাঁর ক প্রয়োজন তাও 
বলেন নি। পদ্মনাভ তখনই ব্রাহম্নণের কাছে গয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করলেন। ব্রাহযণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণ্য; কৃষক যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে 
সেইরূপ আম এত দিন তোমার প্রতনক্ষা করোছি। আমার প্রয়োজনের কথা পরে 
বলব, এখন তুম আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও -__ তুমি পর্যায়ক্রমে সের একচক্র 
রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্চর্য বিষয় কি দেখেছ? 

পদ্মনাভ বললেন, ভগবান রাঁব বহু আশ্চর্যের আধার। দেবগণ ও সিদ্ধ 
মুনিগণ তাঁর সহস্র রাশ্ম আশ্রয় ক'রে বাস করেন, তাঁর প্রভাবেই সমণরণ প্রবাহত 
হয়, বর্ষায় বারিপাত হয়; তাঁর মণ্ডলমধ্যবতর্শ তেজোময় মহান আত্মা সর্বলোক 
বনরাক্ষণ করেন। তান বার্ধত জল পাঁবন্র কিরণ দ্বারা আট মাস পুনর্বার গ্রহণ 
করেন, তাঁর জন্যই এই বসুন্ধরা বাঁজ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে অনাঁদ অনন্ত পুরুষোত্তম 
খবরাজ করেন। এইসকল অপেক্ষা আশ্চর্য আর কি আছে? তথাঁপ আরও আশ্চর্য 
যা দেখোছ তা শুন বন ৷ একাঁদন মধ্যাহকালে যখন ভাস্কর সর্বলোক তাপিত করাছলেন 
তখন তাঁর আঁভমুখে দ্বিতীয় আঁদত্যতুল্য দাীঁপ্তিমান অপর এক পুরুষকে আম 
যেতে দেখলাম ৷ সূর্যদেব তাঁর দিকে দুই হস্ত প্রসারত ক'রে সংবর্ধনা করলেন, 
সেই তেজোময় পুরুষও সসম্মানে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারত ক'রে সূর্যের রশ্ম- 
মণ্ডলে প্রাবস্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে কে সূর্য তা সার বোঝা গেল না। আমরা 
সূর্ষকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান, দ্বিতীয়সূর্যতুল্য ইন কে? সূর্য বললেন, হীন 
আঁ্নদেব নন, অসুর বা পন্নগও নন; হীন উ্চবৃত্ত১)-ব্রতধারী সমাধানম্ঠ ব্রাহমুণ 
ছিলেন, অনাসন্ত এবং সর্বভূতাঁহতে রত হয়ে ফলমূল জীর্ণপন্র জল '3 বায়ু ভক্ষণ 
ক'রে প্রাণধারণ করতেন। মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে ইন এখন সূর্ধমন্ডলে এসেছেন। 

ব্রাহ্মণ বললেন, নাগ, তোমার কথা আশ্চর্য বটে। আম প্রীত হয়েছি, 


(১) ক্ষেত্রে পাঁতত ধান্যাদি খ+টে নেওয়া; অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জশীবিকানিবাহি। 


৫৯৬ মহাভারত 


তোমার কথায় আমি পথের সন্ধান পেয়োছ, তোমার মঞ্গল হ’ক, আমি এখন প্রস্থান 
করব। পদ্মনাভ বললেন, দ্বিজশ্রেম্ঠ, কোন প্রয়োজনে আপনি এসেছিলেন তা না 
বলেই যাবেন? বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পাঁথকের ন্যায় আমাকে একবার দেখেই চ'লে 
যাওয়া আপনার উচিত নয়। আমি আপনার প্রীত অনুরন্ত, আপানও নিশ্চয় আমাকে 
স্নেহ করেন, আমার অনচরগণও আপনার অনুগত, তবে কেন যাবার জন্য ব্যক্ত 
হয়েছেন? ব্রাহ্মণ বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভূজঙ্গম, তোমার কথা যথার্থ। তুমিও যে, 
আমিও সে, তোমার আমার এবং সর্বভূতের একই সত্তা । তোমার কথায় আমার সংশয় 
দূর হয়েছে, আমি পরমার্থলাভের উপায় স্বরূপ উদ্ছবাত্তই গ্রহণ করব। তোমার 
মঙ্গল হ’ক, আমি কৃতাৰ্থ হয়েছি। এই বলে রাহযুণ প্রস্থান করলেন এবং ভূগুবংশ- 
জাত চ্যবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উঞ্চবাত্ত অবলম্বন করলেন। 


অনুশাসনপর্ব 


১! গোঁতিমধ, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল 


যাঁধান্ঠির বললেন, পিতামহ, আপাঁন বহ-ুপ্রকার শান্তিবিষয়ক কথা বলেছেন, 
শকন্তু জ্কাঁতিধজনিত পাপের ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শরে 
আবৃত ক্ষতাঁবক্ষত ও রুধিরান্ত দেখে আম অবসন্ন হাচ্ছ। আমরা যে 'নান্দিত কর্ম 
করোছ তার ফলে আমাদের গাঁত 'কপ্রকার হবে? দুর্োধনকে ভাগ্যবান মনে কার, 
{তান আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় 
আমাদের সাঁন্ট করেছেন। যাঁদ আমাদের 'প্রয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দন 
যাতে পরলোকে পাপম্ন্ত হতে শারি। ভীম্ম বললেন, মানুষের আত্মা বিধাতার 
অধান, তাকে পাপপনণ্যের কারণ মনে করছ কেন? আমরা যে কর্ম করি তার হেতু 
আঁত সক্ষম এবং হীন্দ্রিয়ের অগোচর। আম এক প্রাচীন. ইতিহাস বলাছ শোন। = 

গৌতম নামে এক বৃদ্ধা ৱাহযণী ছিলেন, তাঁর পূত্র সর্পের দংশনে হতচেতন 
হয়। অজর্ুনক নামে এক ব্যাধ ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পকে পাশবদ্ধ ক'রে গোতমীর কাছে এনে 
বললে, এই সর্পাধম আপনার পূুত্রহন্তা, বলুন একে কি ক'রে বধ করব; একে অশ্নিভে 
ফেলব, না খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটব? গোঁতম' বললেন, মজনক, তুম নির্বোধ, এই 
সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মারলে আমার পত্র বেচে উঠবে না, একে ছেড়ে 
দিলে তোমারও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা ক'রে কে অনন্ত 
নরকে যাবে? 

ব্যাধ বললে, আপাঁন যে উপদেশ দিলেন তা প্রকীতিস্থ মানুষের উপযুক্ত, 
কিন্তু তাতে শোকার্তের সান্ত্বনা হয় না। যারা শান্তিকামী তারা কালবশে এমন 
হয়েছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রীতশোধ বোঝে তারা শরুনাশ করেই 
শোকমুন্ত হয়, এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে 
বধ করে আপাঁন শোকমুক্ত হ'ন। গোঁতিমী বললেন, যারা আমার ন্যায় ধর্মীনষ্ঠ 
তাদের শোক হয় না; এই বালক নিয়তির বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সেজন্য আমি 
সর্পকে বধ করতে পারি না। ব্রাহন্নণের পক্ষে কোপ অকর্তব্য, তাতে কেবল যাতনা হয়! 


$৯৮ মহাভারত 


তুমি এই সর্পকে ক্ষমা ক'রে মুক্তি দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহু লোকের 
প্রাণরক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনন্ট করাই উচিত। 

র্যাধ বার বার অনুরোধ করলেও গোৌতমঈ লর্পবধে সম্মত হলেন না। তখন 
সেই সর্প মৃদুস্বরে মনষ্যভাষায় ব্যাধকে বললে, মূর্খ অজ$নক, আমার ক দোষ? 
আমি পরাধীন, ইচ্ছা ক'রে এই বালককে দংশন কার নি, মৃত্যু কর্তৃক প্রোরত হয়ে 
করেছি; যদ পাপ হয়ে থাকে তবে মত্যুরই হয়েছে। ব্যাধ বললে, অন্যের বশবতাঁ 
হলেও তুমি এই পাপকার্ষের কারণ, সেজন্য বধযোগ্য। সর্প বললে, কেবল আমিই 
কারণ নই, বহ কারণের সংযোগে এই কার্য হয়েছে । ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের 
প্রাণনাশের প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য। 

সর্প ও ব্যাধ যখন এইরূপ বাদানুবাদ করছিল তখন স্বয়ং মৃত্যু সেখানে 
আবির্ভূত হয়ে বললেন, ওহে সর্প, আমি কাল কর্তৃক প্রোরত হয়ে তোমাকে প্রেরণ 
করোছি, অতএব তুমি বা আম এই বালকের বিনাশের কারণ নই। জগতে স্থাবর 
জঙ্গম সূর্য চন্দ্র বিষ্ণু ইন্দ্র জল বায়ু আঁগন প্রভাতি সমস্তই কালের অধীন, অতএব 
তুম আমার উপর দোষারোপ করতে পার না। সর্প বললে, আপনাকে আম দোষী বা 
নির্দোষী বলছি না, আমি আপনার প্রেরণায় দংশন করেছি -- এই কথাই বলেছি; 
দোষ নির্ধারণ আমার কার্য নয়। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুর কথা শুনলে, এখন আমাকে মানত 
দাও! ব্যাধ বললে, তুমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ হ'ল না, তুমি ও মৃত্যু উভয়েই এই 
বালকের বিনাশের কারণ, তোমাদের ধিক। 

এমন সময় স্বয়ং কাল আঁবর্ভ়ত হয়ে ব্যাধকে বললেন, আম বা মৃত্যু বা 
এই সর্প কেউ অপরাধী নই, এই শিশু নিজ কর্মফলেই বিনষ্ট হয়েছে। কুম্ভকার 
যেমন মৃতীপন্ড থেকে ইচ্ছানুসারে বস্তু উৎপাদন করে, মানুষও সেইরূপ আত্মকৃত 
কর্মের ফন পায়। এই শিশু নিজেই তার নাশের কারণ। 

গোৌতমন বললেন, কাল বা সর্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকের 'বনাশের কারণ 
নয়, নিজ কর্মফলেই এ বিনষ্ট হয়েছে, আমিও নিজ কর্মফলে পূত্রহশনা হয়োছি॥ 
অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান করুন, তুমিও সর্পকে মুক্তি দাও। গৌতমী এইরূপ 
বললে কাল ও মৃত্যু চ'লে গেলেন, ব্যাধ সর্পকে ছেড়ে দলে, গোতমনীও শোকশন্য 
হলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে হরা নিহত হয়েছেন 
তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কর্মের ফল পেয়েছেন, তোমার বা দুোধনের 
কর্মের জন্য তাঁদের মরণ হয় নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর। 


অনশাসনপর্ব ৫৯৯ 
২। লদর্শন-ওঘবতশর আতাথসৎকার 


যুাধাষ্ঠর বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্মপরায়ণ হয়ে কি ক'রে মৃত্যুকে 
জয় করতে পারে তা বলুন। ভীম্ম বললেন, আমি এক ইতিহাস বলছি শোন। = 
মাঁহম্মতাী নগরীতে ইক্ষবাকুবংশীয় দুর্ধোধন নামে এক ধর্মীত্া রাজা হিলেন। তাঁর 
ওরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সুদর্শনা নামে এক পরমরূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ 
করেন। ভগবান আগ্নদেবের অভিলাষ জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান করলেন এবং শুজ্ক- 
স্বরূপ এই বর পেলেন যে আগ্ন সর্বদা মাহম্মতাীঁতে আঁধান্ঠত থাকবেন। সহদেব 
যখন দাক্ষণ দিক জয় করতে গিয়েছিলেন তখন তান সেই আগন দেখোছিলেন (১) । 
আঁগ্নদেবের ওরসে সদর্শনার এক পত্র হ'ল, তাঁর নাম সুদর্শন। সদর্শনের সঙ্গে 
নৃগ রাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবত'র বিবাহ.হ'ল। 

সুদর্শন পত্বীন সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে বাস করতে লাগলেন এবং প্রাতিজ্ঞা করলেন 
যে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তান ওঘবতীকে বললেন, তুমি 
আতাঁথকে সর্বপ্রকারে তুষ্ট রাখবে, এমন "ক প্রয়োজন হ'লে নার্বচারে নিজেকেও 
দান করবে। আমি গৃহে থাঁক বা না থাক তুমি কখনও আতাঁথসেবায় অবহেলা 
করবে না। কল্যাণী, আতাঁথ অপেক্ষা শ্রেন্চ কেউ নেই। ওঘবত তাঁর মস্তকে অঞ্জল 
রেখে বললেন, তোমার আদেশ অবশ্যই পালন করব। 


একাদন সুদর্শন কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে গেলে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহনণের বেশে 
ওঘবতীর কাছে এসে বললেন, আমি তোমার আঁতাঁথ, যদি গাহস্থ্ধর্মে তোমার 
অদ্থা থাকে তবে আমার সৎকার কর। ওঘবতীী আসন ও পাদ্য দিয়ে বললেন, 'বিপ্র, 
আপনার কি প্রয়োজন? ব্রাহননণরূপী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন। 
ওঘবতী অন্যান্য অভনষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে সম্মত 
হলেন না। তখন তিনি পাঁতর আজ্ঞা স্মরণ ক'রে সলঙ্জভাবে বললেন, তাই হ'ক, 
এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহাস্যে অন্য গৃহে গেলেন। 

সুদর্শন ফিরে এসে পত্রীকে দেখতে না পেয়ে বার বার ডাকতে লাগলেন। 
ওঘবতন তখন ব্রাহন্নণের বাহুপাশে বদ্ধ ছিলেন এবং নিজেকে ডীচ্ছন্ট মনে ক'রে 
পাঁতির আহ্বানের উত্তর দিলেন না। সুদর্শন আবার বললেন, আমার সাধবী পাতিব্রতা 
সরলা পত্নী কোথায় গেল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার কিছুই নেই। তখন কুটখরের 


(১) সভাপর্ব ৬-পারচ্ছেদ দুণ্টব্য। 


৬০০ মহাভারত 


1ভতর থেকে ব্রাহন্ণ বললেন, আশ্নপদত্র সৃদর্শন, আমি আঁতাঁথ ব্লাহমণ তোমার গৃহে 
এসেছি, তোমার ভার্যা আমার প্রার্থনা পূরণ করছেন; তোমার যা উচিত মনে হয় কর। 

সুদর্শনের পশ্চাতে লোঁহমুদ্‌গরধারী মৃত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা 
করছিলেন; তান স্থির করোছলেন, সুদর্শন যাঁদ আতিথিসংকারব্রত পালন না করেন 
তবে তাঁকে বধ করবেন। আঁতাঁথর কথা শুনে সুদর্শন 'বাস্মত হলেন, এবং ঈর্ষা 
ও ক্রোধ ত্যাগ ক'রে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার সুরত সম্পন্ন হ’ক, আমার প্রাণ 
পত্রী এবং আর যা কিছ; আছে সবই আমি আঁতাঁথকে দান করতে পাঁর। আম সত্য 
কথা বলোছি, এই সত্যদ্বারা দেবতারা আমাকে পালন করুন অথবা দহন করুন। 
তখন সেই আঁতাঁথ ব্লাহমণ কুটীর থেকে বোরয়ে এসে 'ন্রলোক অনুনাঁদত ক'রে 
বললেন, আমি ধর্ম, তোমাকে পরণক্ষা করবার জন্য এসেছি। মৃত্যু সর্বদা তোমার রম্প্র 
অনসন্ধান করাছলেন, তাঁকে তৃঁমি জয় করেছ। নরশ্রেম্ঠ, ভ্রলোকে এমন কেউ নেই যে 
তোমার পাঁতব্রতা সাধৰ পত্নীর প্রাতি দৃস্টপাত করতে পারে। ইনি তোমার এবং 
জের গুণে রাক্ষতা, ইনি যা বলবেন তার অন্যথা হবে না। এই ব্রহনবাদনশ নিজ 
তপস্যার প্রভাবে অর্ধশর'র দ্বারা ওঘবতী নদী হয়ে লোকপাবন করবেন এবং অর্ধ- 
শরীরে তোমার অনুগমন করবেন। তুমিও সশরীরে এ'র সঙ্গে শাঁশ্বত সনাতন লোক 
লাভ করবে। তুমি মৃত্যুকে পরাজিত করেছ, বীর্যবলে পণ্ভূতকে আঁতক্রম করেছ, 
গৃহস্থ ধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয় করেছ। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শুরুবর্ণ সহস্র অশ্ব 
যোঁজত রথে সুদর্শন ও ওঘবতণকে তুলে 'নয়ে প্রস্থান করলেন। 

ভীষ্ম ষুধিম্ঠরকে বললেন, গৃহস্থের পক্ষে আতাঁথই পরমদেবতা, আঁতাঁথ 
পূজিত হ'লে যে শুভচিন্তা করেন তার ফল শত যজ্ঞেরও আঁধক । সাধুস্বভাব আতাঁথ 
যদ সমাদর না পান তবে তান নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়ে এবং তার পণ্য ?নয়ে 
প্রস্থান করেন। বৎস, গৃহস্থ সুদর্শন যে প্রকারে মৃত্যুকে পরাস্ত করেছিলেন তার 
পুণ্যময় আখ্যান তোমাকে বললাম। 


৩। কৃতজ্ঞ শুক -_ দৈব ও প্যরূষকার -_ ভঙ্গাম্বনের জ্ত্রীভাব 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপানি অনুকম্পা-ধর্মে ও ভন্তজনের গৃণ- 
বর্ণনা করুন। ভীশম্ম বললেন, আমি একটি উপাখ্যান বলছি শোন। -- কাশশরাজ্যের 
অরণ্যে এক ব্যাধ মৃগবধের জন্য বিষাঁলস্ত বাণ নিক্ষেপ করোছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রত্ট 


অনঃশাসনপর্ব ৬০১ 


হয়ে সেই বাণ একটি বিশাল বৃক্ষে বিদ্ধ হ'ল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শুকপক্ষাঁ 
বহু ক'ল থেকে বাস করত। বিষের প্রভাবে বৃক্ষ ফলপন্রহশন ও শুচ্ক হয়ে গেল, 
কল্তু আশ্রয়দাতার প্রত ভাঁন্তর জন্য শুক সেই বনস্পাঁতকে ত্যাগ করলে না, অনাহারে 
ক্ষণদেহে সেখানেই রইল । দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমব্যথী শুকের 
আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং ব্রাহযণের বেশে উপাস্থত হয়ে বললেন, পাক্ষশ্রেম্ঠ শুক, 
তুমি এই ফলপব্রহীন শুষ্ক তরু ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাচ্ছ না কেন? এই মহারণ্যে 
আশ্রয়যোগ্য আরও তো অনেক বৃক্ষ আছে। শুক বললে, দেবরাজ, আম এখানেই 
জল্মেছ' এবং নিরাপদে প্রাতপালিত হয়োছ। আম এই বৃক্ষের ভক্তক, এর দুঃখে 
দুঃখত এবং অনন্যগাত। আপাঁন ধর্মজ্ঞ হয়ে কেন আমাকে অন্যন্র যেতে বলছেন? 
এই বৃক্ষ যখন সুস্থ ছিল তখন আমি এর আশ্রয়ে ছিলাম, আজ আমি কি কারে 
একে ছেড়ে যেতে পাঁর? শুকের কথা শুনে ইন্দ্র আতিশয় প্রীত হলেন এবং তার 
প্রার্থনায় অমৃত সেচন ক'রে বক্ষকে পুনজাঁবিত করলেন। ্‌ 

, ভীম্ম যুধাম্ভরকে বললেন, মহারাজ, বৃক্ষ যেমন শুককে . আশ্রয়, 'দিয়ে 
উপকৃত হয়োছল, লোকেও সেইরূপ ভন্তজনকে আশ্রয় দিয়ে সর্ব বিষয়ে 
শসাদ্ধলাভ করে। 


ধাঁধাম্ঠর বললেন, পিতামহ, দৈব ও পুরূষকার এই দুইএর মধ্যে কোনটি 
শ্ৰেষ্ঠ? ভীম্ম বললেন, এ সম্বন্ধে লোকাঁপতামহ ব্হমা বাঁশম্ঠকে যা বলোছলেন 
শোন। -- কৃষক তার ক্ষেত্রে যেরুপ বীজ বপন করে সেইরূপ ফল উৎপন্ন হয়; 
মানুষও তার সৎকর্ম ও অসৎকর্ম অনুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতীত 
ফল উৎপন্ন হয় না, পুরুষকার ব্যতীত দৈবও সিদ্ধ হয় না। পশ্ডিতগণ পুরুষকারকে 
ক্ষেত্রের সহিত এবং দৈবকে বীজের সহিত তুলনা করেন। যেমন ক্ষেত্র ও বীজের 
ংযোগে, সেইরূপ পুরুষকার ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয়। ক্লাব পাঁতির 
সাঁহত স্পীর সহবাস যেমন নিষ্ফল, কর্ম ত্যাগ ক'রে দৈবের উপর নির্ভরও সেইরুপ। 
পুল্ুষকার দ্বারাই লোকে স্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পাঁণ্ডিত্য লাভ করে। কৃপণ ক্লীব 
'নাক্কিয় অকর্মকারী দুর্বল ও যত্বহীন লোকের অর্থলাভ হয় না। পুরুষকার অবলম্বন 
ক'রে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবে কিছুই পাওয়া যায় না। 
পণ্যই দেবগণের আশ্রয়, পুণ্যকর্ম দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায়, পৃণ্যশশল লোকে 
দৈবকেও অতিক্রম করেন । দৈবের প্রভৃত্ব নেই, শিষ্য যেমন গুরুর অনুসরণ করে দৈব 
সেইরূপ পরুষকারের অনুসরণ করে। 


৬০২ মহাভারত 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্ীপুরুষের মিলনকালে কার স্পর্শপৃখ 
আঁধক হয়? ভীম্ম বললেন, আমি এক পুরাতন ইাঁতহাস বলাছি শোন্‌। = 
ভঙ্গাস্বন নামে এক ধার্মক রাজর্ষি পুত্রকামনায় আঁগ্নষ্টৃত যজ্ঞ ক'রে শত পুত্র লাভ 
ররেছিলেন। এই যজ্ঞে কেবল আঁগ্নরই স্তুতি হয় এজন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার্ধর 
ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন, একদিন ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে 
বিমোঁহত করলেন। রাজা 1দগৃত্রান্ত শ্রান্ত ও 'পপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি 
সরোবর দেখতে পেলেন । তান তাঁর অশ্বকে জল খাইয়ে নিজে সরোবরে অবগাহন 
করলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্ীরুপ পেলেন। নিজের রূপান্তর দেখে রাজা আতিশয় 
লঁ্জত ও চিন্তাকুল হলেন এবং কোনও প্রকারে অশ্বের পৃন্ঠে উঠে রাজপুরীতে 
ফিরে গেলেন। তাঁর পত্নী পূত্রগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত 'বাস্মিত 
হলেন। নিজের পাঁরচয় দিয়ে এবং সকল ঘটনা বিবৃত ক'রে রাজা তাঁর পু্রদের 
বললেন, আম বনে যাব, তোমরা সদ্‌ভাবে থেকে একত্র রাজ্য ভোগ কর। 

স্লীর্পী ভঙ্গাস্বন বনে এসে এক তাপসের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। 
সেই তাপসের ওরসে রাজার গর্ভে এক শ পুত্র হ'ল। তান এই পুরদের নিয়ে 
পূর্বজাত পূত্রদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা আমার পুরুষ অবস্থার পুত্র, আমি' 
স্ত্রী হবার পর এরা জন্মেছে। তোমরা এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ 
কর। ভঙ্গাস্বনের উপদেশ অনুসারে তাঁর দুই শত পূত্র একত্র রাজ্য ভোগ করতে 
লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আম এই রাজার্ধর অপকার করতে গয়ে উপকারই করোছি। 
তান ব্রাহ্মণের বেশে রাজপত্রদের কাছে গিয়ে বললেন, যারা এক পিতার পুত্র তাদের 
মধ্যেও সৌব্রান্র থাকে না; কশ্যপের পুত্র সুর ও অসুরগণের মধ্যে বিবাদ হয়োছিল। 
তোমরা রাজার্য ভঙ্গাস্বনের পূত্র, আর এরা একজন তপস্বীর পুত্র; এরা তোমাদের 
পৈতৃক রাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শুনে রাজপত্রদের মধ্যে ভেদবদ্ধ 
হ'ল, তাঁরা যুদ্ধ ক'রে পরস্পরকে বিনষ্ট করলেন। 

' পনত্রদের মত্যুসংবাদ পেয়ে ভঙ্গাস্বন কাঁদতে লাগলেন । তখন ইন্দ্র তাঁর কাছে 
এসে বললেন, তুমি আমাকে আহ্বান না করে আমার অপ্রিয় আগ্নম্টূত যজ্ঞ 
করেছিলে সেজন্য আমি তোমাকে নির্যাতিত করেছি। ভঙ্গাস্বন পদানত হয়ে ক্ষমা 
চেয়ে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করলেন। ইন্দ্র বললেন, আমি তুষ্ট হয়েছি: বল, তোমার কোন 
পুব্রদের পুনজাঁবন চাও -- তোমার ওরস পূত্রদের, না গভ'জাত প্ত্রদের ? তাপসী- 
বেশী ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, আমার স্ীত্ব লাভের পর যারা জন্মেছিল 
তাদেরই জীবিত করুন। ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, এই পত্রেরা তোমার পুর্ষ 


অনযশাসনপর্ব ৬০৩ 


অবস্থার পূুত্রদের চেয়ে প্রিয় হ'ল কেন? ভঙং্গাস্বন বললেন, দেবরাজ, পুরুষ 
অপেক্ষা স্যর স্নেহই আঁধক। ইন্দ্র প্রীত হয়ে বললেন, সত্যবাঁদনশী, আমার বরে 
তোমার সকল পূুত্রই জীবিত হ'ক। এখন তুম পুর্বত্ব বা স্ত্রীত্ব ক চাও বল। 
রাজা বললেন, আম স্বীরূপেই থাকতে চাই। ইন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা 
বললেন দেবরাজ, স্ীপূরূষের সংযোগকালে স্ত্রই অধিক সখ হয়, আমি স্ত্রীভাবেই 
তুষ্ট আছি। ইন্দ্র ‘তাই হ'ক' ব'লে চলে গেলেন। 


৪1 হরপার্বতীর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপনি জগৎপাঁতি মহেশবর শম্ভুর নামসকল' 
বলুন । ভাঁষ্ম বললেন, তাঁর নামকরন আমার সাধ্য নয়। এই মহাবাহু কৃষ্ণ 
বদাঁরকাশ্রমে তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তুষ্ট করোছিলেন, ইনিই তার নাম ও গুণাবলা 


কীর্তন করুন। 
ভীজ্মের অনুরোধ শুনে বাসুদেব বললেন, বহা ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং 


মহার্ষগণও মহাদেবের সকল তত্ব জানেন না, মানুৰ কি কবে জানবে? আম তাঁর 
কথা কা বলাছ শুনুন। অনন্তর কৃঝক জলস্পর্শ করে শুচি হয়ে বলতে 
লাগলেন। -- একদা জাম্ববত আমাকে বললেন, তুমি পূর্বে মহাদেবের আরাধনা 
করেছিলে, তার ফলে র্যাক্বণীর গর্ভে চারুদেক সুচারু চারুবেশ যশোধর চারুশ্রবা 
চারুষশা প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই আট জন পূত্র জন্মেছে; তাদের তুল্য একটি পূত্র 
আমাকেও দাও। জাম্ববতীর অনুরোধ শুনে আমি পিতা মাতা, রাজা আহক (১) ও 
বলরাম প্রভৃতির অনুমাত নিয়ে গরুড়ের পৃঙ্ঠে আরোহণ ক'রে হিমালয় পর্বতে 
গেলাম । সেখানে মহার্ধ ব্যাঘ্বপাদের পুত্র উপমন্যুর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার 
আঁভলাষ জানালে তিনি বললেন, তুমি যাঁকে চাচ্ছ সেই ভগবান মহেশ্বর সপত্নীক 
এখানেই থাকেন । বাল্যকালে আম ক্ষীরান্ন খেতে চাইলে জনন আমাকে বলোছিলেন, 
বংস, আমরা বনবাসী তাপস, আমাদের গাভী নেই, ক্ষীরান্ন কোথায় পাব? যাঁদ 
শংকরকে প্রসন্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তার পর আম বহু 
কাল তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তুষ্ট করলাম! তাঁর প্রসাদে আম অজর অমর সর্বজ্ঞ ও 
সুদর্শন হয়োছ এবং বন্ধুগণের সাহত অমৃততুল্য ক্ষীরান্ন ভোজন করতে পাচ্ছ। 
মহাদেব সর্বদা আমান আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন। মাধব, আমি দিব্যনেনে 


(১) উগ্রসেনের পতা, অথবা উগ্রসেন। 


'৬০৪ মহাভারত 


দেখাছি তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতীর নিকট চাব্বিশাট বর 
লাভ করবে। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মুনিবর উপমন্যুর ইতিহাস শুনে আম তাঁর কাছে 
দীক্ষা নিলাম এবং মস্তকমুন্ডন ক'রে ঘৃতান্তদেহে দন্ড-কুশ-চীর-মেখলা ধারণ ক'রে 
কঠোর তপস্যা করতে লাগলাম। ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীর সাহত আবির্ভূত 
হলেন। আম চরণে পাঁতিত হয়ে স্তব করলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার 
প্রার্থনা শুনে আটাঁট বর দিলেন -- ধর্মে দঢ়নিষ্তা, যুদ্ধে শত্রুনাশের শাস্তি, শ্রেষ্ঠ 
যশ, পরম বল, যোগাঁসিদ্ধি, লোকাপ্রয়তা, মহাদেবের নৈকট্য, এবং শত শত পন্তর। 
তার পর জগন্মাতা ভবান+ও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আটটি বর দিলেন = 
দবজগণের প্রাতি অক্লোধ, পিতার অনুগ্রহ, শত পাত্র, পরম ভোগ, কুলে প্রণীত, 
মাতার প্রসাদ, শান্তিলাভ, এবং দক্ষতা । তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহা- 
প্রভাবান্বিত হবে, মিথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজার ষোল ভার্ধা হবে, তোমার 
প্রতি তাদের প্রণীত থাকবে, তোমার ধনধান্যাদ অক্ষয় হবে, তুম বন্ধুদের আতিশয় 
্প্রয় হবে, তোমার শরশর কমনশয় হবে, এবং তোমার গৃহে প্রত্যহ সাত হাজার 
আঁতাথ ভোজন করবে। তার পর আম উপমন্যুর কাছে ফিরে এসে তাঁকে বর- 
প্রাপ্তির সংবাদ দিলাম, তিনি প্রীত হয়ে মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং স্থির, স্থাণু, প্রভু, 
প্রবর, বরদ, বর, সর্বাত্মা প্রভাতি অষ্টোত্তর শত নাম কর্তন করলেন। হর-পার্বতনর 
আরাধনা ক'রেই আম জাম্ববতীর পত্র শাম্বকে পেয়েছিলাম। 


&। অজ্টাবক্রের পরণক্ষা 


যুধা্ঠর বললেন, পিতামহ, পাঁণিগ্রহণকালে যে “সহধর্ম বলা হয় তার 
উদ্দেশ্য কিঃ পাঁতিপত্রীর এক সঙ্গে খাঁষপ্রোন্ত যজ্ঞাদর অনুষ্ঠান, না প্রজাপাঁতি- 
“বাঁহত সন্তানোৎপাদন, না অসুরধর্মীনূযায়খ কেবল .ইান্দ্রয়সেবা? ভষ্ম বললেন, 
আঁম এক প্রাচীন ইতিহাস বলাছ শোন। -- বদান্য নামক খাঁষর কন্যা সংপ্রভার 
রূপগণে মুগ্ধ হয়ে অজ্টাবক্ক তার পাণ প্রার্থনা করোৌছলেন। বদান্য বললেন, - 
আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু প্রথমে তুমি উত্তর দিকে মান্না করবে এবং 
হিমালয় পর্বত ও কুবেরভবন আঁতক্রম ক'রে ভগবান রুত্রের আবাস দেখে এক 
রমণশীয় বনে উপস্থিত হবে। সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী আছেন; ০০০ 
দেখা ক'রে ফিরে এলে আমার কন্যাকে পাবে। 


অনুশাসনপর্ব ৬০৫ 


অষ্টাবক্ত উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক হুৃদের 
নিকটে এসে রুদ্র ও রূদ্রাণীর পূজা করলেন। তার পর এক দৈব বৎসর মোনুষের 
৩৬০ বংসর) কুবেরের আতিথ্য ভোগ ক'রে কৈলাস মন্দর ও সমেরু পর্বত আতক্রম 
করলেন এবং রমণীয় বনের মধ্যে একটি দিব্য আশ্রমে উপাস্থত হলেন। সেই আশ্রমে 
কুবেরালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি কাণ্নময় ভবন ছিল। অস্টাবক্র সেই ভবনের দ্বারে 
এসে বললেন, আম আতাঁথ এসোছ। তখন সাতটি রূপবতী মনোহাঁরণী কন্যা 
এসে তাঁকে বললে, ভগবান, ভিতরে আসুন। অন্টাবক্র মুগ্ধ হয়ে ভবনের অভ্যন্তরে 
গেলেন এবং দেখলেন সেখানে এক বৃদ্ধা রমণী শুভ্র বসন প'রে সর্বাভরণে ভূষিত 
হয়ে পর্যজ্কে বসে আছেন। পরস্পর আঁভবাদনের পর বৃদ্ধা অস্টাবক্রকে বললেন, 
আপাঁন বসুন ৷ অজ্টাবক বললেন, এইসকল নারীদের মধ্যে যান জ্ঞানবতন ও শান্ত- 
প্রকীতি তান এখানে থাকুন, আর সকলে নিজ নিজ গৃহে চলে যান। কন্যারা 
অস্টাবক্রকে প্রদাক্ষণ ক'রে চ'লে গেল, কেবল বৃদ্ধা রইলেন। 

অষ্টাবক্ত শয্যায় শুয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, রান্র গভীর হয়েছে, তুমিও শোও । 
বৃদ্ধা অন্য এক শয্যায় শুলেন, কিন্তু গকছু কাল পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে 
মহর্ষর শয্যায় এসে তাঁকে আঁলঙ্গন করলেন। অন্টাবর্ কান্ঠপ্রাচীরের ন্যায় 
নার্ধকার হয়ে আছেন দেখে বৃদ্ধা দ:ঃ'খত হয়ে বললেন, বিপ্রার্ধ, প্রফুল্ল হও, 
আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তোমার তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমার এবং এই 
সমস্ত ধনের প্রভু । অন্টাবর্র বললেন, আমি পরদারগমন কার না। আমি বিষয়ভোগে 
অনাভজ্ঞ, ধর্মপালনের জন্যই সন্তান কামনা করি, পত্রলাভ হ'লে আমার সদ্‌গাঁত 
হবে। তুম ধর্ম স্মরণ কর, অন্যায় উপরোধ ক'রো না; যাঁদ তোমার অন্য প্রার্থনা 
কিছু থাকে তো বল। বদ্ধা বললেন, তুমি এখানে বাস কর. ক্রমশ দেশ কাল বুঝে 
মৃত স্থির করতে পারবে এবং কৃতকৃত্য হবে। অস্টাবক্র,.সম্মত হয়ে সেখানেই রইলেন, 
কিন্তু সেই বৃদ্ধার জীর্ণ দেহ দেখে তাঁর £কছুমান্র অনুরাগ হ'ল না। [তান ভাবতে 
লাগলেন, ইনিই ক এই গৃহের আঁধচ্ঠান্রী দেবতা, শাপের ফলে বরূপা হয়েছেন 2 

পরাঁদন বৃদ্ধা অস্টাবক্কের সর্বদেহে তৈল মর্দন ক'রে তাঁকে সযত্কে স্নান 
করিয়ে দিলেন এবং অমৃততুল্য স্বাদু অন্ন খেতে দিলেন। রান্রিকালে- তাঁরা পূর্বের 
ন্যায় পৃথক শয্যায় শুলেন এবং অর্ধরান্রে বৃদ্ধা পুনর্বার মহার্ধর শয্যার এলেন। 
শহার্ষ বললেন, পরদারে আমার আসীন্ত নেই, তুমি নিজের শয্যায় যাও, তোমার 
মঙ্গল হ'ক। বৃদ্ধা বললেন, আম স্বতন্ত্রা, কারও পত্রী নই; যাঁদ অন্য স্তর সংসঞ্গে 
আপত্তি থাকে তবে আমাকে বিবাহ কর। মহার্ধ বললেন, নারীর স্বাতন্ত্্য কোনও, 
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কালে নেই; কৌমারে পতা, যৌবনে পাত এবং বার্ধক্যে পত্র তাকে রক্ষা করে। 
ক'রো না। | 

সহসা বৃদ্ধার রুপান্তর হ'ল, তিনি সর্বাভরণভূষিতা পরমরূপবতা কন্যার 
আকাঁতি ধারণ করলেন। অম্টাবক্রত আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মহর্ষি বদান্য আমাকে 
পরাঁক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন; তাঁর দুহতাকে ত্যাগ ক'রে কি এই পরমসন্দরী 
কন্যাকেই গ্রহণ করব? আমার কামদমনের শান্ত ও ধৈর্য আছে, আমি সত্য থেকে 
চ্যুত হব না। তিন সেই কন্যাকে বললেন, তুমি কিজন্য নিজের রূপ পাঁরবর্তন 
করলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যাবিরুম রাহমণ, আম উত্তর দিকের আঁধজ্ঠানশ 
দেবা, মহার্ধ বদান্যের অনুরোধে তোমাকে পরাঁক্ষা করাছিলাম, তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। 
জেনে রাখ যে স্বীজাতি চপলা, স্থাঁবরা স্লীরও কামজবর হয়। দেবতারা তোমার 
উপর প্রসন্ন হয়েছেন, তুমি 'নার্বঘ্যে গৃহে ফিরে যাও এবং বাঞ্চতা কন্যাকে বিবাহ 
ক'রে পূত্রলাভ কর। 

তার পর অষ্টারক্র বদান্যের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, বদানা 
তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যাকে দান করলেন। অষ্টাবক্ত শুভনক্ষত্রযোগে সপ্রভাকে বিবাহ 
ক'রে নিজ আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। (১) 


৬। ব্রহনহত্যাতুল্য পাপ __ গণশামাহাত্ম্য _ মতঙ্গ 


যাঁধান্ঠির বললেন, পিতামহ, ব্রহমহত্যা না করলেও কোন্‌ কর্মে ব্রহমহত্যার 
পাপ হয়ঃ ভীম্ম বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আম যা শুনোছি তাই বলাছ। = 
যে লোক ভিক্ষা দেব বলে ব্রাহযণকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দু্বাম্ধ 
বেদাধ্যায়ন ব্লাহমণের বৃত্ত হরণ করে, পিপাসার্ত গোসমূহের জলপানে যে বাধা দেয়, 
শ্রুতি বা মুনিপ্রণীত শাস্ত্র যে অনভিজ্ঞতার জন্য দূষিত করে, রূপবতী দুহিতাকে 
যে উপযন্ত পাত্রে সম্প্রদান না করে, দ্বিজাতিকে যে অধাার্মিক মূঢ় অকারণে 
মর্মান্তিক দুঃখ দেয়, যে লোক চক্ষুহীন পঙ্গু বা জড়ের সর্বস্ব হরণ করে, যে মূ 


(১) যুধিচ্ঠিরের প্রশ্নের সঙ্গে এই উপাখ্যানের কি সম্বন্ধ তা স্পষ্ট নয়। বোধ 
হয় প্রতিপাদ্য এই, যে প্রজাপাতাবিহিত সন্তানোৎপাদনের জন্যই সহ্ধার্মণশর প্রয়োজন। 
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আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে আঁশ্নপ্রদান করে __ তারা সকলেই ব্রহম্রহত্যাকারীর 
সমান। 

যাধান্ঠর বললেন, কোন্‌ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেষ্ঠ গণ্য হয় 2 
কোন্‌ নদী পুণ্যতমা 2? ভীম্ম বললেন, এক সিদ্ধ ব্রাহমণ এক শিলবাত্ত (উঞ্চব্‌ত্তি) 
ব্রাহযণকে যা বলোছিলেন শোন। __ সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বতই শ্রেষ্ঠ যার 
মধ্য দিয়ে সারদ্‌বরা গঙ্গা প্রবাহিত হন। তপস্যা ব্রহমচর্য যজ্ঞ ,ও দানের যে ফল, 
গঙ্গার আরাধনাতেও সেই ফল । যারা প্রথম বয়সে* পাপকর্ম কারে পরে গঙ্গার সেবা 
করে তারাও উত্তম গাঁত পায়। হংসাদ বহুবিধ বিহঞ্গে সমাকনর্ণ গোম্ঠসমান্বত 
গঞ্গাকে দেখলে লোকে স্বর্গ ও বিস্মৃত হয়। গঞ্গাদর্শন গত্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গায় 
অবগাহন করলে উধর্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষের সদ্‌গাঁত হয়। 

যাধষ্ঠির বললেন, ক্ষান্রয় বৈশ্য বা শু্র কোন্‌ উপায়ে ব্রাহমণত্ব পেতে 
পারে? ভশম্ম বললেন, ব্রাহমণ্য আত দুর্লভ, বহুবার জল্মগ্রহণের পর লোকে 
প্লাহণ হ'তে পারে । আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলাছ শোন। কোনও ব্রাহযণের 
মতঙ্জা নামে একটি গুণবান পুত্র ছিল। একাঁদন ব্রাহমণ তাঁর পুত্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত 
উপকরণ সংগ্রহ করে আনতে বললেন। মতঙ্গ একটি গর্দভবোজত রথে যাত্রা 
করলেন, £কন্তু অল্পবয়স্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে চলল । মতঙ্গ 
রুম্ট হয়ে গর্দভের নাঁসিকায় বার বার কষাঘাত করতে লাগলেন। গর্দভ যখন তার 
মাতার কাছে উপাঁষ্থত হ’ল তখন পুত্রের নাঁসকায় ক্ষত দেখে গর্দভী বললে, বৎস, 
হখিত হয়ো না, এক চণ্ডাল তোমাকে চাঁলত করছে, ব্রাহযুণ এমন নিষ্ঠুর হয় না। 
এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছ, শিশুর উপর এর দয়া নেই। মতঙ্গ রথ 
থেকে নেমে গর্দভিশকে বললেন, কল্যাণী, আমাকে চণ্ডাল বলছ কেন, আমার মাতা 
ক ক'রে দুষিত হয়েছেন সত্য বল। গর্দভী বললে, তুমি কামোল্মত্তা ব্রাহ্মণনর 
গর্ভে শূদ্র নাঁপতের ওরসে জন্মেছ, এজন্য তুমি ব্রাহ্মণ নও, চণ্ডাল। 

মতঞ্গ তখনই গৃহে ফিরে এসে পিতাকে গর্দভীর বাক্য জানালেন এবং 
ব্রাহম্ণত্ব লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। তান সহস্রাধিক বৎসর 
কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র বার বার এসে তাঁকে বললেন, তুমি চণ্ডাল হয়ে জল্মেছ, 
রলাহমণত্ব পেতে পার না, অন্য বর চাও। অবশেষে মতঙ্গ যখন বুঝলেন যে ব্রাহমণত্ব- 
লাভ অসম্ভব তখন 'তান ইন্দ্রকে বললেন, আপনার বরে আমি যেন কামচারণ 
কামর্পী বিহঙ্গ হই, ব্রাহযণ ক্ষাত্রয় প্রভাতি সকলেই যেন আমার পূজা করে, আমার 
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কশীর্ত যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং 
কামিনগণের পুজনীয় হবে, ন্িলোকে অতুল কণীর্ত লাভ করবে। 


৭। ধ্দবোদাসের পাত্র প্রতর্দন -_ বীতহব্যের ভ্রাহন্রশত্বলাভ 


যূুধিম্ঠর বললেন, পিতামহ, শুনোছ রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হয়েও 
বশ্বামৱের ন্যায় ব্রাহন্রণত্ব পেয়োছিলেন। আপাঁন তাঁর ইতিহাস বলুন। ভাঁম্ম 
বললেন, মনুর পূত্র শর্যাতির বংশে রাজা বৎস জন্মগ্রহণ করেন; বংসের দুই পনর 
হৈহয় বা বীতহব্য, এবং তালজজ্ঘ। বীতহব্যের দশ পত্নীর গর্ভে এক শ বেদজ্ঞ ও 
অস্বিশারদ পুত্র জল্মোছিলেন১ তাঁরা কাশীরাজ হর্যবকে এবং পরে তাঁর পত্ত্র 
সুদেবকে যুদ্ধে বধ করেন। তার পর সুদেবের পত্র দিবোদাস বারাণসীর রাজা 
হলেন এবং গঞঙ্গার উত্তর ও গোমতাঁ নদীর দাক্ষণ তারে অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধ 
ও সরাক্ষিত রাজধানী স্থাপন করলেন। বাঁতহব্যের পূত্রগণ আবার আক্রমণ করলে 
মহারাজ 'দবোদাস তাঁদের সঙ্গে সহস্র দিন ঘোর যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অবশেষে 
পবাঁজত হয়ে পলায়ন করলেন এবং বৃহস্পাঁতপনত্র ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হলেন। 
ভরদ্বাজ তাঁকে আশ্বাস 'দয়ে এক যজ্ঞ করলেন, তার ফলে দবোদাসের প্রতর্দন 
নামে একটি পাত্র হ'ল। | 

প্রত্দন জন্মগ্রহণ ক'রেই ভ্রয়োদশবষাঁয়ের ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। 
তান সমস্ত বেদ ও ধনূর্বেদে শাক্ষত হ'লে ভরদ্বাজ যোগবলে তাঁর দেহে প্রাবিষ্ট 
হয়ে সর্বলোকের তেজ সমাবষ্ট করলেন। দিবোদাস তাঁর পরাক্রাল্ত পুত্রকে দেখে 
হস্ট হয়ে তাঁকে যৌবরাজ্যে আঁভাঁষস্ত করলেন। তার পর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন 
গঙ্গা পার হয়ে বীতহব্যের নগর আক্রমণ করলেন । তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বীতহব্যের 
পুত্ৰগণ ছিন্নমস্তক হয়ে পাতত হলেন। তখন বাঁতহব্য পলায়ন ক'রে মহার্ধ ভূগুর 
শরণ নিলেন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসরণ ক'রে ভূগুর আশ্রমে এলেন। যথাবিধি 
সৎকার ক'রে ভৃগু বললেন, মহারাজ, ক প্রয়োজন বল। প্রতর্দন বললেন, মহার্ষ, 
এখানে বাঁতহব্য আশ্রয় নিয়েছেন, আপাঁন তাঁকে ত্যাগ করুন; তাঁর শত পতুত্র আমার 
পিতৃকুল ও কাশীরাজ্য ধংস করেছে। আম.তাদের বিনষ্ট করেছি. এখন বাঁতহব্যকে 
বধ করলেই পিতৃগণের নিকট খণম্ূন্ত হব। ধর্মাত্মা ভৃগু ».প্ণাগত বীতহব্যের 
প্রাত কৃপাবিম্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহযণ। প্রতর্দন 
হৃস্ট হয়ে ভূগুর পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, ভগবান, তাই হ’ক, তাতেই আম কৃতকৃত্য 


অনুশাসনপর্ব ৬০৯ 


হয়োছ, বীর্যবান বাঁতহব্যকে জা'তিত্যাগে বাধ্য করেছি। আপনি প্রসন্ন হয়ে অনুমাত 
দিন, আমি এখন ফিরে যাই। ূ 

সর্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে সেইরূপ বাঁতহব্যের উদ্দেশে এই কঠোর 
বাক্য ব'লে প্রতর্দন প্রস্থান করলেন। ভূগুর বাক্যপ্রভাবে বাতহব্য রহয়ার্ষ ও 
ব্রহমবাদী হয়ে গেলেন। গৃৎসমদ নামে তাঁর এক রূপবান পত্র হয়োছিল, অসুররা 
তাঁকে ইন্দ্র মনে ক'রে 'নপীড়ত করোছল। খগ্বেদে গৃংসমদের কথা আছে। তাঁর 
অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ প্রমাতি. তাঁর পুত্র রুরু, যিনি প্রমদ্দবরাকে বিবাহ করোছিলেন। 
রুরুর পুত্র শুনক, তাঁর পূত্র মহাত্মা শৌনক। ভৃগুর অনগ্রহে বীতহব্য ও তাঁর 
বংশধরগণ সকলেই ব্রাহমণত্ব লাভ করেছিলেন। 


৮। ব্রাহমণসেবা -- সৎপাত্ৰ ও অসংৎপান্ৰ 


যাধা্ঠর বললেন, পিতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন্‌ কার্য সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্রদ ? ভশম্ম বললেন, ব্রাহম্ণসেবাই রাজার শ্রেষ্ঠ কার্য। একাঁদন ইন্দ্র জটাধারশ 
ও ভস্মলিপ্ত হয়ে ছদ্মবেশে অসূররাজ শম্বরের কাছে এসে বললেন, তুমি কিরূপ 
আচরণের ফলে স্বজাতীয়গণের মধ্যে শ্রে্ণ হয়েছ? শম্বর বললেন, আম ব্রাহমণদের 
ঈর্ষা কার না, তাঁদের শাস্ত্রীয় কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তাঁদের মতেই চাঁল। আম 
ব্রাহম্ণদের নিকট অপরাধী হই না, সর্বদা তাঁদের পূজা কার। মধুমাক্ষকা যেমন 
চক্রমধ্যে মধুূনিষেক করে, তাঁরা সেইরূপ আমাকে সদুপদেশে তৃপ্ত করেন। তাঁরা 
যা বলেন সমস্তই আমি মেধা দ্বারা গ্রহণ কার। এই কারণেই আম তারাগণের 
মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অসুরগণের মধ্যে শ্রেচ্ঠ গণ্য হই। 

যুধিষ্ঠির বললেন, অপাঁরিচিত, দীর্ঘকাল আশ্রত. এবং দূরদেশ হ'তে 
অভ্যাগত, এই ন্রিবধ মনৃষ্যের মধ্যে কাকে সংপান্র মনে করা উচিত? কাকে দান 
করলে উত্তম ফল হয়? ভীম্ম বললেন, তুমি যে ত্রিবধ মনুষ্যের কথা বললে তাঁরা 
সকলেই সংপান্র, তাঁদের কেউ গৃহস্থ, কেউ সন্ন্যাসী ৷ তাঁদের সকলেরই প্রার্থনা 
পূরণ করা কর্তব্য, কিন্তু ভূতাদের পীড়ন ক'রে দান করা অনুচিত। খাত্বক 
পুরোহত আচার্য শিষ্য কুটুম্ব. বান্ধব যাঁদ শাস্রজ্ঞ ও অসয়াশূন্য হন তবে সকলেই 
দানের যোগ্য পান্র। সাবধানে পরপক্ষার পর দান করা উচিত। যাঁর অক্রোধ সত্য- 
নিষ্ঠা আহংসা তপস্যা সরলতা অনাঁভমান লজ্জা সাহষ্কুতা জিতোন্দ্রয় তা ও 
মনঃসংযম আছে এবং যিনি অকার্য করেন না তাঁনই সম্মানের পান্ত। যে বেদ ও 

৩৯ 


৬১০ মহাভারত 


শাস্ত্র মানে না এবং সর্বাবষয়ে নিয়মহঈীন সে অসংপান্র। যে ব্রাহযণ পাণ্ডতাভিমানশী 
ও বেদনিন্দক, নিরর্থক তকাবদ্যার অন:রন্ত, সভায় হেতুবাদ দ্বারা জয়ী হ'তে চায়, 
যে কটুভাষী বহুবন্তা ও মূ, তাকে কুকুরের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করা উাঁচিত। 


৯। স্বজাতির কুৎসা _ বিপ/লের গর5পত্রীরক্ষা 


যুধিষ্ঠির বললেন, ॥পতামহ, শোনা যায় স্বীজাত লঘ্দচন্ত এবং সকল 
দোষের মূল। আপানি তাদের স্বভাব সম্বন্ধে বলুন। ভীম্ম বললেন, আম 
তোমাকে নারদ ও পুংশ্চলী (বেশ্যা) পণ্চড়ার কথা বলছি শোন। -- একদিন 
নারদ বিচরণ করতে করতে ব্রহমলোকবাসনী অপ্সরা পণ্চ্ড়াকে দেখতে পেলেন। 
নারদ বললেন, সুন্দরী, স্তীজাতির স্বভাব কিপ্রকার তা আম তোমার কাছে শুনতে 
ইচ্ছা কার। পণ্চ্‌ড়া বললেন, আম স্ত্রী হয়ে স্ীজাতির নিন্দা করতে পারব না, 
এমন অনুরোধ করা আপনার উঁচত নয়। নারদ বললেন, তোমার কথা যথার্থ, 
কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয়, সত্য কথায় দোষ নেই। তখন চারুহাঁসনন পণ্চচূড়া 
বসলেন, দেবার্, নারীদের এই দোব যে তারা সদবংশীয়া' রূপবতী ও সধবা হ’লেও 
সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাঁপিষ্ঞ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। 
ধনবান রূপবান ও বশীভূত পাঁতির জন্যও তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না, 
যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিণ্িং চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক 
পুরুষের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পাঁতির বশে থাকে । তাদের অগম্য 
কেউ নেই, পুরুষের বয়স বা রূপ তারা বচার করে না। রূুপযৌবনবতশী সবেশা 
স্বৈরিণকে দেখলে কুলস্তীরাও সেইরূপ হ'তে ইচ্ছা করে। পুরুষ না পেলে তারা 
পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সূর্প পুরুষ দেখলেই তাদের হীন্দ্িয়- 
[বকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও আনন -_ এই 
সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান। 


প্রসংগক্রমে ভীম্ম বললেন, পুরাকালে বিপুল যেপ্রকারে তাঁর গুরুপত্রীকে 
রক্ষা করোছিলেন তা বলছি শোন । __ দেবশর্মা নামে এক খাঁষ গ্ছলেন, তাঁর পত্নীর 
নাম রুচি। অতুলনীয়া সুন্দরী রুচির উপর ইন্দ্রের লোভ ছিল। দেবশমণা 
স্ৰীচারর ও ইন্দ্রের পরস্ত্রীলালসা জানতেন সেজন্য রূচিকে সাবধানে রক্ষা করতেন। 
একাঁদন তান তাঁর প্রিয়শিষ্য িপুলকে বললেন, আমি যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, তুমি 


অনশাসনপর্ ৰ ৬১১ 


তোমার গ্রুপত্রীকে সাবধানে রক্ষা করবে। সুরেশ্বর ইন্দ্র রুচিকে সর্বদা কামনা 
করেন; তান বহতপ্রকার মায়া জানেন, বজ্ধারী কিরীটন, চণ্ডাল, জট্াচীরধারী, 
কুরুপ, রূপবান, যুবা, বদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা অন্য বর্ণ পশুপক্ষী বা মক্ষিকামশকাদির 
(রুপ ধারণ করতে পাঁরেন। তান বায়ুরূপেও এখানে আসতে পারেন। দুষ্ট 
কুকুর যেমন যজ্ঞের ঘৃত লেহন কবে, সেইরূপ দেবরাজ যেন রুচিকে উচ্ছিষ্ট না 
করেন। 

দেবশর্মা চলে গেলে বিপুল ভাবলেন, মায়াবী ইন্দ্রকে নিবারণ করা আমার 
পক্ষে দুঃসাধ্য, আম পৌরুষ দ্বারা গুরুপত্রীকে রক্ষা করতে পারব না। অতএব 
আম যোগবলে এর শরীরে প্রবেশ করে পদ্মপত্রে জলাবন্দুর ন্যায় নালিপ্তি 
হয়ে অবস্থান করব, তাতে আমার অপরাধ হবে না। এইরূপ চিন্তা ক'রে মহাতপা 
গবপুল রুচির নিকটে বসলেন এবং নিজের নেত্ররশ্ম রুচির নেত্রে সংযোজত করে 
বায়ু যেমন আকাশে যায় সেইরৃপ গুরুপত্বীর দেহে প্রবেশ করলেন। রাঁচ স্তম্ভিত 
হয়ে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপু. ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে লাগলেন । 

এমন সময় ইন্দ্র লোভনীয় রূপ ধারণ ক'রে 'সেখানে এসে দেখলেন, 
আলেখ্যে চিন্তিত মুর্তির ন্যায় বিপুল স্তব্ধনেত্রে বসে আছেন, তাঁর নিকটে 
পূর্ণচন্দ্রনিভাননা পদ্মপলাশাক্ষী রুঁচও রয়েছেন। ইন্দ্রের রূপ দেখে বাস্মত হয়ে 
রুচি দাঁড়িয়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলেন, “তুমি কে?’ কিন্তু পারলেন না। ইন্দ্র 
মধুরবাক্যে বললেন, সংন্দরী, আম ইন্দ্র, কামার্ত হযে তোমার কাছে এসেছি, 
আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। রাুঁচিকে নিশ্চেষ্ট ও 'নার্বকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে 
আহবান করলেন, রুচিও উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। তখন বিপুল গুর্পত্বীর 
মুখ দিয়ে বললেন, কিজন্য এসেছ? এই বাক্য নির্গত হওয়ায় রুচি লাঁজ্জত 
হলেন, ইন্দ্রও উদৃবিগ্ন হলেন। তাব পর দেবরাজ 'দব্যদ্ম্টি দ্বারা দেখলেন, 
মহাতপা বিপুল দর্পণস্থ প্রাভীবম্বের ন্যায রুচির দেহমধ্যে বয়েছেন। ইন্দ্র শাপের 
ভঢ, ন্রস্ত- হয়ে কপিতে লাগলেন। বিপুল তখন জের দেহে প্রবেশ করে 
বললেন, আঁজতোন্দ্রিয় দূর্বাদ্ধ পাপাত্মা পুরন্দর, তুমি দেবতা আর মানর্র পূজা 
অধিক দিন ভোগ করবে না: গৌতমের শাগে তোমার সর্বদেহে যোঁনচিহ] 
হয়োছল তা কি ভুলে গেছ? আম গুরুপক্রীকে রক্ষা করাছ, তুমি দূর হও, 
আমার গুরু তোমাকে দেখলে এখনই দগ্ধ ক'রে ফেলবেন। তুমি নিজেকে অনব 
ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করো না, তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই। 

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লাঁঞ্জত হয়ে তখনই অন্তাহ্ত হলেন। 


৬১৭ মহাভারত 


ক্ষণকাল পরে দেবশর্মা যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রীত হয়ে বিপূলকে এই বর দিলেন যে তাঁর ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা হবে। তার পর 
গুরুর অনুমাত নিয়ে বিপুল কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কীর্ত ও সিদ্ধি 
লাভ ক'রে স্পর্ধিত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। 

কিছুকাল পরে অঙ্গরাজ চিত্ররথের পত্নী প্রভাবতী এক মহোৎসবে তাঁর 
ভাগনী রুচিকে নিমল্লপণ করলেন। এই সময়ে আকাশগামিনী এক 'দিব্যাঙ্গনার 
অঙ্গ থেকে কতকগুলি পুষ্প ভূপাতিত হ'ল। রুচি সেই পুষ্পে তাঁর কেশকলাপ 
ভূষিত ক'রে ভাঁগন! প্রভাবতনর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। প্রভাবতী রুচকে বললেন, 
আমাকে এইরূপ পুষ্প আঁনয়ে দাও। দেবশর্মার আদেশে বিপুল সেই ভূপাতিত 
অম্লান পুষ্প সংগ্রৎ ক'রে অঙ্ঞরাজধানব চম্পানগরণীতে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে 
তান বনমধ্যে দেখলেন, এক নরামথুন নেরনারী) পরস্পরের হাত ধ'রে ঘুরছে 
এবং একজন অন্যজনের চেয়ে শশঘ্ব চলছে ব'লে কলহ করছে । অবশেষে তারা এই 
শপথ করলে -- আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা বলছে সে যেন পরলোকে বিপুলের ন্যায় 
দূর্গাত পায়। এই কথা শুনে বিপুল চিন্তিত হলেন এবং আরও কিছুদূর গিয়ে 
দেখলেন, ছ জন লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাশা নিয়ে খেলছে। তারাও 
শপথ করলে -_- আমাদের মধ্যে যে অন্যায় করবে সে যেন বিপূলের গাঁত পায়। 
তখন বিপুলের মনে পড়ল, তিনি যে গুরুপত্রীর দেহে প্রবেশ করেছিলেন ত 
গুরুকে জানান নি। বিপুল পূজ্প নিয়ে চম্পানগরীতে এলে দেবশর্মা বললেন, 
তুমি পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমার কার্য জানেন, আমি আর রুচও জান। 
সেই মিথুন যাঁরা চক্রবৎ আবর্তন করেন তাঁরা অহোরান্র, এবং পাশক্লীড়ারত ছয় 
পুরুষ ছয় ধতু। এটা সকলেই তোমার দুষ্কৃত জানেন। মানুষ নিজনে দুজ্কর্ম 
করলেও 'দবারাত্র ও ছয় খতু তা দেখেন। তুমি রুচিকে রক্ষা ক'রে হ্‌স্ট ও গার্বত 
হয়েছিলে, কিন্তু ব্যাভচার আশঙ্কা ক'রে আমাকে সব কথা জানাও নি, এই 
অপরাধ তোমাকে তাঁরা স্মরণ কাঁরয়ে দিন্ধয়ছেন। তুমি অন্য উপায়ে দুর্কৃন্তা রাঁচকে 
কোনও পাপ হয় নি। বস, আম প্রীত হয়োছ, তুমি স্বর্গলোক লাভ ক'রে সুখী 
হবে। 

আখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, যাাঁধঙ্ঠির, স্ত্লোককে সর্বদা রক্ষা করা 
উচচিত। সাধ্বী ও অসাধবী দুইপ্তকার স্ত্রী আছে, লোকমাতা সাধবী .স্লীগণ এই 
পাঁথবী ধারণ করেন। দুশ্চারব্রা কুলনাঁশনী অসাধৰী স্ত্রীদের গান্রলক্ষণ দেখলেই 
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, চেনা যায়, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা ব্যাভচারিণী হয় এবং 
প্রাণহানি করে। 


১০। বিবাহভেদ _ দহ তার আধকার -_ বর্ণসংকর -_ পান্রভেদ 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, কিরূপ পাত্রে কন্যাদান কর্তব্য? ভটম্ম 
বললেন, স্বভাব চারন্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গুণবান পাত্রে কন্যাদান করা উচিত। 
এইরূপ বিবাহের নাম ব্রাহনাববাহ, ব্রাহমণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত। 
বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে গান্ধর্ব বলা হয়। ধন ?দয়ে কন্যা ক্রয় করে 
যে বিবাহ হয় তার নাম আসুর। আস্মীয়বর্গকে হত্যা ক'রে রোরুদ্যমানা কন্যার 
সাহত ‘বিবাহের নাম রাক্ষস। শেষোন্ত দুই বিবাহ নিন্দনীয় । ব্রাহমণাদ প্রত্যেক 
বর্ণের পুরুষ তার সবর্ণের বা নিম্নবতা অন্যান্য বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। 
ব্রাহমণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা পত্ৰীই শ্রেম্ঠ। 'ত্রশ বৎসরের পাত্র দশ বংসরের 
কন্যাকে এবং একুশ বৎসরের পান্র সাত বৎসরের কন্যাকে 'ববাহ করবে । (৯) 
খতুমতঈ হ'লে কন্যা তিন ৰংসর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, তার পর সে স্বয়ং 
পাতি অন্বেষণ ক'রে নেবে। মন্ত্রপাঠ ও হোম করে কন্যা সম্প্রদান করলে বিবাহ 
সিদ্ধ হয়, কেবল বাগ্‌দান করলে বা পণ নিলে হয় না। সপ্তপদণীগমনের পর 
পাণিগ্রহণমল্্ সম্পূর্ণ হয়। 

যুধান্ঠর বললেন, যাঁদ কন্যা থাকে তবে অপূত্রক ব্যান্তর ধন আর কেউ 
পেতে পারে কি? ভীম্ম বললেন, দুঈহতা পুত্রের সমান, তার পৈতৃক ধন আর 
কেউ নিতে পারে না। পত্র থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দুহতারই 
আধকার। অপাত্রক ব্যান্তর দৌহত্রও পত্রের সমান আঁধকারী। 

যার্ধষ্ঠির বললেন, আপনি বর্ণসংকরের উৎপাত ও কর্মের বিষয় বলুন। 
ভনম্ম বললেন, পিতা যাঁদ ব্রাহননণ হয়, তবে ব্রাহরণীর পুত্র ব্রাহমুণ, ক্ষত্িয়ার পুত্র 
মূর্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যার পুত্র অম্বষ্ঠ, এবং শুদ্রার পুত্র পারশব নামে উত্ত হয়। পিতা 
যাঁদ ক্ষান্রয় হয় তবে ক্ষান্রয়ার পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার পুত্র মাহষ্য, এবং শ্রার পত্র 
উগ্র নামে কাঁথত হয়। পিতা বৈশ্য হ’লে বৈশ্যার পূরকে বৈশ্য এবং শদ্রার পুত্রকে 


(১) ১৬-পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের 
উঁচত। 


৬১৪ মহাভারত 


করণ বলা হয়। শ্র-শদ্রার পুত্র শুদ্রই হয়। নিম্নবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের 
স্তাতিপাঠ। বৈশ্য-ব্রাহমণনীর পত্র বৈদেহক বা মৌদৃগল্য, তাদের কর্ম অন্তঃপুর- 
রক্ষা, তাদের উপনয়নাদি সংস্কার নেই । শদ্র-ব্রাহমণীর পুত্র চণ্ডাল, তারা কুলের 
কলঙ্ক, গ্রামের বাঁহ্দেশে বাস করে এবং ঘাতক জেল্লাদ)এর কর্ম করে। বৈশ্য- 
ক্ষত্িয়ার পুত্র বাক্যজীবী বন্দী বা মাগধ। শদ্র-ক্ষত্রিয়ার পুত্র মৎসজীবী নিষাদ। 
শদ্রবৈশ্যার পুত্র আয়োগব (সত্রধ্র)। শাস্তে কেবল চতুর্র্ণের ধর্ম 'নার্দ্ট 
আছে, বর্ণ সংকর জাতির ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নেই। 

তার পর ভশখম্ম বললেন, ওরসজাত পুত্র আত্মস্বরূপ। পাঁতর অনুমাতিতে 
অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানের নাম নিরুন্তজ, বিনা অনুমাঁততে সন্তান হ'লে তার 
নাম প্রসৃতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপরের পুত্র দত্তকপুত্র, মুল্য দ্বারা প্রাপ্ত 
কৃতকপূত্র। গর্ভবতশী স্ত্রীর বিবাহের পর মে পুত্র হয় তার নাম অধ্যোট। 
আঁববাহত কুমারণীর পত্র কানন । 


১১। চ্যবন ও নহষ 


যুধিষ্ঠির ললেন, পিতামহ, যাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তাদের 
উপন কিরূপ স্নেহ হয়? ভীম্ম বললেন, আম এক ইতিহাস বলছি শোন। = 
পরাকালে ভূগুবংশজাত মহার্ষ চ্যবন ব্রতধারী হয়ে দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাযমুনার 
জলমধ্যে বাস করেছিলেন। তান সর্বভূতের বিশবাসভাজন ছিলেন, মৎস্যাদ জলচর 
নির্ভয়ে তাঁর ওষ্ঠ আঘ্রাণ করত। একাঁদন ধবরগণ জাল ফেলে বহু মৎস্য ধরলে, 
সেই সঙ্গে চাবনকেও তারা জালবদ্ধ করে তাঁরে তুলল। তাঁর পিঞ্গলবর্ণ শ্মশ্রু, 
মস্তকের জটা এবং শৈবাল-শঙ্খ-শম্বুক-মাণ্ডিত দেহ দেখে ধীবরগণ কৃতাঞ্জালপুটে 
ভূঁমষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। মংস্যদের মরণাপন্ন দেখে চ্যবন কপ্াঁবন্ট হয়ে বার বার 
দীর্ঘনিঃশবাস ফেলতে লাগলেন। ধাঁবরগণ বললে, মহামূনি, আমাদের অজ্ঞানকৃত 
পাপ ক্ষমা করুন, আদেশ করুন আমরা আপনার কি প্রিয়কার্য করব। চ্যবন 
বললেন, আমি এই মংস্যদের সঙ্গে একত্র বাস করোছি, এদের আগ করতে পারি না; 
আম মংস্যদের সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করব বা বিক্লীত হব। 

ধীবরগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে রাজা নহুষের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত 
জানালে । অমাত্য ও পুরোহতের সঙ্গে নহুষ সত্বর এসে চ্যবনকে বললেন, 
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দ্বিজোত্তম, আপনার কি প্রিয়কার্য করব বলুন। চ্যবন বললেন, এই মংস্যজ'ব'রা 
অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছে, তুমি এদের মৎস্যের মূল্য এবং আমারও মূল্য দাও। নহুষ 
সহম্্র মুদ্রা দিতে চাইলে চ্যবন বললেন, আমার মূল্য সহস্র মুদ্রা নয়, তুমি বিবেচনা 
ক'রে উপযুক্ত মূল্য দাও। নহষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ মুদ্রা, কোটি মুদ্রা, অর্ধ রাজ্য ও 
সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিন্তু চ্যবন তাতেও সম্মত হলেন না। নহুষ দুঃখিত 
ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগভ'জাত ফলমূলাশশী তপস্বী এসে 
নহুষকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহ্মণ আর গো অমূল্য, আপাঁন এই ব্রাহ্মণের মূল্য- 
স্বরূপ একটি গাভী দন। নহষ তখন হন্ট হয়ে চ্যবনকে বললেন, ব্রহমাষ, 
গাত্রোখান করুন, আপনাকে আম গাভী দ্বারা ক্রয় করলাম। চ্যবন তুষ্ট হয়ে 
বললেন, এখন তুমি যথার্থই আমাকে ক্রয় করেছ। গোধন তুল্য কোনও ধন নেই; 
গোমাহাত্ম্য কীর্তন ও শ্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন করলে সর্বপাপনাশ ও কল্যাণ 
হয়। গাভী লক্ষ্মীর এল এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ । গাভী থেকেই ঘজ্ঞীয় 
হবি উৎপন্ন হয়। সমগ্র গোমাহাত্ম্য বলা আমার সাধ্য নয়। 

ধীবরগণ চ্যবনকে বললে, ভগবান, আপান প্রসন্ন হয়ে এই গাভী গ্রহণ 
করুন। চ্যবন বললেন, ধীবরগণ, আম এই গাভশ নিলাম, তোমরা পাপমনস্ত হয়ে 
এই মৎস্যদের সঙ্গে স্বর্গে যাও। তার পর চাবন নহুষকে আশীর্বাদ ক'রে নিজ 
আশ্রমে চ'লে গেলেন। 


১২। চ্যবন ও কুশিক 


যাধচ্ঠির বললেন, পিতামহ, পরশুরাম রহনার্ধর বংশে জান্মে ক্ষত্রধর্মা 
হলেন কেন? আবার, ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশে জন্মে বিশ্বামিত্ৰ ব্রাহ্মণ কি ক'রে 
হলেন? ভাঁম্ম বললেন, ভূগুনন্দন চাবন জানতেন যে কাঁশকবংশ থেকে তাঁর বংশে 
ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে, সেজন্য তান কুশিকবংশ দণ্ধ করতে ইচ্ছা করলেন। 
চ্যবন কুশিকের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আম তোমার সঙ্গে বাস করতে চাই। 
কুশক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে বললেন, আমার রাজ্য ধন ধেনু সমস্তহ আপনার । 
চ্বন বললেন, আমি ওসব চাই না, আমি এক ব্রতের অনুষ্ঠান করব, তুম ও 
তাঁকে একটি উত্তম শয়নগৃহে নিয়ে গেলেন। সূর্যাস্ত হ'লে চ্যবন আহারের পর 
শয্যায় শুয়ে বললেন, ভোমরা আমাকে জাঁগও না, নিরন্তর পদসেবা কর! কুঁশিক 


৬১৬ মহাভারত 


ও তাঁর মাহষী আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে চ্যবনের প্রদসেবা করতে লাগলেন। একুশ 
দিন পরে চ্যবন শয্যা থেকে উঠে শয়নগৃহ থেকে নিক্ষান্ত হলেন, কুশক ও তাঁর 
মহিষী অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হ'লেও পিছনে পিছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে 
চ্যবন অন্তাঁহত হলেন। 

সস্বীক কুশিক অন্বেষণ ক'রে কোথাও চ্যবনকে পেলেন না, তখন তাঁরা 
শয়নগূহে এসে দেখলেন, মহার্ধ শয্যায় শুয়ে আছেন। কুশক ও তাঁর মাঁহষী 
{বাস্মত হয়ে পুনর্বার পদসেবায় রত হলেন। আরও একুশ. দিন পরে চ্যবন উঠে 
বললেন, আম স্নান করব, আমার দেহে তৈলমর্দন কর। সপত্রীক কুশিক চ্যবনের 
দেহে মহামূল্য শতপাক তৈল মর্দন করতে লাগলেন। তার পর চ্যক্ম স্নানশালায় 
গিয়ে স্নান ক'রে আবার অন্তাহ্হত হলেন। পুনর্বার আবির্ভূত হয়ে তিন 
সিংহাসনে বসলেন এবং অন্ন আনবার আদেশ দিলেন। অন্ন মাংস শাক পিষ্টক 
ফল প্রভাতি আনা হ'লে চ্যবন তাঁর শয্যা-আসনাদর সঙ্গে সমস্ত ভোজাদ্রব্যে 
আগ্নদান ক'রে আবার অন্তাহ্্‌ত হলেন এবং পরাঁদন দেখা 'দিলেন। 

এইর্‌পে অনেক দিন গেল, চ্যবন কুঁশকের কোনও রন্ধ (ত্রুটি) দেখতে 
পেলেন না। একাদন তিনি বজলেন, তুমি ও তোমার মাহষী আমাকে রথে বহন 
ক'রে নিয়ে চল; পথে যারা প্রার্থা হয়ে আসবে তাদের আঁম প্রচুর ধনরত্র দিতে 
ইচ্ছা কার, তুমি তার আয়োজন কর। রাজা ও মাঁহষী রথ টানতে লাগলেন, 
রাজভৃত্যগণ ধনরত্ব নিয়ে পশ্চাতে চলল । চ্যবনের কষাঘাতে সম্তীক কুশিক ক্ষত- 
[বিক্ষত হলেন, পুরবাসিগণ শোকাকুল হয়েও শাপভয়ে নীরব রইল। অজস্র ধন 
দান করার পর চ্যবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহারাজ, তোমাদের উপর আম 
প্রীত হয়েছি, বর চাও। এই বলে তিনি রাজা ও মাঁহষীর দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ 
করলেন। কুশিক বললেন, মহর্ধ, আপনার প্রসাদে আমাদের শ্রান্তি ও বেদনা দূর 
হয়েছে। চ্যবন বললেন, এখন তোমরা গৃহে যাও, আম কিছুকাল এই গঙ্গাতীরে 
বাস করব, তোমরা কাল আবার এসো। দ:ঃখত হয়ো না, শীঘ্রই তোমাদের সকল 
কামনা পূর্ণ হবে। 

পরাঁদন প্রভাতে কৃঁশক ও তাঁর মাহষী গঙ্গাতনরে এসে দেখলেন, সেখানে 
গন্ধর্বনগর তুল্য কাণ্চনময় প্রাসাদ, রমণীয় পর্বত, পদ্মশোভি- সরোবর, চিন্রশালা, 
তোরণ, বহুবৃক্ষসমান্বিত উদ্যান প্রভৃতি সন্ট হয়েছে। কুশিক ভাবলেন, আম ক 
স্বপ্ন দেখছি, না সশরীরে পরমলোক লাভ করেছি, না উত্তরকুরু বা অমরাবতশতে 
এসৌছ ? 'কছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ প্রভাতি অদ'শ্য হয়ে গেল, গল্গাতীর 


অনশাসনপৰ ৬১৭ 


পূর্বের ন্যায় নীরব হ'ল। কুশক তাঁর মাঁহষকে বললেন, তপোবলেই এইসকল 
হ'তে পারে, ব্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ । মহার্ষ চ্যবনেব কি আশ্চর্য 
শান্ত! রাহমুণরা সর্বাবষয়ে পাঁবত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন: রাজ্য সহজেই পাওয়া 
যায়, কিন্তু ব্রাহনণত্ব আত দুরলভ। 

কুঁশক ও তাঁর মাঁহবীকে ডেকে চাবন বললেন, মহারাজ, তুমি ইান্দয ও 
মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরাক্ষা থেকে মুক্ত হ'লে। আমি প্রীত হনোছ, বব চাও। 
কুশিক বললেন, ভূগুশ্রেচ্ঠ, আপনার নিকটে থেকে আগ্নমধ্যবতাঁ ব্যান্তব ন্যাথ আমবা 
যে দগ্ধ হই নি এই যথেষ্ট । যাঁদ প্রীত হয়ে থাকেন তো বলুন, শাপি যেসকল 
অদ্ভূত কার্য করেছেন তার উদ্দেশ্যাঁক£ টঢ্যনন বপশেন, মহারাজ, আগ ব্রহযাব 
নিকট শুনোছিলাম যে ব্রাহমণ-ক্ীঘ্রয়ের বিবোপের ফলে কুলসংকর হবে, তোমাব এক 
তেজস্বী বলবান পূত্র জন্মাবে। তোমার বংশ দা করবার জনাই আশ এখানে 


r 


এসোঁছলাম, কিন্তু বহু উৎপীড়ন ক'বেও তোমাকে প্রদ্প কৰ’ ত পার শি. আঁভশ।প 
দেবার কোনও ঁছদ্রও পাই নি । তোমাদের প্রশীতব জন্যই এই কানন সাণ্ট কাবোহুলান 


তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গ সুখ অনুভব কৰেছ। বাজা, ভান বাহ] 
ও তপশ্চর্যার আকাত্ষা করেছ তাও আম জান। প্রহাণত্ব আত দলভি খাশত 


ও তপাঁস্বত্ব আবও দুলভ। তথাঁপ ভোমাব কামনা সদ হলে, তোমান অধস্তন 
তৃতীয় পুরুষ (বিশবামন্র) বাহরণত্র জা কববেন | ক্ষাগ্রাণণ উগালংশাসদের অভমান, 
তথাপি তারা দৈববশে ভূগুবংশীনগণকে বধ কববে। ভাব পক আশার ভৃগু 
উর্ব (র্ব) (১) নামে এক মহাতেজস্বন পুন ভণ্নাবেন, ভাঁব পু খাচীণ, সশপত 
ধনুর্বেদ আয়ত্ত কববেন এবং পুত্র জমদাগনাকে তা দান করবেন জনদ্নব সাহত 
তোমার পূত্র গাঁধর কন্যার বিবাহ হবে, তাঁদের পত্র শহাততঙ্গা পন্শুবাম (১) 
স্ষত্রাচারী হবেন। গাঁধর পাত্র বিশ্বাশ বাহযণত্ব লাভ করবেশ। এই ভাঁবধ্যদবাণণী 
ক'রে চ্যবন তীর্থযাব্রায় গেলেন। 


১৩। দানধর্ম -- অপালক রাজা -- কপিলা -_ লক্ষী ও গোময় 


যাঁধান্ঠিরের প্রশ্নের উত্তবে ভীম্ম তপস্যা ও 'বাঁবধ ব্ুভাচরণের ফল এবং 
ধেনু ভূমি জল সুবর্ণ অন্ন মৃগমাংস ঘৃত দুগ্ধ হিল নদ্ত্র শয্যা পাদুকা প্রভাতি 


(১) আঁদপর্ ৩১- এবং বনপর্ব ২৫-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৬১৮ . মহাভারত 


দানের ফল সাবস্তারে বিবৃত ক'রে বললেন, যাচক অপেক্ষা অযাচক ব্রাহমুণকে দান 
করা শ্রেয়, যাচকরা দস্যুর ন্যায় দাতাকেঞউদৃবিশ্ন করে। যাঁধান্ঠির, তোমার রাজ্যে 
যাঁদ অযাচক দরিদ্র ৱাহয়ণ থাকেন তবে তুমি তাঁদের ভস্মাবৃত আঁগ্নর ন্যায় জ্ঞান 
করবে; তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য । 
পীড়ন ক'রে নয়। যে রাজ্যে বালকেরা স্বাদ: খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু 
খেতে পায় না, ভ্রাহনণাঁদি প্রজারা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, পাঁতিপত্রদের মধ্য থেকে 
রোরুদ্যমানা রমণী সবলে অপহৃত হয়, সে রাজার জীবনে ধিক। যান প্রজা রক্ষা 
করতে পারেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নির্দয় কলিতুল্য রাজাকে প্রজাগণ 
মিলত হয়ে বধ করবে। যান প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই 
রাজাকে ক্ষিপ্ত কুব্ধুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত। মনস্মাত অনুসারে প্রজার পাপ 
ও পণ্যের চতুর্থাংশ রাজাতে সংক্লামত হয়। 

তার পর ভষ্ম গোদানের ফল সাঁবশেষ কীর্তন করে বললেন, গোসমূহের 
মধ্যে কাঁপলাই শ্রেষ্ঠ । প্রজাসাম্টর পর প্রজাপাঁত দক্ষ অমৃত পান করেছিলেন, তাঁর 
উদ্‌গার থেকে কামধেনু সুরভশী উৎপন্ন হন। সুরভশীই সুবর্ণবর্ণা কাঁপলা গাভীদের 
জন্ম 'দয়ৌছলেন। একদা কাঁপলাদের দুগ্ধফেন মহাদেবের মস্তকে পাঁতিত হওয়ায় 
[তান ক্রুদ্ধ হন, তাঁর দৃ্টিপাতের ফলে কাঁপলাদের গান্র 'বাঁবধবর্ণ হয়েছে। 
প্রজাপাঁতি দক্ষ তাঁকে বলোছিলেন, আপাঁন অমতে আঁভাষস্ত হয়েছেন। দক্ষ 
মহাদেবকে একাঁট বৃষভ ও কতকগুলি গাভী দিয়েছিলাম, সেই বৃষভ মহাদেবের 
বাহন ও লাঞ্চন হ'ল। 

যুধম্ঠির, আম এক পুরাতন ইতিহাস বলাছ শোন। -- একদিন লক্ষন 
মনোহরবেশে গাভাঁদের নিকটে এলে তারা জিজ্ঞাসা করলে, দেবী, তুমি কে? 
তোমার রূপের তুলনা নেই। লক্ষী বললেন, আমি লোককান্তা শ্রী; আম দৈত্যদের 
ত্যাগ করেছি সেজন্য তারা বিনষ্ট হয়েছে, আমার আশ্রয়ে দেবতারা চিরকাল সুখভোগ 
করছেন । গোগণ, আমি তোমাদের দেহে নিত্য বাস করতে ইচ্ছা কার, তোমরা শ্রীয্তা 
হও! গাভনীরা বললে, তুমি আস্থরা চপলা, বহুলোকের অনুরন্তা, আমরা তোমাকে 
চাই না। আমরা সকলেই কান্তমতী, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। লক্ষী 
বললেন, অনাহৃত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয় _ এই €ুধাদ সত্য । মনুষ্য 
দেব দানব গন্ধর্বাদ উগ্র তপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোমরাও 
আমাকে গ্রহণ কর, 'ভ্রলোকে কেউ আমার অপমান করে না। তোমরা আমাকে 


অন্যশাসনপৰ ৬১৯ 


প্রত্যাখ্যান করলে আমি সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব, অতএব তোমরা প্রসন্ন হও, 
আম তোমাদের শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনও স্থান কুৎসিত নয়, আমি 
তোমাদের অধোদেশেও বাস করতে সম্মত আছি। তখন গাভনীরা মন্ত্রণা ক'রে বললে, 
কল্যাণী যশাস্বিনী, তোমার সম্মানরক্ষা আমাদের অবশ্য কর্তব্য: তুমি আমাদের 
পবিত্র পুরীষ ও মূত্রে অবস্থান কর। লক্ষী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল 
হ'ক, আম সম্মানত হয়োছ। 


১৪। দানের অপান্র  বাশষ্ঠাদর লোভসংবরণ 


যাধষ্ঠিরের অনুরোধে ভনম্ম শ্রাদ্ধকর্মের বিধি সাঁবস্তারে বর্ণনা কারে 
বললেন, দৈব ও পতৃকার্যে দানের পূর্বে ব্রাহন্নণদের কুল শীল বিদ্যা ইত্যাঁদ বিচার 
করা উঁচত। যে ব্রাহনণ ধূর্ত ভ্রুণহত্যাকারী যক্ষমারোগী পশুপালক বিদ্যাহন 
কুসীদজীবা ধা রাজভূত্য, যে শিতার সাঁহত বিবাদ করে, যার গৃহে উপপাঁত আছে, 
যে চোর পারদারক শদ্রযাজক বা শস্ত্রজীবী, যে কুকুর নিয়ে মৃগয়া করে, যাকে 
কুকুর দংশন করেছে, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রতার পূর্বে বিবাহ করেছে, যে কুশীলব (নট) বা 
কৃষিজীবশ, যে কররেখা ও নক্ষত্রাদ দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করে, এমন ব্রাহমণ 
অপাঙ্ড্তেয়, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে ব্রাহণ গুণবানের 
দান গ্রহণ করেন তান অস্পদোষী হন, যিনি নিগুণের দান নেন তিনি পাপে নিমগ্ন 
হন। আম এক পুরাতন ইতিহাস বলাছি শোন। -- 


কশ্যপ আন্র বাঁশম্ঞ ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামন্র জমদাগন এবং বাশচ্ঠপত্নী 
অরুন্ধতী ব্রহন্লোক লাভের  নামত্ত কঠোর তপস্যা ক'রে পাঁথবী পর্যটন 
করাছলেন। গণ্ডা নামে এক কিংকরী এবং তার স্বামী পশুসখ নামক শুদ্ধ খাঁষদের 
পরিচর্যা করত। এই সময়ে অনাবৃস্টির ফলে খাদ্যাভাবে লোকে অত্যন্ত দুর্বল হযে 
গিয়োছল। শাবিপাত্র শৈব্য-বৃষাদভি” এক যজ্ঞ ক'রে খাত্বগ্গণকে নিজ পনর দাঁক্ষিণা- 
স্বরূপ দিয়েছিলেন; সেই পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করলে মহর্ষিগণ নিজের 
জীবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ স্থালনতে পাক করতে লাগলেন । তা দেখতে পেয়ে শৈব্য 
বললেন, আপনারা এই অভক্ষ্য বস্তু ত্যাগ করুন, আপনাদের পাাষ্টর জন্য যা চান 
তাই আমি দেব। খাষরা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত সখ হয় বটে, 
কিন্তু পারণামে তা বিষতুল্য, দানপ্রাতিগ্রহের ফলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। যারা 


৬২০ মহাভারত 


যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই ব'লে খাঁষরা অন্যত্র চ'লে গেলেন, তাঁরা যা পাক 
করাছলেন তা প'ড়ে রইল। 

রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর মল্লীরা বন থেকে উড়ুম্বর (ডুমুর) ফল সংগ্রহ 
ক'রে খঁষদের দিতে লাগলেন। কিছ্যাদন পরে রাজা ফলের মধ্যে সুবর্ণ পুরে 
পাঠিয়ে দিলেন। মহার্ধ আন্র সেই ফল গুরুভার দেখে বললেন, আমরা নির্বোধ 
নই, এই সুবৰ্ণময় ফল নিতে পারি না। খাঁবরা সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চ'লে 
গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শৈব্য ক্রুদ্ধ হয়ে এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞাঁগন থেকে 
যাতুধানী নামে এক ভয়ংকর কৃত্যা উাঁথত হ'ল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুমি 
আৰ্র প্রভাতি সাত জন খাঁষ, অরুন্ধতী, তাঁদের দাস পশুসখ এবং দাসী গণ্ডার কাছে 
যাও; তাদের নাম জেনে নিয়ে সকলকে বিনষ্ট কর। 

খাঁষরা এক বনে ফলমূল খেয়ে বিচরণ করাছিলেন। একাঁদন তাঁরা দেখলেন, 
এক স্থ্‌লকায় পাঁরব্লাজক কুকুর নিয়ে তাঁদের দিকে আসছেন। অরুন্ধতী খাদের 
বললেন, আপনাদের দেহ এমন পুষ্ট নয়। খাঁষরা বললেন, আমরা খাদ্যাভাবে কৃশ 
হয়েছ, আমাদের নিত্যকর্মও করতে পার না; এই পারিব্রাজকের অভাব নেই সেজন্য 
সে ও তার কুকুর স্থুলদেহ। তার পর সেই পাঁররাজক নিকটে এসে খাঁষদের 
করস্পর্শ ক'রে বললেন, আমি আপনাদেব পরিচর্যা করব। একাঁদন সকলে এক 
মনোহর সরোবরের নিকট উপাঁস্থত হলেন, যাতুধানী তা রক্ষা করছিল। খাঁষরা 
মৃণাল নিতে গেলে যাতুধানৰ বললে, আগে তোমরা নিজেদের নাম ও তার অর্থ বল 
তার পর মৃণাল নিও। খাঁষগণ অরুন্ধতী গণ্ডা ও পশুসখ নিজ, নিজ নাম ও তার 
অর্থ জানালে যাতুধানন প্রত্যেককে বললে, তোমার নামের অর্থ বুঝলাম না, যা হ'ক, 
তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পারব্রাজক বললেন, এরা সকলে যেপ্রকারে 
নিজ নিজ নাম জানালেন আম তেমন পারব না; আমার নাম শুনঃসখসখ (যম বা 
ধর্মের সখা) যাতুধানন বললে, তোমার বাক্য সান্দগ্ধ, পুনর্বার নাম বল? পরিব্রাজক 
বললেন, আম একবার নাম বলোছ তথাঁপ তুমি বুঝতে পারলে না, অতএব এই 
[দণ্ডের আঘাতে তোমাকে বধ করব। এই বলে তিনি যাতুধানীর মস্তকে আঘাত 
করলেন, সে ভূপাতিত হয়ে ভস্মসাৎ হ'ল। 

ধাষরা তখন মৃণাল তুলে তীরে রাখলেন এবং পুনর্বার ক্লে নেমে তর্পণ 
করতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা মৃণাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা 
প্রত্যেকে শপথ ক'রে অপহরণকারীর উদ্দেশে আভশাপ দিলেন। পাঁরশেষে শুনঃসখ 
এই শপথ "করলেন - যে চুর করেছে সে বেদজ্ঞ বা ব্রহন্নচর্যসম্পন্ন ব্রাহন্ণকে 


অন; শাসনপর্ব ৬২১ 


কন্যাদান করুক এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন ক'রে স্নান করুক । ঝ্রা্ষরা বললেন, তুমি 
যে শপখ করলে তা সকল ব্রাহমণেরই অভনম্ট, তুমিই আমাদের মৃণাল চুর করেছ। 
শুনঃসখ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পর+ক্ষার জন্যই এমন করোছ। 
এই যাতুধানশ রাজা শৈব্য-বৃষাদাভ'র আজ্ঞায় আপনাদের বধ করতে এসেছিল; আম 
ইন্দ্র, আপনাদের রক্ষা করোছ। আপনারা সর্বাবধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে ক্ষুধা 
সহ্য করেছেন, সেজন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনান্দিত 
হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। 


১৫। ছত্ৰ ও পাদকা _ পৃম্প ধূপ ও দশপ 


যুঁধাচ্ঠর বললেন, পিতামহ, শ্রাদ্ধাদতে যে ছত্র ও পাদুকা দেওয়া হয় তার 
প্রবর্তন কি প্রকারে হ’ল? ভষ্ম বললেন, একদা জৈোম্ঠ মাসে মধ্যাহকালে মহার্ঘ 
জমদশ্নি ধনু দ্বারা শর নিক্ষেপ করে ক্রীড়া করছিলেন, তাঁর পত্রী রেণুকা সেই 
শর তুলে এনে 'দাচ্ছলেন। প্রখর রৌদ্রে রেণুকার কষ্ট হ'তে লাগল তাঁর বিলম্ব 
দেখে জমদাঁণন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হ'ল কেন? রেণুকা 
বললেন, সূরযাকরণে আমার মস্তক ও চরণ সন্তপ্ত হয়েছিল, আম বৃক্ষের ছায়ায 
আশ্রয় নয়েছিলাম। জমদাঁগন দিব্য ধনু ও বহু শর নিয়ে সূর্যকে শাঁস্ত দিতে 
উদ্যত হলেন। তখন দিবাকর ব্রাহয়ণের বেশে এসে বললেন, রহনার্য সূর্য আকাশে 
থেকে কিরণ দ্বারা রস আকর্ষণ করেন এবং বর্ষায় সেই রস বর্ষণ করেন, তা থেকে 
অন্ন উৎপন্ন হয়। সূযকে নিপাতিত ক'রে তোমার কি লাভ হবেঃ সূর্য. আকাশে 
স্থির থাকেন না, তাঁকে তুমি ক ক'রে বিদ্ধ করবে? জমদাঁগ্ন বললেন, আম 
জ্ঞাননেত্র দ্বারা তোমাকে জানি, মধ্যাহ্যে তুমি অর্ধ নিমেষ কাল স্থির থাক, সেই 
সময়ে তোমাকে বিদ্ধ করব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম। জমদাঁ"ন 
সহাস্যে বললেন, তবে তোমার ভয় নেই; কিন্তু এমন উপায় কর যাতে লোকে 
রোদ্রতাঁপত পথ দিয়ে বিনা কম্টে যেতে পারে। তখন সূর্য জমদাঁগনকে ছন্র ও 
পাদুকা দিয়ে বললেন, মহার্ধ এই দুইএর দ্বারা আমার তাপ থেকে মস্তক ও চরণ 
রাক্ষত হবে। 

আখ্যান শেষ ক'রে ভাঁষ্ম বললেন, যুধিণ্ঠির, সূর্যই ছত্র ও পাদুকার 
প্রবর্তক, ব্রাহমণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভীঁম্ম দেবার্চনায় পুষ্প 
ধূপ ও দীপের উপযোঁগতা প্রসঙ্গে বললেন, পৃজ্প মনকে আহন্াদত করে সেজন্য 


৬২২ মহাভারত 


তার নাম সুমনাঃ। কণ্টকহশন বৃক্ষের শ্বেতবর্ণ পুজ্পই দেবতাদের প্রীতকর। 
পদ্মাঁদ জলজ পুষ্প গন্ধর্ব নাগ ও যক্ষগণকে প্রদেয় । কটু ও কন্টকময় ওষাঁধ এবং 
রন্তবর্ণ পুষ্প শত্রুদের আভিচারের জন্য অথর্ববেদে 'নার্দন্ট হয়েছে । ধূপ তিন 
প্রকার; গুগ্‌গুলু প্রভীতিকে নির্যাস, কাম্ঠময় ধূপকে সারী, এবং মিশ্রিত উপাদান 
থেকে প্রস্তুত ধূপকে কীন্রম বলে। নির্যাসের মধ্যে গুগৃ্গুলদ শ্রেচ্ঠ, সারী ধূপের 
মধ্যে অগুরু শ্রেষ্ঠ। শল্লকী (১) ও তজ্জাতীয় নির্যাসের ধূপ দৈত্যদের প্রিয়। 
সর্জরস ধেনা) ও গন্ধকাম্ঠ প্রভাতর সংযোগে যে কীন্রম ধূপ হয় তা দেব দানব 
মানব সকলেরই প্রীতিকর। দীপ দান করলে মানুষের তেজ বৃদ্ধ পায়, উত্তরায়ণের 
রাত্রিতে দাঁপদান কর্তব্য। 


১৬। সদাচার -_ ভ্রাতার কর্তব্য 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায়ু ও শতবীর্য বলা হয়, তবে 
অকালমৃত্যু হয় কেন? ক করলে মানুষ আয়ু কণীর্ত ও শ্রী লাভ করতে পারে? 
ভ"ঘম বললেন, যারা দূরাচার তারা দীর্ঘ আয়ু পায় না, যে নিজের হত চায় তাকে 
সদাচার পালন করতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহ্ মুহূর্তে উঠে ধর্মীর্থচিন্তা ও- আচমন ক'রে 
কৃতাঞ্জাল ও পূর্মুখ হয়ে পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা করবে। উদঈয়মান ও অস্তগামী 
সূর্য দেখবে না; রাহহ্গ্রস্ত, জলে প্রাতফলিত এবং আকাশমধ্যগত সর্ষের দিকেও 
দৃম্টিপাত করবে না। মূত্র-পুরীষ দেখবে না, স্পর্শও করবে না। একাক অথবা 
অজ্ঞাত বা নচজাতনয় লোকের সঙ্গে চলবে না। ব্রাহ্মণ গো রাজা বৃদ্ধ ভারবাহঈ 
গাঁভণী ও পুর্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা ও বস্ত্র শরবে না। 
বৃথা মাংস এবং পৃজ্ঞদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মরমভেদী 
বাক্য বলবে না; মুখ থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হয় তা কেবল মর্মস্থলেই বিদ্ধ হয়, 
তার আঘাতে লোকে 'দিবারান্র দুঃখ পায়। কুঠার প্রভাততে ছিন্ন বন আবার অক্কারত 
হয়, কিন্তু দুর্বাক্যজনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না। বাণ নারাচ প্রভাতি অস্ত দেহ 
থেকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু বাকৃশল্য হৃদয় থেকে তুলে ফেলা যায় না। হানাঞ্গ 
আঁতাঁরস্তাঙ্গ িদ্যাহীন রৃপহীন নির্ধন বা দুর্বল লোককে টপহাস করবে না। 
পিষ্টক মাংস পায়স প্রভাতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশেই প্রস্তুত করবে, কেবল 
নিজের জন্য নয়। গার্ভণা! স্ত্ীতে গমন করবে না। পূর্ব বা দাক্ষিণ দিকে মস্তক 


(১) শলই, লবান বা শিলারস জাতীয় । 


অনশাসনপর্ব ৬২৩ 


রেখে শয়ন করবে। ক্ষেত্রে বা গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পর 
€কাণং খাদ্য অবাঁশস্ট রাখবে । আর্দচরণে ভোজন করবে, কিন্তু শয়ন করবে না। 
বৃদ্ধকে আঁভবাদন করবে এবং স্বয়ং আসন দেবে। বিবস্ত্র হয়ে স্নান বা শয়ন করবে 
না! উচ্ছিন্ট হয়ে (এ'টো মুখে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গুরুর সঙ্গে 
{বতণ্ডা বা গুরুনিন্দা করবে না। সংকুলজাতা সুলক্ষণা বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ 
করা বিজ্ঞ লোকের উাঁচত। [নমান্িত না হয়ে কোথাও যাবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি 
গুরূজনের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের উপদেশ বিচার করবে না। বেদ অস্ত্বিদ্যা 
অ*ব-হস্তী-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে। খতুর পঞ্চম দিনে গর্ভীধান হ'লে 
কন্যা এবং ষষ্ঠ দিনে পুত্র হয় এই বুঝে পত্নীর সহবাস করবে। যথাশাস্ত যজ্ঞ দ্বারা 
দেবতাদের আরাধনা করবে । হযুধাচ্ভর, তুমি সদাচার সম্বন্ধে আর বা জানতে চাও 
তা বেদজ্ঞ বৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা ক'রো। সদাচারই এশবর্য কণীর্ত আয়ু ও ধর্মের মূল। 

তার পর ভনম্ম ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন । -- গুরু 
যেমন শিষ্যের প্রাত সেইরূপ জেণচ্ঠ ভ্রাতা কনিচ্ঠের প্রাত ব্যবহার করবেন। শত্রুরা 
যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করে সে বষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতর্ক থাকবেন। 
{তান পৈতৃক অংশ থেকে কাঁনষ্ঠগণকে বণ্চিত করবেন না। কাঁনম্ঠ যাঁদ দুচ্কর্ম করে 
তবে তার যাতে মঙ্গল হয় এমন চেস্টা করবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সং বা অসৎ যাই হ'ন, 
কানষ্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃ- 
স্থানীয় হন, অতএব তাঁর আশ্রয়েই বাস করা কর্তব্য। জ্যেষ্ঠা ভাগনী ও জ্যেষ্ঠা 
দ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়নন মাতার সমান। 


১৭। মানসতার্থ _ বৃহস্পতির উপদেশ 


যাঁধাচ্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম উপবাসের গুণবর্ণনার পর তীর্থ সম্বন্ধে 
বললেন, পৃঁথবীর সকল তার্থই ফলপ্রদ, কিন্তু মানসতীর্৫থই পাঁবন্রতম । ধৈর্য তার 
ইন, বিমল সত্য তার অগাধ জল; এই তাঁর্থে স্নান করলে অনার্থত্ব ঝজুতা মৃদূতা 
আঁহংসা অনিষ্ঠুরতা শান্তি ও হীন্দ্রিয়দমনশএন্ত লাভ হয়। জল দিয়ে দেহ ধোঁত 
করলেই স্নান হয় না, যিনি হীন্দ্রয় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়, 
তাঁর বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি হয়। মানসতীর্থে ব্রহনজ্ঞান রূপ সাঁলল দ্বারা স্নানই 
তত্দশ নদের মতে শ্রেষ্ঠ ৷ 


যধাচ্ঠর প্রশ্ন করলেন, মানুষ কি জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কিরূপ 
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কার্ষের ফলে স্বর্গে বা নরকে যায়? ভশম্ম বললেন, ওই ভগবান বৃহস্পাতি 
আসছেন, ইনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বৃহস্পাঁতি উপাস্থত হয়ে যুধাচ্চরের 
প্রশ্ন শুনে বললেন, মহারাজ, মানুষ একাকীই জন্মায়, মরে, দূর্গাত থেকে উদ্ধার 
পায়, এবং দুর্গাত ভোগ করে; পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধ কেউ তার সহায় নয়। 
আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন ক'রে মৃতব্যন্তির দেহ কাম্ঠ-লোস্ট্রের ন্যায় ত্যাগ ক'রে 
চ'লে যায়, কেবল ধর্মই অনুগমন করেন। মৃত্যুর পর জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, 
পণ্গভূতস্থ দেবতারা তার শুভাশুভ কর্মসকল দর্শন করেন। মানুষ যে অন্ন ভোজন 
করে তাতে পণুভূত পাঁরতৃপ্ত হ'লে রেতঃ উৎপন্ন হয়, জীব তা আশ্রয় করে স্ব্ীগভে 
প্রাবন্ট হয় এবং যথাকালে প্রসৃত হয়ে সংসারচক্রে ক্লেশ ভোগ করে। যে ব্যাস্ত 
জন্মাবাঁধ যথাশান্ত ধর্মাচরণ করে সে নিত্য সুখী হয়; যে অধার্মক সে যমালয়ে 
যায় এবং তির্যগৃযোন লাভ করে; যে ধর্ম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরণ করে সে 
সুখের পর দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যন্তি মোহবশে অধর্ম ক'রে পরে অনুতপ্ত হয় 
তাকে দুল্কতের ফল ভোগ করতে হয় না। যার মনে যত অনুতাপ হয় তার তত 
পাপক্ষয় হয়। ধর্মজ্ঞ ব্রাহণের নিকট নিজের কর্ম ব্যস্ত করলে অধর্মজানত অপবাদ 
শশগ্র দূত্র হয়। আঁহংসাই ধর্ম সাধনের শ্রেম্ঠ উপায়। যিনি সকল প্রাণীকে নিজের 
তুল্য জ্ঞান করেন, 'যাঁন ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্তি জয় করেছেন, তান পরলোকে 
সৃখলাভ করেন। 


১৮। মাংসাহ। 


বৃহস্পাতি চ'লে গেলে যাঁধান্ভর বললেন, পিতামহ, আপাঁন বহু বার 
বলেছেন যে আঁহংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এও শুনেছি যে পতৃগণ আমিষ 
ইচ্ছা করেন সেজন্য শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়। হিংসা না করলে মাংস কোথায় 
পাওয়া যাবে? ভীঁম্ম বললেন, যাঁরা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আয়ু বুদ্ধি বল ও স্মরণশক্তি 
চান তাঁরা হিংসা ত্যাগ করেন। স্বায়ম্ভুব মন্‌ বলেছেন, যান মাংসাহার ও 
পশুহত্যা করেন না তানি সর্ব জীবের মিত্র ও বিশ্বাসের পান্র। নারদ বলেছেন, যে 
পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করতে চায় সে কম্ট ভোগ করে । মাংসাশী 
লোক যাঁদ মাংসাহার ত্যাগ করে তবে যে ফল পায়, বেদাধ্যমন ও সকল যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান ক'রেও সেরূপ ফল পেতে পারে না। মাংসভোজনে আসান্ত জন্মালে 
তা ত্যাগ করা কঠিন; মাংসবর্জন-ব্রত আচরণ করলে সকল প্রাণী অভয় লাভ 
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করে। যাঁদ মাংসভোজা না থাকে তবে কেউ পশহনন করে না. মাংসখাদকের জন্যই 
পশুঘাতক হয়েছে। মন: বলেছেন, যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে যে 
মন্ত্রপূত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পাঁবত্র হাব স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য 
মাংস বৃথা মাংস এবং অভক্ষ্য। 

যুধাম্ঠর বললেন, মাংসাশী লোকে 'পম্টক শাক প্রভাত স্বাদ খাদ্য 
অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমিও মনে কার মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই 
নেই। অতএব আপাঁন মাংসাহার ও মাংসবরজনের দোষগুণ বলুন। ভশম্ম বললেন, 
তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদ; কিছু নেই। কৃশ দুর্বল ইন্দ্রিয়সেবী ও 
পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পূুম্টি হয়। 
কিন্তু যে লোক পরমাংস দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও 
নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশুগণ যজ্ঞের [নামন্ত সৃষ্ট হয়েছে, অতএব 
যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কারণে পশুহত্যা রাক্ষসের কার্য । পূরাকালে অগস্ত্য অরণ্যের 
পশগণকে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করোঁছলেন, সেজন্য ক্ষান্রয়ের পক্ষে মৃগয়া 
প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পণ করে মগয়ায় প্রবত্ত হয়, হয় পশু মরে নতুবা 
মৃগয়াকারী মরে; দুইএরই সমান বিপদের সম্ভাবনা, এজন্য ম.গযায় দোষ হয় না। 
কিন্তু সর্বভূতে দয়ার ' তুল্য ধর্ম নেই, দয়ালু তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে 
জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেষ্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কছু নেই, অতএব 
আত্মবান মানবের সকল প্রাণনকেই দয়া করা উাঁচত। যারা পশুমাংস খায়, পরজন্মে 
তারা সেই পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে মাং) সে (সঃ) পৃবজিন্মে খেয়েছে, 
অতএব আম তাকে খাব -- 'মাংস' শব্দের এই তাৎপর্য । 


১৭। ব্রাহমণ-পাক্ষপ-পংবাদ 


যুধিষ্তর বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও দান এই দুইএর মধ্যে কোন্‌ 
উপায় শ্রেণ্ত 2 ভীষ্ম বললেন, কেউ সাম দ্বারা কেউ দান দ্বারা প্রসাদত হয়, লোকের 
প্রকৃতি বুঝে সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম দ্বারা দুরন্ত প্রাণীকেও 
বশ করা যায়। একটি উপাখ্যান বলছি শোন । -- এক সংবন্তা ব্রাহযণ জনহশীন বনে 
এক ক্ষুধার্ত রাক্ষসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ব্রাহমণ হতবুদ্ধি ও ত্রস্ত না হয়ে 
রাক্ষসকে 'মম্টবাক্যে সম্বোধন করলেন। রাক্ষস বললে. তুম যাঁদ আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে দেব; আমি ?কজন্য পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে 
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যাচ্ছি তা বল। ব্ৰাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, রাক্ষস, তুমি বিদেশে 
বন্ধূহীন হয়ে বিষয় ভোগ করছ এজন্য পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হচ্ছ। তোমার মিত্রগণ 
তোমার নিকট সদবাবহার পেয়েও তোমার প্রাতি বিমুখ হয়েছে। তোমার চেয়ে 
নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা করছে। তুমি যাদের উপকার 
করোছলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গুণবান বিনয়সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ, 
কিন্তু দেখছ যে গুণহবীন অজ্ঞ লোকে সম্মানত হচ্ছে। কোনও শত্রু মিত্ররূপে 
এসে তোমাকে বণনা করেছে। নিজের গুণ প্রকাশ ক'রেও তুমি অসৎ লোকের 
কাছে মর্যাদা পাও নি। তোমার ধন বুদ্ধি ও শাস্তজ্ঞান নেই, কেবল তেজাস্বিতার 
প্রভাবে তুমি মহান হ'তে চাচ্ছ। তুমি বনবাসী হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, কিন্তু 
তোমার বাম্ধবদের তাতে সম্মতি নেই। এক ধনী সুরূপ যুবা তোমার প্রাতিবেশন, 
সে তোমার প্রিয়া পত্রীকে কামনা করে। তুমি লজ্জার বশে নিজের আঁভপ্রায় প্রকাশ 
করতে পার না। কোনও চিরাভিলষত ফল তুমি লাভ করতে পার নি। অপরাধ 
না করেও তুমি অকারণে অন্যের অভিশাপ পেয়েছ। পাপীদের উন্নাত এবং 
সাধুদের দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয়। সুহ্দ্গণের অনুরোধে তুমি পরস্পর- 
[বরোধী লোকদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছ। শ্রোল্রয় ব্রাহ্মণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী 
লোকের হীন্দ্রয়সংঘমের অভাব দেখে তুম ক্ষুব্ধ হয়েছ। রাক্ষস, এইসকল কারণে 
তুমি পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছ। 

চান রা মর নি 
দলে । 


২০। ন্রাবধ প্রমাণ _- ভশম্সোপদেশের সমাপ্তি 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, প্রত্যক্ষ ও আগম শ্রেতি) এই দুই প্রমাণের 
কোনটি শ্রেষ্ঠ? ভীম্ম বললেন, পাঁণ্ডতাভিমানৰ হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য 
প্রমাণ মানে না; তাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। আগমই প্রধান প্রমাণ, কিন্তু অনলস 
ও আভানাবষ্ট না হ'লে তা স্থির করা দুঃসাধ্য। যারা শিল্টাচারহশীন, বেদ ও ধর্মের 
[বদ্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাঁরা সাধু, শা-চর্চায় যাঁদের বুদ্ধি 
শবশুদ্ধ হয়েছে, তাঁদের কাছেই সংশয়ভগ্জনের জন্য যাওয়া উচিত। বেদ, প্রত্যক্ষ 
ও শিষ্টাচার __ এই তিনাঁটই প্রমাণ। যাঁধাম্ঠর বললেন, তবে ধর্মও কি তিন- 
প্রকার? ভীম্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হ'তে পারে। তকর্দবারা 
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ধর্ম জানতে চেম্টা ক'রো না, প্রমাণের যে নির্দিষ্ট পদ্ধাত আছে তার দ্বারাই নিজের 
সংশয় দর করতে পারবে। আঁহংসা সত্য অকোধ ও দান --'এই চারাঁটই সনাতন 
ধর্ম, তুম এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। পিতাঁপতামহের অনুসরণ ক'রে ব্রাহমণদের 
সেবা কর, তাঁরাই তোমাকে ধমের উপদেশ দেবেন। 


ভীম্ম এইরূপে য্যাধান্ঠরকে নানাবিষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন। 
যে ক্ষত্রবীরগণ তাঁর নিকটে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ক্ষণকাল চিন্রার্পতের ন্যায় 
নিশ্চল হয়ে রইলেন। তার পর মহার্ধ ব্যাস শরশয্যাশায়ী ভনম্মকে বললেন, 
গঙ্গানন্দন, কুরুরাজ য্াধান্ঠর এখন প্রকীতিস্থ হয়েছেন; তুম অনুমাত দাও, তান 
তাঁর ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও উপস্থিত রাজগণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন। ভীষ্ম 
যাঁধান্ঠরকে মধূরবাক্যে বললেন, মহারাজ, তুমি এখন অমাত্যগণের সঙ্গে নগরে যাও, 
তোমার মনস্তাপ দূর হ’ক। তুমি শ্রদ্ধাসহকারে যযাঁতর ন্যায় বহু যজ্ঞ ক'রে 
প্রচুর দাক্ষণা দাও, দেবগণ ও পিতৃগণকে তৃপ্ত কর, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং 
সুহ্দগণের সম্মান কর। পক্ষীরা যেমন ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমার 
সৃহৃদ্‌গণ সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করুন৷ সূর্যের উত্তরায় আরম্ভ হ’লে আমার 
মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন এবং 
ভীম্মকে আভবাদনের পর ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে অগ্রবর্তা ক'রে সকলের সশ্গে 
হাাস্তনাপুরে যাত্রা করলেন। 


২১। ভশজ্মের স্বর্গারোহণ 


যুধিষ্ঠির হাস্তনাপূরে এসে পরবাসী ও জনপদধাসীদের যথোচিত 
সম্মান ক'রে গৃহগমনের অনুমাত দিলেন এবং পাঁতিপুত্রহশীনা নারীদের প্রচুর অর্থ 
দিয়ে সান্তনা করলেন। পণ্চাশ দিন পরে তান স্মরণ করলেন যে ভাঁন্মের কাছে 
তাঁর যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তান অন্ত্যেন্ট ক্রিয়ার জন্য ঘৃত 
মাল্য ক্ষৌমবস্ত্র চন্দন অগুরু প্রভৃতি এবং বিবিধ মহার্ঘ রত্ন পাঠিয়ে দিলেন এবং 
ধৃতরাম্্র গান্ধারী কুন্তী ও ভ্রাতগণকে অগবতর্ষ করে যাজকগণের সঙ্গে যাল্না 
করলেন। কৃষ্ণ 'বিদুর যুযুৎসু ও সাত্যাক তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁরা 
কুরুক্ষেত্রে ভীম্মের নিকট উপাস্থত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও আসতদেবল 


৬২৮ মহাভারত 


তাঁর কাছে বসে আছেন এবং নানা দেশ হ'তে আগত রাজা ও রক্ষিগণ তাঁকে রক্ষা 
করছেন। 

সকলকে আভবাদন ক'রে যুঁধষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন, জাহ:বীনল্দন, আমি 
যূধিন্ভর, আপনাকে প্রণাম করছি। মহাবাহু, আপাঁন শুনতে পাচ্ছেন? বলুন 
এখন আম আপনার ফি করব। আমি আঁগ্ন নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হয়োছি; 
আচার্য খাত্বক ও ব্রাহন্ণগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পুত্র জনেশবর ধৃতরাম্ট্র, এবং 
অমাত্যসহ বাসৃদেবও এসেছেন। কুরুশ্রেষ্ত, আপান চক্ষু উন্মীলন ক'রে সকলকে 
দেখুন। আপনার অন্ত্যেষ্টির জন্য যা আবশ্যক সমস্তই আমি আয়োজন করোছি। 

ভীষ্ম সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর যাঁধান্ঠরের হাত ধ'রে 
মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, কুল্তীপনত্র, তুমি উপযুস্ত কালে এসেছ । আম আটান্ন 
দিন এই তীক্ষ74 শরশয্যায় শুয়ে আছ, বোধ হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত হয়েছে। 
এখন চান্দ্র মাঘ মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট আছে, শুক্রপক্ষ চলছে। তার পর 
বেদ ও ধর্মের সক্ষম তত্ব তুম জান; তোমার শোক করা উচিত নয়, যা ভবিতব্য 
তাই ঘটেছে। পাশ্ডুর পূত্রেরা ধর্মত তোমার পন্রতুল্য, তুমি ধর্মানুসারে এ+দের 
পালন কর। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শুদ্ধস্বভাব গুরুবংসল ও আহংস, ইনি তোমার 
আক্তানুবতর্থ হয়ে চলবেন। তোমার পত্রেরা দুরাত্মা ক্রোধী; মূঢ় ঈর্ষান্বিত ও 
দুর্বৃত্ত ছিল, তাদের জন্য শোক ক'রো না। 

অনন্তর ভীম্ম কৃষকে বললেন, হে দেবদেবেশ সুরাসুরবান্দিত শঙ্খচক্র- 
গদাধর 'ত্রাবক্ম ভগবান, তোমাকে নমস্কার । তুম সনাতন পরমাত্মা, আম তোমার 
একান্ত ভক্ত; পুরুষোত্তম, তুমি আমাকে ত্রাণ কর, তোমার অনুগত পাণ্ডবগণকে 
রক্ষা কর। আম দ্হব্ধীদ্ধ দুর্ধোধনকে বলেছিলাম = 

যতঃ কৃষ্স্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ । 

_ যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে জয়॥ আম বার বার 
তাকে সন্ধি করতে বলোছিলাম, কিন্তু সেই ম্‌ঢ় আমার কথা শোনে নি, পৃথিবীর 
সমস্ত রাজাকে নিহত করিয়ে নিজে নিহত হয়েছে। কৃষ্ণ এখন আম কলেবর ত্যাগ 
করব, তুমি আজ্ঞা কর যেন আমি পরমগাঁতি পাই। 

কৃষ্ণ বললেন, ভনজ্ম, আম আজ্ঞা দিচ্ছ আপাঁন বঃগণের লোকে যান। 
রাজার্ধ, আপাঁন নিষ্পাপ, পিতৃভন্ত, দ্বিতীয় মাকণ্ডেয় তুল্য; মৃত্যু ভূত্যের ন্যায় 
আপনার বশবতর্ষ হয়ে আছে। তার পর ভঈম্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন 


অন শাসনপর্ব ৬২৯ 


ক'রে যাঁধাষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, ত্রাহমুণগণ _ বিশেষত আচার্য ও খাত্বগৃগণ, 
তোমার পূ্‌জন'য়। 

শান্তনৃপত্র ভগম্ম সমবেত কুরৃগণকে এইরূপ ব'লে নীরব হলেন, 
তার পর যথাক্রমে মৃূলাধারাঁদতে তাঁর চিত্ত নিবোশত করলেন। তাঁর প্রাণবায়ু 
রুদ্ধ হয়ে যেমন উধবগামী হ'তে লাগল সেই সঙ্গে তাঁর শরীর ক্রমশ বাণমস্ত 
ও ব্যথাহধীন হ'ল। তার পর তাঁর প্রাণ ব্রহমরম্পর ভেদ ক'রে মহা উল্কার ন্যায় 
আকাশে উঠে অন্তাহ্ত হ'ল। পুষ্পবৃনষ্টি ও দেবদ্‌ল্দভির ধ্যান হ'তে লাগল, 
সিদ্ধ ও মহার্ষগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। ভঈম্ম এইর্‌পে স্বর্গারোহণ 
করলে পাণ্ডবগণ বিদুর ও বুষুৎস চিতা রচনা করলেন, যাঁধান্ঠর ও বিদুর তাঁকে 
ক্ষৌম বস্ত্র পাঁরয়ে দিলেন, যুযুৎসু তাঁর উপরে ছত্র ধারণ করলেন, ভমাজন 
শুদ্র চামর বীজন করতে লাগলেন, নকুল-সহদেব উষ্ণীষ পাঁরয়ে দিলেন, ধৃতরাষ্ট্র 
ও যাধান্ঠর তাঁর পাদদেশে রইলেন। কৌরবনারনগণ ভনম্মের আপাদমস্তক 
তালপন্র পোখা) 'দয়ে বীজন করতে লাগলেন । হোম ও সামগানের পর ধৃতরাম্ট্র 
প্রভৃতি ভীম্মের দেহ চন্দনকাষ্ঠ অগুরু প্রভাতি দ্বারা আচ্ছাঁদত ক'রে আঁণ্নদান 
করলেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ হ'লে সকলে ভাগঈরথনতনরে গিয়ে যথাবাঁধ তর্পণ 
করলেন। 

সেই সময়ে দেবী ভাগশরথশ জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কৌরবগণ, 
আমার পূত্র রাজোচত গুণসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ও মহাকুলজাত 'ছলেন; পরশরামের 
নিকট 'যাঁন পরাজিত হন নি, তিনি শিখন্ডীর 'দব্য অস্ত্রে নিহত হয়েছেন। 
আমার হৃদয় লৌহময়, তাই পপ্রিয়পুন্রের মরণে বিদশর্ণ হয় নি। ভাগীরথশর 
এইরূপ বিলাপ শুনে কৃষ্ণ বললেন, দেবী, শোক ত্যাগ কর, তোমার পুত্র পরমলোকে 
গেছেন। শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেন নি, তান ক্ষত্রধ্মীনুসারে যুদ্ধ করে অজন 
কর্তৃক নিহত হয়ে বসুলোকে গেছেন। 


আশ্বমেধিকপর্ব 


॥ আশবমোধকপবধ্যায় ॥ 
১। য্যাঁধচ্ঠিরের প্5নবার মনস্তাপ 


ভাঁম্মের উদ্দেশে তর্পণের পর ধৃতরাম্ট্রকে অগ্রবতাঁ করে য্যাধান্তর 
গঙ্গার তরে উঠলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূপাতিত হলেন। ভীম 
তাঁকে তুলে ধরলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, এমন করবেন না। ধৃতরাম্দ্র বললেন, 
পুরুযশ্রেম্ঠ, ওঠ, তোমার কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষত্রধর্মান্সারে পাঁথবী জয় 
করেছ, এখন ভ্রাতা ও সৃহদূবর্গের সঙ্গে ভোগ কর। তোমার শোকের কারণ 
নেই, গান্ধারী ও আমারই শোক করা উচিত, আমাদের শতপত্র স্বপ্নলব্ধ ধনের 
ময় বিনষ্ট হয়েছে । 'দিব্দশ িদুর আমাকে বলেছিলেন -- মহারাজ, দুরোধনের 
অপরাধে আপনার কুলক্ষয হবে: তাকে ত্যাগ করুন, কর্ণ আব শকুনির সঙ্গে তাকে 
মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্মা যাধহ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিস্ত করুন; আর তা' যাঁদ 
ইচ্ছা না করেন তবে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করুন৷ দর্ঘদশর্শ বদরের এই উপদেশ 
আমি শুনি নি সেজন্যই শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। এখন তুমি এই দুঃখার্ত 
বদ্ধ পিতামাতার প্রতি দৃম্টিপাত কর। 

যুধিষ্ঠির নীরব হয়ে আছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অত্যন্ত 
শোক করলে পরলোকগত আত্মীয়গণ সন্তপ্ত হন। আপান এখন প্রকাতিস্থ হয়ে 
বিবিধ যজ্ঞ করুন, দেবগণ ও িতৃগণকে তৃপ্ত করুন, অন্নাদ দান ক'রে আঁতাঁথ 
ও দারদ্রগণকে তুষ্ট করুন৷ যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর আপনি দেখতে 
পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা । যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, গোবিন্দ, আমার 
উপর তোমার প্রীতি ও নকম্পা আছে তা জান; তুমি সন্তুষ্টাচত্তে আমাকে 
বনগমনেব অনুমতি দাও, পিতামহ ভীষ্ম ও পুরযশ্রেষ্ঠ কর্ণে* মৃত্যুর জন্য আম 
কিছুতেই শান্তি পাচ্ছ না। 

ব্যাসদেব বললেন, বৎস, তোমার বুদ্ধি পাঁরপরু নয়, তাই বালকের ন্যায় 
মোহ্গ্রস্ত হচ্ছ, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ দিয়েছি। তুমি ক্ষারয়ের 
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ধর্ম জান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশও সবিস্তারে 
শুনেছ; তথাপি তোমার সংশয় দূর হয় নি, তাতে মনে হয় আমাদের উপদেশে 
তোমার শ্রদ্ধা নেই, তোমার স্মরণশান্তও নেই। সর্বধর্মের তত্ব জেনেও কেন তৃমি 
অজ্ঞের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ? যাঁদ নিজেকে পাপী মনে কর তবে আম পাপনাশের 
উপায় বলছি শোন। তপস্যা যজ্ঞ ও দান করলে পাপমন্ত হওয়া যায়, অতএব ভুমি 
দশরথপন্্র রাম এবং তোমার পূর্বপুরুষ দুত্সন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের ন্যায় 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দান কর। 

যুধান্ঠর বললেন, দ্বিজোত্তম, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা নি*চয় 
পাপমুক্ত হন; কিন্তু আমার এমন বিত্ত নেই যা দান ক'রে জ্ঞাতিবধের প্রায়শ্চিত্ত 
করতে পাঁর। এখন যে অল্পবয়স্ক নির্ধন রাজারা আছেন তাঁদের কাছেও আম 
কিছু চাইতে পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বললেন, কুন্তীপন্্র, 
তোমার শূন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মরুত্ত রাজা তাঁর যজ্ঞে যে বিপুল ধন 
ব্রাহন্ণদের উদ্দেশে" উৎসর্গ কবোছিলেন তা হমালয় পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুমি 
নিয়ে এস। যুধিষ্ঠির বললেন, মরুত্ত রাজার যজ্ঞে ক ক'রে ধন সাত হয়োছিল ? 
তিনি কোন্‌ সময়ে বর্তমান ছিলেন 2 


২। মর্ত্ত ও সংবর্ত 


ব্যাসদেব বললেন, সত্যযুগে মনু দণ্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁর প্রপোন্ন 
ইক্ষৰাকু। ইক্ষবাকুর শত পাত্র হয়েছিল, সকলকেই তান রাজপদে আঁভাঁষন্ত করেন। 
জ্যেন্ঠ পুত্র বিংশের পোত্র খনটনেত্র সকলকে উৎপনীঁড়ত করতেন সেজন্য প্রজারা 
তাঁকে অপসারত ক'রে তাঁর পূত্র সুবর্চাকে রাজা করেছিল। সুবর্চা,পরম ধার্মক 
ও প্রজারপ্জক ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁর কোষ ও অশ্বগজাদ ক্ষয় পাওয়ায় 
সামন্তরাজগণ তাঁকে নির্যাতিত করতে লাগলেন। তখন তান ত।র হস্তে ফুংকার 
দিয়ে সৈন্যদল সৃষ্টি ক'রে বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করলেন। এই কারণে তান 
করন্ধম (১) নামে খাত হন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে তাঁর আঁবাক্ষৎ নামে একট 
সর্বগৃণান্বিত পুত্র হয়েছিল। আবাক্ষিতের পূত্র মহাবলশালশ দ্বিতীয় বিষ্ণু 
স্বরূপ রাজচক্রবতাঁ মরুত্ত। ধর্মাত্মা মরুত্ত হিমালয়ের উত্তরস্থ মেরু পর্বতে এক 


(১) 'যিনু হাতে ফু’ দেন। 


৬৩২ মহাভারত 


যজ্ঞের অনুষ্ঠান করোছলেন। তাঁর আজ্ঞায় স্বর্ণ কারগণ স্বর্ণময় কুণ্ড পানর স্থালশ 
ও আসন এত প্রস্তুত করেছিল যে তার সংখ্যা হয় না। 

বৃহস্পাত ও সংবর্ত দুজনেই মহার্য অল্গরার পুত্র, কিন্তু তাঁরা পৃথক 
থাকতেন এবং পরস্পর স্পর্ধা করতেন। বৃহস্পাতির উৎপাড়নে সংবর্ত সর্বস্ব 
ত্যাগ ক'রে 'দিগম্বর হয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন । এই সময়ে অসুরবিজয়ণী 
ইন্দ্র বৃহস্পাতিকে নিজের পুরোহিত করলেন। মহার্ধ আঁঙ্গরা করম্ধমের কুল- 
পুরোহিত ছিলেন। করন্ধমের পৌন্র মহারাজ মর;ত্তের প্রাত ঈর্ষান্বিত হয়ে ইন্দ্র 
বৃহস্পাতকে বললেন, আম ত্রিলোকের অধীশ্বর, আর মর্ত্ত কেবল পাঁথবীর 
রাজা; আপনি আমাদের দৃূজনের পৌরোহিত্য করতে পাবেন না। বৃহস্পাঁত 
বললেন, দেবরাজ, আশ্বস্ত হও, আমি প্রাতিজ্ঞা করছি মর বাসন মরুস্তের 
পৌরোহিত্য করব না। 

মরুত্ত তাঁর যজ্ঞের আয়োজন ক'রে বৃহস্পাতর কাছে এসে বললেন, 
ভগবান, আপনি পূর্বে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তদনৃসারে আম যজ্ঞের 
সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছি; আমি মাপনার যজমান, আপনি আমার যজ্ঞ 
সম্পাদন করুন। বৃহস্পতি বললেন, মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রাতশ্রাত 
দিয়েছি যে মনুষ্যের যাজন করব না, অতএব তুমি অন্য কাকেও শোৌরোহত্যে বরণ 
কর। মরুত্ত লাঁজ্জত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরে গেলেন এবং পথে দেবার্ষ নারদকে 
দেখতে পেলেন। নারদ তাঁকে বললেন, মহারাজ, আঁঙারার কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা 
সংবর্ত 'দিগম্বর হয়ে উল্মন্তের ন্যায় বিচরণ করছেন, মহেম্বরের দর্শন কামনায় 
তিনি এখন বারাণসাঁতে আছেন। তুমি সেই পুরীর দ্বারদেশে একটি মৃতদেহ 
রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে যেখানেই যান তুমি তাঁর অনুগমন করবে এবং 
কোনও নির্জন স্থানে কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁর শরণ নেবে। তন জিজ্ঞাসা করলে 
বলবে -_ নারদ আপনার সন্ধান বলেছেন। যাঁদ তিনি আমাকে অন্বেষণ করতে 
চান তবে বলবে যে নারদ আঁগ্নপ্রবেশ করেছেন। 

নারদের উপদেশ অনুসারে মরুত্ত বারাণসীতে গেলেন এবং পুরীর 
চ্বারদেশে একটি শব রাখলেন। সেই সময়ে সংবর্ত সেখানে এলেন এবং শব 
দেখেই 'ফিরলেন। মরুত্ত কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁর অনুসরণ ক'রে এব নির্জন স্থানে 
উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গান্রে ধাল কর্দম শ্লেত্মা ও 
নিষ্ঠ)বন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তথাঁপ রাজা নিরস্ত হলেন না। পারশেষে 
সংবর্ত বললেন, সত্য বল কে তোমাকে আমার সন্ধান 'দয়েছে। মরুত্ত বললেন, 
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আপাঁন আমার গুরুপুত্র, আম আপনার পরম ভন্ত; দেবার্ধ নারদ আপনার সন্ধান 
শদয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আম যাঁজ্ঞক; তান এখন কোথায় ? 
মরুত্ত বললেন, তান আঁশ্নপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তুষ্ট হয়ে বললেন, আম 
তোমার যজ্ঞ করতে পাঁর। তার পর তানি কঠোর বাক্যে ভর্খসনা ক'রে বললেন, 
আমি বায়রোগগ্রস্ত বিকৃতবেশধারী আঁস্থরমাতি; আমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে চাও 
কেন? আমার অগ্রজ বৃহস্পাঁতর কাছে যাও, তিনি আমার সমস্ত যজমান দেবতা 
ও গৃহস্থিত সামগ্রী নিয়েছেন, এখন আমার শরীর ভিন্ন নিজের কিছু নেই। 
তান আমার পৃজনণয়, তাঁর অনুমাত বিনা আম তোমার যজ্ঞ করতে পারব না। 

মরূত্ত জানালেন যে বৃহস্পাত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন সংবর্ত 
বললেন, আম তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পাত তোমার 
উপর ক্রুদ্ধ হবেন। তুমি প্রাতিজ্ঞা কর যে আমাকে পরিত্যাগ করবে না। মরুত্ত 
শপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালয়ের পৃ্ঠে মুঞ্জবান নামে একাট পর্বত আছে, 
শূলপাণি মহেশ্বর উমার সাহত সেখানে বিহার করেন; রুদ্র সাধ্য প্রভাত গণদেব 
এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাঁদ তাঁকে উপাসনা করেন। সেই পর্বতের 
চতুষ্পার্রে সূর্ধরশ্মর ন্যায় দীপ্যমান সুবর্ণের আকর আছে। তুমি সেখানে গিয়ে 
মহাদেবের শরণাপন্ন হও, তান প্রসন্ন হ'লে তুমি সেই সুবর্ণ লাভ করবে। 

সংবর্তের উপদেশ অনুসারে মরূত্ত মুঞ্জবান পর্বতে গেলেন এবং 
মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে সেই সবর্ণরাশ নিয়ে যজ্ঞের আযোজন করতে লাগলেন। 
তাঁর আদেশে শাজ্পিগণ বহু সূবর্ণময় আধার নির্মাণ করলে। মরুত্তের সমৃদ্ধির 
সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতি সল্তপ্ত হলেন, তাঁর শরীর কৃশ ও 'ববর্ণ হ'তে লাগল। 
তিনি ইন্দ্রকে বললেন, যে উপায়ে হক সংবর্ত ও মবুন্তকে দমন কর। ইন্দ্রের 
আদেশে বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিদেব যজ্ঞস্থলে এসে মরুত্তকে বললেন, 
মহারাজ, ইন্দ্র তোমার প্রাত তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আম বৃহস্পাতিকে এনেছি, 
ইনিই যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুত্ত বললেন, সংবর্তই 
আমার যাজন করবেন; আম কৃতাঞ্জালপুটে নিবেদন করছি, বৃহস্পাত দেবরাজের 
পুরোহিত, আমার ন্যায় মানুষের যাজন করা তাঁর শোভা পায় না। আঁগ্ন মরুত্তকে 
প্রলোভিত করবার বহু চেষ্টা করলেন; তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আঁশ্ন, 
তুমি চলে যাও, আবার যাঁদ বৃহস্পাঁতকে য়ে এখানে আস তবে তোমাকে ভস্ম 
করব। 

অগ্নি ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমিই তো সকলকে দগ্ধ 
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কর, তোমাকে সংবর্ত কি ক'রে ভস্ম করবেন? তোমার কথা অশ্রদ্ধেয়। তার পর 
ইন্দ্র গন্ধূর্বরাজ ধূতরাম্ট্রকে মরুত্তের কাছে পাঠালেন। ধৃতরাম্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে 
মরুত্তকে বললেন, মহারাজ, তুমি যাঁদ বৃহস্পাঁতকে পুরোহিত না কর তবে ইন্দ্র 
তোমাকে বজ্ত্রপ্রহার করবেন; ওই শোন, তিনি আকাশে সিংহনাদ করছেন। সংবর্ত 
মরুত্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সংস্তম্ভননী বিদ্যা দ্বারা তোমার ভয় 
নিবারণ করব। এই ব'লে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে ইন্দ্রাদ দেবগণকে আহবান করলেন। 

অনন্তর ইন্দ্র প্রভাতি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, মরুত্ত ও সংবর্ত তাঁদের 
যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। মরূত্ত বললেন, দেবরাজ, আপনাকে নমস্কার করছি, 
আপনার আগমনে আমার জীবন সফল হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমার গুরু 
মহাতেজা- সংবর্তকে আম জান, এর আহ্বানেই আম ক্রোধ ত্যাগ ক'রে এখানে 
এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেবরাজ, যাঁদ প্রণীত হয়ে থাকেন তবে আপাঁনই এই 
যজ্ঞের বিধান দন এবং যজ্ঞভাগ নিদেশ করুন। তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ 
আঁত 'বাচন্র ও সমন্ধ যজ্ঞশালা নির্মাণ করলেন; মহাসমারোহে মরুত্তের যজ্ঞ 
অন্ীষ্ঠত হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মরুত্ত, আমরা তোমার পৃজায় তুষ্ট হয়েছ; এখন 
ধ্হমণগণ আগ্নর জন্য লোহতবর্ণ, বিশ্বদেবগণের জন্য 'বাঁবধবর্ণ, এবং অন্যান্য 
দেবগণের জন্য ডীঁচ্ছশন (উৎ-িশন) নীলবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) পবিত্র বৃষ বধ করুূন। যজ্ঞ 
সমাপ্ত হ'লে মরুত্ত ব্রাহনণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ দান করলেন। তার পর "তি 
প্রভূত বিত্ত কোষমধ্যে রক্ষা করে গুরুর আদেশে স্বভবনে ফিরে এলেন এবং সসাগরা 
পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। 

এই ইতিহাস শেষ করে ব্যাস বললেন, যাঁধান্ঠর, তুমি মরুত্তের সাত 
সুবর্ণ রাশ নিয়ে এসে যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তৃপ্ত কর। 


৩। কামগণতা 


কৃষ্ণ যুধম্ঠিরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যুজনক এবং সরলতাই 
ব্রহমূলাভের পন্থা; __ জ্ঞাতব্য বিষয় শুধু এই, অন্য আলোচনা প্রলাপ মান্ত। মহারাজ, 
আপনার কার্য শেষ হয় নি, সকল শব্রুকেও আপাঁন জয় করে” নি, কারণ নিজের 
অভ্যন্তরস্থ অহংবুদ্ধি রূপ শতকে আপনি জানতে পারছেন না। বোধ হয় সুখ- 
£ঃখাঁদর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই আপনার স্বভাব। আপাঁন যেসকল কষ্ট ভোগ 
করছেন তা স্মরণ না ক'রে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করূন। এই যুদ্ধ একাকী 
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করতে হয়, এতে অস্ত অনুচর বা বন্ধুর প্রয়োজন নেই। যাঁদ নিজের মনকে জয় 
করতে না পারেন তবে আপনার আঁত দুরবস্থা হবে। অতএব আপাঁন শোক ত্যাগ 
ক'রে পিতৃাঁপতামহের অনুবতাঁ হয়ে রাজ্যশাসন করুন। আম পুরাবিৎ পাঁণ্ডত- 
গণের কাঁথত কামগাতা বলছি শুনুন ৷ 

কামনা বলেছেন, অনুপযুক্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনম্ট করতে পারে না; যে 
অস্ত্র দ্বারা লোকে আমাকে জয় করতে চেস্টা করে সেই অস্বই আমার প্রভাবে বিফল 
হয়। যজ্ঞ দ্বারা যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে আম জঙ্গমস্থ ব্যন্ত জীবাত্মা 
রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদাঙ্গ সাধন করে যে আমাকে জয় করতে চায় তার 
মনে স্থাবরস্থ অব্যক্ত জীবাত্মা রূপে আমি অধিষ্ঠান কারি। ধৈর্য দ্বারা বে আমাকে 
পরাস্ত করতে চায় তার মনে আমি ভাব রূপে, অবস্থান কার, সে আমার আঁস্তত্ব 
জানতে পারে না। যে তপস্যা করে, তার মনে আমি তপ রূপেই থাকি। যে 
মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে তাকে উদ্দেশ ক'রে জাম হাস্য ও নৃত্য কার। আম 
সনাতন এবং সর্বপ্রাণীর অবধ।। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি শোক সংবরণ করুন, নিহত বন্ধু 
গণকে বার বার স্মরণ ক'রে বৃথা দুঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ ক'রে বিবিধ- 
দাঁক্ষণাযুন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কশীর্ত এবং পরলোকে উত্তম 
গাঁত লাভ করবেন। 

কৃষ্ণ ব্যাস দেবস্থান নারদ প্রভৃতির উপদেশ শুনে যখীধান্ঠরের মন শান্ত 
হ'ল। তিনি বললেন, আমি মরুত্তের সুবর্ণ রাশ সংগ্রহ ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করব । 
আপনাদের বাক্যে আম আশ্বাঁসত হয়োছ, ভাগ্যহ*ন প্‌বুম্ আপনাদের ন্যায় 
উপদেষ্টা লাভ করতে পারে না। 


॥ অনুগীতাপবাধ্যায় ॥ 


৪। অন্গধতা 


একদা এক রমণীয় স্থানে বিচরণ করতে করতে অন কৃষ্ণকে বললেন, 
কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনেছিলাম, তোমার দিব্য রূপ ও 
এশ্বর্যও দেখেছিলাম । তুম সূহৃদৃভাবে আমাকে পর্বে যে সকল উপদেশ 
দিয়োছলে আমি বুদ্ধির দোষে তা ভুলে গোঁছ। তুমি শশঘ্রই দ্রারকায় ফিরে যাবে, 
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সেজন্য এখন আবার সেই উপদেশ শুনতে ইচ্ছা কাঁর অজর্নকে আলিঙ্গন ক'রে 
কৃষ্ণ বললেন, আম তোমাকে নিগ় সনাতন ধর্মতত্ত এবং শাশ্বত লোক সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়োছলাম, কিন্তু বুদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পার নি, এতে আমি 
দুঃখিত হয়োছ। অমি যোগযুক্ত হয়ে পূর্বে যে ব্রহম্তত্ব বিবৃত করোছলাম এখন 
আর তা বলতে পারব না। যাই হ’ক, এক 'সদ্ধ ব্রাহননণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ 
দিয়োছলেন তাই আম বলছি শোন। = 

মানুষ পুণ্যকর্মের ফলে উত্তম গাঁত পায় এবং দেবলোকে সুখভোগ করে, 
{কন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়শ নয়। আঁত কম্টে উত্তম লোক লাভ হ'লেও তা থেকে 
বার বার পতন হয়। দেহধারশ জীব বিপরীত বুদ্ধির বশে অসং কর্মে প্রবৃত্ত হয়; 
সে আতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পরস্পরাবরোধা বস্তু ভোজন ও পান করে, 
ভুক্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার খায়, দিবসে নিদ্রা যায়, আঁতারন্ত পাঁরশ্রম বা 
স্নীসংসর্গের ফলে দুর্বল হয়। এইর্‌পে সে বায়াপত্তাদ প্রকোপত করে এবং 
পাঁরশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদ্বন্ধনাঁদর দ্বারা 
আত্মহত্যা করে। | 

দেহত্যাগের সময় শরাীরস্থ উল্মা বায়ু দ্বারা প্রকোঁপিত হয়ে মর্মস্থান ভেদ 
করে, তখন জণবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হন। সকল জীবই বার বার 
জন্মমৃত্যু ভোগ করে; মৃত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্লেশ পায়। সনাতন 
জীবাত্রাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মৃত্যু হ'লেও তাঁর কৃত 
কর্মসকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্মবন্ধনের ফলে জীবের আবার জন্ম হয়। 
চক্ষুম্মান লোকে দেখে _ অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লীন 
হচ্ছে, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষ দজ্ঞরানচক্ষু দ্বারা জীবের জল্ম মরণ ও পুনর্বার গভ+- 
প্রবেশ দেখতে পান। সংসার রূপ কর্মভূমিতে শুভাশুভ কর্ম করে কেউ এখানেই 
ফলভোগ করে, কেউ পুণ্যবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসং কর্মের ফলে নরকে পাঁতিত 
হয়; সেই নরক থেকে মুন্তিলাভ আত দুরূহ ৷ মত্যুর পর পণ্যত্বারা চন্দ্র সূর্য 
অথবা নক্ষত্রলোকে যান, কর্মক্ষয় হ'লে আবার তাঁরা মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন; 
এইরূপ যাতায়াত বার লাব ঘটে। স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও নশচ স্থান আছে। 

শুক ও শোণিত সংযুক্ত হয়ে স্্ীজাতির গর্ভাশয়ে এবেশ ক'রে জীবের 
কর্মানুসারে দেহে পারণত হয়। দেহের আঁধচ্ঠাতা জীবাত্া আত সুক্ষ ও অদূশা, 
ইনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইনিই শাশ্বত ব্ৰহয এবং সর্বপ্রাণীর বীজদ্বরূপ; 
এ'র প্রভাবেই প্রাণীরা জাবত থাকে। বাঁহ] যেমন অন:প্রাবন্ট হয়ে লৌহপিশ্ডকে 


আশ্ৰমোঁধকপৰ্ব ৬৩৭ 


তাপত করে, সেইরূপ জ'বাত্মা দেহকে সচেতন করেন। দীপ যেমন গহকে 
প্রকাশিত করে, সেইরূপ চেতনা শরণীরকে সংবেদনশীল করে। 

যত কাল মোক্ষধর্মের উপলাব্ধ না হয় তত কাল জীব জন্মজন্মান্তরে 
শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে তার ফলভোগ করে। দান ব্রত ব্রহম্রচর্য বেদাভ্য।/স 
প্রশান্ততা অনুকম্পা সংযম আঁহংসা, পরধনে অলোভ, মনে মনেও প্রাণগণের আঁহত 
না করা, পিতামাতার সেবা, গুরু দেবতা ও আঁতাঁথর পৃজা, শ্াঁচতা, হীন্দ্রিয়সংযম, 
এবং শুভজনক কর্মের অনুষ্ঠান _- সাধূদের এইসকল স্বভাবাঁসদ্ধ। এইরূপ 
সদাচারেই ধর্ম বার্ধত হয় এবং প্রজা চিরকাল পালত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধু 
অপেক্ষা যোগণী শ্রেষ্ঠ, তান শীঘ্র মুন্তিলাভ করেন। যান বুঝেছেন যে লুখদুঃখ 
আঁনত্য, শরীর অপবিল্র বস্তুর সমান্টি, বিনাশ কর্মেরই ফল, এবং সকল সৃখই দুঃখ, 
তান এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। জল্মমরণশীল রোগসংকুল 
প্রাণসমূহের দেহে যান একই চৈতন্যময় সত্ব দেখেন তান পরম পদের অন্বেষণ 
করলে 'সাঁদ্ধলাভ করেন। 

যান সকলের মন্ত, সর্ব বিষয়ে সাহু, শান্ত ও িতোন্দ্রয়, যাঁর ভয় ক্রোধ 
আভিমান নেই, যান পাঁবন্রস্বভাব এবং সর্বভূতের প্রাত আত্মবৎ আচরণ করেন, 
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ প্রয়-আপ্রয় সমান জ্ঞান করেন, যান অপরের 
দ্রব্য কামনা করেন না, কাকেও অবজ্ঞা করেন না, যাঁর শতরু-মিন্র নেই, সন্তানে আসন্ত 
নেই, যিনি আকাত্ক্ষাশন্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পরিহার করেছেন, যান ধার্মিক নন 
অধার্মকও নন, যাঁর চিত্ত প্রশান্ত হয়েছে, তান আত্মাকে উপলাব্ধ ক'রে মান্তলাভ 
করেন। যান বৈরাগ্যযুক্ত, সতত আত্মদোষদশর্শ, আত্মাকে নিগ্গণ অথচ গুণভোস্তা 
রূপে দেখেন, শারীরিক ও মানসিক সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন, 'তাঁনই ইন্ধনহশন 
অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন। যিনি সর্বসংস্কারমৃস্ত 'নর্্বন্, এবং 
কিছুই নিজের ব'লে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষর ব্রহয় লাভ করেন। 
তপস্যা দ্বারা ইন্ড্রিয়সকলকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত ক'রে একান্তমনে যোগরত হ'লে 
হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। যেমন স্বপ্নে কিছু দেখলে জাগরণের 
পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইরূপ যোগাবস্থাষ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে যোগভঙ্গের 
পরেও সেই উপলব্ধি থাকে। 

তার প্র কৃষ্ণ বিবিধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সাবস্তারে অধ্যাত্মত্ত বিবৃত 
করলেন। পাঁরশেষে (তান বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রশীতির জন্য এইসকল নিগ্‌ট 
বিষয় বললাম; তুমি আমার উপদিষ্ট ধর্ম আচরণ কর, তা হ'লে সকল পাপ থেকে 
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মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আম বহু কাল আমার পতাকে দোঁখ নি, 
এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা কার । অজর্ন বললেন, কৃষ্ণ এখন 'হাস্তিনাপুরে চল, 
রাজা ষুধান্ভঠরের অনুমাতি নিয়ে তুম দ্বারকায় যেয়ো । 


৫! কৃষ্ণের দ্বারকাযান্রা _ মর;বাসী উতঙ্ক 


কৃষ্ণ দবারকায় যেতে চান শুনে যুধাম্ঠর বললেন, পুস্ডরীকাক্ষ, তোমার 
মঙ্গল হ’ক; তুমি বহু দিন পিতামাতাকে দেখ নি, এখন তাঁদের কাছে যাওয়া তোমার 
কর্তব্য। দবারবতাী পুরীতে গিয়ে তুমি আমার মাতুল বসুদেব, দেবী দেবকী, এবং 
বলদেবকে আমাদের আঁভবাদন জানিও, আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে নিত্য স্মরণে 
রেখো, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সমর আবার এখানে এসো। 

ধৃতরাম্ট্র, গান্ধারী, িতৃজ্বসা কুন্তী ও বদর প্রভৃতির নিকট 'বদায় নিয়ে 
কৃষ্ণ তার ভাগনী সুভদ্রার সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা করলেন। বদুর ভীমাজনাঁদ ও 
সাত্যকি তাঁর পশ্চাতে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে তানি বিদুর প্রভাঁতকে নিবাত'ত 
ক'রে দারূুক ও সাত্যাককে বললেন, বেগে রথ চালাও। কৃষ্ণ ও অজরন বহহক্ষণ 
পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর রথ দ্াঁম্টপথের বাহরে গেলে অর্জুনাদ 
হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। 

কৃষ্ণের যাত্রাপথে বহতপ্রকার শুভ লক্ষণ দেখা গেল। বায়ু সবেগে প্রবাহিত 
হয়ে রথের সম্মুখস্থ পথের ধবল কঙ্কর ও কণ্টক দূর করলেন, ইন্দ্র সুগন্ধ বার ও 
দিব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন । িছ দূর যাবার পর কৃষ্ণ মরুপ্রদেশে উপস্থিত 
হয়ে মুনিশ্রেম্ত উতজ্কের দর্শন পেলেন। পরস্পর অভিবাদন ও কুশল জিজ্ঞাসার পর 
উতঙ্ক বললেন, শৌরি, তোমার যত্বে কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সৌই্রান্র স্থাঁপত হয়েছে 
তো? কৃষ্ণ বললেন, আম সন্ধির জন্য বহু চেষ্টা করোছলাম 'ন্তু তা সফল 
হয় নি। বাদ্ধ বা বল দ্বারা দৈবকে আঁতক্রম করা যায় না; ধৃতরাম্ট্রের পূত্রগণ 
সবান্ধবে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেবল পণ্খপাণ্ডব জীবিত আছেন, তাঁদেরও 
পুরামিৱ নিহত হয়েছেন। উততক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি সমর্থ হয়েও কুরু- 
পুংগবগণকে রক্ষা কর ন, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুরুকুল বনষ্ট হয়েছে, আ'ম 
তোমাকে শাপ দেব। বাসুদেব বললেন, আমি অনুনয় করছি, শাপ দেবেন না। 
অল্প তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আম জানি যে 
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আপনি কোমার ও ব্রহমচর্য পালন ক'রে তপঃসিদ্ধ হয়েছেন, গুরুকেও তুষ্ট করেছেন; 
তপপনার ভপস্যা আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা কার না। 


তার পর কৃষ্ণ তাঁর দিব্য এশ্বর্য সকল 'ববৃত করলেন এবং উত্কের 
অনুরোধে বিশ্বরূপ দেখালেন। উততঙ্ক বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা 
বিশ্বাআা বিশ্বসম্ভব, তোমাকে নমস্কার কার, তুমি পদদ্বয় দ্বারা পৃথিবী, মস্তক 
দ্বারা গগন, জঠর দ্বারা দ্ালোক-ভুলোকের মধ্যদেশ, .এবং ভুজ দ্বারা ধদকৃসমূহ 
ব্যাপ্ত ক'রে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রূপ সংবরণ ক'রে পূর্বরূপ ধারণ কর। 
কৃষ্ণ পূর্বরৃপ গ্রহণ ক'রে প্রসন্ন হয়ে বললেন, মহর্ষ, আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা 
করুন। উত্ঙ্ক বললেন, পুরুষোত্তম, তোমার যে রূপ দেখোঁছ তাই আমার পক্ষে 
পর্যাপ্ত বর। যাঁদ নিতান্তই বর দেওয়া কর্তব্য মনে কর তবে এই বর দাও যেন 
এই মরুভূমিতে ইচ্ছানুসারে জল পেতে পারি। কৃষ্ণ বললেন, জলের প্রয়োজন 
হ’লেই আমাকে স্মরণ করবেন। এই বলে কৃষ্ণ প্রস্থান করলেন। 


কিছু কাল পরে একাঁদন উতঙ্ক মরূভঁমিতে চলতে চলতে তৃষিত হয়ে 
কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তখন এক 'দিগম্বর মলিনদেহ চণ্ডাল তাঁর কাছে উপস্থিত 
হ'ল, তার সঙ্গে কুকুরের দল, হাতে খড়গ ও ধননর্বাণ; তার অধোদেশে জলম্োত 
(প্রস্রাব) প্রবাহত হচ্ছে। চণ্ডাল সহাস্যে বললে, ভৃগুবংশজাত উতঙ্ক, তুমি 
আমার এই জল পান কর। উতজ্ক পিপাসার্ত হয়েও সেই জল নিলেন না, ক্রুদ্ধ 


হয়ে তিরস্কার করলেন। চণ্ডাল অন্তাহ্ত, হ'ল। তার পর শঙ্খচক্রগদাধর কৃষ্ণকে 
দেখে উতপ্ক বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, ব্রাহযণকে চণ্ডালের প্রস্রাব দেওয়া তোমার উচিত 


নয়। কৃষ্ণ সান্তনা দিয়ে বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য আমি ইন্দ্রকে 
অনুরোধ করোছলাম। তিনি বলোছলেন, মানুষকে অমরত্ব দেওয়া অকর্তব্য; যাঁদ 
উতজ্ককে অমৃত দিতেই হয় তবে আম চণ্ডালের রূপে দিতে যাব, যাঁদ তান 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে অমৃত পাবেন না। মহার্য, আপনি চণ্ডালরূপী 
ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হ'ক, আম বর দিচ্ছি, আপনার 
পিপাসা পেলেই মেঘ উদিত হয়ে এই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করবে, সেই মেঘ উতঙ্ক- 
মেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উতঙ্ক প্রণীত হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। 
এখনও উতঙ্কমেঘ সেই মবুভমিতে জলবর্ষণ করে। 


৬৪০ মহাভারত 


৬। উতঞ্কের পূর্ববৃত্তান্ত 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, উতঙ্ক এমন কি তপস্যা করেছিলেন যে তিনি 
জগৎ্প্রভু বুকে শাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, উতঙ্ক (১) 
আঁতশয় গুরুভন্ত ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর গুরু গৌতিমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য 
অপেক্ষা আঁধক স্নেহ করতেন। একাঁদন উতজ্ক কাম্ঠভার এনে ভূাঁমতে ফেলবার 
সময় দেখলেন, রোৌপ্যের ন্যায় তাঁর একগাছি জটা কা্ঠে লগ্ন হয়ে আছে। 
পারশ্রান্ত ক্ষুধাতুর উতত্ক তাঁর বার্ধক্যের এই লক্ষণ দেখে কাঁদতে লাগলেন 
গৌতমের কন্যা দ্রুতবেগে এসে উতত্কের অশ্রু অঞ্জালতে ধারণ করলেন, তাতে তাঁর 
হস্ত দগ্ধ হ'ল।. গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, তুমি শোকার্ত হ'লে কৈন? 
উতঙ্ক বললেন, শামি শতবর্ষ আপনার 'প্রয়সাধন করেছি; এতাঁদন আমার বার্ধক্য 
জানতে পার নি, সুখভোগও কার নি। আমার চেয়ে যারা ছোট এমন শত সহস্র 
শিষ্য কৃতকার্য হয়ে আপনার আদেশে গৃহে ফিরে গেছে। গৌতম বললেন, তোমার 
শশ্রবায় প্রীত হয়ে আম জানতে পার নি যে এত দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ; 
এখন আজ্ঞা দিচ্ছ তুমি গৃহে যাও। 
| উতড্ক বললেন, ভগবান, আপনাকে গুরুদক্ষিণা কি দেব? গোঁতম বললেন, 
তুমি আমাকে পাঁরতুষ্ট করেছ, তাই গুরুদক্ষিণা। তুমি যাঁদ ষোড়শবষাঁয় যুবা 
হও তবে তোমাকে আমার কন্যা দান করব, সে ভিন্ন আর কেউ তোমার তেজ ধারণ 
করতে পারবে না। উতঙ্ক তখনই যুবা হয়ে গুরুকন্যার পাঁণগ্রহণ করলেন এবং 
গৌতমের আদেশ নিয়ে গুরুপত্রীকে বললেন, আপনাকে কি দাক্ষণা দেব বলুন। 
বার বার অনুরোধের পর অহল্যা বলর্লেন, সৌদাস রাজার মাহষা যে দিব্য মণিময় 
কুণ্ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও। উতঙ্ক কুণ্ডল আনতে গেছেন শুনে গৌতম 
দুঃখিত হয়ে অহল্যাকে বললেন, সৌদাস বাঁশচ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছেন, তাঁর 
কাছে উতঙ্ককে পাঠানো উাঁচিত হয় নি। অহল্যা বললেন, আমি তা জানতাম না; 
তোমার আশীর্বাদে উতজ্কের কোনও অমঙ্গল হবে না। 

দীর্ঘমশ্রুধারী শোণতান্ডদেহ ঘোরদর্শন সৌদাসকে দেখে উতঙ্ক ভশত 
হলেন না। সৌদাস ‘বললেন, ব্রাহ্মণ, আমি আহার অন্বেষণ করছিলাম, তুমি 
উপয্স্ত কালে এসেছ। উতঙ্ক বললেন, মহারাজ, আম গর "পত্রীর জন্য আপনার 


(১) আদপব ৩-পারচ্ছেদে উতষ্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার, তান 
জনমেজয়ের সমকালীন । 


আশ্ৰমেোধিক পৰ্ব ৬৪১ 


মাহষাঁর কুণ্ডল ভিক্ষা করতে এসোঁছ; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, গুবুপত্রীকে কুণ্ডল 
[য়ে আপনার কাছে ফিরে আসব । সৌদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমধ্যে নির্ঝরের 
নিকট আমার পত্নীকে দেখতে পাবে। 
সৌদাসমাহষণ মদয়ন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে উতঙ্ক তাঁব প্রার্থনা জানালেন। 

মদয়ন্ত। বললেন, দেবতা যক্ষ ও মহার্ষগণ আমার কৃণ্ডল হরণ করবার জন্য সর্বদা 
চেষ্টা করেন। এই কুণ্ডল ভূমিতে রাখলে সপপগণ, উাচ্ছস্ট অবস্থায় ধারণ করলে 
যক্ষগণ, এবং নিদ্রাকালে ধারণ করলে দেবগণ অপহরণ করেন। এই কুণ্ডল সর্বদা 
সুবর্ণ ক্ষরণ করে, রাত্রকালে নক্ষত্র ও তারাগণের প্রভা আকর্ষণ কবে, ধারণ কবলে 
ক্ষুধা পিপাসা এবং আগন বিষ প্রভাঁতির ভয় দূব হয়। ব্রাহম্রণ, তুমি মহারাজের 
আভিজ্ঞান নিয়ে এস তবে কুণ্ডল পাবে। 

উতঙ্ক আঁভজ্ঞান চাইলে সৌদাস বললেন, তুমি মাহষীকে এই কথা বলো - 
আমার এই দুর্গাত থেকে মুক্তি পাবার অন্য উপায় নেই: তুমি তোমাব কুশ্ডলদ্বয় 
দান কর। উতঙ্ক সৌদাসের এই বাক্য জানালে মদয়ল্তী তাঁকে কুণ্ডল দিলেন । 
উতঙ্ক সৌদাসের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, মাঁহষী কুণ্ডল দযেছেন_, আমি 
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, 'কন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমার মত্রতা হয়েছে, আমাকে 
বধ করলে আপনার মিব্রহত্যার পাপ হবে। আপনিই বলুন, আপনার কাছে আবার 
আসা আমার উচিত কিনা । সৌদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চষ 
তোমাকে মরতে হবে, অতএব আর এসো না। 

মৃগচর্মের উত্তরীয়ে কুণ্ডল বেধে উতঙক দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রমে যাত্রা 
করলেন। পাথমধ্যে ক্ষাধত হয়ে তিনি একটি বিল্ব বক্ষে উঠে ফল পাড়তে 
লাগলেন, সেই সময়ে কুণ্ডলসহ তাঁর উত্তরায় ভূমিতে পড়ে গেল। এরাবতবংশজাত 
এক সর্প কুণ্ডলদ্বয় মুখে নিয়ে বল্মকমধ্যে প্রবেশ করলে । বক্ষ থেকে নেমে 
উতঙ্ক তাঁর দণ্ডকাম্ঠ (ব্রহন্রচারীর যাঁন্ট) দিয়ে বল্মীক খংড়তে লাগলেন, কিন্তু 
শ*্যান্রশ দিন খংড়েও তিনি ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। তখন ব্বাহননণবেশে 
ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহস্র যোজন, তুম কেবল দণ্ডকাম্ঠ দিয়ে 
পথ প্রস্তুত করতে পারবে না। এই ব'লে ইন্দ্র দণ্ডকাচ্ঠে তাঁর বঙ্জ সংযুক্ত ক'রে 
দিলেন। তখন উতঙ্ক ভূমি বিদীর্ণ ক'রে সাবশ।ল নাগলোকে উপস্থিত হলেন ॥ 
তার দ্বারদেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল, তার পুচ্ছ শ্বেত, নুখ ও চক্ষু তাম্রবর্ণ। 
অশ্ব উতঙ্ককে বললে, বৎস, তুমি আমার গুহ্যদবারে ফুৎকার দাও: ঘৃণা ক'রো না, 
আমি আগ্ন, তোমার গুরুর গুরু । উতঙ্ক ফুৎকার দিলে অশ্বের রোমকৃপ থেকে 
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৬৪২ মহাভারত 


ভয়ংকর ধূম নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল। বাস্দীক প্রন্তীত নাগগণ ভ্রস্ত 
হয়ে বোরয়ে এলেন এবং উতঙ্ককে পূজা ক'রে কুণ্ডল সমর্পণ করলেন। ভার পর 
উতঙ্ক আগ্নকে প্রদাক্ষণ করে গুরুগৃহে ফিরে গেলেন এবং অহল্যাকে কুণ্ডল 
দলেন। " : 

উপাখ্যান শেষ ক'রে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহাত্মা উতঙ্ক এই 
প্রকারে ত্রলোক ভ্রমণ ক'রে কুণ্ডল এনোছিলেন; তপস্যার ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব 


হয়োছল। 


৭। কৃষ্ণের দবারকায় আগমন __ ম্বাধাচ্ঠিরের স্বর্ণসংগ্রহ 


দবারকায় এসে কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবকে সাবস্তারে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের 
বিবরণ 1দলেন, কিন্তু দৌহত্র আঁভমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসুদেব অত্যন্ত কাতর 
হবেন এই আশঙ্কায় তা জানালেন না। সভদ্রা বললেন, তুম আমার পুত্রের 
নিধনের কথা গোপন করলে কেন? এই ব'লে সভদ্রা ভূপাতিত হলেন। বসুদেব 
শোকার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃষ্ণ অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। 
দৌঁহত্রের আশ্চর্য বীরত্বের ববরণ শুনে বসুদেব শোক সংবরণ ক'রে যথাবাঁধ 
শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেন! 


হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণও আভমন্যর জন্য কাতর হয়ে কালযাপন 
করাছলেন। 'বিরাটকন্যা উত্তরা পাঁতর শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার 
ফলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান ক্ষঈণ হ'তে লাগল । ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশস্বিনী, 
শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা প্র হবে, বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্য 
অনুসারে সে পান্ডবগণের পরে প্‌াথবাী শাসন করবে। 

তার পর যাঁধান্ঠর অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদ্যোগী হলেন। তান 
ধৃতরাষ্ট্রপূত্র যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং মরুত্ত রাজার সবর্ণরাঁশ 
আনবার জন্য শুভদনে পুরোহত ধোৌম্য ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সসৈন্যে হিমালয়ের 
আভমখে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে এসে যাধান্ঠর 1"'বর স্থাপনের আজ্ঞা 
দিলেন এবং পুষ্প মোদক পায়স মাংস প্রভ্কৃত উপহার 'দয়ে মহেশ্বরের পৃজা 
করলেন। যক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অনুচরগণের জন্যও কৃশর মাংস তিল ও অন্নাঁদ 
ীনবোদত হ'ল। তার পর হাঁধান্ঠর ব্রাহমণগণের অনুমাতি নিয়ে ভুমি খননের 


আশবমোধিকপব ৬৪৩ 


আদেশ দিলেন। সবর্ণময় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহনীবধ ভাণ্ড ভূৃঙ্গার কটাহ এবং শত সহস্র 
বিচিত্র আবার সেই খাঁন থেকে উদ্ধৃত হ'ল। তার পর যুধিষ্ঠির পুনর্বার মহাদেবের 
পূজা করলেন এবং বহু সহত্র উচ্ট্র অশ্ব হস্তী গর্দভ ও শকটের উপর সেই সুবর্ণ - 
রাশ বন্ধন ক'রে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। গন্র-ভারপাঁড়িত বাহনগণ দুই 
ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম ক'রে চলতে লাগল! 


৮। পরবক্ষিতের জন্ম 


যাঁধান্তরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল আগত হ'লে কৃষ্ণ তাঁর প্রীতশ্রাতি স্মরণ 
করলেন এবং বলরামকে অগ্রবতর্শ ক'রে কানষ্ঠ ভ্রাতা গদ, ভগিনী সুভদ্রা, প্র 
প্রদ্যুন্ন চারুদে ও শাম্ব, এবং সাত্যাক কৃতবর্মা প্রভাতি বীরগণের সঙ্গে 
হক্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। 

সেই সময়ে পরীক্ষৎ নিশ্চেষ্ট শব রূপে প্রসৃত হলেন। পুরবাসগণের 
হর্ষধবাঁন উাঁখ্খত হয়েই 'নবৃত্ত হ'ল। কৃষ্ণ ব্যাথত হয়ে সাত্যাকর সঙ্গে অন্তঃপুরে 
গেলেন, কুন্তী দ্রৌপদী সভদ্রা ও অন্যান্য কুরুনারীগণ সরোদনে তাঁকে বেষ্টন 
করলেন। কুন্তী বললেন, বাসুদেব, তামই আমাদের একমাত্র গাঁত, এই কুরুকুল 
তোমারই আশ্রত। তোমার ভাঁগনেয় আভমন্যুর পুত্র অ*বরথামার অম্ত্রপ্রভাবে মৃত 
হয়ে জন্মেছে, তুম তাকে জাঁবিত ক'রে উত্তরা সভদ্রা দ্রৌপদী ও আমাকে রক্ষা 
কর। এই বালক পাণ্ডবগণের প্রাণ স্ববূপ, এবং আমার পাঁত শ্বশুর ও আভমন্যুর 
পন্ডদাতা। তুমি পূর্বে বলেছিলে যে একে পুনজ্জীবত করবে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা 
পালন কর। আঁভমন্যু উত্তরাকে বলেছিল - তোমার পুত্র আমার মাতৃলগৃহে 
ধনুর্বেদ ও নীতিশাস্ত্র শিখবে । মধুসৃদন, আমরা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করছি, 
তুমি কুরুকুলের কল্যাণ কর। 

সুভদ্রা আর্তকণ্ঠে বললেন, পুন্ডরীকাক্ষ, এই দেখ, পারের পৌনও 
অন্যান্য কুরুবংশীয়ের ন্যায় গতাসু হয়েছে। পাণ্ডবগণ ফিরে এসে এই সংবাদ 
শুনে কি বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যাঁদ জীবিত না হয় তবে তোমাকে 
দিয়ে আমাদের কোন্‌ উপকার হবে? তুমি ধমণম্সা সত্যবাদী সত্যবিক্কম, তোমার 
শাক্ত আমি জাঁন। মেঘ যেমন জলবর্ষণ ক'রে শস্যকে সঞ্জশীবত করে সেইরূপ 
তুমি অভমন্যুর মৃত পরত্রকে জীবিত কর। আমি তোমার ভাগনী, পন্রহী না; 
শরণাপন্ন হয়ে বলাছ, দয়া কর। 


৬৪৪ মহাভারত 


সুভদ্রা প্রভাতিকে আশ্বাস য়ে কৃষ্ণ সৃতিকাগ্‌হে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, 
সেই গৃহ শুভ্র পুষ্পমালায় সাঁজ্জত, চতুর্দিকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, তিন্দুক 
(গাব) কান্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ, পার্কৃত অস্ত, অগ্নি ও অন্যান্য রাক্ষসভয়বারক 
দব্য যথাস্থানে রাখা আছে, বৃদ্ধা নারী ও দক্ষ ভিষগ্গণ উপস্থিত রয়েছেন। 
এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রীত হয়ে সাধু সাধু বললেন। তখন দ্রৌপদী উত্তরাকে 
বললেন, কল্যাণী, তোমার শ্বশুর আঁচন্ত্যাত্া মধুসুদন এসেছেন। উত্তরা অশ্রু 
সংবরণ ও দেহ আচ্ছাদন করে করুণস্বরে বললেন, পুন্ডরীকাক্ষ, দেখুন, আম 
পূত্রহীনা হয়োছি, আভমন্যুর ন্যায় আমও নিহত হয়োছ। দ্রোণপুত্রের ব্রহমাস্তে 
[বিনষ্ট আমার পুত্রকে আপানি জাঁবিত করুন! অশ্থামার অস্তমোচনকালে যাঁদ 
আপনারা বলতেন - এই ঈষীকা প্রসূতির প্রাণনাশ করুক, তবে ভাল হ'ত। 
গোঁবনদদ, আম নতাঁশরে প্রার্থনা করাছি, এই বালককে সঞ্জশীবত করুন, নতুবা 
আম প্রাণত্যাগ করব। দ্রোণপুত্র আমার সকল মনোরথ নষ্ট করেছে, আমার জীবনে 
ক প্রয়োজন? আমার আশা ছিল পূত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, 
তা বিফল হ'ল। আমার চণ্চলনয়ন স্বামী আপনার প্রিয় ছিলেন, তাঁর মৃত পূত্রকে 
আপাঁন দেখুন। এর পতা যেমন কৃতঘ] ও নিষ্ঠুর এও সেইরূপ, তাই পাণ্ডব- 
গণের সম্পদ ত্যাগ ক'রে যমসদনে গেছে। 


এইপ্রকার বিলাপ ক'রে উত্তরা মাছত হয়ে ভূপাতিত হলেন, কুন্তী প্রভাতি 
তাঁকে তুলে কাঁদতে লাগলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে উত্তরা মৃত পুত্রকে কোলে নিষে 
বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞের পুত্র হয়ে বৃফিপ্রবীর কৃষ্ণকে প্রণাম করছ না কেন? তুমি 
তোমার পতার কাছে গিয়ে মামার হয়ে বলো -- বীর, কাল পূর্ণ না হ'লে কেউ 
মরে না, তাই আম পাঁতপূত্রহীনা হয়েও জীবিত আঁছ। আম ধর্মরাজের 
অনূমতি নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা আগ্নপ্রবেশ করব । পুত্র, ওঠ, তোমার শোকার্তা 
প্রীপতামহ কুন্তী এবং আমাদের দিকে দৃম্টিপাত কর: তোমার চণ্লনয়ন পিতার 
তুল্য যাঁর মুখ সেই লোকনাথ পৃস্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে দেখ। 


কৃষ্ণ বললেন, উন্তরা, আমার কথা মিথ্যা হবে না; দেখ, সকলের সমক্ষেই 
এই বালককে পুনজরীবত করব। যাঁদ আম কখনও মথ্যা . ব'লে থাক, যুদ্ধে 
বিমুখ না হয়ে থাকি, যাঁদ ধর্ম ও ব্রাহন্ণগণ আমার প্রিয় হন, তবে আভমন্যুর এই 
পুত্র জ্বনলাভ করুক। যাঁদ অজনের সাঁহত কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, 
যাঁদ সত্য ও ধর্ম নিত্য আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদ কংস ও কেশীকে আমি 


আশ্ৰমেধিকপৰ্ৰ ৬৪৫ 


ধর্মীনূসারে বধ করে থাকি, তবে এই বালক জর টাবত হ'ক। বাসুদেব এইর্প 
বললে শি: ধরে ধরে চেতনা পেয়ে স্পান্দত হ'তে লাগল। 

অশ্বথামার ব্রহমাস্দ কৃষ্ণ কর্তক নিবার্তত হয়ে ব্রহন্নার কাছে চ'লে গেল। 
তখন বালকের তেজঃপ্রভাবে সাতিকাগৃহ আলোকিত হ'ল, রাক্ষসরা পাঁলয়ে গেল, 
আকাশবাণী হ'ল - সাধু কেশব, সাধু । বালকের অঙ্গসণ্টালন দেখে কুরুকুলের 
নারীগণ হৃষ্ট হলেন, ব্রাহমণরা স্বাস্তবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবজ্ঞ সৃত মাগধ 
প্রভাতে কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। উত্তরা পুত্রকে কোলে নিয়ে সহর্ষে কৃষণকে প্রণাম 
করলেন। কৃষ্ণ বহু রত্ন উপহার দিলেন এবং ভরতবংশ পারক্ষণ হ'লে আভমন্যুর 
এই পাত্র জন্মেছে এজন্য তার নাম রাখলেন -_ পরণীক্ষিং। পরণীক্ষতের বয়স এক 
মাস হ'লে পান্ডবগণ ফিরে এলেন, তখন সুসাঁজ্জত হক্তিনাপূরে নানাপ্রকার উৎসব 
হতে লাগল। 


৯। যজ্ঞাণ্বের সহিত অজ্নের যাত্রা 


[কছুঁদন পরে ব্যাসদেব হাস্তনাপুরে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, 
ভগবান, আপনার প্রসাদে আম যজ্ঞের জন্য ধনরত্র সংগ্রহ করোছি, এখন আপাঁন 
যজ্ঞের অনুমাত 'দন। ব্যাস বললেন, আম" অনুমতি দিলাম, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ 
ক'রে বহু দাঁক্ষণা দাও, তার ফলে নিশ্চয় পাপমুস্ত হবে। 

যাধান্ঠর কৃষ্ণকে বললেন, যদুনন্দন, তোমাকে জল্ম দিয়ে দেবকশ 
সুপূত্রবতী হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমরা ভোগ্য বিষয় অর্জন করেছি, তোমার 
পরারুম ও বুদ্ধিতে পাঁথবী জয় করোছ। তুমি আমাদের পরম গুরু, তুমিই যজ্ঞ, 
তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপাঁতি: অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন 
কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপাঁন কুরুবীরগণের অগ্রণী হয়ে ধর্মপালন করছেন, 
আপনি আমাদের রাজা ও গুর। অতএব আপনিই দীক্ষত হয়ে যজ্ঞ করুন এবং 
আপনার অভীষ্ট কার্যে আমাদের নিয়োজত করুন। 

যুধিষ্ঠির সম্মত হ'লে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, পৈল যাজ্ঞবঙ্ক্য ও আমি, 
আমরা তিন জনে যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করব। চৈত্রপৃর্ণমায় তুমি যজ্ঞের 
জন্য দরীক্ষত হবে। অশ্ববিদ্যাবশারদ সৃত ও ব্রাহয়ণগণ যজ্ীয় অশ্ব নির্বাচন 
করুন, তার পর সেই অশ্ব মুস্ত হয়ে তোমার যশোরাশ প্রদর্শন ক'রে সাগরাম্বরা 
পৃথিবী পাঁরভ্রমণ করুক । দিব্যধনুর্বাণধারী ধনঞ্জয় সেই অশ্বকে রক্ষ করবেন। 


৬৪৬ মহাভারত 


ভশমসেন ও নকুল রাজ্যপালন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্বাবধান করবেন। ব্যাসের 
উপদেশ অনুসারে সকল ব্যবস্থা ক'রে যুধিষ্ঠির অনকে বললেন, মহাবাহু, কোনও 
রাজা যাঁদ তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চেষ্টা করবে যাতে ষ্দদ্ধ না হয়, এবং তাঁকে 
আমার এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবে। 

যথাকালে ষুধা্ঠর দীক্ষিত হয়ে স্বর্ণমালা কৃষ্ধাজন দন্ড ও ক্ষৌমবাস 
ধারণ করলেন। যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল; অজঃন শ্বেত -অম্বে আরোহণ 
ক'রে সেই ফৃষ্ণসার (শ্বেতকৃফ 'মাশ্রতবর্ণ) যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করলেন। বহু 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষান্রয় বীর অর্জনের সঙ্গে যাত্রা করলেন। সকলে বললেন, 
অর্জন, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি নার্বঘ্যে ফিরে এসো। 


৯০। অজর্নের নানা দেশে যম্ধ _- বভ্রুবাহন উল ও চিত্রাঙ্গদা 


ত্রিগর্তদেশের যেসকল বীর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে হত হয়েছিলেন তাঁদের পত্র- 
পোন্রগণ যাঁধান্ঠরের যজ্ঞাশ্ব নেবার জন্য যুদ্ধ করতে এলেন। অজ'ন বিনয়বাক্যে 
তাঁদের 'নবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরা শুনলেন না, অ্জনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা পরাজিত হয়ে বললেন, পার্থ, আমরা সকলে 
আপনার কিংকর, আদেশ করুন কি করব। অর্জন বললেন, আমি আপনাদের প্রাণ- 
রক্ষা করলাম, আপনারা আমার শাসনে থাকবেন। 

তার পর ষজ্ভীয় অশ্ব প্রাগজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হ'ল, ভগদন্তের পত্র 
বজ্রদত্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তিন দিন ঘোর যুদ্ধের পর বজ্রদত্ত তাঁর মহাহস্তী 
অজ'নের দিকে ধাবিত করলেন। অজন নারাচের আঘাতে সেই হস্তকে বধ ক'রে 
বজ্রদত্তকে বললেন, মহারাজ, ভয় নেই, তোমার প্রাণ হরণ করব না। আগাম 
চৈত্রপার্ণমায় ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে, তাঁর আদেশে আমি তোমাকে নিমল্ণ 
করাছ, তুমি সেই যজ্ঞে যেয়ো। পরাজিত বজ্ঞদত্ত সম্মত হলেন। 

অশ্ব সিন্ধুদেশে এলে সেখানকার রাজারা জয়দ্রথের নিধন স্মরণ ক'রে ক্রুদ্ধ 
হয়ে িপঃে সৈন্য নিয়ে অজুনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হলেন । 
তর্খন ধৃতরান্ট্রের কন্যা জয়দ্রথপত্রী দুঃশলা তরি বালক পৌোন্নে সঙ্গে রথারোহণে 
অর্জনের কাছে এলেন। ধনু ত্যাগ ক'রে অজন বললেন, ভাঁখনী, আমি কি করব 
বল। দুঃশলা বললেন, তোমার ভাঁগিনেয় সুরথের এই পত্র তোমাকে প্রণাম করছে, 
তুমি একে কৃপাদৃন্টতে দেখ। অর্জন বললেন, এর পিতা কোথায়? দ:ঃশলা 


আশ্বমোধকপর্থ ৬৪৭ 


বললেন, তুমি যদ্ধার্থী হয়ে এখানে এসেছ শুনে আমার পুত্র সুরথ অকস্মাং প্রাণ- 
গ্যাগ করেছে। দূর্যোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথকে তুমি ভুলে যাও, তোমার ভিন? 
ও তার পৌন্রের প্রাত দয়া কর। পরাক্ষৎ যেমন আভমন্যুর পুত্র এই বালক তেমন 
সূরথের পঢুত্র। অজন আতশয় দুঃখিত হলেন এবং দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে 
পাঠিয়ে ধদলেন। 


বযজ্ঞাশ্ব বিচরণ করতে করতে মাঁণপুরে এল। পিতা ধনঞ্জয় এসেছেন শুনে 
মাঁণপুরপাঁত বভ্রুবাহন ব্রাহনণগণকে অগ্রবতার ক'রে সাঁবনয়ে উপস্থিত হলেন। 
অজর্ন রুষ্ট হয়ে তাঁর পূত্রকে বললেন, তোমার আচরণ ক্ষত্রিয় ধর্মের বাহর্ভুত; আমি 
বূধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে তোমার রাজ্যে এসোঁছ, তুঁন যুদ্ধ করছ না কেন? 
অজর্নের তিরস্কার শুনে নাগকন্যা উলূপী পৃথিবী ভেদ ক'রে উপাস্থত হয়ে 
বদ্রুবাহন্কে বললেন, পত্র, আমি তোমার মাতা -(বিমাতা) উল্‌পশ; তুমি তোমার 
মহাবীর ধপতার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা হ'লেই ইনি প্রীত হবেন। তখন বন্রুবাহন 
স্বর্ণময় বর্ম ও শিরস্তাণ ধারণ ক'রে "রথে উঠলেন এবং অনুচরদের সঙ্গে 
গিয়ে অশ্ব হরণ করলেন। অন প্রণীত হয়ে পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
তুমুল যুদ্ধের পর অজন শরাবদ্ধ ও অচেতন হয়ে ভাঁমতে পড়ে গেলেন। পিতার 
এই অবস্থা দেখে বদ্রুবাহনও মোহগ্রস্ত হয়ে ভূপাতিত হলেন। 

মণিপুররাজমাতা চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পাঁতিপূত্রকে দেখে শোকার্ত হয়ে 
তাঁর সপক্রীকে বললেন, উল্‌প*, তোমার জন্যই আমার বালক পুত্রের হস্তে মহাবীর 
অর্জন নিহত হয়েছেন। তুমি ধমশীলা, কিন্তু পুত্রকে দিয়ে পাঁতিকে বিনষ্ট ক'রে 
তোমার অনুতাপ হচ্ছে না কেন? আমার পূন্রও মরেছে, কিন্তু আমি তার জন্য 
শোক না করে পাঁতির জন্যই শোকাকুল হয়েছি। আমি অনুনয় করাছ, অজন 
যদ কিছু অপরাধ ক'রে থাকেন তো ক্ষমা করে একে জীবিত কর। ইনি বহু 
ভার্ধা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পুরুষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এইরূপ বিলাপ 
ক'রে চিত্রাঙ্গদা অজর্নের চরণ গ্রহণ ক'রে প্রায়োপবেশন করলেন। 

এই সময়ে বন্রুবাহনের চেতনা ফিরে এল। "তানি ভূপাতত পিতা ও 
জননীকে দেখে শোকার্ত হয়ে বললেন, আম নৃশংস পিতৃহন্তা, ব্রাহযণরা আদেশ 
দিন আমি কোন: প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার উচিত মৃত পিতার চর্মে আবৃত হয়ে 
এবং এ'র মস্তক ধারণ ক'রে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করা। নাগকন্যা, এই দেখুন, আমি 
অজএনকে বধ ক'রে আপনার প্রয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার অনুগমন 


৬৪৮ মহাভারত 


করব। এই ব'লে বজ্রবাহইন আচমন ক'রে তাঁর মাতার সাঁহত প্রায়োপাঁবজ্ট 
হলেন। 

তখন উল্‌পী সঞ্জীবন মাঁণ স্মরণ করলেন; তৎক্ষণাৎ সেই মাঁণ নাগলোক 
থেকে চ'লে এল। উলূপী তা হাতে নিয়ে বদ্রুবাহনকে বললেন, পত্র, শোক ক'রো 
না, ওঠ; অজর্ন দেবগণেরও অজেয়। ইনি তোমার বল পরণক্ষার ইচ্ছায় যুদ্ধ 
করতে এসেছেন, তাঁর প্রীতির নিমিত্ত আম এই মোহন! মায়া দোখয়েছি। এই 
দিব্য মণির স্পর্শে মৃত নাগগণ জীবিত হয়, তুমি পার্থের বক্ষে এই জরা রাখ। 
বন্রুবাহন তাঁর পিতার বক্ষে সেই সঞ্জীবন মাঁণ রাখলেন। তখন অজন যেন 
দীর্ঘনিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ ক'রে পূত্রকে আলিঙ্গন 
করলেন। 

অজন উল্‌পাঁকে বললেন, নাগরাজনান্দনী, তাম ও মাণপূরপাঁতির ম।তা 
{চত্রাঙ্গদা কেন এখানে এসেছ? আমার বা বন্রুবাহনের বা তোমার সপত্নী চিন্রাঙ্গদার 
কোনও অপরাধ হয় নি তো? উল সহাস্য বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে 
অপরাধী নও। মহাবাহু ধনঞ্জয়, তুমি ক্রহাভারতযুদ্ধে অধর্মীচরণ ক'রে শান্তনুপূত্র 
ভীম্মকে শিখণ্ডীর সাহায্যে নিপাঁতিত করেছিলে । আজ পত্র কর্তৃক নিপাতিত 
হয়ে তুম সেই পাপ থেকে মানত পেলে। এই প্রায়শ্চিত্ত না হলে তুমি মরণের পর 
নরকে যেতে। ভাগীরথনণ ও বসুগণ তোমার পাপশান্তির এই উপায় বলোছলেন। 
দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে জয় করতে পারেন না; পত্র আত্মস্বর্প, তাই তুমি 
পুত্রকর্তৃক পরাজিত হয়েছ। 

অজন বললেন, দেবী, তুমি উপযুক্ত কার্য করেছ। তার পর তান বভ্রু- 
বাহনকে বললেন, চৈন্রপূর্ণিমায় যাাঁধান্ঠর অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, তুমি তোমার দুই 
মাতা এবং অমাত্যগণের সঙ্গে সেখানে যেয়ো । বভ্রুবাহন বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি 
সেই যজ্ঞে দ্িবজগণের পাঁরবেশক হব। আজ রান্রতৈে আপাঁন দুই ভার্যার সঙ্গে 
আপনার এই ভবনে বিশ্রাম করুন, কাল আবার অশ্বের অনুগমন করবেন। অজরন 
বললেন, মহাবাহু, আমি তোমার ভবনে যেতে পারব না; এই অশ্ব যেখানে যাবে 
আমাকে সেখানেই যেতে হবে। তোমার মঙ্গল. হ’ক, আমি আর এখানে থাকতে 
পারব না। এই ব'লে পূত্র ও দুই পত্নীর নিকট বিদায় নিয়ে অর্জন প্রস্থান করলেন। 


যজ্ঞা*ব মগধে এলে সহদেবপূত্র জেরাসন্ধের পোত) রাজা মেঘসান্ধ 
অজ'‘নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন। 


আশ্বমোঁধকপর্ ৬৪১৯ 


অজ্ঞবন তাঁকে যজ্ঞে উপস্থিত হবার জন্য নিমল্মণ করলেন। তার পর অজ্ন' 
অশ্বের অনুসরণে সমন্দ্রতীর দিয়ে বঙ্গ পুন্ড্র কোশল প্রভাতি দেশে গয়ে সেখানকার 
ম্লেচ্ছগণকে পরাস্ত করলেন। দাক্ষিণে নানা দেশে 'ঁবচরণ ক'রে অশ্ব চোঁদরাজ্যে 
এল। শিশুপালপূন্তর শরভ পরাজয় স্বীকার করলেন। কাশী অঙ্গ কোশল কিরাত 
ও তঙগ্গন দেশের রাজারা অজঠনের সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ চিন্রাঙ্গদ ও 
নিষাদরাজ একলব্যের পত্র যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। অজর্ন পুনর্বার দাক্ষণ সমুদ্রের 
তার সরা চললেন এবং দ্রাবড় অন্ধ মাঁহষক ও কোত্বাশারবাসী বীরগণকে জয় 
ক'রে সংরাম্্র গোকর্ণ ও প্রভাস আতিক্রম ক'রে দ্বারকায় এলেন। যাদব কুমারগণ 
অজনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বা ও অন্ধকগণের আঁধপাঁত উগ্রসেন এবং 
অজ্ঞ ।নের মাতুল বসুদেব তাঁদের নিবারত ক'রে অর্জনের সংবর্ধনা করলেন। 

তার পর পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল এবং সমৃদ্ধ পণ্চনদ প্রদেশ অতিক্রম 
ক'রে অশ্ব গান্ধার রাজ্যে এল। গান্ধারপাঁতি শকুনিপূত্র বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ 
করতে এলেন, অজনের অনুরোধেও নিবৃত্ত হলেন না। অর্জন শরাঘাতে গান্ধার- 
পাঁতর শিরম্ত্রাণ বিচ্যুত করলেন। গাম্ধারপাঁত ভীত হয়ে সসৈন্যে পলায়ন করলেন, 
তাঁর বহু সৈন্য অজ?নের অস্ত্াঘাতে বিনষ্ট হ'ল। তখন গান্ধাররাজমাতা বদ্ধ- 
মন্ত্রীর সঙ্গে অর্থযহস্তে অজ?নের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। শকুঁনপূত্রকে 
সান্তনা দিয়ে অজন বললেন, ধৃতরাস্ট্র ও গান্ধারীকে স্মরণ করে আমি তোমার 
প্রাণহরণ কার নি, কিন্তু তোমার বৃদ্ধির দোষে তোমার অনূচরগণ নিহত হ'ল। 
তার পর অজন শব্ানপুত্রকে যজ্ঞে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে হস্তিনাপূরে 
যাত্রা করলেন। 


১৯ । অশ্বমেধ যজ্ঞ 


মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে শুভনক্ষত্রযোগে যাঁধাঁজ্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের 
ডেকে এনে ভীমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়েছি অর্জন শশ্ঘ্ব ফিরে আসবেন। 
তুমি যজ্ঞস্থান নির্পণের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পাঠাও । যাাধাণ্ঠরের আদেশ 
অনুসারে স্থান নিরূপিত হ'লে স্থপাঁতগণ শত শত প্রাসাদ গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও 
পথ সমন্বিত যজ্ঞায়তন নির্মাণ করলেন। আমন্ত্রিত নরপাঁতগণ বহু রত্ন স্ত অশ্ব 
ও আয়ুধ নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের শাবিরে সাগরগ্জনের ন্যায় কোলাহল 
হ'তে লাগল। যক্কসভায় হেতুবাদী বাগ্মণ প্রাহয়ণগণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য 


৬৫০ মহাভারত 


তর্ক করতে লাগলেন। আমাল্িত রাজারা ইচ্ছানুসারে বিচরণ ক'রে যজ্ঞের আয়োজন 
দেখতে লাগলেন। স্থানে স্থানে স্বর্ণভীষত যৃপকান্ঠ, স্থলচর জলচর পারত ও 
আবণ্য বাবধ পশু পক্ষী ও ডীম্ভদ, অন্নের স্তূপ, দাঁধ ও ঘৃতের হুদ প্রভাতি 
দেখে তাঁরা 'বাস্মত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহমণভোজনের পর দুন্দভি বাজতে 
লাগল; প্রাতাঁদন এইরূপে বহু বার দ্ন্দভিধনি শোনা গেল। 

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, দ্বারকাবাসী একজন দূত দ্বারা 
অর্জন আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন। -- কৃষ্ণ, তুমি রাজা যধ্ুান্ঠরকে 
বলো যেন সমাগত রাজগণের সমুচিত সৎকার. হয়, এবং অর্থদানকালে এমন কিছু 
না করা হয় যাতে রাজাদের বিদ্বেষের ফলে প্রজানাশ হ'তে পারে ১)। যুধিষ্ঠির 
বললেন, কৃষ্ণ, তোমার কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি শুনোছি অজন 
যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। তান সর্বদাই 
দুঃখভোগ করেন, কিন্তু আম তাঁর দেহে কোনও আনম্টসৃচক লক্ষণ দোথ 'নি। 
কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুর-ষাঁসংহ ধনঞ্জয়ের 'পাঁণ্ডিকা (পায়ের গাল) অধিক 
স্থল; এই লক্ষণের ফলে তাঁকে সর্বদা ভ্রমণ করতে হয়; এ ভিন্ন তাঁর দেহে 
অশুভসূচক আর কিছ আমি দেখি না। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার কথা ঠিক। 
দ্রৌপদী কৃষ্ণের দিকে অসয়াসচক (২) বু দৃন্টিপাত করলেন, কৃষ্ণও সস্নেহে তাঁর 
সখার শর্দকে ফিরে চাইলেন'। ভামসেন প্রভূত সকৌতুকে অজ্নের ওই কথা নিয়ে 
আলোচনা করতে লাগলেন । | 

পরাঁদন অজন যজ্ঞান্বসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং ধৃতরান্ট্র যাধা্ঠর 
প্রভৃতিকে আঁভবাদন ক'রে কৃষকে আলিঙ্গন করলেন। এই সময়ে মাঁণপূররাজ 
বন্রুবাহনও তাঁর মাতৃদ্বয়ের সাহত উপস্থিত হলেন এবং গুরুজনকে বন্দনার পর 
পিতামহ কুন্ভীর উত্তম ভবনে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা ও উলৃপী 'িনঈতভাবে কুন্তী 
দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতির সাঁহত মিলিত হলেন। বভ্রুবাহনকে কৃষ্ণ 'দিব্যাশ্বযুন্ত 
স্বর্ণভাঁষত মহামূল্য রথ উপহার দিলেন; 'যুীধন্ঠিরাদও তাঁকে বিপুল অর্থ [দিলেন। 

তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব যাঁধান্ঠরকে বললেন, যজ্ঞের মৃহূর্ত উপাঁস্থত 
হয়েছে, আজ থেকে তুশি যজ্ঞ আরম্ভ কর। মহারাজ, এই যজ্ঞে তুমি ব্রাহনণগণকে 
{তন গুণ দাক্ষণা দাও, তাতে তিন অশ্বমেধের ফল পাবে এ জ্ঞাতবধের পাপ 


(১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞের সময় যা ঘটেছিল তেমন যেন না হয়। 
(২) বোধ হয় এর অর্থ _- কৃত্রিম কোপসূচক। 


অশ্ৰেমোঁধকপৰ্ব ৬৫১ 


থেকে মস্ত হবে। অনন্তর বেদজ্ঞ যাজকগণ যথাবাধ সকল কার্য করতে লাগলেন । 
£বজ্ব খাঁদর পলাশ এই তিন প্রকার কাচ্ঠের প্রত্যেকের ছয়, দেবদারুর দুই, এবং 
শ্লেম্মাতক (১) কান্ঠের একটি ঘৃপ নির্মিত হ'ল। তা ছাড়া ধর্মরাজের আদেশে 
ভাঁম স্বর্ণভাঁষত বহু যূপ শোভার জন্য প্রস্তুত করালেন। চারাঁট আশ্নস্থান যুস্ত 
আঠার হাত যজ্ঞবেদী দ্রিকোণ গরুড়াকারে 'নার্মত হ'ল। খাত্বগগণ নানা দেবতার 
উদ্দেশে বহু পশু পক্ষী বৃষ ও জলচর আহরণ করলেন। তন শত পশুর সঙ্গে 
যজ্জীয় ক্ম*বও যৃপবদ্ধ হ'ল। 

আগ্নিতে অন্যান্য পশন যথাবাঁধ উৎসর্গের পর ব্রাহমণগণ শাস্ত্ানসারে 
যত্বীয় অশ্ব বধ ক'রে দ্রুপদনান্দনশকে তার নিকটে বসালেন। তার পর তারা 
অশ্বের বসা আঁগ্নতে দিলেন, যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা সেই সর্বপাপনাশক বসার 
ধূম আঘ্রাণ করলেন। ষোল জন খাত্বক অশ্বের অঞ্গসকল আঁগ্নতে আহত দিলেন। 
এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে সাঁশষ্য ব্যাসদেব য্াধান্ঠরের সংবর্ধনা করলেন। 
যুধিষ্ঠির ব্রাহ্ণগণকে সহস্ৰ বোট নিম্ক এবং ব্যাসদেবকে বসুন্ধরা দাঁক্ষণা দলেন। 
ব্যাস বললেন, মহারাজ, ব্রাহনণরা ধনার্থী, তুম বসুন্ধরার পাঁরবর্তে আমাকে ধন 
দাও। যুধিষ্ঠির বললেন, অশ্বমেধ মহাযনজ্ঞে পাঁথবাঁ-দাক্ষিণাই বাহত; অজন যা 
জয় করেছেন সেই পাঁথবী আমি দান করোছ, আপনারা তা ভাগ ক'রে নিন। 
এই পাঁথবী এখন ব্রহযস্ব, আম আর তা 'নিতে পারি না, আমি বনপ্রবেশ করব। 

দ্রৌপদী ও ভীমাঁদ বললেন, মহারাজ যথার্থ বলেছেন। তখন সভাস্থ 
সকলে রোমাণ্টিত হলেন, অন্তরাক্ষ থেকে সাধু সাধু ধৰনি শোনা গেল, ব্রাহননণগণ 
হষ্ট হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। ব্যাসদেব পূুনর্বার বললেন, মহারাজ, আম 
তোমাকে পৃথিবশ প্রত্যর্পণ করাছ, তুমি তার পাঁরবর্তে সুবর্ণ দাও। কৃষ্ণ বললেন, 
ধর্মরাজ, আপনি ভগবান ব্যাসের আদেশ পালন করুন! তখন যুধিষ্ঠির ও তাঁর 
ভ্রাতারা ত্রিগুণ দাক্ষণার কোটি কোটি গুণ দান করলেন, ব্যাস তা চার ভাগ ক'রে 
ধাত্বকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। যজ্ঞায়তনে যে সমস্ত স্বর্ণময় অলংকার তোরণ 
যূপ ঘট স্থালণী ইন্টক প্রভৃতি ছিল, যুধাম্ঠরের আদেশে ব্রাহমণগণ ভাগ ক'রে 
নিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণকে দেওয়া হ'ল। 

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে ব্রাহম়ণরা প্রভূত ধন নিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসদেব 
তাঁর অংশ কুন্তীকে দিলেন। হযাাঁধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের 'সাঁহত যজ্দান্তস্নান ক'রে 


(১) বহুবার বা বহুয়ারি। 


৬৫২ মহাভারত 


সমাগত র।জগণকে বহু রত্ন হস্তী অশ্ব স্ত্রী বল্ম ও সুবর্ণ উপহার দিলেন এবং 
বজ্রুবাহনকেও বিপুল ধন দিলেন। রাজারা বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। দ:ঃশলার 
বালক পোঁতকে যুধাণ্ঠর সিন্ধুরাজ্যে অধিণ্ঠিত করলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভাত 
বৃফবংশীয় বীরগণ যথোচিত সংকার লাভ ক'রে ধর্মরাজের আজ্ঞা য়ে দ্বারকায় 
প্রস্থান করলেন। 


১২। শন্তদাতা ব্রাহমণ -_ নকুলরূপপী ধর্ম 


বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহারাজ, সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে 
এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্ব দিকে 
ঘোষিত হ'ল এবং আকাশ থেকে তাঁদ উপর পূম্পবৃম্টি হ'তে লাগল তখন এক 
বৃহৎ নকুল যজ্জসভায় এল। তার চক্ষু নীল এবং পাশ্বদেশ (১) স্বর্বর্ণ। সে 
ধৃঙ্টভাবে বজ্রকণ্ঠে বললে, ওহে নরপাঁতিগণ, কুরহুক্ষেত্রবাসী এক উদগ্ছজাীবী বদান্য 
ব্রাহমণ যে শন্তুদান করেছিলেন তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা 'হয় না। 
নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহমনণ্রা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন 
এই যজ্ঞের নিন্দা করছ? 

নকুল হাস্য করে বললে, দ্বিজগণ, আম মিথা বাল নি, দর্প ক'রেও 
বলি নি। ধর্ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উদ্ছবৃত্তি ২) দ্বারা 
জাবিকানির্বাহ করতেন। একদা দারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁর সঞ্চয় শুন্য হয়ে. 
গেলে তিনি অতি কম্টে কিং যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শস্তু প্রস্তুত করলেন। 
জপ আঁহ্মক ও হোমের পর ব্রাহমণ সপাঁরবারে ভোজনের উপক্রম করছেন এমন 
সময়ে এক ক্ষুধার্ত আতাথ ব্লাহমণ এসে আহার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহমণ আতাঁথকে 
সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শস্তুর ভাগ 'াবেদন করলেন। আঁতাঁথ 
তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধাঁনবৃত্তি হ'ল না। তখন ব্রাহমণের পত্নী বললেন, 
তুম একে আমার ভাগ দাও। 

ব্লাহমণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পত্রীকে বললেন, তোমার ভাগ 
আমি নিতে পারি না; কট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের স্বীকে ৮পাষণ করে। ধর্ম 
অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভার্ধার সাহায্যে হয়, ভার্যাকে 


(১) পরে আছে _ মস্তক। (২) শাল্তিপর্ব ২৪-পারচ্ছেদ পাদটশকা দুষ্টব্য। 


আশ্বমেধিকপর্ব ॥ ৬৫৩ 


পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহণশী শুনলেন না. নিজের শন্তু আঁতাঁথকে 
দিলেন। আঁতাঁথ তা খেলেন, কিন্তু তথাপি তাঁর তৃপ্তি হ'ল না। তখন ব্রাহ্রণের 
পূত্র তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, পুত্র, তোমার বয়স যাঁদ সহস্র 
বংসরও হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আম আঁতাঁথকে 
দিতে পারব না। ব্রাহযণপুত্র আপাত্ত শুনলেন না, নিজ অংশ আতিথিকে 'দিলেন। 
তথাঁপ তাঁর ক্ষুধা দূর হ’ল না। তখন র্াহমণের সাধ্বী পুত্রবধূ নিজ অংশ 
দিতে চাইলেন। ব্রাহণ বললেন, কল্যাণ, তোমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি 
ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, তুম অনাহারে থাকবে এ আম কি করে দেখব? পুত্ৰবধু 
শুনলেন না, অগত্যা ব্রাহন্ণ তাঁর অংশও আঁতাথকে দিলেন 

তখন আতাঁথর্‌পী ধর্ম বললেন, 'দ্বিজশ্রেম্ঠ, তোমার শুদ্ধ দান পেয়ে আম 
প্রীত হয়োছ; ওই দেখ, আকাশ থেকে পুজ্পবৃন্টি হচ্ছে, দেব গন্ধর্ব খাঁষ প্রভাতি 
তোমার দান দেখে বিস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান 
নস্ট হয়, কিম্তু তুম ক্ষুধা দমন এবং স্বীপত্রাদর স্নেহ আতিক্রম করে নিজ কর্ম 
ধারা স্বর্গলোক জয় করেছ। শন্তুদান করে তুমি যে ফল পেয়েছ বহ. শত 
অধশ্বমেধেও তা হয় না। 'দিব্য যান উপস্থিত হয়েছে, তাম এতে আরোহণ ক'রে 
পত্রী পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ব্রহযলোকে যাও। 

আঁতাঁথরুপ'ী ধর্ম এইরূপ বললে ব্রাহন্ণ সপাঁরবারে স্বর্গে গেলেন। তখন 
আমি গর্ত থেকে নির্গত হয়ে ভূল্ণ্ঠিত হলাম। সন্ত শন্তুকণার গন্ধে, 'দব্য 
পুষ্পের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহন্রণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক 
কাণ্চনময় হ'ল। আমার অবাঁশম্ট দেহও ওইর্‌প হবে এই আকাজ্্ষায় আম 
তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করাছ। আমি আশান্বিত হয়ে কুরুরাজের এই 
যজ্ঞে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাণ্নময় হ'ল না। এই কারণেই আম হাস্য 
করে বলেছিলাম যে সেই উঞ্চজীবী ৱাহযমণের শস্তুদানের সঙ্গে আপনাদের এই 
যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা বলে চ'লে গেল। সে অদৃশ্য হ'লে 
দ্বিজগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করলেন। 


জনমেজয় বললেন, মহার্ষ, আমি মনে কার যজ্ঞের তুল্য পৃণ্যফলদায়ক 
কিছুই নেই; নকুল ইন্দ্রতুল্য রাজা যাধম্ঠিরের নিন্দা করলে কেন? বৈশম্পায়ন 
বললেন, একদা মহার্ধ জমদশ্নি শ্রাদ্ধের জন্য হোমধেন্‌ দোহন ক'রে একটি পলির 
নূতন ভাণ্ডে দুগ্ধ রেখেছিলেন। সেই সময়ে মহার্ধকে পরাক্ষা করবার ইচ্ছায় 


৬৫৪ মহাভারত 


ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে প্রবেশ ক'রে দূণ্ধ নষ্ট করলেন। জমদাগ্ন ক্রুদ্ধ 
হলেন না দেখে ধর্ম ব্রাহনণরূপে আঁবর্ভৃত হয়ে বললেন, ভূগনশ্রেম্ঠ, আম পরাজিত 
হয়েছি; ভূগবংশীয়গণ অত্যন্ত ক্লোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আমি ভাত হয়ো, 
আপান প্রসন্ন হ'ন। জমদাঁন বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও অপরাধ 
কর নি। আম পিতৃগণের উদ্দেশে এই দুগ্ধ রেখোঁছিলাম, তুম তাঁদের প্রসন্ন কর। 
তখন ক্লোধরূপী ধর্ম পিতৃগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁদের শাপে নকুলের রূপ 
পেলেন। শাপমন্তির জন্য ধর্ম অনুনয় করলে পিতৃগণ বললেন, তুমি ধের নিন্দা 
কর, তা হ'লে শাপমুস্ত হবে। নকুল তপোবন ও ধক্দ্রস্থানে গিয়ে ধর্মের নিন্দা 
করতে লাগল। যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, সেজনা তাঁর যজ্ঞের নিন্দা ক'রে 
' নকুল পাপমুক্ত হয়েছিল। 


আশ্রমবামিকপর্ব 


॥ আশ্রমবাসপবধ্যায় ॥ 
১। য্যাধাচ্ঠক্পের উদারতা 


যুদ্ধজয়ের পর পাণ্ডবগণ ছান্শ বৎসর রাজ্যপালন করোছলেন। প্রথম 
পনর বৎসর তাঁরা ধৃতরাম্ট্রের সম্মত নিয়ে সকল কার্য করতেন। 'বিদুর সঞ্জয় 
যুযুৎসু ও কৃপাচার্য ধৃতরাস্ট্রের নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা বৃদ্ধ কুরুরাজকে 
দেবতা খাঁষ পিতৃগণ ও রাক্ষস প্রভাঁতর .কথা শোনাতেন। বিদুর ধর্ম ও ব্যবহার 
(আইন) বিষয়ক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁর সূনীতির ফলে সামন্ত রাজাদের 
কাছ থেকে অল্প ব্যয়ে নানাবিধ অভীষ্ট কার্য আদায় হ'ত। তান কারারুদ্ধ বা 
বধদন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে মুক্ত দলে যাাধ্ঠির কোনও আপত্তি করতেন না। কুণ্তী 
দ্রৌপদী সুভদ্রা উলুপী চিন্রাঞ্গদা, ধৃজ্টকেতুর ভাগনী (১), জরাসন্ধের কন্যা (২) 
প্রভাত সর্বদা গান্ধারীর সেবা করতেন। ধর্মরাজ তাঁর ভ্রাতাদের সতর্ক ক'রে 
দিয়োছিলেন, পত্ত্রহীন ধৃতরাম্ত্র যেন কোনও দুঃখ ন। পান। সকলেই এই আজ্ঞা 
পালন করতেন, কিন্তু ধৃতরাস্ট্রের দুব্দ্ধির ফলে পূর্বে যা ঘটেছিল ভীম তা 
ভুলতে পারলেন না। 

যাধান্ঠর তাঁর ভ্রাতা ও অমাত্যগণকে বললেন, বৃদ্ধ কুরুরাজ আমাদের 
সকলেরই মাননীয়; যান তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তান আমার সুহ্‌ৎ, যিনি 
করবেন না তান আমার শত্রু । ইন আমাদের জন/ই পূত্রপোন্রাদর শোকে কাতর 
হয়ে আছেন, অতএব এর সকল আঁভলাষ পূর্ণ করা আমাদের কর্তব্য! মৃত 
তআত্মীয়সহৃদ্গণের শ্রাদ্ধাদর জন্য এর যা আবশ্যক সবই যেন হান পান। 

যাঁধান্তরের আচরণে ধৃতরাম্ট্র আঁতশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারীও পূত্রশোক 
ত্যাগ ক'রে পান্ডবগণকে নিজপত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন। ধৃতরান্ট্র প্রাতাঁদন 
প্রাতঃকালে পান্ডবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন ও হোম করাতে লাগলেন। 


(১) নকুলপত্রী করেণুমতাঁ। (২) সহদেবপত্রী। 


৬৫৬ মহাভারত 


তান পাশ্ডুপুত্রদের সেবায় যে আনন্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের পুরদের কাছে 
পান নি। 


২। ভীমের আক্রোশ _- ধৃতরাম্্রের সংকল্প 


এইরূপে পনর বৎসর কেটে গেল। ভাম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাম্ট্রের আপ্রয় 
কার্য করতেন এবং অনচর দ্বারা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতেন। একদিন ভীম তার 
বন্ধুদের কাছে তাল ঠুকে বললেন, আমার এই চন্দনচ্চিত পঁরঘতুল্য বাহুর 
প্রতাপেই মুড দুর্যোধনাদ পত্র ও বান্ধব সহ নিহত হয়েছে। এই নিষ্ঠুর বাক্য 
শুনতে পেয়ে ধৃতরাম্ট্র অত্যন্ত ব্যাথত হলেন, বুদ্ধিমতী গান্ধারী কালধর্ম বুঝে 
নীরবে রইলেন। যুধিষ্ঠির অজন নকুল সহদেব কুন্তী ও দ্রৌপদী এ বিষয়ে 
কিছুই জানতে পারেন নি। ধৃতরাম্ট্র বাম্পাকুলকণ্ঠে তাঁর সুহ্‌দ্‌গণকে বললেন, 
আমার দুব্বাম্ধর ফলেই কুরুকুল ক্ষয় পেয়েছে । পনততরস্নেহের বশে আম ব্যাসদেব 
কৃষ্ণ ভীম্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর সঞ্জয় ও গান্ধারীর উপদেশ শুনি নি, পাপ্ডবগণকে 
ভাদের :পতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিই নি। এই অপরাধ সহস্র শল্যের ন্যায় আমার হৃদয়ে 
বিদ্ধ হয়ে আছে। এখন আমার পাপের প্রায়শ্চত্তের জন্য আম দিনের চতুর্থ ভাগে 
বা অষ্টম ভাগে যংাকাণ্টং আহার কার, গান্ধারী ভিন্ন আর কেউ তা জানেন না। 
আমি ও গান্ধারী মৃগচর্ম পারে কুশশয্যায় শুয়ে নিত্য জপ করি। যুধাণ্ঠির 
শুনলে অনৃতস্ত হবেন সেজন্য এ কথা আমি কাকেও জানাই নি। 

তার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধান্ঠরকে বললেন, বৎস, তোমার আশ্রয়ে প্রাতপালিত 
হয়ে আম সুখে আছ, দান ও শ্রাদ্ধকর্মাঁদ ক'রে পুণ্যসণ্যয়ও করেছি; পূত্রহীনা 
গান্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্যধারণ করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রৌপদীর অপমান ও 
তোমাদের এশবর্হরণ করোছল তারা ক্ষত্রধর্মান্সারে যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গে গেছে। 
এখন আমার ও গান্ধারীর' পক্ষে যা শ্রেয় তাই অ'মার করা উাঁচত। তুমি ধর্মীনম্ঠ 
সেজন্য তোমাকে বলছি, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমাতি দাও। বৃদ্ধ 
বয়সে প্রকে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের কুলোচিত ধর্ম। আম 
গান্ধারীর সঙ্গে 'বনবাসী হয়ে তোমাকে আশশর্বাদ করব, চর বঙ্কল ধারণ ক'রে 
উপবাসী হয়ে তপস্যা করব্‌। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার 
অধিকারে শনভাশুভ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় রাজাও তার ফলভোগী হন। 

যুধিচ্ঠর বললেন, কুরুরাজ, আপাঁন দুঃখভোগ করলে এই রাজ্য আমার 
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প্রীতকর হবে না। আমাকে ধিক, আমি আত দুর্বদ্ধি রাজ্যাসন্ত ও প্রমাদগ্রস্ত। 
আপানি অসুখী হ'লে আমার রাজ্যভোগে কি প্রয়োজন? আপাঁন আমাদের পতা 
ও পরম গুরু, আপাঁন চ'লে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ওরসপত্ত্র 
যুষুংসূ বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই রাজ্য গ্রহণ করুন, আমই বনে যাব। 
অথবা আপনি স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন, অযশ দ্বারা আমাকে দগ্ধ করবেন না। 
আমি রাজা নই, আপাঁনই রাজা । দুর্যোধনাদর কার্যের জন্য আমার মনে কিছুমাত্র 
ক্রোধ নেই, দৈববশেই আমরা সকলে মোহগ্রস্ত হয়োছলাম। আমরাও আপনার পুত্র, 
গান্ধারী ও কুন্তীকে সমান জ্ঞান কার। আম নতাঁশরে প্রার্থনা করাছ, আপাঁন 
মনের দুঃখ দূর করুন। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, বৎস, ভিন ভা 
তুমি আমার যথোচিত সেবা করেছ, এখন বনগমনের অনুমাতি দাও। ধৃতরাম্ট্র 
সহসা কাম্পতদেহে কৃতাঞ্জালপুটে বললেন, বার্ধক্য ও আধক কথা বলার ফলে 
আমার মন অবসন্ন ও মুখ শুদ্ক হচ্ছে, আম সঞ্জয় আর কৃপাচারকে বলছি, 
এ"রা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুনয় করুন। এই ব'লে ধৃতরাম্ট্র গাম্ধারীর দেহে 
ভর দিয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন। 

যাধম্ঠির বললেন, হায, যান শত সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী, যান 
লৌহভশীম চূর্ণ করোছিলেন, তিন এখন অচেতন হয়ে অবলা স্ত্রীকে অবলম্বন 
করলেন ! এইরূপ বিলাপ ক'রে যাঁধান্ঠর জলার্দঘ হস্ত দিয়ে ধৃতরাস্ট্রের মুখ ও 
বক্ষ মুছিয়ে দিলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস, আমাকে আলঙ্গন 
কর, তোমার স্পর্শে আমি পুনজাশীবত হয়োছি। আজ আমি 'দবসের অস্টম ভাগে 
আহার করব এই 1স্থর করোছিলাম, এখন তার সময় হয়েছে; দুর্বলতার ফলে আমার 
চেতনা লুপ্ত হয়েছিল৷ বার বার কথা বললে আমার ক্লান্তি হয়; তুমি আর কষ্ট 
দিও না, আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও। 

_. য্যাধাম্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনাকে প্রীত করার জন্য আম রাজ্য বা 

জীবনও ত্যাগ করতে পাঁর। আপনি এখন আহার করুন, বনগমনের কথা পরে 
হবে। 


৩। ধৃত্বাম্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ 


ব্যাসদেব এসে যাধিষ্ভঠরকে বললেন, কুরুনন্দন ধৃতরাম্ট্র যা বলছেন তাতে 
তুমি সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বদ্ধ ও পূন্রশোকাতুর, 
৪২ 


৬৫৮ মহাভারত 


গাম্ধারীও আঁত কল্টে ধৈর্য ধরে আছেন; এদের বনে যেতে দাও, যেন এখানে 
এ'দের মৃত্যু না হয়। অন্তকালে রাজাদের অরণ্যবাসই শ্রেয়। যুদ্ধে অথবা যথাবিধি 
অরণ্যে প্রাণত্যাগ করাই রাজার্ধদের পরম ধর্ম। ধৃতরান্ট্রের তপস্যা করবার সময় 
হয়েছে, তোমার উপর এখন এর কিছুমাত্র ক্রোধ নেই। 

_. ব্যাসদেব চ'লে গেলে য্যাধাম্ঠির বিনীত হয়ে ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, আপনার 
যা আঁভলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মীত দিয়েছেন। কুরুরাজ, আমি নতমস্তকে 
অনুনয় করছি, এখন আহার করুন, পরে অরণ্যাশ্রমে যাবেন। জরাজীর্ণ গজপাঁতর 
ন্যায় ধৃতরাম্দ্র ধীরে ধীরে নিজ গৃহে গেলেন এবং আঁহনকাঁদর পর আহার করলেন। 
গান্ধারী কুন্তী ও বধৃগণ তাঁর পারচর্যা করতে লাগলেন। ভোজনের পর ধৃতরাস্ট্র 
যাঁধান্ঠরের পিঠে হাত রেখে রাজ্যপালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ 'দলেন, তার পর 
শ্রান্ত হয়ে গান্ধারীর গৃহে গেলেন। 


ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে যাাধান্ঠর কুর্জাঙ্গলের প্রজাগণকে ডেকে আনালেন। 
পুরবাসী ও জনপদবাসন ব্রাহন্রণাদ এবং নানা দেশ হ'তে আগত নরপাতিগণ 
সমবেত হ'লে ধৃতরাস্দ্র সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন, আপনারা বহুকাল 
কুরুকুলের সঙ্গে একত্র বাস করেছেন, আমরা পরস্পরের সুহ্ং ও 'হতৈষী। 
ব্যাসদেব ও রাজা য্াঁধান্ঠরের অনুমাত নিয়ে আমি গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে 
ইচ্ছা করেছি, আপনারাও বিনা দ্বিধায় আমাকে অনুমাতি দিন। আমি মনে কার, 
আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের সঙ্গে 
সে প্রকার নেই। গান্ধারী ও আমি পূত্রবিরহে কাতর হয়ে আছ, বয়স এবং 
উপবাসের জন্য দূর্বলও হয়োছ। যাধান্ঠরের রাজত্বে আমরা প্রচুর সৃখভোগ 
করেছি। এখন এই পূত্রহন অন্ধ বৃদ্ধের বনগমন ভিন্ন আর কি গাঁত আছে? 
বৎসগণ, শান্তনুর পরে ভীম্মপাঁরপালিত 'বাঁচত্রবীর্য এবং পাণ্ডু এই রাজ্য পালন 
করোছলেন; তার পর আমিও আপনাদের সেবা করোছ। যাঁদ আমার ন্ট হয়ে 
থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দবৃদ্ধি দূর্যোধনও এই নিজ্কণ্টক রাজ্য 
ভোগ করেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে সে কোনও অপরাধ করে নি। তার ধুনর্শীতির 
ফলে এবং আমার দোষে অসংখ্য মহীপাল যুদ্ধে প্রাণ হারিঞ্ছেন। আমার কার্য 
ভাল বা মন্দ যাই হ’ক, আমি কৃতাঞ্জাল হয়ে বলছি -- আপনারা তা মনে রাখবেন 
না। এই পুত্রহীন শোকাতুর অন্ধ বৃদ্ধকে পূর্বতন কুরুরাজগণের বংশধর ব'লে 
ক্ষমা করবেন। আম ও দুঃঁখনশ গান্ধারী আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি = 
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আমাদের বনগমনের অনুমাতি দিন। সম্পদে ও বিপদে কুল্তপূত্র যাঁধম্তিরের 
প্রীতি আপনারা সমদৃষ্টি রাখবেন। লোকপাল তুল্য চার ভ্রাতা যাঁর সচিব সেই 
ব্রহ্মার ন্যায় মহাতেজা যুধাম্ঠির আপনাদের পালন করবেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় 
আমি যুধন্ঠিরকে আপনাদের হস্তে দিচ্ছি, আপনাদের সকলকেও যাাঁধাচ্ঠিরের 
হস্তে দিচ্ছি। আপনারা কখনও আমার প্রাত ক্রুদ্ধ হন নি, এখন আমি ও গান্ধারী 
কৃতাঞ্জাল হয়ে প্রার্থনা করছি - আমার আস্থরমাতি লোভী স্বেচ্ছাচারী পুত্ধদের 
অপরাধ ক্ষমা করুন। 

ধৃতরান্ট্রের অনুনয় শুনে নগরবাসী ও গ্রামবাসন প্রজাবৃন্দ বাম্পাকুলনয়নে 
পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন এবং নুইখে অচেতনপ্রায় হলেন। পাঁরশেষে শাম্ব 
নামে এক বাগ্মী ব্রাহন্ণ ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, প্রজাদের প্রাতনাধরূপে 
আম আপনাকে বলাছ -- আপনার কথা যথার্থ আপাঁন ও আমরা পরস্পরের 
সুহ্‌ৎ। আপনি ও আপনার পৃর্বপুরুষগণ পতা ও ভ্রাতার ন্যায় আমাদের পালন 
করেছেন, রাজা দুর্যোধনও আঙাদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেন নি। আমরা 
তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস ক'রে সুখে ছিলাম তা আপাঁন জানেন। এখন 
কুন্তীপুত্ৰ যুধিষ্ঠির সহস বংসর আমাদের পালন করুন। আমরা অনুনয় করাছ, 
জ্ঞাতবধের জন্য আর দুধোধনের দোষ দেবেন না। কুরুকুলনাশের জন্য আপাঁন 
দূর্যোধন কর্ণ বা শকুনি দায়ী নন, দৈবই এর কারণ। মহারাজ, আমঞ। অনূমাতি 
দিচ্ছ, আপাঁন বনে গিয়ে পুণ্যকর্ম করুন. আপনার পতত্রগণও স্বর্গলোক লাভ 
করুন, যুধিষ্ঠির হ'তে আপনি যে মানসিক দুঃখ পেয়েছেন তা অপনশীত হ'ক। 
পুরুষশ্রেম্ত, আপনাকে নমস্কার । 

রাত্যণের কথ। শুনে সকলে সাধু সাধু বললেন, ধৃতরাম্ট্রও প্রীত হলেন। 
প্রজারা আভবাদন ক'রে ধীরে ধীরে চলে গেল. ধ্‌তরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে নিজ 
ভবনে গেলেন। 


81 ধৃতরাম্ট্র প্রীতির বনযাত্রা 


পরাঁদন প্রভাতকালে বদর য্াধান্ঠরেব কাছে এসে বললেন, মহারাজ, 
ধৃতরাম্ট্ী স্থির করেছেন যে আগামী কার্তক-প্যার্ণমায় বনে যাবেন। ভষ্ম দ্রেণ 
সোমদত্ত বাহনীক দুর্োধনাদ জয়দ্ুথ এবং মৃত সূহুদ্‌্গণের শ্রাদ্ধের জন্য তিনি 


কিণ্টিং অর্থ প্রার্থনা করছেন। যাঁধন্ঠির সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন, 


৬৬০ মহাভারত 


অর্জনও অনুমোদন করলেন, কিন্তু ক্লোধী ভীম সম্মাতি দিলেন না। অজন তাঁকে 
নম্রভাবে বললেন, আমাদের বৃদ্ধ পতা (জ্যন্ঠতাত) বনে যাবার পূর্বে ভণম্ম 
প্রভাতর শ্রাদ্ধ করতে চান; আপনার বাহুবলে যে ধন আত হয়েছে তারই কিং 
তান চাচ্ছেন। কালের কি বিপর্যয় দেখুন, পূর্বে যাঁর কাছে আমরা প্রার্থা হয়ে 
গেছি এখন অদজ্টবশে তিনিই আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, 
আপাঁন আপাতত করবেন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপযশ হবে। 

ভীমসেন সক্রোধে বললেন, ভনচ্মদ্রোণাঁদ এবং সৃহ্‌দ্‌গণের শ্রাদ্ধ আমরাই 
করব, কর্ণের শ্রাদ্ধ কুন্তী করবেন। শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়া উচিত 
নয়, তাঁর কুলাঙ্গার পুত্ৰগণ পরলোকে কম্টভোগ করুক। অজব্ন, পর্বের কথা কি 
তুমি ভুলে গেছ? আমাদের বনবাসকালে তোমার এই জ্োষ্ঠতাতের স্নেহ কোথায় 
ছিল? দ্রোণ ভীম্ম ও সোমদর্ত তখন কি করেছিলেন 2 দ্যতসভায় এই দুর্বাদ্ধ 
ধৃতরাম্ট্রই বিদ্‌রকে জিজ্ঞাসা করোছলেন -- আমরা কোন্‌ বস্তু জিতলাম 2 এসব 
{ক তোমার মনে নেই? 

যাধাজ্ঞর ভমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তার পর তানি বিদূরকে 
বললেন, আপাঁন কুরুরাজকে জানান যে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ আম নিজের কোষ 
থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবেন না। বনবাসকালে ভীম অনেক কষ্ট ভোগ 
করছেন, তাঁর কর্কশ আচরণে কুরুরাজ যেন রুষ্ট না হন। আমার ও অর্জুনের 
সমস্ত ধনের [তিনিই প্রভু । 

বিদুরের মুখে য্বীধান্ঠরের বাক্য শুনে ধৃতরাম্ট্র প্রীত হলেন এবং আত্মীয় 
ও বান্ধবগণের শ্রাদ্ধ ক'রে ব্রাহযণগণকে প্রভূত ধন দান করলেন। তার পর তান 
কার্তিক-পর্ণমায় যজ্ঞ করে আগ্নহোব্র সম্মুখে রেখে বনযাত্রা করলেন। য্যাধাচ্ঠর 
শোকে আঁভিভূত হয়ে ভূপাঁতত হলেন, অজন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন । পান্ডবগণ 
বিদুর সঞ্জয় যুষুৎসু কৃপাচার্য ও ধোৌম্য প্রভৃ।ত ব্রাহমণগণ সজলনয়নে কুরুরাজের 
অনৃগমন করলেন। বদ্ধনেত্রা গান্ধারী কুন্তীর স্কন্ধে এবং অন্ধরাজ ধৃতরাম্ট্র গান্ধারীর 
স্কন্ধে দুই হস্ত রেখে চলতে লাগলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা উত্তরা উল্‌পী চিত্রাঙ্গদা 
প্রভাতও সরোদনে অনুগমন" করলেন। পাণ্ডবদের বনগমনকালে হস্তিনাপুরের প্রজারা 
যেমন দুখত হয়েছিল, ধৃতরান্ট্রের যাত্রাকালেও সেইরুপ হত । 'বিদুর ও সঞ্জয় 
সংকল্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। কিছুদূর যাবার পর ধৃতরাশ্ট্র 
যুধিষ্ঠিরাঁদকে ফিরে যেতে বললেন। গান্ধারীকে দ্‌ঢড়ভাবে ধ'রে কুন্তী বললেন, আমি 
বনে বাস করব, তপাস্বনী গান্ধারীর ও কুরুরাজের পদসেবা করব। হযাঁধাম্ঠর, তুমি 


| আশ্রদবাসিকপৰ ৬৬১ 


সহদেবের উপর কখনও অপ্রসন্ন হয়ো না, সে তোমার ও আমার অনরন্ত। কর্ণকে 
সর্বদা স্মনণ ক'রো, তাঁর উদ্দেশে দান ক'রো, সর্বদা সকলে দ্রৌপদীর প্রিয়সাধন 
ক'রো। কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই পড়েছে। 

যুধিষ্ঠির কাতর হয়ে কুন্তশকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। ভীম বললেন, 
আমাদের ত্যাগ ক'রে বনে যাওয়াই যাঁদ আপনার ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের 'দয়ে 
লোকক্ষয় করালেন কেন? কুন্তী পূত্রদের অনুনয় শুনলেন না, অশ্রুঃরোধ কারে 
বললেন, তোমরা পান্ডুর পুত্র এবং দেবতুল্য পরাক্রমশালী; জ্ঞাতির হস্তে 'নাঁজত 
হয়ে যাতে তোমাদের দুঃখভোগ করতে না হয় সেজন্যই আমি তোমাদের যুদ্ধে 
উৎসাহিত করোছিলাম, তোমাদের তৈজোবৃদ্ধির নিমিত্ত বাসৃদেবের নিকট 'ব্দুলার 
উপাখ্যান বলোছিলাম । স্বামীর রাজত্বকালে আম বহু সুখ ভোগ করেছি, এখন পত্রের 
বিজিত রাজ্য ভোগ করতে চাই না। আমার পাতি যেখানে আছেন সেই পাণ্যলোকে 
আম যেতে ইচ্ছা কার; ধৃতরাস্ট্র ও গান্ধারীর সেবা এবং তপস্যা ক'রে শরীর শুষ্ক 
করব। কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগমসেন প্রত্তুতির সাহত গৃহে ফিরে যাও, তোমার ধর্মে মাত 
থাকুক, মন মহৎ হ'ক। 

ধৃতরাম্দ্র বললেন, যাাঁধঙ্ঠরের জননী ফিরে যান, পুত্র ও এশ্বর্য ত্যাগ ক'রে 
ইান কেন দুর্গম বনে যাবেন? রাজ্যে থেকেই ইন দান ব্রত ও তপস্যা করুন। 
গান্ধারী, তাম একে নিবৃত্ত হ'তে বল। ধর্মপরায়ণা সত কুন্তী বনগমনের সংকল্প 
ত্যাগ করলেন না; তখন দ্রৌপদণ প্রভাতি বধূগণ সরোদনে পান্ডবদের সঙ্চে 
হস্তিনাপ্‌রে ফিরে গেলেন। 


ও) ধৃতরাম্ট্র-সকাশে নারদাঁদ 


বহু দূর গিয়ে ধৃতরাম্ট্র ভাগীরথতগরে উপাস্থত হলেন। সন্ধ্যাকালে 
সৃ্যের আরাধনার পর বিদুর ও সঞ্জয় কুশশয্যা প্রস্তুত ক'রে দিলেন; ধৃতরাম্ট্র এক 
শয্যায় এবং কুন্তীর সাঁহত গান্ধারী অন্য শয্যায় রান্রযাপন করলেন। প্রাতঃকালে 
যথাবিধি আহিনক ও হোমের পর তাঁরা উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং কুরুক্ষেত্রে 
উপস্থিত হয়ে রাজার্ধ শতযৃপকে দেখতে পেলেন। ইন কেকয় দেশের রাজা ছিলেন, 
বৃদ্ধাবস্থায় জ্োম্ঠপুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনবাসী হয়োছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃতরাম্ 
ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন এবং জটা আঁজন ও বল্কল ধারণ ক'রে শতযূপের 
আশ্রমে বিদূর সঞ্জয় গান্ধারী ও কুল্তীর সাহত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। 


৬৬২ মহাভারত 


একদিন নারদ পর্বত ব্যাস প্রভাত ধৃতরাম্দ্রকে দেখতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে 
নারদ বললেন, শতয্‌পের পিতামহ সহস্রাচিত্য তপস্যার ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন 
আরও অনেক রাজা এই বনে তপঃাঁসদ্ধ হয়ে স্বর্গে গেছেন। ধৃতরাম্ট্র, আপনিও 
ব্যাসের অনুগ্রহে গান্ধারীর সাঁহত উত্তম গাঁত লাভ করবেন। রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে 
বাস ক'রে নিত্য আপনাকে স্মরণ করেন; আমরা 'দব্যনেত্রে দেখাঁছ, সংকর্মের ফলে 
কুন্তনও তাঁর কাছে যাবেন। বিদুর যাঁধাচ্ঠরে প্রবেশ করবেন, সঞ্জয় স্বর্গে যাবেন। 

রাজার্ধ শতযূপ বললেন, দেবার্ষ, ধৃতরাম্দ্র কোন্‌ লোকে যাবেন তা তো 
আপনি বললেন না। নারদ বললেন, আম ইন্দ্রের কাছে শুনেছি রাজা ধৃতরাম্ট্র আর 
তিন বৎসর জীবত থাকবেন, তার পর গান্ধারীর সাঁহত দ্রব্য বিমানে কুবেরভবনে 
গিয়ে ইচ্ছানুসারে দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষসলোকে বিচরণ করবেন। ধৃতরাম্দ্রকে এইরূপে 
আশ্বাসিত ক'রে নারদাঁদ প্রস্থান করলেন । 


৬। ধৃতরাম্ট্র-সকাশে য্যাধাচ্ঠরাদি 


ধৃতরাস্ট্র প্রভাত বনে গেলে পুরবাসিগণ শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 
পূত্রহীন বৃদ্ধ কুরুরাজ এবং মহাভাগা গান্ধার ও কুন্তী নির্জন বনে কি ক'রে বাস 
করছেন? পূত্রগণ ও রাজশ্রী ত্যাগ ক'রে কুন্তাঁ কেন দুদ্কর তপস্যা করতে গেলেন? 

কুন্তীর বিরহে পান্ডবগণ কাতর হয়ে কালযাপন করতে লাগলেন, কোনও 
বিষয়ে তাঁরা মন দিতে পারলেন না। কয়েক দন পরে তাঁরা স্থির করলেন যে বনে 
[গিয়ে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রোপদীও গমনের জন্য উৎসৃক হলেন। য্যাধান্ঠরের 
আজ্ঞায় রথ হস্তী অশ্ব ও সৈন্য সাব্জত হ'ল, বহু পুরবাসণ তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য 
প্রস্তুত হ'ল। পাঁচ দন নগরের বহিভভাগে বাস ক'রে ষন্ঠ দিনে যাঁধাম্ঠর সদলে যাত্রা 
করলেন। কৃপাচার্য সৈন্দলের নেতা হয়ে চললেন; যাধান্ঠর ও অজন রথে, ভাঁম 
হস্তীতে, নকুল-সহদেব অশ্বে, এবং দ্রোপদশ প্রভাতি নারীগণ 'শাবিকায় যাত্রা করলেন ॥ 
নগর ও গ্রামবাসী প্রজাগণ 'বাবিধ যানে ষুধিষ্ঠরের অনুগমন করলেন । যুযুৎসু ও 
ধোম্য পুররক্ষার জন্য হস্তিনাপূরে রইলেন। 

পান্ডবগণ যমুনা পার হয়ে কুর্ক্ষেত্রে এসে শতযূপ € ধৃতরাষ্দ্রের আশ্রম 
দেখতে পেলেন এবং যান থেকে নেমে বিনীতভাবে পদরজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন । 
যাধান্ঠর সজলনয়নে তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের জ্যেন্ঠতাত কুরুবংশ- 
পাঁত কোথায়? তাঁরা বললেন, মহারাজ, তিনি পুষ্প ও জল আনতে এবং যম্‌নায় 


আশ্রমবাসকপর্ব ৬৬৩ 


স্নান করতে গেছেন। - পান্ডবগণ সত্বর যমুনার দিকে চললেন এবং কিছুদ্‌র গিয়ে 
দেখলেন, গান্ধারশ ও ধৃতরাম্ট্রকে নিয়ে কুন্তী আগে আগে আসছেন । সহদেব উচ্চস্বরে 
রোদন ক'রে কুন্তীর পায়ে পড়লেন। তার পর পাণ্ডবগণ ধৃতরাম্ট্রাদকে প্রণাম ক'রে 
তাঁদের জলপূর্ণ কলস বয়ে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন। 

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পণ্পন্ডব ও দ্রৌপদণ প্রভতিকে দেখতে এলেন। 
সঞ্জয় এইপ্রকারে তাঁদেন পারিচয় দলেন। -- যাঁর দেহ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, 
মহাসিংহের ন্যায় সবল, যাঁর নাঁসকা উন্নত এবং চক্ষু দীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ, হীন কুরুরাজ 
যুধম্ঠির । এই মুত্তগজেন্দ্রগামী তপ্তকাণ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু স্থলস্কন্ধ পুরুষ বৃকোদর। 
এ'র পার্শ্বে যে মহাধনুর্ধর শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হস্তিযথপতিতুলা যুবা 
রয়েছেন, ইনি অর্জন। কুন্তীর নিকটে বিফ ও মহেন্দরের ন্যায় অনুপম রূপবান ও 
বলবান যে দুজন রয়েছেন, এরা নকুল-সহদেব। এই নাঁলোংপলবর্ণা মধ্যবয়স্কা 
পদ্মপলাশাক্ষী মতি মতা লক্ষনীর ন্যায় নার কৃষ্ণা। এ'র পার্শ্বে যে কনকবণা 
চন্দ্রপ্রভার নায় রূপবতী রমণন রয়েছেন ইনি চক্রপাণ কৃষ্ণের ভিন সুভদ্রা; এই 
সুবর্ণ গৌরাঙ্গ! নাগকন্যা উলৃপশী, এবং আর্দ মধূক পুষ্পের ন্যায় যাঁর কান্ত, ইনি 
রাজকন্যা চিন্রাঙ্গদা; এরা অজনের ভার্যা। যান কৃষ্ণের সাঁহত স্পর্ধা করতেন সেই 
রাজসেনাপাঁত শল্যের ভাগনী এই নীলোৎতপলবর্ণা রমণী ভীমসেনের পত্নী (কালা) 
এই চম্পকগ্ৌরণ জরাসন্ধকন্যা সহদেবের পত্রী । এ'র নিকটে যে ইন্দবরশ্যামবর্ণা 
রমণা ভূমিতে বসে আছেন, ইনি নকুলের পত্নী ধেম্টকেতুর ভগিনী করেণ্মতাঁ)। 
এই প্রতপ্তকাণ্চনবর্ণা সুন্দরী যান পুত্রকে কোলে 'নয়ে আছেন, ইনি িরাটকন্যা 
উত্তরা; দ্রোণ প্রভাত একর পাঁত আভমন্যুকে রথহান অবস্থায় বধ করেছিলেন। এই 
এক শত নার, যাঁরা শুক্র উত্তরীয় ধারণ ক'রে আছেন, যাঁদের সীমন্তে অলংকার নেই, 
এ*রা ধৃতরাম্ট্রের অনাথা পুন্রবধু। 


৭। বিদযরের তিরোধান 


তাপসগণ চ'লে গেলে ধতরাম্্র যাধান্ঠরাঁদর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। 
কিছুক্ষণ আলাপের পর যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, বিদূর কোথায়? তাঁকে তো 
দেখাছ না। সঞ্জয় তপস্যায় নিরত থেকে কুশলে আছেন তো? ধূৃতরাম্্র বললেন, 
পুত্র, বিদূর কেবল বায়ু ভক্ষণ ক'রে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর শীর্ণ দেহ শিরায় 


৬৬৪ মহাভারত 


আচ্ছাদত হয়ে গেছে। এই বনের নির্জন প্রদেশে ব্রাহন্ণরা কখনও কখনও তাঁকে 
দেখতে পান। 

এই সময়ে যুধিষ্ঠির দূর থেকে শশর্ণদেহ দিগম্বর বিদুরকে দেখতে পেলেন, 
তাঁর মস্তকে জটা, মুখে বাঁটা (১), দেহ মলালপ্ত ও ধৃঁলধূসর। বিদুর আশ্রমের 
দিকে দৃম্টিপাত ক'রেই চ'লে যাচ্ছিলেন, যাঁধান্তঠর বেগে তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে 
বললেন, ভো ভো বিদুর, আম আপনার 'প্রয় যুধিষ্ঠির, আপনাকে দেখতে এসেছি। 
বদূর এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে আনমেষনয়নে য্াধষ্ঠিরকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁর 
দৃষ্টিতে নিজের দৃস্টি, গাতে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং হীন্ড্রিয়গ্রামে ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত 
ক'রে যোগবলে য্াধাষ্ঠরের দেহে প্রাবিষ্ট হলেন। য্যাধাচ্ঠরের বোধ হ'ল তাঁর বল 
পূর্বাপেক্ষা বহ""ণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদুরের বৃক্ষাশ্রত স্তব্ধলোচন প্রাণহীন দেহ 
দেখে তান ব্যাসের বাক্য (২) স্মরণ করলেন এবং অন্ত্যেষ্টক্রিয়ার ইচ্ছা করলেন। 
এমন সময়ে তান দৈববাণী শুনলেন = রাজা, বদুরের দেহ দগ্ধ কারো না, এর 
কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক; ইনি যাঁতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সান্তানক লোক 
লাভ করেছেন, এ'র জন্য শোক ক'রো না। তখন যাুধান্ঠর আশ্রমে ফিরে {গয়ে সকল 
বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃতরাস্দ্র প্রভাত অত্যন্ত (বিস্মিত হলেন। 

পরাঁদন প্রভাতকালে ব্যসদেব শতয্‌প প্রভৃতির সঙ্গে আশ্রমে উপস্থিত 
হুলেন। কৃশলপ্রশ্নের পর ব্যাস ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, কুরুরাজ, তুম বিদুরের পাঁরণাম 
শুনেছ। ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে বিদুর রূপে জন্মেছিলেন ৩)। ব্রহ্মার আদেশে 
িচিন্রবীর্ষের ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্রাতাকে আম উৎপাদন করোছলাম। এই তপস্বী 
সত্যনিষ্ঠা হীন্দ্যয়দমন শমগুণ আঁহংসা ও দানের ফলে বখ্যাত হয়েছেন। যাাঁধাষ্ঠিরও 
ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, যান ধর্ম তিনিই বিদুর, যান দুর তানই যাঁধা্ঠির। 
এই পাণ্ডুপুত্ৰ য্াধাম্ঠর, যান তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এ'র শরীরেই বিদূর 
যোগবলে প্রাবস্ট হয়েছেন । পুত্র, আম তোমার সংশয় ছেদনের জন্যই এখানে এসেঁছ। 
তোমার যদ কিছ: প্রার্থনা থাকে, যাঁদ কিছ দেখতে বা জানতে চাও, তো আমাকে 
বলো, আম তোমার অভীষ্ট পূরণ করব। 


(১) পূলির আকার কান্ঠখণ্ড, গুলিডান্ডা খেলার গুলির তুঃ:'। বাক্য ও আহার 
বর্জনের চহ] । 

(২) বিদূর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ধর্মের অংশ। 

(৩) আঁদপর্ব ১৮-পাঁরচ্ছেদ দ্রম্টব্য। 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৫ 
॥ পূত্রদর্শনপবধ্যায় ৷ 


৮। মৃত যোম্ধুগপের সমাগম 


পান্ডবগণ ধৃতরাস্ট্রের আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে 
ব্যাসদেব প্‌নর্বার এহেন, সেই সময়ে মহার্ষ নারদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধ 
বিশ্বাবস তুম্বুরু ও চিন্রসেনও উপাস্থত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পর ব্যাস 
ধৃতরাস্ট্রকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমার মনোভাব আম জান, তুমি এবং গান্ধারী কুন্তী 
দ্রৌপদী সুভদ্ৰা প্রভাতি পূত্রবিয়োগের তীব্র শোক ভোগ করছ। তোমার কি কামনা 
বঙ্গ, তপস্যার প্রভাবে আমি তা পূর্ণ করব। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আপনার ও এই সাধুগণের সমাগমে আম ধন্য হয়োছ, 
আমার জীবন সফল হয়েছে । আমার আর পরলোকের ভয় নেই, কিন্তু যার দুনর্শীতির 
ফলে পান্ডবগণ নির্যাতিত এবং বহু নরপাত 'বনাশত হয়েছেন সেই দুব্ধাদ্ধ 
হতভাগ্য দুর্যোধনের জন্য আমার হৃদয় বিদারণ হচ্ছে । পিতা, আম শান্তি পাচ্ছি না। 
গান্ধারী কৃতাঞ্জালপুটে তাঁর শ্বশুর ব্যাসকে বললেন, ম্যানপুংগব, ষোড়শ বৎসর গত 
হয়েছে তথাপি কুরুরাজের পুত্রশোক শান্ত হচ্ছে না। আপানি তপোবলে নানা লোক 
সূম্টি করতে পারেন, আমাদের পরলোকগত পুত্রগণকে কি দেখাতে পারেন না? 
আমাদের এই প্রিয়তমা পূত্রবধ্‌ দ্রৌপদী, কৃষফভাঁগনণী সভদ্রা, ভূরিশ্রবার এই ভার্যা, 
আপনার যে শত পোন্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পত্রীগণ - এদের শোকের জন্য 
অন্ধরাজ ও আমার শোক বার বার বার্ধত হচ্ছে। এমন উপায় করুন যাতে আমরা এবং 
আপনার এই পূত্রবধ্‌ কুন্তী শোকশনন্য হতে পার। ৃ 

গান্ধারী এইরূপ বললে কুন্তণ তাঁর প্রচ্ছন্নজাত পত্র কর্ণকে স্মরণ করলেন। 
তাঁর ভাবান্তর দেখে ব্যাস বললেন, তোমার মনে যা আছে তা বল। কুন্তী লাজ্জতভালে 
বললেন, ভগবান, আপাঁন আমার শ্বশুর, দেবতার দেবতা; আমি সত্য কথা বলাঁছ 
শনুন। তার পর কুন্তী কর্ণের জল্মবৃত্তান্ত বিবৃত ক'রে বললেন, আম ম্‌ঢ়তার 
বশে সজ্ঞানে সেই প্রকে উপেক্ষা করেছি, তার ফলে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে । আমার 
কর্ম পাপজনক বা পাপশূন্য যাই হ’ক আপনাকে জানালাম। সেই পূত্রকে আম 
দেখতে ইচ্ছা কার; মূনিশ্রেষ্ঠ, আমার হৃদয়ের কামনা আজ পূর্ণ করুন 

ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তোমার অপরাধ হয় নি; দেবতারা 
এত্বর্যবান, তরি' সংকল্প বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ বা সংগম -- এই পাঁচ প্রকারে পত্র 


৬৬৬ মহাভারত 


উৎপ।দন করতে পারেন । তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। যাঁরা বলশালন তাঁদের পক্ষে 
সমস্তই হিতকর পবিব্র ধর্মসংগত ও স্বকীয়। তোমরা সকলেই সুপ্তোথিতের ন্যায় 
নিজ নিজ প্রিয়জনকে দেখতে পাবে । সেই বাঁরগণ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, 
তাঁরা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়োছলেন। গন্ধর্বরাজ ধৃতরাম্ট্রই কুরুরাজ 
রূপে জন্মেছেন। পাণ্ডু মর্দূগণ হ'তে উৎপন্ন হয়োছলেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির 
ধর্মের অংশে জল্মেছেন। দূর্যোধন কাল, শকুন দ্বাপর, দুঃশাসনাঁদ রাক্ষস, ভীমসেন 
বায়ু, অ্জন নর-খাঁষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল-সহদেব আশবনীকুমারদ্বয়, অভিমন্যু চন্দ্র, 
কর্ণ সূর্য, ধূষ্টদ্যুম্ন আগ্ন, শিখণ্ডা রাক্ষস, দ্রোণ বৃহস্পতি, অশ্বথামা রুদ্র, এবং 
ভীষ্ম বসু হ'তে উৎপন্ন । দেবগণই মনৃষ্যরূপে পাঁথবীতে এসে নিজ নিজ কার্য 
সম্পন্ন করে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে চল, নিহত 
আত্মীয়গণকে সেখানে দেখতে পাবে। 

ব্যাস এইরূপ বললে সমাগত জনগণ সিংহনাদ ক'রে গণ্গার আভমূখে যাত্রা 
করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, শণ্চপাণ্ডব, অমাত্যগণ, নারীগণ, খাঁষ ও গন্ধর্বগণ, অন-চরবর্গ, 
সকলেই গঙ্গাতরে এসে অধীরভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সায়াহ্নকাল 
উপস্থিত হ'লে তাঁরা পবিন্রভাবে একাগ্রমনে গঞ্গাতীরে উপবেশন করলেন। অনন্তর 
মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগনরথীর পুণ্যজলে অবগাহন ক'রে মৃত কোরব ও পাণ্ডব যোদ্ধা 
*€) নরপাঁতিগণকে আহ্বান করলেন। তখন জলমধ্যে কুরুপাণ্ডবসেনার তুমুল নাদ 
উঠল; ভাঁম্ম দ্রোণ, পূুত্রসহ ‘বিরাট ও দ্রুপদ, আভমন্যু ঘটোৎকচ কর্ণ দুর্োধন 
দুঃশাসন প্রভাতি, শকুনি, জরাসন্ধপূত্র সহদেব, ভগদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য বৃষসেন, 
দুর্যোধনপনত্র লক্ষণ, সানুজ ধস্টকেতু, বাহ্যীক সোমদত্ত চেকিতান প্রভাতি বীরগণ 
দিব্য দেহ ধারণ ক'রে গঙ্গাগর্ভ থেকে সসৈন্যে উাঁথত হলেন। জাবদ্দশায় যাঁর 
যেপ্রকার'বেশ ধবজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকার দেখা গেল। অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ 
স্তবগান করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাম্ট্রকে দিব্য চক্ষ7: দান করলেন। সকলে 
রোমাণিত হয়ে চিত্রপটে আঁঙ্কতের ন্যায় এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগলেন । 

কুরু ও পাণ্ডব পক্ষের বীরগণ ক্রোধ ও দ্বেষ ত্যাগ ক'রে নিম্পাপ হয়ে একত্র 
সমাগত হলেন। পুত্র পিতামাতার সাঁহত, ভার্যা পাঁতর সাঁহত, ভ্রাতা ভ্রাতার সাঁহত 
এবং মিত্র মিত্রের সাহত সহর্ষে মালত হলেন। পাণ্ডবগণ কর্ণ তভমন্যু ও দ্রৌপদীর 
পণ পুত্রের কাছে এলেন। মূনিবর ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীর ও বাম্ধবের সাহত 
{মিলিত হয়ে সেই রাত্রিতে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করলেন, তাঁদের শোক ভয় দুঃখ 
অধশ ছুই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পত্নীর সাঁহত এক রাত্রি সুখে যাপন করলেন । 


আন্রহ্গবাসিকপর্ব ৬৬৭ 


রাত্রি প্রভাত হ'লে ব্যাসদেব সেই মৃতোঁখত যোদ্ধৃগণকে প্রস্থানের অনুমতি 
।দলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁরা রথ ও ধৰজ সহ গঞ্গাগর্ভে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ লোকে 
ফিরে গেলেন। পাঁতিহবনা ক্ষান্রয় নারীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পাঁতলোকে যেতে 
চান তাঁরা শীঘ্র জাহনবীর জলে অবগাহন করুন৷ তখন সাধবী বরাঙ্গনাগণ ধতরাম্ট্রের 
অনুমতি নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং দেহ ত্যাগ ক'রে পাতির সাঁহত মাঁলত 
হলেন। 


যিনি এই 'প্রয়সমাগমের বিবরণ শোনেন তান ইহলোকে ও পরলোকে প্রয় 
{বিষয় লাভ করেন। যান অপরকে শোনান তান ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শুভ- 
গাত লাভ করেন। যে বেদজ্ঞ সাধু মানব শুচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব 
শোনেন {তান পরমগাঁত প্রাপ্ত হন। 


১। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরশীক্ষৎ _- পাণ্ডবগণের প্রস্থান 


জনমেজয় তাঁর পূর্বপুরুষদের এই পুনরাগমনের বিবরণ শুনে বললেন, 
যাঁরা দেহ ত্যাগ করেছেন তাঁদের দর্শনলাভ ক ক'রে সম্ভবপর হ’ল? ব্যাসাঁশষ্য 
বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহারাজ, মানুষের কর্ম থেকেই শরীর উৎপন্ন হয় । শরীরের 
উপাদান মহাভূতসমূহ, ভূতাধিপাতি মহে*্বরের অধিষ্ঠানের ফলে দেহ নম্ট হ'লেও 
মহাভূত নষ্ট হয় না, জীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ করেন না, মহাভূত আশ্রয় ক'রে তান 
পূর্বরূপে প্রকাশিত হ'তে পারেন। 

তার পর বৈশম্পায়ন বললেন, জল্মান্ধ ধৃতরাষ্্র পূর্বে তাঁর পূুত্রদের কখনও 
দেখেন নি, ব্যাসদেবের প্রসাদেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। জনমেজয় বললেন, 
বরদাতা ব্যাসদেব যাঁদ আমার পতাকে দেখান তবে আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হবে, 
আমি প্রীত ও কৃতার্থ হব। ব্যাসের প্রসাদে আমার আঁভলাষ পূর্ণ হ'ক। জনমেজয় 
এইরূপ বললে ব্যাসের তপস্যার প্রভাবে পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্বের বয়সে ও রূপে 
অমাত্যগণ সহ আ'বর্ভূত হলেন, তাঁর সঙ্গে মহাত্মা শমীক (১) ও শঙ্গখিও এলেন। 

জনমেজয় আঁতশয় আনাঁন্দত হলেন এবং যজ্জসমাপন ও যজ্ঞান্তস্নানের 
পর জরৎকারুপতত্র আস্তীককে বললেন, আমার এই যজ্ঞ অতি আশ্চর্য; আমি পিতার 


(১) ন্আাঁদপর্ব ৮-পারচ্ছেদ দ্রণ্টবা। 


৬৬৮ মহাভারত 


দর্শন পেয়েছ, তাঁর আগমনে আমার শোক দূর হয়েছে। আস্তশক বললেন, মহারাজ, 
যাঁর যজ্ঞে মহার্ধ দ্বৈপায়ন উপাস্থত থাকেন তান ইহলোক ও পরলোক জয় করেছেন। 
পাণ্ডুর বংশধর, তুমি বিচিত্র আখ্যান শুনেছ, পিতাকে দেখেছ, সর্পসকল ভস্মসাং 
হয়েছে, তোমার সত্যবাক্যের ফলে তক্ষকও মান্তলাভ করেছেন। তুম খাঁষদের পূজা 
করেছ, সাধূজনের সাঁহত মিলিত হয়েছ, এবং পাপনাশক মহাভারত শুনেছ; এর ফলে 
তোমার বিপুল ধর্ম লাভ হয়েছে। 


বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। -- সকলে গঙ্গাতীর হ'তে আশ্রমে ফিরে এলে 
ব্যাসদেব ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ ধাঁষদের মুখে বাবধ উপদেশ শুনেছ, 
শুভগাঁতপ্রাম্ত পূত্রগণকেও দেখেছ। এখন শোক ত্যাগ কর, যাঁধাষ্ঠরকে ভ্রাতাদের 
সঙ্গে রাজ্যে [ফিরে যেতে বল; এ'রা মাসাঁধক কাল এখানে রয়েছেন। ব্যাসের বাক্য 
শুনে ধৃতরাম্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, অজাতশত্রু, তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমরা এখন 
হস্তিনাপুরে ফিরে যাও, তোমরা এখানে থাকায় স্নেহের জন্য আমার তপস্যার ব্যাঘাত 
হচ্ছে। তুমি আমার পত্রের কার্য করেছ, আমাদের পণ্ড কণীর্ত ও কুল তোমাতেই 
শ্রাতিথ্ঠত আছে। - আর আমার শোক নেই, জীবনেরও প্রয়োজন নেই, এখন কঠোর 
তপস্যা করব। তুম আজ বা কাল চ'লে যাও। 

যুধিষ্ঠর বললেন, আম এই আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করব। সহদেব 
বললেন, আমি মাতা কুন্তীঁকে ছেড়ে যেতে পারব না। ধ্তরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তণ 
বহু প্রবোধ দিয়ে তাঁদের নিরস্ত করলেন। তখন পাণ্ডবগণ বিদায় নিয়ে ভার্যা বান্ধব 
ও সৈন্য সহ হাস্তিনাপুরে প্রস্থনে করলেন। 


॥ নারদাগমনপবাধ্যায় ॥ 


ধৃতরাষ্্রী গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু 


পাণ্ডবগণ হাঁস্তনাপুরে ফিরে যাবার দু বৎসর পরে -.কাঁদন দেবার্ধ নারদ 
য্যাঁধান্ঠরের কাছে এলেন। তান আসন গ্রহণ ক'রে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আম গঞা 
ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ ক'রে তোমাকে দেখতে এসোছি। যাধাষ্ঠর বললেন, ভগবান, 
যদি আমার পতা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখে থাকেন তবে তিনি কেমন আছেন বলুন। 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৯ 


নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চ'লে এলে ধৃতরাম্দ্র গাম্ধারণ কুন্তী ও 
সঞ্জয় গণ্গাদ্বারে গেলেন, আঁগ্নহোন্র সহ পুরোহতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন । সেখানে 
ধৃতরাম্ট্র মুখে বাঁটা (১) দিয়ে মৌনী ও বায়ুভুক হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, 
তাঁর দেহ আঁস্থচর্মসার হয়ে গেল। গান্ধারী কেবল জলপান ক'রে, কুন্তী এক মাস 
অন্তর এবং সঞ্জয় পাঁচ দিন অন্তর আহার ক'রে জীবনধারণ করলেন । তাঁদের যাজকগণ 
যথাবাধ আঁগ্নতে আহৃতি দিতে লাগলেন । ছ মাস পরে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই 
সময়ে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাপ্ত হ'ল, বৃক্ষ ও পশু সকল দগ্ধ হয়ে গেল। ধৃতরাঘ্্ 
প্রভৃতি অনাহারের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়োছিলেন, সেজন্য পালাতে পারলেন না। 
তখন ধৃতরাম্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা কর, আমরা এই আঁগ্নতে 
প্রাণত্যাগ ক'রে পরমগাঁতি লার্ভ করব। সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, এই বৃথাশ্নতে প্রাণ- 
ত্যাগ করলে আপনার আঁনম্ট হবে। ধৃতরাস্ট্র বললেন. আমরা গৃহ ত্যাগ ক'রে এসোছি, 
এখন মরলে আনম্ট হবে না, জল বায় আঁগন বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদের 
পক্ষে প্রশস্ত; সঞ্জয়, তুমি চ'লে য।ও। এই ব'লে ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সাঁহত 
পূর্বাস্য হয়ে উপবেশন করলেন, সমাধিস্থ হওয়ায় তাঁদের দেহ কাণ্ঠের ন্যায় নিশ্চল 
হ'ল। এই অবস্থায় তাঁরা দাবানলে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সঞ্জয় গঙ্গাতীরের 
মহার্ধগণকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে হিমালয়ে চ'লে গেলেন। 

তার পর নারদ বললেন, আম গঙ্গাতীরে তাপসদের নিকটে ছিলাম, সঞ্জয়ের 
কথা শুনে তোমাদের জানাতে এসোছ। আমি ধৃতরাম্ট্রাদর দেহ দেখোছ। তাঁরা 
স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন, সদ্‌গাঁতও পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়। 

পান্ডবগণ দুঃখে আঁভভূত হলেন এবং উধর্ববাহু হয়ে নিজেদের ধিক্কার 
দিয়ে রোদন করতে ল।গলেন। য্বীধাজ্ভর বললেন, আমরা জশীবত থাকতে মহাত্মা 
ধৃতরাম্ট্রের অনাথের ন্যয় মৃত্যু হ'ল! আগ্নর তুলা কৃতঘ কেউ নেই, অজন 
খাঁণ্ডবদাহ ক'রে ভিক্ষার্থাঁ ব্রাহযণবেশী অগ্নকে বৃথা তৃপ্ত করেছিলেন। সেই 
অর্জনের জননীকেই তান দগ্ধ করলেন! রাজার্ধ ধৃতরাম্ট্র সেই মহাবনে মন্ত্রপৃত 
আগ্ন রক্ষা করতেন, তথাপি বৃথাশ্নিতে কেন তাঁদের মৃত্যু হ'ল? 

নারদ বললেন, তাঁরা বৃথাগ্নতে দগ্ধ হন নি। ধৃতরাম্ট্র বনপ্রবেশেব পূর্বে 
যে যজ্ঞ করেছিলেন যাজকগণ তার আঁগ্ন এক নিজ'ন বনে নিক্ষেপ করোছিলেন; সেই 
আগ্নই বা্ধত হয়ে সব্ম ব্যাপ্ত হয়। ধৃতরাম্ট্র নিজের যজ্ঞাশ্নতে জীবন বির্সজন 


(১) ৭-পাঁরচ্ছেদে পাদটীকা দ্রম্ঠব্য। 


৬৭০ মহাভারত 


দিয়ে পরমগাঁতি পেয়েছেন। তোমার জনন+ও গ্‌রুশুশ্রাষার ফলে সাদ্ধিলাভ করেছেন 
তাতে সংশয় নেই ৷ এখন তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের তর্প'ণ কর। 

যাাঁধান্ঠর তাঁর ভ্রাতা ও নারীগণের সঙ্গে গঞঙ্গাতনরে যাত্রা করলেন, পুরবাজী 
ও জনপদবাসগণ একবস্ত্র পরিধান ক'রে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পান্ডবগণ যুযুৎসুকে 
অগ্রবতর্ণ ক'রে যথাবিধি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুল্তীর তর্পণ করলেন। দ্বাদশ দিনে 
যুধিষ্ঠির তাঁদের শ্রাদ্ধ করলেন এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে ব্রাহমণগণকে শয্যা খাদ্য যান 
মাঁণরত্র দাসী প্রভাতি দান করলেন । তাঁর আজ্ঞায় মৃতজনের আঁস্থ সংগ্রহ ক'রে গঙ্গায় 
ফেলা হ'ল। 

দেবার্ষ নারদ যুধিম্ঠরকে সান্ত্বনা দিয়ে চ'লে গেলেন । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে 
হতপুত্র ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে হস্তিনাপুরে পনর বৎসর এবং বনবাসে তিন বংসর 
যাপন করেছিলেন। 


মৌষলপর্ব 


১। শাম্বের মুঘল প্রসব -- দ্বারকায় দল ক্ষণ 


বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, যাঁধান্ঠরের রাজ্যলাভের পর ষটান্রংশ 
বৎসরে বৃফ্ণবংশীয়গণ (১) অত্যন্ত দুনর্সীতপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট 
করেছিলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এরুপ ঘটোছিল আপাঁন সাবস্তারে 
বলুন। বাসুদেব থাকতে তাঁরা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে 
লাগলেন। = 

একাঁদন িশ্বাঁমন্র কণ্ব ও নারদ মান দ্বারকায় এসেছেন দেখে সারণ (২) 
প্রীত বীরগণের কুবুদ্ধি হ'ল' তাঁরা শাম্বকে স্তরীবেশে সাঁজ্জত ক'রে মানদের কাছে 
নিয়ে গিয়ে বললেন, হীন পত্রাঁভিলাষী বনু ৩)র পত্রী; আপনারা বলুন হীন কি 
প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মুনগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই কৃষফপূত্র 
শাম্ব একটি ঘোর লৌহমুষল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত দুব্যন্ত নশংস ও 
গার্বত হয়েছ; সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুকুলের সকলেই বিনষ্ট 
হবে। হলায়ুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ করবেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃফকে শরাবদ্ধ করবে। 
এই বলে ম্ীনগণ কৃষ্ণের কাছে গিয়ে অভিশাপের কথা জানালেন। 

কৃষ্ণ বাঁফবংশীয়গণকে বললেন, মুনিরা যা বলেছেন তাই হবে। এই ব'লে 
তান তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, অভিশাপের প্রাতকার করতে ইচ্ছা করলেন না। 
পরদিন শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষণ্ন হয়ে সেই মূষলের স্ষন্ন 
চূর্ণ করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দলেন। তার পর আহক (উগ্রসেন) বলরাম 
কৃষ্ণ ও বদ্রুর আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হ'ল -_ আজ থেকে এই নগরে কেউ 
সুরা প্রস্তুত করবে না; যে করবে তাকে সবান্ধবে জীবিত অবস্থায় শূলে দেওয়া হবে। 

বাঁ ও অন্ধকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণপিত্গলবর্ণ 
ম্ী*ডতমস্তক বিকটাকার কালপুরুষ গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে 
অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু বিদ্ধ করতে 


৯) যাদবগণের বিভিন্ন শাখার নাম অন্ধক ভোজ বাঁ কুকুর। কৃষ্ণ বাঁফবংশীয়। 
(২) কৃষ্ণের বৈমান্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর। (৩) যাদব বার 'বিশেষ। 


৬৭৭ মহাভারত 


পারতেন না। দ্বারকায় নানাপ্রকার দুললক্ষণ দেখা গেল; মূষিকের দল 'নাদ্ুত 
যাদবগণের নখ ও কেশ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষ পেচকের এবং ছাগ শৃগালের 
রব করতে লাগল । গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুরুরশর গর্ভে 
বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে মুষিক উৎপন্ন হ'ল। যাদবগণ নিলজ্জভাবে পাপকার্য 
করতে লাগলেন ।. 

একদিন ন্য়োদশশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবগণকে বললেন, ভারতযুদ্ধ- 
কালে এইপ্রকার দুর্নিমত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের নাশ আসন্ন হয়েছে। তোমরা 
সমদ্রতীরস্থ প্রভাসতটর্থে যাও। 


২! যাদবগণের বিনাশ 


দ্বারকায় আরও নানাপ্রকার উৎপাত দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণা নারী 'নাদ্রুত 
পুরাঞ্গনাদের মঙ্গলসূত্র এবং ভয়ংকর রাক্ষসগণ যাদবদের অলংকার ছত্র ধজ ও কবচ 
হরণ করতে লাগল । কৃষ্ণের চক্র সকলের সমক্ষে আকাশে অন্তাহ্ত হ'ল, দারুকের 
সমক্ষে অশ্বগণ কৃষ্ণের দিব্য রথ য়ে সাগরের উপর +দয়ে চ'লে গেল। অপ্সরারা 
বলরামের তালধযজ এবং কৃষ্ণের গরুড়ধবজ হরণ ক'রে উচ্চরবে বললে, যাদবগণ, 
প্রভাসতীর্ঘথে চ'লে যাও। 

বৃষ ও অন্ধক মহারথগণ প্রচুর খাদ্য পেয় মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের 
পাঁরবারবর্গ ও সৈন্যদের সঞ্জো প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে 
নিরন্তর পানভোজনে রত হলেন এবং ব্রাহমণের জন্য প্রস্তুত অন্নে সূরা মাশ্রত ক'রে 
বানরদের খাওয়াতে লাগলেন। বলরাম সাত্যাক গদ (১) বন্রু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের 
সমক্ষেই সুরাপান করতে লাগলেন। সাত্যাক অত্যন্ত মত্ত হয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, 
কোন ক্ষত্রিয় মৃতবৎ নিদ্রামগন লোককে বধ করে? তুমি যা করেছিলে যাদবগণ তা 
ক্ষমা করবেন না। প্রদ্যুম্ন সাত্যকির বাক্যের সমর্থন করলেন। কৃতবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, ভূবিশ্রবা যখন 'ছন্নবাহু হয়ে প্রায়োপাবম্ট ছিলেন তখন তুমি নৃশংসভাবে 
তাঁকে বধ করোঁছিলে কেন? জাতাকি সামনতক মাল হরদ ও বলািং ৫) কথের বতলত 
বললেন। পিতার মৃত্যুর কথা শুনে সত্যভামা কৃষককে ক্রুদ্ধ করন জন্য তাঁর ক্রোড়ে 


(১) কৃষ্ণের কানম্ঠ ভ্রাতা । 
(২) সতাভামার পিতা; কৃতবর্মা ও অক্রুরের প্ররোচনায় শতধন্বা এ'কে বধ 
করেছিলেন। 'বিষফুপূরাণে ও হারবংশে স্যমন্তক মাঁণর উপাখ্যান আছে। 


মোঁখল পৰ’ ৬৭৩ 


বসে রোদন করতে লাগলেন। সাত্যাক উঠে বললেন, সুমধ্যমা, আমি শপথ করছি, 
ধূঙ্টদ্যুদ্ন ‘শিখণ্ডী ও দ্রোপদীপূত্রগণ যেখানে গেছেন কৃতবর্মাকে সেখানে পাঠাব; 
এই পাপাত্মা অশ্বখামার সাহায্যে তাঁদের সুস্তাবস্থায় হত্যা, করেছিল। এই ব'লে 
তান খড়্‌গাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ ক'রে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন। 

তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যাঁককে বেষ্টন ক'রে উচ্ছিষ্ট ভোজনপান্র দিয়ে 
প্রহার করতে লাগলেন । কালের বিপর্যয় বুঝে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন না। রাঁকনণণপন্ত্র 
প্রদ্যুম্ন সাত্যাককে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু সাত্যকির সাহত 
তাঁনও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক ম্াম্ট এরকা (৩) নিলেন, তা বজ্রতুল্য লৌহ- 
মুষলে পাঁরণত হ'ল। সেই মুষলের আঘাতে তান সম্মুখস্থ সকলকে বধ করতে 
লাগলেন। সেখানকার সমস্ত এরকাই মুষল হয়ে গেল; তার দ্বারা অন্ধক ভোজ বৃ্ণি 
প্রভৃতি যাদবগণ পরস্পরের হত্যার প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমত্ত হয়ে পিতা পূত্রকে, পুত্র 
পিতাকে নিপাঁতত করলেন। আগ্নতে পাঁতিত পতঙ্গের ন্যায় সকলে মরতে লাগলেন, 
কারও পলায়নের বুদ্ধি হ'ল না। কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রদ্যুম্ন শাহ্ব চারুদেষ আনরদ্ধ 
গদ প্রভৃতি নিহত হলেন। তখন বজ্র ন ও দারুক বললেন, ভগবান, বহু লোককে 
বিনষ্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চলুন ৷ 


৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ 


বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তিনি নির্জন স্থানে বৃক্ষমূলে ব'সে 
চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ দারুককে বললেন, তুমি সত্বর হ'স্তিনাপুরে গিয়ে যাদবগণের 
নিধনসংবাদ অজুনকে জানাও এবং তাঁকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস । দারুক তখনই 
যান্রা করলেন। তার পর কৃষ্ণ বভ্রুকে বললেন, তুমি. নারীদের রক্ষা করতে যাও, যেন 
দস্যূরা তাঁদের আক্রমণ না করে। বজ্র ফান্রার উপক্রম করতেই এক ব্যাধের মূদ্গর 
সহসা নিপাঁতিত হয়ে তাঁর প্রাণহরণ করলে। তখন কৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে বললেন, আমি 
নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, আপাঁন আমার জন্য অপেক্ষা করুন। 

কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধনঞ্জয়ের না আসা পর্যন্ত 
আপনি নারীদের রক্ষা করুন ৷ বলরাম বনমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি 
তাঁর কাছে যাঁচ্ছ। আম কুরুপাণ্ডবযদ্ধে এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখোছি। 


(১) হোগলা বা তজ্জাতীয় তৃণ। 
৪৩ 


৬৭৪ মহাভারত 


যাদবশৃন্য এই পুরীতে আমি থাকতে পারব না, বনবাসী হয়ে বলরামের সঙ্গে 
তপস্যা করব। এই বলে কৃষ্ণ বস্‌দেবের চরণবন্দনা করলেন এবং নারী ও বালকদের 
কন্দন শুনে বললেন, সব্যসাচী এখানে আসছেন, তান তোমাদের দুঃখমোচন করবেন। 

বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে বসে আছেন, তাঁর মুখ থেকে 
একাঁট শৈ্বতবর্ণ সহস্রশনর্ধ রন্তমুখ মহানাগ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন। 
সাগর, দিব্য নদী সকল, বাসুকি কর্কেটক তক্ষক প্রভাতি নাগগণ, এবং স্বয়ং বরুণ 
প্রত্যুদগমন করে স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য-অর্থযাঁদ দ্বারা সেই মহানাগের সংবর্ধনা 
করলেন। 

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছুক্ষণ বিচরণের পর 
ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দুর্বাসার শাপের বিষয় চিন্তা করতে 
লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় তান হীন্দ্রয়গ্রাম 
সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় ক'রে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ 
মগ মনে ক'রে তাঁর পদতল শরাঁবদ্ধ করলে। তার পর সে নিকটে এসে যোগমণ্ন 
পতান্বর চতুর্ভূজ কৃষককে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে 
আশ্ব।স দিলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে উধের্য স্বকীয় লোকে 
প্রয়াণ করলেন। দেবতা খাঁষ চারণ সিদ্ধ গন্ধর্ প্রভাত সেই ঈশ্বরের অর্চনা করলেন, 
মানশ্রেষ্ঠগণ খাক্‌ মন্ত উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে আভিনাল্দত 
করলেন। 


৪। অজঠনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন 


দারুক হ্তিনাপুরে গিয়ে দ্বারকার ঘটনাবল জানালেন, ভোজ অন্ধক 
কুকুর ও বৃষ বংশীয় বীরগণের নিধন শুনে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদুকুল 
ধ্বংস হয়েছে এই আশঙ্কায় অর্জন তাঁর মাতুল বসুদেবকে দেখবার জন্য তখনই যাত্রা 
করলেন। দ্বারকায় উপাস্থত হযে তান দেখলেন সেই নগরণী পাঁতিহীনা রমণীর 
ন্যায় শ্রীহীন হয়েছে। বৃঝসখা অর্জনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী উচ্চকণন্ঠে 
রোদন করতে লাগলেন । অজর্নের চক্ষু বাষ্পাকুল হ'ল, তি, সেই পাতিপূত্রহীীনা 
নারীদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশব্দে রোদন ক'রে ভূপাতিত হলেন । রাঁকণশ 
সঙয৬মা প্রভাতি তাঁকে উচয়ে স্বর্ণমর পাঠে বসালেন এবং তাঁকে বেষ্টন ক'রে 'বলাপ 
করতে লগলেন। 


মৌষলপর্ব ৬৭৫ 


অনন্তর অজন বসুদেবের কাছে এসে দেখলেন, তান পূুত্রশোকে সন্তপ্ত 
হয়ে শুয়ে আছেন। বসূদেব বললেন, অজন, আমার মৃত্য নেই; যাঁরা শত শত 
নৃপাঁত ও দৈত্যগণকে জয় করোছিলেন, সেই পত্রদের না দেখেও আম জীবত আছ। 
যে দুজন তোমার প্রিয় শিষ্য হিল, যারা আঁতিরথ ব'লে খ্যাত এবং কৃষ্ণের 'প্রষতম ছিল, 
সেই প্রদ্যম্ন ও সাত্যাকই বাঁকফবংশনাশের মূল কারণ। অথবা আম তাদের দোষ 
শদতে পাঁর না, ধাষশাপেই আমাদের বংশ বিনষ্ট হয়েছে । তুম ও নারদাঁদ মুননগণ 
বাঁকে সনাতন বিষ্ণু ব'লে আনতে, আমার পুত্র সেই গোবিন্দ যদুবংশের এই বিনাশ 
উপেক্ষা করেছেন, তান জ্ঞা দেব রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন ?ান। কৃষ্ণ আমাকে ব'লে 
গেছেন _ “আম আর অর্জুন একই, অ্জনে দ্বার্কায় এসে স্ব ও বালকগণের রক্ষার 
ভার নেবেন এবং মৃতজনের ওধর্দোহক ক্রিয়া করবেন; তান প্রস্থান করলেই দ্বারকা 
সমদদ্রজলে প্লাবিত হবে: আম বপদেবের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে 
অন্তকালের প্রতনক্ষা করব।' 

তার পর বসুদেব বললেন, পার্থ আম আহার ত্যাগ করোঁছ, জশবনধারুণ 
আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অনুসাবে এই রাজ্য, নারগণ ও ধনরত্ন তোমাকে 
সমর্পণ করছি। অজন বললেন, মাতৃল, কৃষ্ণ ও বান্ধবাঁবহীন এই পাথবী আমি 
দেখতে ইচ্ছা কার না। আমাব ল্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর মনের অবস্থাও অনুরূপ, কারণ 
আমরা ছ জন একাত্মা। রাজা য্াঁধাঁঠরেরও প্রয়াণকাল উপস্থিত হয়েছে, অতএব 
আম স্ব বালক ও বৃদ্ধদের নয়ে সন্বর ইন্দ্প্রস্থে যাব। 

পরাঁদন প্রভাতকালে বসুদেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলভ করলেন । দেবকণ ভদ্রা 
মাঁদরা ও রোহণী পাঁতর চিতায় আবোহণ ক'রে তাঁর সহগাঁমনী হলেন। অর্জন 
সকলের অন্তিম কার্য সম্পন্ন কবলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ ক'রে এনে 
সৎকার করলেন। সপ্তম দনে [তিনি কুকের ষোল হাজার পত্রী, পৌন্র বজ্র (১), এবং 
অসংখ্য নারী বালক ও বদ্ধদের নিয়ে যাত্রা করলেন। রথধ গজারোহশ ও অশ্বারোহখ 
অন্ন্চরগণ এবং ব্রাহমুণক্ষাত্রয়াদি প্রজা তাঁদের সম্গে গেলেন। অজনে দ্বারকার যে যে 
স্থান আতিক্রম করতে লাগলেন তৎক্ষণাৎ সেই সেই স্থান সম্‌দ্রজলে প্লাবিত হ'ল। 

কিছু দিন পরে তাঁরা গবাদি পশু ও ধান্য সম্পন্ন পণ্নদ প্রদেশের এক স্থানে 
এলেন। সেখানকার আভার দস্যগণ যাদবনারীদের দেখে লুব্ধ হয়ে যাষ্ঠ নিয়ে 
আক্রমণ করলে। অন ঈষং হাস্য ক'রে তাদের বললেন, যাঁদ বাঁচতে চাও তো দূর 


(১) ভাগবতে আছে, ইনি কৃষ্ণের প্রপোত্, প্রদ্যম্নের পৌর, অনিরুদ্ধের পূত। 
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হও, নতুবা আমার শরে ছিন্ন হয়ে সকলে মরবে । দস্যগণ নিবৃত্ত হ'ল না দেখে 
অজন তাঁর গাণ্ডীব নিলেন এবং আত কষ্টে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কোনও 
দব্যাস্ম স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি এবং সহগাম' যোদ্ধারা বাধা দেবার চেষ্টা 
করলেও দস্যূরা নারীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নার! স্বেচ্ছায় তাদের 
কাছে গেল। অজর্নের বাণ নিঃশেষ হ'লে তিনি ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে প্রহার করতে 
লাগলেন, কিন্তু সেই ম্পেচ্ছ দস্যূগণ তাঁর সমক্ষেই বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় সুন্দরীদের 
হরণ ক'রে নিয়ে গেল। অজন তাঁর দুরদৃস্ট দেখে দীর্ঘানঃ*বাস ফেলতে লাগলেন 
এবং অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন। 

কৃতবর্মার পুত্র এবং ভোজ নারনগণকে মার্তকাবত নগরে এবং সাত্যাকর 
পুত্রকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রেখে অজর্ন অবাশম্ট বালক বৃদ্ধ ও 
রমণণীগণকে ইন্দ্প্রস্থে আনলেন । কৃষ্ণের পোন্র বজ্রকে তানি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য 
দিলেন। অব্রুরের পত্বীরা প্রব্রজ্যা নিলেন । কৃষ্ণের পত্নী রুঁকমণী গান্ধারী শৈব্যা 
হৈমবতাঁ ও জাম্ববতী আঁগ্নপ্রবেশ করলেন। সত্যভামা ও কৃষ্ণের অন্যান্য পত্রীগণ 
[হমালয় আঁতক্রম ক'রে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন । দ্বারকাবাসম 
পুরুষগণকে বজ্র নিকটে রেখে অজন সজলনয়নে ব্যাসদেবের আশ্রমে এলেন । 

অর্জনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এমন শ্ত্রীহীন দেখাঁছ কেন? 
তোমার গাতে ক কেউ নখ কেশ বস্মাগ্চল বা কলসের জল 'দয়েছেঃ তুমি কি 
রজস্বলাগমন বা রহনহত্যা করেছ, না যুদ্ধে পরাজত হয়েছ? অজন দ্বারকার সমস্ত 
ঘটনা, কৃষ্ণ-খলরামের মৃত্যু, এবং দস্যুহস্তে তাঁর পরাজয়ের বিবরণ দিলেন । পাঁরশেষে 
তান বললেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাধর শ্যামতনূ চতুর্ভজ পাতাম্বর 
পরমপুরু্ষ, যান আমার রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষ্ণকে আম দেখতে পাচ্ছ 
না; আর আমার জবনধারণের ফল কি? তাঁর অদর্শনে আমি অবসন্ন হয়োছ, 
আমার শরীর ঘুরছে, আমি শান্ত পাঁচ্ছ না। মুনিসত্তম, বলুন এখন আমার কি 
কততব্য। 

ব্যাস বললেন, কুরুশার্দুল, বৃঞ্ণ-অন্ধক বীরগণ ব্রহন্মশাপে বিনষ্ট হয়েছেন, 
তাঁদের জন্য শোক ক'রে। না। কৃষ্ণ জানতেন যে তাঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেজন। 
নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। তান পাঁথবীর ভ হরণ ক'রে দেহত্যাগ 
ক'রে স্বীয় ধামে গেছেন। পুরুযশ্রেচ্ত, ভীম ও নকুল-সহদেবের সাহায্যে তুমি মহৎ 
দেবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য পৃথিবীতে এসোছলে তা সম্পন্ন ক'রে কৃতকৃত্য হয়েছ; 
তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অস্নসমৃহেৰ 


মোঁষলপর্ব ৬৭৭ 


প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বচ্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে তারা তোমার 
হস্তগত হবে। 

ব্যাসের উপদেশ শুনে অজন হাঁস্তনাপুরে গেলেন এবং যাধান্ঠরকে সমস্ত 
ঘটনা জানালেন। 


মহাপ্রস্থানিকপর্ব 


১। মহাপ্রস্থানের পথে য্যাধান্ঠরাঁদ 


অজ:নের মুখে যাদবগণের ধবংসের বরণ শুনে যাধাষ্তর বললেন, কালই 
সকল প্রাণীকে বিনষ্ট করেন, তিনি আমাকেও হাকষ'ণ করছেন; এখন তে।মরা নিজ 
কর্তব্য স্থির কর। ভনমাজন নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমরাও কালের প্রভাব 
অতিক্ৰম করতে চাই না। 

পরীক্ষিংকে রাজ্যে আঁভাষন্ত কবে এবং ষ্ধুৎপুর উপর রাজ্যপালনের ভার 
দিয়ে যুধিষ্ঠির সুভদ্রাকে বললেন, তোমার পোঃ বুবরাজ রূপে হস্তিনাপ্দরে 
থাকবেন! যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃফপোত বঞ্কে আম ইন্্রপ্রস্থে আভাষন্ত 
করেছি, তিনি অবশিষ্ট যদবগণকে পালন করনেন। এমি এদের রক্ষা কারো, যেন 
অধর্ম না হয়। অনন্তর যাঁধাঁজ্ঞর ও তাঁর শা তাণ! বস দেব ও কৃষ্ণ-বলরাম প্রভাতির 
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করলেন এব* কৃষ্ণের উদ্দেশে “মেস মাবদ মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ ও 
যাজ্ঞবহ্ক্যকে ভোএন করিয়ে ত্রাহয়ণগণকে বহহ ধনর* দান করলেন। যুধিষ্ঠির 
কৃপাচার্যকে পরীক্ষতের শিক্ষার ভর দিলেন এবং প্রজাগণকে আহ্বান কারে মহা- 
প্রস্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা উদ বন হযে বারণ করতে লাগল, কিন্তু 
যাধান্ঠর তাঁর সংকল্প ত্যাগ করলেন না। 

যু'ধাঁন্তর, তাঁব ভ্রাতৃগণ, এবং দৌপন্শী সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে বল্কল 
পাঁরধান করলেন এবং যজ্ঞ ক'বে তার অগ্নি জলে নিঃদ্গ করলেন। তার পর তাঁরা 
হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। নারীগণ উচকট রোদন করতে লাগলেন। 
পরবাসী ও অন্তঃপুরবাসিনীগণ বহু দূর পর্ম*৩ অনুগমন করলেন, কিন্তু কেউ 
পাণ্ডবগণকে নিবৃত্ত হতে বললেন না। নাগকনা উল্পণ গঙ্গায় প্রবেশ করলেন, 
চত্রাঙ্গদা মাণপুবে গেলেন, অন্যানা পাণ্ডবপত্রগগণ পবগাক্ষতের কাছে রইলেন। 

পণ্টপাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস ক'বে পূর্ব দিকে চললেন, একাট কুকুর 
তাঁদের পিছনে যেতে লাগল । তাঁরা বহু দেশ আঁতক্রম পরে মোহত্য সাগরের তথরে 
উপস্থিত হলেন। আসান্তিবশত অজন এপর্যন্ত তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও দুই অক্ষয় তূণ 
ত্যাগ করেন নি। এখন অগ্নি মূর্তিমান হয়ে পথরোধ ক'রে বললেন, পাণ্ডবগণ, 
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আমার কথা শোন, আমি আগ্ন, পূবে অজন ও নারাযণের প্রভাবে খাণ্ডব দগ্ধ 
করেছিলাম । অর্জনের আর গাণ্ডীবের প্রয়োজন নেই; আমি বরণের কাছ থেকে এই 
ধন্‌ এনে 'দয়োছলাম, এখন ইনি বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। কৃষ্ণের চগ্রও এখন 
প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার ভাঁর কাছে যাবে। এই কথা শখনে অঞ্জন ভাগ 
গাণ্ডীব ধনু ও দুই তূণ জলে নিক্ষেপ করলেন, আগ্নও অন্তাঁহতি হলেন। পাডব্গণ 
পাথবা প্রদাক্ষণের ইচ্ছায় প্রথমে দাক্ষণ 1দকে চললেন, তার পর লধণসশহদেন উত্তর 
তাঁর দিয়ে পশ্চিম দিকে এলেন, এবং সাগরস্লাবিত দ্বঃরকাপ বো দেখে উত্তব দিকে 
যাত্রা করলেন। 


২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অজন ও ভাঁনের মৃত্য 


পাণ্ডবণণ হমালয় পার হয়ে বালুকার্ণব ও মেরপর্বত দর্শন কারে যোগযুক্ত 
হয়ে শশঘ্ব চলতে ল।গলেন। যেতে যেতে সহসা ঘৌপদখ যোগন্রম্ট হয়ে ভপাঁতিত 
হলেন। ভীম যণধন্ঠিরকে বললেন, দ্ুপদনান্দনী কৃষ্ণা কোনও অধর্মাচনণ করেন নি, 
তবে কেন ভূপাতিত হলেন? যখাধান্ঠির বললেন, ধনঞ্জষের উপর এর বিশেষ পক্ষপাত 
ছল, এখন তারই ফল পেয়েছেশ। এই বলে যাাঁধান্ঠর সম।হিতমনে চলতে লাগলেন, 
দ্রোপদীর দিকে আর দণম্টপাত কত্রলেন না। 

1কছুন্ষণ পরে সহদেব পড়ে শেশোন। ভীম বললেন, এই মাদ্ুপূত্ত 
[নরহংকার ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সেনা কবতেন, তবে ভূপাতিত 
যাধান্চর বললেন, সহদ্ব মনে কবতেন ওুঁর চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ নেই। এই ব'লে 
যুঁধন্ঠির অগ্রসর হলেন। 

তাব পর নকুল পড়ে গেলেন: ভীম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয 
রূপবান ভাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুতভ হন {ন এবং সর্বদা আমাদের আজ্ঞাবহ হলেন; 
হানি ভূপাতিত হলেন কেন? মধশ্টির বললেন, নকুল মনে করতেন তাঁর তুলা রূপবান 
কেউ নেই। বৃকোদব, তুমি আমার সঙ্গে এস, নকুল তাঁর ক্র বাধানাদণ্ট ফল 
পেয়েছেন। 

দৌপদী ও নকুল-সহদেবের পাঁরণাম দেখে অজ্জন শোকার্ত হযে চলছিলেন, 
1কছু দূর গিয়ে তান ও প'ড়ে গেলেন । ভীম বললেন, ইনি শারহাস ক'রেও কখনও 
মিথ্যা বলেন নি, তবে কেন এর এমন দশা হ'ল? যাধিষ্ঠির বললেন, অর্জন সর্বদা 
গর্ব করতেন যে এক দণেই সকল শন্তু বিনষ্ট করবেন, কিন্তু তা পারেন নি; তা ছাড়া 


৬৮০ মহাভারত 


ইন অন্য ধনূধরদের অবজ্ঞা করতেন; এঁশ্বর্যকামী পুরুষের এমন করা উচিত নয়। 
এই ব'লে যাঁধান্ঠির চলতে লাগলেন! 

অনন্তর ভাম ভূপাতিত হয়ে বললেন, মহারাজ মহারাজ, দেখুন, আমিও 
পড়ে গেছ; আমি আপনার প্রিয়, তবে আমার পতন হ'ল কেন? যাাধাম্ঠর বললেন, 
তুমি অত্যন্ত ভোজন করতে এবং অন্যের বল না জেনেই নিজ বলের গর্ব করতে। 
এই বলে যাঁধা্ঠর ভশমের প্রাত দৃম্টিপাত না ক'রে অগ্রসর হলেন' কুকুর তাঁর 
পছনে চলল । 


৩। মযধাচ্ঠরের সশরীরে স্বর্ঘাত্রা 


ভূমি ও আকাশ নিনাদত ক'রে ইন্দ্র রথারোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং 
যাঁধান্ঠরকে বললেন, তুমি এই রথে ওঠ। ধর্মরাজ যাাঁধান্ঠর শোকসন্তপ্ত হয়ে 
বললেন, সুরেশ্বর, আমার ভ্রাতারা এবং সূকুমারী দ্ুপদরাজপূত্রী এখানে পড়ে 
আছেন, তাঁদের ফেলে আমি যেতে পারি না, আপাঁন তাদেরও নিয়ে চলুন। 'ইন্দর 
বললেন, ভরতশ্রেম্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ ক'রে আগেই স্বর্গে গেছেন; শোক কারো না, 
তুমি সশরীরে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, এই কুকুর 
আমার ভন্ত, একেও আমার সঞ্গে নিতে ইচ্ছা করি, নতুবা আমার পক্ষে নির্দয়তা হবে। 

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুমি আমার তুল্য অমরত্ব এশ্বর্য সিদ্ধি ও স্বর্গ- 
সুখের আঁধকারী হয়েছ, এই কুকুরকে ত্যাগ কর, তাতে তোমার নি'দ'য়তা হবে না। 
যাঁধান্ঠর বললেন, সহস্রলোচন, আমি আর্য হয়ে অনার্ের আচরণ করতে পারব না; 
এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ ক'রে আম 'দব্য এশবর্যও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কুকুর 
থাকে সে স্বর্গে যেতে পারে না, ক্লোধবশ নামক দেবগণ তার যজ্ঞাঁদর ফল 'বনষ্ট 
করেন।. ধর্মরাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর। 

যুাধাষ্ঠর বললেন, মহেন্দ্র, ভক্তকে ত্যাগ করলে ব্রহযুহত্যার তুল্য পাপ হয়, 
নিজের সুখের জন্য আমি এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারি না। প্রাণ বিসজ্ন দিয়েও 
আঁম ভশত অসহায় আত দুর্বল ভক্তকে রক্ষা কার, এই আমার ব্রত। ইন্দ্র বললেন, 
কুকুরের দৃষ্টি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভাতি নষ্ট হয়। ভ্রাতৃগণ ২ প্রয়া পত্রীকে ত্যাগ 
ক'রে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে 'স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই কুকুরকে 
ছাড়তে চাও না কেন? যাধম্ঠির বললেন, মৃত জনকে জীবিত করা যায় না, তাদের 
সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও থাকে না। আমার ভ্রাতৃগণ ও পত্নীকে জীবত করবার শান্ত 


মহাপ্রস্থাঁনকপর্ব ৬৮১ 


নেই সেজন্যই ত্যাগ করোছ, তাঁদের জীবদ্দশায় ত্যাগ কার নি। আঁম মনে করি, 
শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্ত্রীবধ, রহমস্বহরণ ও মিত্রবধ __ এই চার কার্যে যে পাপ 
হয়, ভক্তকে ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়। 

তখন কুব্কুরর্পী ভগবান ধর্ম নিজ মার্ত গ্রহণ ক'রে বললেন, মহারাজ, 
তুমি উচ্চ বংশে জল্যেছ, তার স্বভাবও পেয়েছ; তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া 
আছে। পত্র, দ্বৈতবনে আম একবার তোমাকে পরীক্ষা করোছলাম, তুমি ভীমাজনের 
পাঁরবর্তে নকুলের জীবন চেয়েছিলে, যাতে তোমার জননীর ন্যায় মাদ্রীরও একি 
পুত্র থাকে (১)। স্ব্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কারণ ভক্ত কুকুরের জন্য তুমি 
দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। ভরতশ্রেম্ঠ, তুম সশরীরে স্বর্গারোহণ ক'রে অক্ষয় লোক 
লাভ করবে। 

তার পর খর্ম ইন্দ্র মরুদ্‌গণ প্রভাত দেবতা এবং দেবার্ষগণ যাাধান্ঠরকে 
দিব্য রথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেবার্ধ নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজার্ধগণ 
এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের কীর্তি এই কুরুরাজ যাধান্ঠর আবৃত 
ক'রে দিয়েছেন; হীন যশ তেজ ও সপদে সকলকে আঁতব্রম করেছেন। আর কেউ 
সশরীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শান নি। 

যাধন্ঠির বললেন, আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গেছেন তা শুভ বা অশুভ 
যাই হ'ক আম সেখানেই যেতে ইচ্ছা কার। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, এখনও তুম 
মানুষের স্নেহ ত্যাগ করছ না কেন? নিজের কর্ম দ্বারা যে শুভলোক জয় করেছ 
সেখানেই বাস কর। তুমি পরমাঁসাঁদ্ধ লাভ করে এখানে এসেছ, তোমার ভ্রাতারা এখানে 
আসবার আধকার পান নি। এখনও তোমার নানূষ ভাব রয়েছে কেন? এ স্বর্গ, 
এই দেখ দেবার্ব ও সিদ্ধগণ এখানে রয়েছেন। য্যাধান্ঠর বললেন, দেবরাজ, যেখানে 
আমার ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গুণবতী শ্যামাঞ্গনশী নারাীশ্রেন্ঠা পত্রী 
আছেন, সেখানেই আমি যাব। 


(১) বনপর্ব &৭-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


ব্বর্গারোহণপর্ব 


১। য্যাঁধন্ঠিরের নরকদর্শন 


জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, মহাঁর্য ব্যাসের প্রসাদে আপনি সর্বজ্ঞতা 
লাভ করেছেন, আমার পূর্পিতামহগণ স্বর্গে গযে কোন্‌ স্থানে রইলেন তা শুনতে 
ইচ্ছা কার । বৈশম্পাধন বলতে লাগলেন । = 

যাধাঞ্চব স্বর্গে গয়ে দেখলেন, দুর্যোধন সযেরি ন্যায় প্রভান্বত হয়ে 
দেবগণ ও সাধাগণের মধ্যে বসে আছেন। ধমরিজ ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 
আমি দূর্যেধনের সঙ্গে বাস করব না; যে লোক পাণ্চালীকে সভামধ্যে নিগৃহীত 
করোছল, যার জনা আমরা মহাবনে বহু কণ্ট ভোগ কবোঁছ এবং যুদ্ধে বহু সুহূত 
ও বান্ধব বিনষ্ট করোছ, সেই লোভ অদূরদশ্র দুর্যোধনকে দেখতে চাই না, আমি 
আমার ভ্াতাদের কাছে ষাব। নারদ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, এমন কথা ঘলো না, 
স্বর্গে বাস করলে বিরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দুর্োধনকে সম্মান করেন! 
ইন ক্ষতধ্মীনুসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ করে বাঁরলে।ক লাভ করেছেন, মহাভয় 
উপস্থিত হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন নি। তোমরা পূর্বে যে কষ্ট পেয়েছিলে তা 
এখন ভুলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ ক'রে দুর্যোধনের সঙ্গে মলিত হণ । 

যাঁধান্থর বললেন, যার জনা পাঁথবী উৎসন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রাতশোধ 
নেবার জন্য রোধে দগ্ধ হয়েছি, সেই অধর্মাচারশ পাপ! সুহৃদ্‌ দ্রোহ দুর্যোধনের যাঁদ 
এই গত হয় তবে আমার মহ্দপ্রাণ মহাব্রত সতাপ্রাতজ্ঞ ভ্রাতারা কোথায় গেছেন? 
কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ম সাত্যাক বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী আঁভমন্যু দৌপদশপনত্রগণ প্রীতি কোন্‌ 
লোকে গেছেন? আম তাঁদের দেখতে ইচ্ছা করি। দেবার্ধ, সেই মহারথগণ ক 
সবর্গবাসের আধকার পান নি? তাঁরা যদি এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকব না। 
আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ । 

দেবগণ বললেন, বৎস, যাঁদ তাঁদের কাছে যাবার ই₹. থাকে তো যাও, 
বিলম্ব ক'রো না। এই ব'লে তাঁরা এক দেবদৃতকে আদেশ দিলেন, ষ্বাধাম্ঠরকে তরি 
আত্মীয়-সুহৃদ্গণের নিকটে নিয়ে যাও। দেবদূত অগ্রবত হয়ে পাপীরা যে পথে 
যায় সেই পথ দিয়ে যাধাম্তচরকে নিয়ে চললেন। সেই পথ তমসাবৃত, পাপশদের 
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গন্ধযন্ত, মাংসশোণিতের কর্দম অস্থি কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন, এবং মশক মাঁক্ষকা 
কাম কট ও ভল্লংকাঁদ হংস প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দিকে আঁগ্ন জবলছে; লৌহমুখ 
কাক, সূচীমুখ গৃপ্র এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরুধরালপ্ত 
ছন্নবাহ্‌ ছিন্পপাদ 'ছিন্নোদর মৃতদেহ সর্বত্র প'ড়ে আছে। সেই পাঁতগন্ধময় লোম- 
হর্ষকর পথে যেতে যেতে যাঁধান্ঠর তপ্তজলপূর্ণ দুর্গম নদী, তীক্ষ-ক্ষুরসমাকখর্ণ 
আঁসপন্রবন, তপ্ততৈলপূর্ণ লৌহকৃম্ভ, তীক্ষবকণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভাত, এবং 
পাপশদের যল্ণাভোগ দেখলেন । তান দেবদৃতকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ দিয়ে আর 
কত দূর যেতে হবে? আমার ভ্রাতারা কোথায ? 

দেবদূত বললেন, মহারাজ, আপনি শ্রান্ত হ'লেই দেবগণের আদেশ অনুসারে 
আপনাকে 'ফাঁরযে য়ে যাব। মনঃকম্টে ও দুর্গন্ধে গশীড়ত হয়ে যাধাঁজ্খর 
প্রত্যাবর্তনের উপক্ৰম করলেন। তখন তিনি এই করুণ বাক্য শুনলেন _ হে ধমপিত্র 
রাজার্, দয়া ক'রে মূহূর্তকাল থাকুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পাঁবন্র বায়ু প্রবাহত 
হচ্ছে, দীর্ঘকাল পার আপন।কে দেখে আমরা সুখী হযেছি, আমাদেব যাতনাও 
[নবৃত্ত হয়েছে । দয়াল; যুাধাচ্ঠর বাব বার এইরূপ বাক্য শুনে প্রশ্ন করলেন, আপনারা 
কে, কেন এখানে আছেন? তখন চারাঁদক হ'তে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল - আম কর্ণ, 
আম ভশীমসেন, আনি অজন, আম নকুল, মামি সহদেব, আম ধৃন্টদ্যুম্ন, আমি 
দ্রৌপদী, আমরা দ্রোপদীপুত্র। যাঁধম্ঠির ভাবতে লাগলেন, দৈব এ কি করেছেন! 
কোন পাপের ফলে এপ্রা এই পাগণন্ধময় শিদাবূণ স্থানে আছেন? আম সুপ্ত না 
জাগারত, চেতন না অচেতন? এ কি আমাব মনের বিকার না ভ্রম 2 যাধাচ্ঠর 
দুঃখ ও দুশ্চিতায় ব্যাকুল হলেন এবং ক.দ্ধকণ্ঠে দেবদতিকে বললেন, তুম মাঁদের 
দূত তাঁদেব কাছে [গিয়ে বল যে আম ফিরে যাব না এখানেই থাকব, আমাকে পেয়ে 
আমার ভ্রাতারা সুখী হয়েছেন। দেবদূত ফিরে গমে ইন্পরকে যাধাঙ্ঠরের বাক্য 
জানালেন। 

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রাদ দেবগণ ও ধর্ম যাাঁধার্তরের কাছে এলেন। সহসা 
অন্ধকার দূর হ'ল, বৈতরণী নদী, লৌহকুম্ভ, কণ্টকময় শ।স্মলী বক্ষ প্রভৃতি এবং 
বিকৃত শরীর সকল অদৃশ্য হ'ল, পাপীদের আর্তনাদ আর শোনা গেল না, শগতল 
সুগন্ধ পাঁবত্র বায়; বইতে লাগল । সুরপাতি ইন্দ্র বললেন, মহাবাহ যাধন্ঠির, দেবগণ 
তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ক্রুদ্ধ হয়ো না, সকল 
রাজাকেই নরক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপূণ্য থাকে; যার পাপের 
ভাগ জাঁধক এবং পুণ্য অল্প সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ ক'রে পরে নরকে যায়; যার পূণ্য 
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অধিক এবং পাপ অল্প সে প্রথমে নরক ও পরে স্বর্গ ভোগ করে। তুমি দ্রোণকে 
অশ্বর্থামার মৃত্যুসংবাদ 'দয়ে প্রতারিত করোছিলে, তাই আম তোমাকে ছলব্রমে 
নরক দোঁখয়েছি। তোমার ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদীও ছলক্রমে নরকভোগ 
করেছেন। তোমার পক্ষে যে সকল রাজা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই 
স্বর্গে এসেছেন। যাঁর জন্য তুমি পাঁরতাপ কর সেই কর্ণও পরমাঁসাদ্ধ লাভ করেছেন। 
তুমি পূর্বে কম্টভোগ করেছ, এখন শোকশুন্য নিরাময় হয়ে আমার সঙ্গে বিহার কর । 
এই ন্রিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগঙ্গায় স্নান ক'রে মানুষভাব থেকে মুস্ত হও। 
মূা্তমান ধর্ম তাঁর পুত্র যাঁধান্ঠরকে বললেন, বৎস, এই তৃতীয় বার 
ভোগের যোগ্য নও, তুমি যা দেখেছ তা ইন্দ্রের মায়া। তার পর যুধান্ঠর আকাশগঞ্গায় 
স্নান ক'রে মন.ষ্যদেহ ত্যাগ করলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ ক'রে যেখানে পাণ্ডব ও 
ধাতরান্ট্রগণ ক্লোধশূন্য হয়ে সুখে অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন। 


২। কুরপাণ্ডবাদির ্ব্গলাভ 


যাঁধ্ঠির কুরুপাশ্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ ব্রাহন্ী তনু 
ধারণ ক'রে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর চক্র প্রভাতি ঘোর অস্তসমূহ পুরুষ- 
মূর্তিতে তাঁর নিকটে রয়েছে, অজন তাঁকে উপাসনা করছেন। যুধিচ্ঠিরকে দেখে 
কৃষ্াজন যথাবিধি আভিবাদন করলেন। তার পর যাঁধন্ঠির অন্যান্য স্থানে গিয়ে 
দ্বাদশ আ'দত্যের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মরুদ্‌গণবোষ্টত ভীমসেন, আশ্বদ্বয়ের 
নিকটে নকুল-সহদেব, এবং সর্ষের ন্যায় প্রভাশালনী কমল-উৎপলের মাল্যধারণ 
পাণ্চালীকে দেখলেন। | 

ইন্দ্র বললেন, এই দ্রৌপদী অযোনিজা লক্ষয্ী, শূলপাণি তোমাদের প্রণীতর 
নিমিত্ত একে সৃন্টি করোছিলেন। এই পাঁচ জন গন্ধর্ব তোমাদের পূত্ররূপে এর গর্ভে 
জন্মেছিলেন। এই গন্ধর্রাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখ, ইনিই তোমার জ্যেন্ঠতাত ছিলেন। 
এই সূর্ধতুল্য বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। বৃষ ও অন্ধক বংশীয় 'হারথগণ, সাত্যাক 
প্রভৃতি ভোজবংশশয় বীরগণ, এবং সভদ্রাপত্র চন্দ্রকান্তি আভমন্যু _. এ*রা সকলেই 
'দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পিতা পাণ্ডু ও মাতা কুন্তী-মাদ্রুী, এরা 
'বমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বসগণের মধ্যে ভীম্ম এবং বৃহস্পাঁতির 
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পার্শ্বে তোমার গরু দ্রোণকে দেখ । অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব যক্ষ ও সাধুগণের 
সঙ্গে রণয়ছেন। 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, দ্বজোত্তম. আপাঁন যাঁদের কথা বললেন তাঁরা 
কত কাল স্বর্গবাস করোছলেন? কর্মফলভোগ শেষ হ'লে তাঁরা কোন্‌ গাঁত 
পেয়োছলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, অগাধবুদ্ধি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আমি যেমন 
শুনোছ তাই বলাছ। __ ভশম্ম বসুগণে, দ্রোণ বৃহস্পাতির শরীরে, কৃতবর্মা মরুদ্‌গণে, 
প্রদ্যুদ্ন সনৎকুমারে, ধৃতপাম্দ্র ও গান্ধারী কুবেরলোকে, পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী 
ইন্দ্রলোকে, এবং বিরাট দ্ুপদ ভীরশ্রবা উগ্রসেন কংস অক্ুুর বসুদেব শাম্ব প্রভাতি 
[ব*বদেবগণে প্রবেশ করেছেন। চন্দ্রপুত্র বর্চা আভমন্যু রূপে জন্মেছিলেন, তিনি 
চন্দ্রলোকে গেছেন। কর্ণ সূর্যের, শকুন দ্বাপরের, এবং ধৃজ্টদ্যুম্ন পাবকের শরীরে 
গেছেন। ধৃতরাম্ট্রের পুন্রেরা রাক্ষসের অংশে জন্মেছিলেন, তাঁরা অস্ত্রাঘাতে পৃত 
হয়ে স্বর্গলভ করেছেন। 'বিদ্‌র ও য্াঁধান্ঠর ধর্মে লীন হয়েছেন। বলরামরুপণী 
ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রবেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে যান 
জন্মোছলেন সেই বাসুদেব নারায়ণের সাঁহত যুক্ত হয়েছেন। তাঁর ষোল হাজার পত্রী 
কালক্রমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ ক'রে অপ্সরার রূপে নারায়ণের কাছে গেছেন।' 
ঘটোৎকচ প্রভাতি দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হ'লে 
এ*দের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন। 


রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভাবতকথা শুনে আঁতশয় বিস্মিত 
হলেন। তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, সর্পগণের মুক্তিতে আস্তীক মান প্রীত হলেন। 
বাহন্নণগণ দক্ষিণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন, নিমান্দত বাজারাও প্রস্থান করলেন। 
তার পর জনমেজয় যজ্ঞস্থান তক্ষশিনণা থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। 


৩। মহাভাকত-মাহাত্ম্য 


নৈমিষারণ্যের দ্বজগণকে সোঁত বললেন, আপনাদের আদেশে আম পবিত্র 
মহাভারতকথা কীর্তন করোছি। ভগবান কৃষদ্বৈপায়ন-রচিত এই ইতিহাস তরি শিষ্য 
বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে কাঁথত হয়েছিল। যান পর্বে পর্বে এই 
গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনান তিনি পাপমুক্ত হয়ে ব্রহয়লাভ করেন। যিনি সমাহিত হয়ে এই 


৬৮৬ মহাভারত 


বেদতুল্য সমগ্র মহাভারত শোনেন তান ব্রহমহত্যাঁদ কোটি কোট পাপ থেকে মস্ত 
হন। যান শ্রাদ্ধকালে এর গকছ অংশও ব্রাহম্ণদের শোনান তাঁর পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন 
ও পানীয় লাভ করেন। ভরতবংশশয়গণের মহৎ জন্মকথা এতে বার্ণত হয়েছে এই 
কারণে এবং মহত্ব ও ভারবত্তের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অন্টাদশ পুরাণ, 
সমস্ত ধর্মশাস্ত্ ও বেদ-বেদাত্গ এক দিকে, এবং কেবল মহাভারত আর এক 'দিকে। 
পূরাণপ্রণেতা এবং বেদসমুদ্রের মল্থনকর্তা ব্যাস খাঁষর সিংহনাদ এই মহাভারত ; 
{তন বৎসরে তান এই গ্রন্থ রচনা করোঁছলেন ৷ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই টতুবর্গ 
এতে বার্ণত হয়েছে । যা মহাভারতে আছে তা অন্যত্র থাকতে পারে, যা এতে নেই 
তা আর কোথাও নেই। জয়-নামক এই ইাঁতহাস মোক্ষার্থাঁ রাহমণ রাজাদের শোনা 
উচিত৷ শহাভারত শুনলে স্বর্গ কামার স্বর্গ, জয়কামশর জঘ, এবং গাঁ্ভণীর প্র 
বা বহুভাগ্যবতশ কন্যা লাভ হয়। সমুদ্র ও 'হিমালয়' যেমন বত্রানাধ নামে খ্যাত, 
মহাভারতও সেইরূপ 

যাঁর গৃহে এই গ্রন্থ থাকে, জয় তরি হস্তগত । বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে 
আদ অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হারকথা কশীর্তত হয়েছে । সর্োদয়ে যেমন তমোরাশ 
[বিনষ্ট হয়, মহাভারত শুনলে সেইরূপ কাঁয়ক বাঁচক ও মানাঁসক সমস্ত পাপ 
দূর হয়। - 


পরিশিঃ 


মহাভারতে বহ; উন্ত ব্যান্ড, স্থান ও অন্ত্রাঁদ 


অকুব -- কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য। 

অঙ্গ দেশ _ মুঞ্গের ও ভাগলপদ্ব জেলায় । 

অন্ধ দেশ -- মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদের [কয়দংশ। 
অবন্তী -- মালব দেশ। 

সম্বা _- কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, পরজন্মে {শখণ্ডা। 

অম্বালিকা -_ কাশীরাজের ততীষা কন্যা, বাচিতবীর্ষপক্জী, পাড় অননন। 
অম্বিকা __ কাশীবাজের দ্বিতীয়া কন্যা, িচিএবনর্য-পত্রী, ধৃশলাত্ জননী । 
অজন -- পাণ্ডুর তৃতীয পুত্র, ইন্দ্রের ওরসে কুন্তীর গর্ভে জাত । 
অলম্লুষ -- কুরুপক্ষীয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসুরের পত্র! 
অশ্বথামা __ দ্রোণ-কুপশর পর । 

আঁহচ্ছত্ৰ দেশ -- যুক্তপ্রদেশে বেরোলি জেলায় । 

আস্তীক --- জরংকারু-পত্র, বাসকর ভাঁগনেয়। 

ইণ্দপ্রস্থ _ দাল্লির নিববতাঁ নগর। 

ইন্দসেন _ যুাধিণ্ঠিরেব সারাথ। 

ইরাবান -- অ্জ‘ন-উলুপণব পূত্র। 

উগ্রসেন - কংসের পতা, খাদনগণেন রাজা । 

উত্তমৌজা __ পাণ্ডব্পন্ষীষ পাণ্ডাল বীর [বিশেষ। 

উত্তর -- বরাণের কাঁন-5 পত্র! 

উত্তরকুরু _ [তিব্বতের উত্তরপম্িমস্থ দেশ: মতান্তরে সাইালারমা । 
উত্তরা -_ বিরাট-কন্যা, আঁভমনা-পঞ্নী, পরশীক্ষিৎ-এননশী । 

উদ্ধব _ কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য। 

উপপ্লব্য -- মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গভ নগর। 

উলুক -- শকুনি-পা্র। 

উলূপনী -- নাগরাজ কোৌরব্যের কন্যা, অজ্ন-পত্র। 
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একচক্রা নগরশ -_ অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিন্তু এই অনুমান 


ভ্রান্ত বোধ হয়। 
কংস -_ উগ্রসেন-পুত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা । 
কবচ -- বর্ম । 


কম্বোজ -__ কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ। 

কর্ণ _- সূর্যের ওরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সৃতবংশীয় আঁধরথ ও তাঁর পত্রী রাধা 
কর্তৃক পাঁলত। 

কাঁলঙ্গ __ মহানদী থেকে গোদাবর' পর্যন্ত বত্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ। 

কাম্যক বন __ কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে। 

কণশচক -_ বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক। 

কুন্তিভোজ -- শরের পিতৃচ্বসার পুত্র, কুন্তীর পালক-পিতা। 

কুন্তী -- অন্য নাম পথা; শৃরের দ্বাহতা, বসদেবের ভাগিন৭, কুন্তিভোজের 
পালতা কন্যা, পাশ্ডুর প্রথমা পত্রী, যুধান্ঠর-ভঈম-অজর্নের জননী । 

কুরু -_ দুজ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতার পত্ত্র। 

কুরুক্ষেত্র _ পঞ্জাবে অম্বালা ও কর্নাল জেলায় । 

কুরুজাঙ্গল -_ কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান! 

কৃতবর্মা _- ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ । 

কূপ -- শরদ্বানের পত্র, কুরুপান্ডবের অনাতর অস্তশিক্ষক, দ্রোণের শ্যালক। 

কৃষ্ণ -- বসৃদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও সুভদ্রার বৈমাত্র ভ্রাতা, যাাধাম্ঠরাঁদর 


মামাতো ভাই। 
কেকয় -- শতদ্র ও বিপাশা নদীর মধ্যবতর্ঁ দেশ। মতান্তরে _ সিন্ধু নদের 
উত্তরপাশ্চমে । 


কেরল -_- দাক্ষণপশ্চম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ ৷ 

কোশল -- যুক্তপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটবতর্শ ফয়জাবাদ গণ্ডা ও বরৈচ জেলায় 
অবাঁস্থত দেশ; উত্তর- ও দাক্ষণ-কোশল এই দুই অংশে বিভন্ত। পরে 
দক্ষিণ- বা মহা-ন্সোশল মধ্যপ্রদেশে ছাত্রশগড় জেলায় । 

কোঁশিকশ নদ - আধুনিক কুশল বা কোশশী।- 

ক্ষুরপ্র -_ খুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ত্র । 

গদ -_ যাদব বীর বিশেব। 

গদা _ মুদ্গরতুল্য যুদ্ধাস্ন। 


পারশিষ্ট ৬৮৯ 


গান্ধার _ সিন্ধু ও কাবুল নদীর উভষপার্বস্থ দেশ! মতান্তরে আধৃনিক উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। 

গান্ধাবী -- গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরান্ট্র-পত্রী, দূর্যোধনাঁদর জননণ। 

[গাবব্রজ -- জরাসম্ধেব রাজধানী, রাজগৃহ, আধ্াঁনক রাজাগির। 

ঘঠোংকচ -- ভাম-হাড়িম্বার পত্র । 

চক্র __ তীক্ষণধার চক্তাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, 01১0১ । 

চর্ম -- ঢাল। 

চর্ম্বতী নদী -- আধ্যানক চম্বল, মধ্যভারতে। 

চন্রাঙ্গদা _ মাণপুবর্পাত চিন্রবাহনের কন্যা, অজন-পত্রশ, বল্রবাহনের জননী! 

চোঁকতান -_ যাদব যোদ্ধা বিশেষ । 

চোদ -- নর্মদা গোদাবশীর মধ্যস্থ জব্বলপরের নিকটবতর্ধ দেশ। 

চোল -- কাবেরী নদীব উভরতারবতর্খ দেশ। 

জনমেজয় -_ পরশীক্ষতের পত্র, আভিমন্যুর পো 

জয়দথ -- সৌবীরএাজ, ধৃতরান্ট্র-কন্যা দুঃশলার পাঁতি। 

জরাসম্ধ _- মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পুত, কংসের শবশুর। 

তক্ষক -- নাগরাজ বিশেষ। 

তক্ষাঁশলা নগরী -_ উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রাওলাঁপাণ্ড জেলায় । 

তোমর -- শাবলতুল্য যুদ্ধাস্্র। 

'ব্রগর্ত দেশ -- পঞ্জাবে জালন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শত ুৰ 
পূ্ববতাঁ মবুপ্রদেশে। 

দরদ -- কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দার্দস্তান। 

দশার্ণ দেশ __ মধ্যভারতে চম্বল ও বেতোমা নদ'র নধ্যবতর্ঁ। 

দারুক _- কৃষ্ণের সারাঁথ। 

প.৫শলা -- ধৃতরাচ্ট্র-গ্রান্ধারীর কন্যা, জমদুথ-পত্রখ। 

দুঃশাসন -- ধ্‌তরাচ্্র-গান্ধারীর শ্বিতায় পুত্র । 

দুযেধন -_ ধৃতরাচ্ট্র-গাণ্ধারীর জে/চ্ঠ পুর । 

দ্রাবিড় _ ভারতের দর্দিণপূর্ববতর্ণ দেশ। 

্র'পদ __ পাণ্টালরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড ও দৌপদপব গপতা। 

দ্রোণ _ ভরদ্বাজ-পহত্র, কুরুপাণ্ডবের অস্তগূরু, কূপের ভাগনশপাত। 

দ্রৌপদী -- কৃষ্ণা, পাণ্সালী; দ্রুপদ-কন্যা, পণ্চপাণ্ডবের পত্রণ। 
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দ্বৈতবন -- পঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তীরে। 

ধৃতরাম্ট্র -- বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র, ব্যাসের রসে আঁম্বকার গর্ভে জাত। 
ধৃষ্টকেতু -_ শিশুপাল-পৃন্র, চোদ দেশের রাজা । 

ধৃষ্টদ্যুম্ন _- দ্রুূপদ-পত্র, দ্রোপদীর ভ্রাতা। 

ধৌম্য _ যুধাম্তরাঁদর পুরোহিত। 

নকুল-সহদেব -_ পাণ্ডুর চতুর্থ ও পণ্চম যমজ পত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ওরসে 


মাদ্রীর গর্ভে জাত। 

নর -- বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ধাঁষ 'বশেষ। 

নারাচ - লোৌহময় বাণ। 

নালীক -- বাণ বিশেষ। 

নিষধ দেশ -- মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের পূর্কে। মতান্তরে যুস্তপ্রদেশে কুমায়ূন 
অঞ্চলে । 


নৈমিষারণ্য _ যক্তপ্রদেশে সীতাপুর জেলায়, আধুনিক নিমসার। 

পণ্টাল -- গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ দেশ, গঞ্গাদ্বার থেকে চম্বল নদ! পর্যন্ত। 

পাঁটশ __ দ্বধার খড়গ বিশেষ । 

পরশ: _ কুঠার বা টাঙ্গি তুল্য যুদ্ধাস্ত্র। মতান্তবে খড়গ বিশেষ। 

পাঁরঘ _ লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকযুক্ধ মুদ্‌গর | 

পরীক্ষিং _ আভমন্যু-উত্তরার পুত্র, অনের পৌত্র। 

পাণ্ডু _ বিচত্রবীযের দ্বিতীয় ক্ষেত্র পাত্র, ব্যাসের ওরসে অম্বাঁলিকার 
গর্ভে জাত। 

পাণ্ড্য দেশ -_ মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ও তিনেভেল্লি জেলার । 

পুপ্ড্র দেশ -- উত্তরবঙ্গ । 

প্রদ্যম্ন'_ কৃষ্ণ-রুক্সিণীর পুত্র। 

প্রভাস _ কাথয়াবাড়ে সমুদ্রতীরবতাঁ তীর্থ । 

প্রাগ্জ্যোতিষ দেশ -- কামর.প। 

প্রাচ্য -_ সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ। 

প্রাস _ ছোট বর্শা। 

বঙ্গ দেশ - পূর্ববঙ্গ । 

বৎস দেশ -- প্রয়াগের পাঁশ্চমে যমুনার উত্তরে। 

বজ্র, - যাদব বর বিশেষ। 


পারশিষ্ট ৬৯১ 


বন্রুবাহন -- অ্ন-চিত্রাঙ্দার পন্্র। 

বলরাম -_ বলদেব, কৃষ্ণের অগ্রজ বৈমান্ন ভ্রাতা, বসদেব-রোহণার পতুত্র। 

বসুদেব __ কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার পিতা, কুলন্তীর ভ্রাতা, শূরের পত্ত্র! 

বারণাবত -_ প্রয়াগের নিকটস্থ নগর। 

বাসুকি _ নাগরাজ, অনন্ত, কশ্যপ-কদ্রুর পত্র । 

বাহক বা বাহ্ীক দেশ _ সিন্ধু ও পণ্চনদ প্রদেশ । মতান্তরে বাল্‌খ। 

বাহ]্বীকরাজ -_ কুরুবংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিশ্রবার পিতামহ । 

শাবকর্ণ - দুর্ফোধনের এক ভ্রাতা । 

শবাচন্তরবীর্ -_ শান্তনু-সত্যবতীর পত্র, ভনঙ্মের বৈমান্ন ভ্রাতা । 

বিদর্ভ দেশ _ আধুনিক বেরার। 

দুর -_ ব্যাসের উরসে আম্বকার শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত। 

দেহ দেশ = উত্তর বিহার বা মাঁথলা। 

বিরাট __ মৎস্য দেশের রাজা, উত্তমার পিতা । 

বিশবামত্র __ কান্যকুব্জরাজ গাঁধর পত্র, কুশিকের পৌন্র। 

বৃহতক্ষত্র -- নিষধরাজ। জ্যেষ্ঠ কেকয়রাজ। 

বৃহদ্‌বল _ কোশলরাজ। 

বৈশম্পায়ন __ ব্যাস-শিষ্য, জনমেজয়ের সর্পযজ্জঞে মহাভারত-বস্তা । 

ব্যাস __ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশ্র-সত্যবতীর পূত্র, ধৃতরাম্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের 
জন্মদাতা, মহাভারত-রচাঁয়তা। 

ব্রহ্ার্ধ দেশ __ কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাণ্চাল ও শ্‌রসেন সংবলিত দেশ। 

বরহমাবর্ত -_ সরস্বতী ও দৃষদ্বত নদীর মধ্যস্থ দেশ। 

ভগদত্ত __ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা, ম্লেচ্ছ ও অসুররূপে উন্ত। 

ভরত -- দহম্মন্ত-শকুন্তলার পত্র, কুরপাণ্ডবগণের পৃ্বপিরুষ। 

ভল্প __ বর্শা বিশেষ। 

ভীম -- পান্ডুর দ্বিতীয় পুত্র, পবনদেবের ওরসে কুল্তীর গর্ভে জাত। 

ভঁম্ম -- শান্তনু-গঞ্গার পত্র । 

ভীষ্মক -- রুক্মিণীর পিতা, কৃষ্ণের *বশুর, ভোজ দেশের রাজা । 

ভুরিশ্রবা _ সোমদত্তের পুত্র, কুরুবংশীয় যোদ্ধা বিশেষ। 

ভোজ -_ যদুবংশ ৷ মালব ও বিদভের নিকটবর্তী দেশ। 

মগধ দেশ -- পাটনা-গয়ার নিকটে। 


৬৯৭ মহাভারত 


মণিপুর _ আধুনিক মাঁণপূর নয়; মহাভারতের মাণপুর আনণ'ঁত। 

মৎস্য দেশ __ রাজপূতানায় ঢোলপুর রাজ্যের পাঁশ্চমে। মতান্তরে আধুনিক 
জয়পুর । 

মদ দেশ -_ পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতণ নদীর মধ্যে। 

মধ্য দেশ -_ হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যে, প্রয়াগের পশ্চিমে এবং কুরুক্ষেত্রের পূর্বে 
অবাস্থত ভূভাগ। 

ময় দানব -__ নমুচির ভ্রাতা, পাণ্ডবরাজসভা-নির্মাতা। 

মহেন্দ্র পর্বত এ পূর্বঘাট পর্বতমালা । 

মাদ্রী _ মদ্ররাজ শল্যের ভাগনী, পাশ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী; নকুল-সহদেবের* জননী ॥ 

মালব দেশ - মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোআ। 

মাহিম্মতী পুরী _- মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাতীরে। 

মেকল দেশ = নর্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্টকের নিকটে। 

মেরু, সুমেরু = চীন-তুঁকিক্থানে, সম্ভবত 'হন্দুকুশ পর্বত। 

যুধামন্য। _ পাঞ্খাল বীর বিশেষ । 

যুধিষ্ঠির _- পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধর্মের ওরসে কন্তীর গর্ভে জাত। 

যুযুৎসু -- বৈশ্যার গভ'জাত ধৃতরাস্ট্রের, পূত্র। 

রৈবতক পর্বত -_ কাঁথয়াবাড়ে, আধ্বানক গির্নার। 

লক্ষণ -__ দুয়োধন-পুত্। 

লোৌহিত্য __ ব্রহয়পুত্র নদ। 

শকুনি _ দুর্যোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র । 

শঙ্খ -- বিরাটের জ্যেম্ঠপূত্র। 

শান্ত __ ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ। 

শতথন -- লৌহকন্টকাচ্ছল্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত বিশেষ। 

শতানীক -__ বিরাটের ভ্রাতা । 

শল্য __ বাহনীক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা. মান্রীর ভ্রাতা। 

শান্তনু -- প্রতঈপের পুত্র, ভীম্ম "চন্রাঙ্গদ ও বাঁচত্রবর্যের পিতা । 

শাম্ব _- কৃফ-জাম্ববতীর পত্র । 

শাল্ব দেশ = সম্ভবত রাজপনুতানায়। সেখানকার কয়েকজন রাজার নামও শাল্ব! 

শিখণ্ডী __ দ্রুপদের পত্র, পৃবজন্মে কাশশরাজকন্যা অম্বা । 

শিশুপাল -- চোদ দেশের রাজা, দমঘোষ-পূত্র, কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। 


পরিশিষ্ট | ৬৯৩ 


শু কদেব -_ ব্যাসের পূৰ! 

শ্‌র -_ বসুদেবের পতা । 

শূরসেন -_ মথুরার িকটবতা প্রদেশ । 

শ্রতায়্‌ _- কাঁলষ্ারাজ ৷ 

শ্বেত __ বিরাটের মল্যম পনত্র। 

সঞ্জয় __ ধৃতরাস্ট্রের সারাঁথ, সৃত-জাতীয়। 

সত্যাঁজৎ -_ দ্রুপদের ভ্রাতা । 

সত্যবতশ -_ অন্য নাম মৎস্যগন্ধা, উপারিচর বসুর কন্যা, মৎসশীগভে জাতা. ব্যাসের 
জননশ। পরে শাল্তনুর পত্রী এবং চিন্রাঞ্গদ ও 'বাচত্রবর্যের জননী । 

সমন্তপণ্ক -- কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পণ্ুহদযুস্ত স্থান । 

সহদেব __ নকুল দেখ । জরাসন্ধ-পূুত্র, মগধবাজ। 

সাত্যক -+ বৃঞ্ণবংশীয় যাদববীর, সতাকের পঢ়, শানির পোন্র। 

সারণ -_ কৃষ্ণের বৈমাহ ভ্রাতা, পুভদ্রাব সহোদর । 

সুদেষ্কা -- বিরাটমাহষী, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকযরাজকন্যা। 

সবল -_ গান্ধাররাজ, গান্ধারী ও শকৃনিব পতা । 

সুভদ্রা -- কৃষ্ণের বৈমান্র ভাগননী, অজরন-পত্রণী, আভমন্যু-জননন। 

সংমের, _ মের, দেখ। 

সুরাষ্ট্র, সৌ- -- আধুনিক কাঁথয়াবাড় ও গুজরাট । 

সৃশর্মা _ ত্রিগর্ত দেশের রাজা । 

সুহম দেশ -_ তমলুকের নিকট । 

সোমদত্ত _ কুরুবংশীয়, বাহীকরাজপূত্ত্, ভূরশ্রবাব পিতা। 

সোঁত -_ প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জাতিতে সত; ইনি নোমষারণ্যের খাঁষদের 
মহাভারত শুনিয়োছলেন। 

সোবার দেশ -- রাজপুতানার দক্ষিণ; মতান্তরে সিন্ধু প্রদেশে । 

হ'স্তিনাপুর -- দিল্লির পূর্বে, মিরাটের নিকট, গঙ্গার দাক্ষণ তখরে। 

হাঁড়ম্বা _- ভীমের রাক্ষস পত্রী, ঘটোতকচ-জননশ। 


